
তত্ব-প্রকাশিক।। 
অর্থাৎ 

শ্রীপ্রীরামরুষ্জদেবের উপদেশ। 

শ্রীরামচজ্ছ দন্ত প্রণীত । 

কাঁকুড়গছী ফোগোদ্যাঁন হইতে 

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত । 

দ্বিতীয় সংস্করণ । 

কলিকাতা । 

৩ নৎ বীডনস্কোয়ার নুতন কলিকাতা ধন্জে 
শ্রী বিহ্বারীলাল দাস দ্বার! মুদ্রিত । 

সন ১২৯৮ । 





বিজ্ঞীপন | 

আমার হায় ভাঙার স্থিত রত্ব-রাজি হইতে, আজ তত্ব-গ্রকাশিকা-রূপ 

কিঞ্চিৎ রত্বু? সাধারণের স্থথের নিমিত্ত প্রদত্ত হইল। প্রভু, আমার ষে 

রব দিয়টছেন, ভীহ। অক্ষয় এবং অনীম $ দস্থ্য চোধের অধিকার বহিতূতি 
সৃতবাঁং মামি ইচ্ছা! করিয়। কাহাকেও না দিলে, কাহারই তাহ। প্রাণ 

হইবার উপায় নাই। ইতিপূর্বে এই রত্বের কিয়দংশ সাধারণের নিমিত্ত 

বাহির করিয়াছিল।ম, তাহাভে অনেকের আগ্রহ দেখিয়1, বর্ধমান আকারে, 

তাহার ব্যবস্থা! করিয়াছি। 

একথা অঠেকেই বুঝিয়াছেন যে, প্রভুব উপদেশ গুলি নানাতাবে 
রঞ্জিত, ভাহার কারণ এই, যেমন আকাশের জল যে আধারে পতিত হয়, 

সেই আধারের বর্ণে তাহ! পরিণত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত এক দ্রব্য 

ভিন্ন ধর্মাবলক্বী হইতে দেখা যায়। প্রভুর উপদেশ গুলি সেই রন্ত আমার 

শিক্ষান্যায়ী, আমি ব্যাখ্য। করিয়৷ দ্য়াছি। 

অনেকের সংস্কার এই যে, জড়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞন এবং ধর্শ-বিজ্ঞান, 
পরস্পর অনৈক্য ।* যদিও মনো-বিজ্ঞানের কতকট! আদর আছে বটে, কিন্ত 

জড়-বিজ্ঞানের আদৌ স্থান নাই। প্রভুর উপদেক্ল সমূহ এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের 

সামঞজন্ত ভাবে গঠিভ' হইয়্াছে। তাহার কথাগুলি অনেক স্থলে অতি সামান্ঠ 
শবের দ্বার! ব্যক্ত হুইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ভাবার্থ বহ্র্গিত করিতে 

'সময়ে গময়ে আমাদের বিজ্ঞানার্দির অতি গুরুর সুত্র ধরিয়। মীমাংস! 

করিতে হইয়াছে! তাহাতে যে, আমি কতদ্র কৃতকাধয হইয়াছি, ভাহ! 

আপাততঃ "ঠক পাঠিকার গর্ভস্থ রহি্। 
আমাদের যে প্রকার সময় পড়িয়াছে, তাহার হিসাব করিয়াই পুত্তক-£ 

খানি সাজান বইয়াছে, এই নিমিত ঈশ্থুর নিরূপণ হইতে, ঈশ্বর লাভ এবং 

সামাদিক অবস্থাদি বিষয়ক উপদেশ গুলিও, যথাযথরূপে বিস্বত্ত হইপ। 



| %* 

পুস্তকখানির কলেবর নিতান্ত বৃদ্ধি হওয়ায়, অমি অনেক বিষয় সংক্ষেপে 
রর্ণন! করিয়। দিয়াছি। 

এই গ্রন্থ গ্রণয়ন-কালে আমি ভক্তি-ভাজন শ্রীধুক্ত অপূর্ব চন্ত্র চৌধুরী 
এবং উপেক্্রনাথ মুখোগাধায় দ্বারা বিশেষ সাহাধা পাইয়াছি, এমন কি 

তীহাদের উদ্যোগ ন! থাকিলে, আঁয়ার যে গ্রকার শারীরিক রগ্নাবন্থা। 

তাহাতে বোধ হয়, কখনই কৃতকার্ধা হইতে পারিভাঁম ন|। 

পরিশেষে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, যদাপি কেহ আমার কোন 

বিষয়ের ত্রুটি দেখিতে পান, তাহ। হইলে, নিষ্ব গুথে ক্ষমা করিবেন। 

কীকুড়গাছী। 
যৌগোদ্যান। ভক্ত-তৃত্যানুতৃত্য 
সন ১২৯৮ সাঁল। শ্রীরামচজ্জর দত দাঁসস্থা। 
১*ই দোষ্ঠ ফুলদোন। 



নুচীপত্র । 

বিষধর 

১। ঈশ্বর নিরূপণ 
জড় শান্ত নর 

চৈতন্য শাস্ত্র 

২। ব্রহ্ম ও শক্তিতে প্রভেদ কি? 

৩। ঈশ্বরের ম্বরূপ ব। সাকার নিরাকার 
৪1 মায়! ১৫৪ ৪৪৪ 

৫| /সাধনের স্থান নির্রা  »'* 
৬। সাধন-প্রণালী *** 
৭1 গুরুতর *** ৪, 

গকই সাক্ষাৎ ঈশ্বর 
গুরুকরণ উচিৎ কিনা? 

গুরুর কর্তব্য কি? 

শিষ্যের কর্তব্য কি?, *। 

৮ | ঈশ্বঝ লাভ রঃ 

৯| ঈশ্বর লাভের পাত্র কে? 
১০। লাঁধারণ উপদেশ £--. 

সন্নযাসীদিগের প্রতি 

গৃহীদিগেব গ্ররভ 

প্! 

৮২ 

৫৩ 

৫৭ 

৮৫ 

৯৬ 

১১৭ 

১৮২ 

১৮৮ 

১৯১ 

২১৬ 

২৯ 

২৪৫ 

৩৪৭ 

৫৫ 

৩৫৭ 





১১৮০, 

১১৮ ৮ 

১১৯ 2, 

১১৯ ৮, 

১২৬ **, 

১৭% :** 

২৪৩ *** 

৩৩ ৪৪০ 

পংক্তি 

অশুদ্ধ সংশোধন। 

অগুদ্ধ 

ইহাতে 

দ্বিগুণ এই 
দ্বিগ। আয়তণের 

যৌগিক 

ভড় 

বাযু এবং ** 

হইলে *** 
তৎক্ষণাং 

তাহ! জানিবাঁর 

উল্লেখিত হইয়া? 

বন্ধন "*ঃ 

তাহ।র সঙ্গ তীপন্ন 

বিবেক, বৈরাগ্য 

গুরু 

তদ্বিষে 

উপবন্ি 

হইয়া রি 

সতুদ্ধ '** 

তাহাকে ঈশ্বর "** 

বিগ্ুলু 

করিল 

বলিল 

ধারণ 

শুদ্ধ 

হইতে । 

দ্বিগুণ ; এই | 

দ্বিগুণ আয়তনের । 

মৌলিক। 
র্ঢ 

বাযুর গুষত্ব এবং । 

হইল। 
অমনি। 

তাহ! তাহার জানিবার 

উদ্লেখ 'করিয়াছি। 

বন্ধন। 

সঙ্গতিপ়। 

বিবেক ও বৈরাগ্য 

গুরুত্ব । 

তদ্বিষয়। 

উপলব্ধি 

হওয়।। 

সম্বন্ধ । 
তাহাকে (ঈশ্বর) 

বিলুপ্ত। 

করিলেন । 

বলিলেন। 

ধারণ! | 



[ ৮৪ ] 

২৩% .*. ২৩ অর্থরপটাদ ** 

২২৬ ২৫ পর্ডিত মণ্ডল *.. 
২৪০ ,.. ২৫ প্রততি 

২৫৬, ১৮ মন্বরের 5৯ 

৩০০ ৭ মিঠাইয়া .., 

৩২৫... ১৭ যেকি? 

৩৪৪ *,, ১৪8 নিরোদ ৪৪, 

৩৫৬... ১৫ উঠিল 

৩৫৬... ২৪ দেখ 
৩৫৬ '** ২০ বাল রন্ন্যাসী .. 

৩৫৯... ২৪ বিদ্যা রূপ 

৩৯৯... ১ আমিযে ২, 

৩৯১ ৩ 'দামআমিঠ :.. 

৩৯১ হইয়। 

৩৯২ ৬ ,,*  ছুর্ীতি 
৪০৪ ৮ ** রাখে 

৪৪৪ ১৭ ডপস্থি 

৪০৫ ২৩ কাধ্যপ্গেত্র 

৪8৪০ ১ কুপথ-চ্যুত 

3৪৪ ১৮ অর্থাৎ রঃ 

৪৫ ২১ না বলিতে .১ 

৪৫৩ :,, ১০ *** যাহার ৪ 

৪৫৮... ১৫ কিন্তু 

পাঠক মহোদক়গণ, গ্রন্থথানির অশুদ্ধ সংশোধন 

অর্থ (রূপর্টাদ)। 

গঙ্ডিত মগুলি। 

গ্রভৃতির 

নম্বরের | 

মিটাইয়!। 
খেই কি ঃ 

নিরোধ। 

উঠিলে। 

দেয়। 

বাল-সন্ন্যাসী। 

বিদ্যারপা। 

যেআমি। 

“দাস-আমি”-- 

হইয়াই 
দুর্গীতিই এ 
খাকে। 

উপস্থিত । 

কার্ধ্যক্ষেত্রে। 

কুপথে-চ্যুত | 
কারঠ ।, 

বলিতে । 

যাহাদের। 

কিস্ত। 

করিয়া 'লইয়া, অধ্যয়ন 
করিবেন ; নচেৎ রলভগ্ক হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । যে নকল মুদ্রিত প্রমাদ 
সহজে জাত হও! যায়, তাহা প্রদত্ত হইল ন1। 



আওীরামকষ্ঞ । 
শচরণ ভরসা ॥ 

আয় অয় ব্ামকষ্ণ পতিত পাবন। 
পুর্ণ ব্রহ্ম, পরাৎপব পরম কাবধণ ॥ 

যুগে যুগে অৰতরি, পতিত উদ্ধার । 

দেশ কাল পাজ্রভেদ কবিয়া। বির ॥ 

অগাধ সঁললে প্রভু মীনবপ ধক্সি। 
পরম কোতুকে বেদ ভদ্ধারিলে হক্সি॥ 
কে বুঝিবে তব লীল। লীপাব আধার । 
মেদিনী ভদ্ধার হেতু ববাহু্ আকা ॥ 
কুম্তন্ধপ্ ধরি হরি ধরণী ধরিশলে । 
সিংহ মুরতি থখত্রি ভক্তকে বাচাইলে ॥ 
প্সাজপুত্র কাপ তৃমি ক্ষত্রিয় আলম । 

বামব্দপ ধন হুল্পসি হইলে উদর ॥ 
সারের পরিণাম কিবা চমত্কার । 

ীব শিক্ষ। হেতু তাহ করিলে বিষ্ভার ॥ 
সারের সখ সদ চপল? প্রমাণ ॥ 

বাঁধতে দেখাইলে ওচহ্ু সনাতন ॥ 

'অপ্ুর্ব্ব বাম নাম ভতেব আনি দিল।। 

ত্য নাম ভাসিল জলে মহাগুক শিল। ॥ 

সার জলধি ভলে অপ্রশ্তবের প্রায় । 

জীবে অনক্গপ শিলা সদ! পড়ি বয় ॥ 
বাম নাম যেই সুখে কবে উচ্গাবণ । 
তাহার পাবাশ মন ভাষয়ে তখন ॥ 



[ %* ] 

২৪৯ :* ২৩ অর্থ রূপ্টান্দ **' 

২২৬ *** ২৫ পণ্ডিত মণ্ডল ... 

২৪০ ,.. ২৫ প্রভৃতি 

২৫৬, ১৮ শন্বরের 

৩০০ ৭ মিঠাইয়া 

৩২৫ ১৭ যেকি?ঃ 

৩৪৪ ১৪ নিরোদ 5৯৯ 

৩৫৬ :,. ১৫ উঠিল 

৩৫৬ :', ২৪ দেখ *চ৪ 

৩৫৬: ২০ বাল মন্ন্যামী ... 

৩৫৯... ২৪ বিদ্যা রূপ 

৩৯২ ,., ১, আমিযে 

৩৯১ ,,, ৩ ,, গ্দৰামমামি” 

৩৯১ ... ৪ হ্ইয়। 

৩৯২ ..১ ৬ .,, ছূর্গীতি 
৪০6 . ৮ ** রাখে নর 

8৯৪, ১৭ ডপস্থিত 

৪০৫ ... ২৩ কার্যযক্ষেত্র 

8৪০ ০, ১ কুপথ-চ্যুত 

8৪৬... ১৮ অর্থাৎ রর 

8৫০ ,,* ২১ ন! বলিতে 

৪৫৩ :.. ১৩ যাহার 

' ৪৫৮,১১৫ কিন্তু ও 

পাঠক মহোদয়গণ, গ্রন্থথানির অশুদ্ধ সংশোধন 

অর্থ (রূপাদ)। 

পণ্ডিত মগ্ুলি। 

প্রভৃতির 

নম্বরের | 

মিটাইয়া। 
খেই কি? 

নিরোধ। 

উঠিলে। 

দেয়। 

বাল সন্ন্যাী। 

বিদ্যারপা | 

যেআমি। 

“দাস.আমি”-- 

হইয়াই 
ছুর্গতিই এ 
থাকে। 

উপস্থিত | 

কার্যযক্ষেত্রে | 

কুপথেন্চ্যুত । 

কারণ । 

বলিতে। 

যাহাদের। 

কিন্তু। 

করিয়া "লইয়া, অধার়ন 

করিবেন ; নচেৎ রসভঙ্ব হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । যে সকল মুদ্রিত প্রমাদ 
সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহ! প্রদত্ত হইল না। 



আ্ীজবীরামরুষ্জ। 
জীচরণ ভরসা ॥ 

অয় জয় রামকৃষ্ণ পতিত পাঁবন। 
পুর্ণ ব্রহ্ম, পন্ধাৎপর পরম কারণ ॥ 
যুগে যুগে অৰতবি, পতিত উদ্ধার । 
দেশ কাল পাত্রভেদ করিক্প! বিচার ॥ 
অগাধ সপিলে প্রভূ মীনরূপ ধরি। 
পর্রম কৌতুকে বেদ উদ্ধারিলে হকি 
"কে বুঝিবে তব লীলা! লীপার আধার । 
মেদিনী উদ্ধার হেতু বরাহ আকান্ন ॥ 
কুস্তর্ূপ ধর্তি হরি ধরণী ধরিলে 
ন্সিংহ সুরত ধরি ভক্ষে বাঁচাইতে ॥ 
বাজপু রূপে তুমি ক্ষত্দিয় আলর । - 
বামরূপ ধরি হরি হইলে উদর ॥ 
সারের পন্বিণাম কিবা চমত্কার । 

জীব শিক্ষা! হেতু তাহ1? করিলে বিষ্তার ॥ 
সারের সুখ সদ চপল! শ্রমাণ ৪ 

বাধমতে দেখাইলে ওতে সনাতন ॥ 
অপুর্ব সাম নাম ভবে আনি দিল1। 
€য নামে ভাসিল জলে মহাগুরু শিলা ॥ 
সংসার জলধি তলে প্রস্তবের শ্রায়। 
জীবে যনক্ধপ শিল1 সদা পড়ি রয় ॥ 
রাম নাম যেই সুখে করে উচ্চারণ । 
তাহার পাধাশ মন ভাষয়ে তখন ॥ 
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স্কষ্ অআবতান কালে আশ্চর্য মিলন । 

যোগ ভোগ এক স্ত্বে কৰিলে বন্ধন । 

ভাব, ত্রেম আদি যত ভক্তির বিকাশ । 

সংসার ভিতন্পে ভাহা করিলে প্রকাশ ॥ 

ক্ষ্চ নাম হ-অক্ষর তে বলয় মুখে । 

দারাদি তেডিভত €থকে দিন কাতট খে ॥ 

বিচিজ্র প্রেমের ভাব হৃদয়ে সঞ্ডার * 

কষ নাম্ মাহাত্সতে হক যে তাহার ॥ 

পরম ০্রমের তেল প্রকৃতি সহিত । 
খাঁরণ1 করিবে তাহ? জীব বিমোহিত ॥ 

পুরুষ প্রক্াতি দোহে হযে একাকার ॥ 

উ্ীগেইবাক্দ অবতার হসলে পুনব্বার ॥ 

ক্ষ নাম সাধনের শ্রণালী সন্দর । 

ওল্বকাশে জীবের হলে! কল্যাশ বিস্তর ॥ 

নামে হুক্স মহাভাব জীব অগোভক । 

তস ভাব লভিল আহ! সংসার ভিতর ॥ 

'এবে নব অবতার বাম কষ্ি নাম । 

যে নামে কলির জীব বাবে মাক্ষধাম ॥ 

নব বদ্দধপে নব ভাব তর ছুটিল। 

নব প্রেমে জীবগণ বিহ্বল হইল ॥ 
আহ?! কিব।? নব শিক্ষা! দিলে ভগবান । 

ভোমাক্সষ বকলমা [দিলে পাবে পপ্িজাণ ॥ 

ইহাতে ঘশক্ত ০ষব! ছুর্ব্বল অন্তর । 

তাহার সতস্্ বিধি ভসল অতহপর ॥& 

যাহার যাহাতে কচি যেনামে ধারণা । 

তাহার তাহাই বিধি ভাহাই সাধনা ॥ 

হর হরি কালী ব্রাধা ০গোৌঁউর নিতাই । 
আলা তাল্ল। খবি খু, দরবেশ গোস্াই ॥ 

ভাবমকর নিরঞজজন ভাবের সাগর ॥ 

যাহ1র তষ ভাবে ইচ্ছা তাহাতে উদ্ধার । 
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আপনি সাধক হযে সাধকের হিত। 

বিধি মতে সাধিলেন উল্লাসিভ টিভ ॥ 

দয়ার মুরতি ধরি, অব্তীণ ভবে । 

কলির জীবের ছুঃখ আর নাহি রবে ॥ 

রামরুষ্ সাবাৎসাঁর, নাহি অন্ত গতি লাক 

নাম বিনে নাই বে সাধন । 

জপ নাম? বল নাম, অবিরাম অবিশ্রাম । 

কররে নাম সুধা পান ॥ 

ক্ষুধ! ভূষণ] দূরে যাবে, প্রেম ভক্তি উৎলিয়ে, 
হে্িবে আপন ইষ্টদেবে ॥ 

ভুবন মোহন দূপ, অপন্ধপ বেই রূপঃ 

নাম গুণে তাহাঁও দেখিবে ॥ 

কর সবে নাম সার, ত্যজ বিষয় অসাক্স, 

রবে আর কত দিন ভূলে । 

বল সবে রামকষ্ঞ» গাঁও সবে বাষক ঝঃ» 

মাত সবে বামকষ্ বলে ॥ 

পুর্ণব্রক্গ নরহরি, ধরাধামে অবতরি » 
রামকৃষ্জ বল বানু তুলে । 

পাইবে অপারানন্দ, ঘ্ুচিবে মনের বন্ব, 
ভাবের কপাট যাবে খুলে ॥ 

'সদৈযত গৌর নিতাই, তিনে মিলি এক ঠই, 
€দেখরে ভাবের হাটে খেলে । 

বামকফ্ সুধানিধি, পাক কর নিরবধি» 

নাম রসে ভাস কুতুছলে॥ 





তত্ব-প্রকাশিক।। 
অর্থাৎ 

শ্বীীরামরুঞ্জদেবের উপদেশ । 
শপ সিসপিস্পল্ত টু হা সী 

ঈশ্বর নিরূপণ 

ঈ৯। কর্ত। ব্যতিরেকে কন্ম হইতে পারে না। যেমন 

নিষিড় বনে দেব মুর্তি রহিয়াছে। ঘৃত্তি গ্রস্তত কর্তা তথায় 
উপস্থিত নাই কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অনুগিতি হুইয়। থাকে । 
সেই প্রকার এই বিশ্ব দর্শন করিয়া! স্থগ্টি কর্তাকে জাত 
হওয়] যায়,। 

পরমহংমদেবের এই উপদেশের দ্বারা কার্য কারণের ভাব আসিতেছে । 
কার্য্য হইলেই কারণ আছে। যেমন বৃষ্টি । এস্থলে মেঘ কারণ এবং বৃষ্টিকে 
তাহার কাঁধ্য কহ! যায়। মেঘ ব্যতীত বৃষ্টি কু্নাপি পরিলক্ষিত হয় এবং বৃষ্টি 
হইলে তাহার কারণ £মঘ অবশ্তই থাকিবে। 

যেমন মনুষ্য দেখিলে তাহার পিত। মাত! আছে বণিক অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে। 

২। মনে করিব! মাত্র ঈশ্বরকে দর্শন কর! যায় না। 

তাহাকে দেখিতে ন! পাইলে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা 

কর্তব্য নহে। রজনী যোগে অগণন নক্ষত্রের দ্বারা গগণ- 

মণ্ডল বিমপ্ডিত হইয়া থাকে , কিন্তু দিবা ভাগে সেই 
তারকা-বৃন্দ দৃষ্ট হয় না বলিয়া কি তারাদিগের অস্তিস্ক 
স্বীকার কর! যাইবে না? 

স্থির হইয়াছে, হুধ্যের প্রবল রশ্শির ছারা আমাদের দি হানতা জনে 
লৃতবাং তার। দেখিতে পাওয়। ঘানু ন|। 



হু তত্ব-প্রকাশি ক। | 

৩। ছুগ্ধে মাথম আছে। কিন্তু ছুপ্ধ দেখিলে মাখম 
আছে কি না তাহা বালকের বুদ্ধির অতীত | বালক বুঝিতে 
পারিল ন। বলিয়। ছুপ্ধকে মাখম বিবর্জিত জ্ঞান কর! উচিত 

নহে। যদ্যপি মাখধম দেখিতে বা! ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা হয় 
তাহ। হইলে কার্ধ্য চাই। ছুপ্ধকে দধি, করিতে হুইবে, 

পরে তাহা হইতে মাধম প্রস্তত কর! যাঁয়। তখন তাহ। 
ভক্ষণে পুষ্টিলাভ কর। যাইতে পারে । 

ঈশ্বব পথে ধাহ!র! অদ্যাপিও পদ বিক্ষেপ ন1 কবিষাঁছেন তীহ।র! বৃদ্ধ হই- 

লেও বালক অর্থাৎ ঈশ্বব সম্বন্ধে তাহাদিগকে শৈশব জ্ঞান করিতে হইবে। 
বালকের নিকট সকল বিষ্যই অন্ধকারময়। যাহা শিক্ষা করিবে তাহাই জানিতে 

পারিবে। কার্য) না করিলে বস্ত লাভ হইবার উপায় নাই। 

৪ সমুগ্রে অতলম্পর্শ জল ৷ ইহাতে কি আছে এবং 
ফিনাই তাহা কেহ স্থির করিয়া বলিতে সক্ষম নছে। 
মনুষ্যের ঘার। তাহা স্থির হইল ন! বলিয়! কি সমুদ্রে কিছুই 
নাই বলিতে হইবে ? যদ্যপি কেহ তাহ! জানিবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়া সমুদ্র তটে পরিভ্রমণ করে, তাহা হইলে 
সময়ে ২ কোন ২ মৎস্য কিশ্বা জলজস্ত অথব1] অন্যান্য 

পদার্থ দেখিতে পাঁইবার সম্ভাবন। | নতুবা গৃহে বসিয়। 
সমুদ্রের বিচার করিলে কি ফল হইবে ? 

৫1 লীলা অবলশ্বন না৷ করিলে নিত্য বস্তু জানিবাঁর 

উপায় নাই। 
এই পৃথিবীই লীলা স্থল। যদ্যপি তাহাকে জানিতে হয়, তাহা! হইলে 

পৃথিবীর বিষয় ভ্ঞাত হওয়া উচিত। আমরা কি, আমাদের শরীর কিরূপে 
গঠিত হুইয়াছে, কি কৌশলে পরিচালিত হইতেছে এবং ইহার পরিণাঁমই বা! কি 
হইয়া! থাকে-_ইত্যাকার বিচার করিতে থাকিলে, অবশেষে একস্থলে উপস্থিত 

হওয়া! যার; যথা ঈশ্বর ব্যতীত ছিতীয় বস্তর অস্তিত্ব উপলদ্ধি হইতে পারে ন!। 
এইকপ বিচার কেবল মনুষ্য দেহ ব্যতীত জগতের প্রত্যেক পদার্থের দ্বারা মমাধ! 
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হইন্তে পারে । যথ। প্রথমে স্থুল, পরে সুপ্ম, তৎপরে কাঁরণ পরিশেষে মহাঁকারণে 

উপনীত হইলে, ঈশ্বর নিরূপিত হইয়া থাকে । 

৬। কোন ব্যক্তির অতি মনোহর উদ্যান আছে। 

একজন দর্শক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়। দেখিল যে, ইহার কোন 

স্থানে আয্ত্রের সার, কোথাও বা লিচু, পেয়ারা, গোলাপ- 

জাম, প্রভৃতি বৃক্ষ সকল যথ! নিয়মে বিন্যস্ত রহিয়াছে | 

কোথাও বা! গোলাপ, বেল, জাতি, চম্পক প্রভৃতি নান৷ 

জাতীয় পুষ্প প্রস্ফ,টিত হুইয়! দিক্ সমূহ হ্থবািত করি- 
'তেছে। কোথাও পিঞ্জরাবদ্ধ পিককুল সময়োচিত ধ্বনি 
করিয়৷ শ্রবণ তুখ পরিবর্ধিত করিতেছে, কোথাও ব। ব্যাত্ব, 

ভন্তুক, হস্তী প্রভৃতি ভীষণ জন্ভঘ সকল অবস্থিত্ি করিতেছে 

ও স্থ'নে ২ নানাবিধ পুতলিক! সংস্থাপিত রহিয়াছে । দর্শক 
উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিয়া কি মনে করিবে ? তাহার 

কি এমন মনে হইবে যে এই উদ্যান আপনি হইয়াছে ? 
ইহার কি কেহ সৃষ্টি কর্তা নাই ! তাহ! কখন হুইবাঁর নহে। 
সেই প্রকার এই বিশ্বোদযাঁনে, যে স্থানে যাহ! স্বাভাবিক 
বলিয়। দৃষ্ট হইতেছে, তাহ! বাস্তবিক স্বভাব-প্রসূত নহে, 
বিশ্বকর্্মার শ্বহস্তের স্থজিত পদার্থ । 

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অতি সুন্দররূপে উপলদ্ধি হইবে । ধাহাঁরা 
পদার্থদিগের উৎপন্তিব কারণ স্বভাবকে কহি! ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্বন্ধে সন্দেহ 
করিয়া থাকেন, তাহাদের এই প্রকার সিদ্ধন্তি সীমা বিশিষ্ট । কারণ মনুষ্যুদিগের 
মন বুদ্ধি ইহার অতীতাবস্কায় গমন কবিতে অনমর্থ । তাহারা নিক্গে অসমর্থ 

হইয়া আপন ক্ষুদ্র জান প্রন্থত মীমাংসাই জগতেব চরম জ্ঞান বলিয়া! সাব্যস্ত 
কগ্গিবেন, ইহা! যার পর নাই বালকের কার্য । 

পরমহংসদেবের দৃষ্টান্ত দ্বার এই জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, উদ্যানে পর, 
প্রমণ কাপিন উদ্যান স্বামীকে তথায় অনুসন্ধান করিলে কদাপি সাক্ষাৎকার 

লাভ হইবে না। আত্রবৃক্ষের নিকটে' তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ন। অথবা 



৪ তত্ব-প্রকাশিকা । 

কোঁন জন্তর কুটীরে তাহার দর্শন লাভ হইবে না কিনব! গ্রস্তরমযী পুত্তলিকাঁও 
তাহাকে প্রদর্শন করাইতে পারিবে না। যদ্যপি উদ্যান শ্বামীর নিকটে গমন 

করিবার বাসনা হয়, তাহ! হইলে যে স্থানে তিনি বাঁস করেন সেই স্থানে গমন 
কর! বিধেয়। 

৭1 এই বিশ্বদ্যান দেখিয়াই লোকে বিমুগ্ধ হুইয় 
যায়। এক পুন্তলিক!, এমন কি যোগী খধির পর্য্যস্ত মনা- 
কর্ষণ করিয়া বসিয়। আছে । সাধারণ লোকের ত কর্থাই 
নাই। উদ্যানাধিপত্তির দর্শনের জন্য কয়জন লালায়িত ? 

গরমহংসদেব পুন্তলিক! শব্ষে কামিনী নির্দেশ করিয়াছেন। কারণ মনুষ্য 

হইতে অন্তান্ত জন্ত পর্যন্ত নকলেই সত্রীক্ধাতির মোহে অভিভূত হইয়া আছে। 
বিশেষতঃ মনুষ্যের। ক।মিনীর প্রতি এতদূর আসক্ত, ষে তাহারাই যেন তাহাদের 
ধ্যান, জ্ঞান এবং ভর্চনাঁর বিষয় হইয়া আছে। স্থতরাং ৫সই স্থানেই মনের 
গতিরোধ হইয়। রহিল। ূ 

উদ্যান অর্থাৎ জগৎ কাঁও দেখিয়াই সকলে নির্বধাক হুইরা! যায়। কেহ 
পদার্থ বিজ্ঞান, কেহ গণিত, কেহ জ্যোতিষ, কেহ দেহ-তত্ব, এবং কেহ ঝ 

অন্ঠান্ত শান্্রবিশেষ লইয়। জীবনাতিবাহিত করিয়া! ফেলিতেছে। উদ্যান স্বামী 
বা ঈশ্বর লাভ করিতে হইবে একথা কাহারও মন মধ্যে স্বপ্নেও সমুদিত 

হয় না। স্থৃতরাং কি গাকানে ঈশ্বর নির্ণয় হইবে? 

৮। ঈশ্বর,মন বুদ্ধির অতীত বস্ত এবং তিনি মন বুদ্ধিরই 
গোচর হুইয়। থাকেন | ষে স্থানে মন বুদ্ধির অতীত বলিয়। 

কথিত হইয়াছে, তথায় বিষয়ত্বক এবৎ যে স্থানে উহাদের 
গোঁচর কহ! যায়, তথাঁয় বিষয় বিরহিত রলিয়! জীনিতে 

হইবে। 
বিনা বিচারে বা জগছের শাল্সাদি না ছানিয়া যে মন দ্বারা আমরা 

স্বভাবে বিশ্ব-গ্রদবিনী পদে বাক্ত করিয়! থাকি, তাহাকে ৰিষয়াত্মক মন কহে। 

এখং অবিশ্বানী হইয়া শাক্্রাদি বিচার দ্বারা যে সিদ্ধান্ত লাভ করা যায়; তাহাঁকেও 

এনঘয়াজ্ক মনের কাধ্য কহা যার। সেই জন্ত যাহার! এই মন দ্বার! 

ঈখু নিয় করিতে চেষ্টা করেন, তাহার! তাহাতে বিফল মনোরথ হুইয়1' 

খাঁনলগ। ঈখব নিদ্ূুপণ করিতে হইলে, লরল বিচার এপং শাস্্াদি পাঠ কদিতে 
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হইবে কিন্ত কেবল বিচার এবং শীস্বাদি পাঠ করিলেও হইবে না, মুলে বিশ্বাস 
থাঁকা প্রয়োজন । 

ধাহার। শাস্ত্র বাক্যের সত্যানত্য সম্বন্ধে দদদেহ ন। করিয়া সরল বিশ্বাসে 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাহারাই এই ক্ষেত্রে চতুর ব্যক্তি। তাহার! 
অনায়াসে অল্প সাধনেই শাস্তি নিকেতমে প্রবেশ করিতে পারেন। বিস্ত 

ধাহারা অবিশ্বীন মৃগ্গ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিচার, তর্ক, যুক্তি, মীমাংসা 

ও বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ পূর্বক ঈশ্বর নিরূপণ করিতে অগ্রসর হন, প্রক্কত 
পক্ষে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রতিপাদন করাই তাহাদের উদ্দেশ সুতরাং তাঁহাদের 
অপেক্ষা হূর্ভাগ্যবান ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। কারণ মনুষ্য কখন এক 

জন্মে জড় “জগতের প্রত্যেক শান্তর শিক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। একথান 

পুস্তক পাঠ করিলেও হইবে লা, একটী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে আঁদ 
কারণের কোন জ্ঞান হইতে পারে না। প্রত্যেক শান্ত অধ্যয়ন কর! 

চাই। তাহাদের লইয়া পরীক্ষা করিয়। পরীক্ষা ফলের ধর্ম বিশেষ অবগত 

হওয়া চা, তাহা হইলে জ্ঞানলাভ কর। যাইতে পারে । কিন্ত তাহ! কাহার 
ভাগ্যে সংঘটিত হইবার নহে। একে উপযুক্ত উপদেষ্টাভাবে শাস্ত্রের জঠিলঙা 

বিদুরিত হয় না, তাহাতে নিজের অবিশ্বাস দূপ আবরণ দ্বারা জ্ঞান চক্ষুর দৃষ্টি 
রোধ জন্মাইয়! বসিয়া আছি-; স্থতরাং শান্তর ধর্ম কোন মতে জ্ঞান গোচর হইতে 

পারে না। যাহা কিছু শুনি ব। দেখি তাহা অজ্ঞানের অধিকার ভুক্ত হ্ইয়া 
থাকে। ঈশ্বর নিরূপণ করিতে হইলে বিশ্বাসী হওয়া কর্তব্য । বিশ্বাসী 
হইয়া কিরূপে শাস্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহার কিঞিৎ আভা প্রদত্ত হইতেছে। 

শান্ত কাহাকে কহে? শান্তর অর্থে নিয়ম অর্থাৎ যে সকল গ্রঞ্থে 

আমাদের দেহ জ্ত্বন্বীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাভাদের শান্তর কছে। 
পতিস্থের! শীস্তের নানাবিধ অর্থ বহির্গত করিতে পারেন) এমন কি শ, আ, 
এ, স্তর এবং রর ব্যাকরণ ও অভিধান মচ্ষে প্রত্যেক অক্ষরের বর্ণনার গুণে 

স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণরন করিতে পারেন। যদ্যপি অলঙ্কার এবং বর্ণনার চাতুরা 

পরিভ্ঞাগ করিয়া তাঁৎপর্ধ্য বহিগ্গত কর! যাঁয়, তাহ! হইলে শাস্ত্ার্থে “নিয়ম” এই 

শবটা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এক্ষণে নিষ্নম বলিলে কি বুঝিতে হইবে? যে 
পদার্থ যেরূপে কাধ্য করিয়া! থাকে, দেই কার্ধ্য প্রণালীকে নিয়ম কহে। 
যেমন চক্ষের দ্বার! পদার্থ নির্বাচনের নাম দর্শন কিন্তু কর্ণের দ্বারা এ 

প্রকার বাধ্য সম্পদিত হইবার সম্ভান্ঘনা নাই। ইহা তাহার নিয়ম নহে। 
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অথব! শ্রবণেদ্ছিয় ছার! আমর! শব্দান্থভব করিয়! থাকি তাহ! চক্ষু কিম্বা নাসিকা 

ছারা হইবার নহে। অতএব দর্শন কর চক্ষুর নিয়ম, শ্রবণ করা কর্ণের এবং 

আগ্রাণ কার্য সম্পন্ন করা নাসিকার নিয়ম । যে দিকে দৃষ্টিপাত 'করা যায় সেই 
দিকেই নিয়মের পারিপাট্রা দর্শন পথে পতিত হুইয়া থাকে । দিবসের পর রাত্রি 
সমাগত হইতেছে। দিবাকরের প্রবল রশ্মি কখন জুধাঁকরের করজালের সদৃশ 
হয় না। হিমাচলের অনন্ত শৈত্যতাব বিলয় প্রাপ্ত হইয়! উষ্ণ প্রধান দেশের 
ছুঃসহনীয় উত্বাপ আপনি উদ্ভূত হইয়! যাইতেছে না। আত্ম বৃক্ষে আস্ত ব্যতীত 
পিয়ার! কিছ! সুপারি উৎপন্ন হয় না। স্বর্ণ ধাতু লৌহ পদার্থে অথব৷ তাস 

কিন্বা দস্তা ধাতুতে পরিণত হইতেছে না। গুরুপদার্থ বাঘুতে প্রক্ষিপ্ত হইলে 
তৎক্ষণাৎ ভূতলে আকৃষ্ট হইয়া যায় এবং লঘু পদার্থের উদ্ধ গমন কেহই প্রতি- 
রোধ করিতে সমর্থ নহে । বায়ুর সম-শীতোষ্ ভাবের বিপর্যয় ঘটিলে বড় বৃষ্টি 
অনিবার্য হুইয়| উঠে। জীবমগুলীর প্রশ্বাস বায়ু, ভূবায়ূতে বিক্ষিপ্ত হইলে 
উত্ভিদ্গণ কর্তৃক তাহা তৎক্ষণাৎ বিপমাঁসিত হুইয়া উভয় শ্রেণীর জীবন রক্ষার 
উপায় হুইতেছে। শরীরবিধানের হাঁসতা নিবন্ধন ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং 

ইহার জলীয়াংশের ন্যুনত৷ সংঘটিত হইলে পিপাঁসা বোধ হইয়। থাকে। এইরূপে 
জগতে প্রতোক বন্ধ স্ব স্ব নিয়মে বা ম্বভাবান্ুযায়ী কার্য করিতেছে। 

মনুষ্যেরাও পদার্থ বিশেষ। ইহা ছুই ভাগে বিভক্ত । জড় এবং চেতন । 
দেহ অর্থাৎ অস্থি, মাংস শোণিত ইত্যাদি জড় পদার্থ এবং দেহী অর্থাৎ যাহা 

বারা জড় পদার্থ সচেতন রহিয়াছে, তাহাকে আত্মা বা চৈতন্ত কহা যাঁয়। 

পৃথিবার অন্তান্ত পদার্থদিগের স্তায় মনুষ্যেরাও নিয়মাধীন। এই সকল নিয়মের 

ব্যতিক্রম হইলে মন্তুষ্যের অবস্থারও বিশৃষ্ঘল ঘটিয়া থাকে । সুতরাং সেই 
নিরম[বলী অবগত হওয়া গ্রত্যেক মন্য্যের কর্তব্য এবং তাহাক্ষেই শাস্ত্র কহে। 

যেমন মনুষ্য দেহ দ্বিবিধ, ছেমনই শাস্্রও ছই প্রকার । দেহৎ সম্বন্ধে যে 

সকল নিয়ম, স্বাভাবিক নিয়মের দ্বারা বিধিবন্ধ হইয়াছে তাহা এক শ্রেণীর শান্ত 
এবং দেহী ব! আত্মা! সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকার শাস্ত্র নির্ধারিত হইয়াছে । যদিও 

দেহ ও দেহী পরম্পর বিভিন্ন প্রকার বলিয়া কথিত হইল কিন্তু একের অবর্তখানে 
দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব অস্তর্থিত হইয়! যায়। সেইজন্ক দেহ ও দেহীর একত্রী- 

তৃতাবস্থায় বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে । দেহের বিরুতাবস্থা উপস্থিত হইলে দেহী 

বিক্কৃত না হউন কিন্তু বিরুভাঙ্গের নিকট নিস্তেজ এবং নিক্রিয় অথবা দেহী, 
দেহ ত্যাগ করিলে অঙ্গ প্রত্যাঙ্গাদি বিকার প্রাপ্ত না হইলেও তাহাদের কার্ধ্য 
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স্থগিত হইয়! যায়। এই নিমিত্ত দেহ ও দেহী আপনাপন কাঁ্ধ্য হিসাবে স্ব স্ব 
প্রধান হইয়াও উভয়ে উভয়ের আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে । অতএব শাস্ত্র 
ছুই প্রকার। ১ম জড়শান্ত্র এবং ২য় চৈতন্ভ বা আধ্যাত্মিক শাস্ত্র। যে শান্তর ঘারা 
দেহ এবং ইহার সহিত বাহা পদার্থের সম্বন্ধ শিক্ষালাভ করা যায়, তাহাকে 

জড়শান্ত্র বলা যাঁয়। এবং চৈতন্ত ও দেহ-টচৈতন্তের জ্ঞানলাভের উপায় 

পদ্ধতিকে আধ্যাত্মিক "শাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়! থাকে । 

জড় শান্তর । 

আরে দিকে যাহ! দেখিতে পাই, স্পর্শ শক্তি দ্বারা যাহা কিছু অনুভব 
করিতে পারি, গ্রাণ কিস্বা আস্বাদন দ্বারা যে সকল জ্ঞান জন্মে, তৎসমুদায় 
জড় পদার্থ ইহ।তে প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। 

পদার্থ। এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন যাহার গুরুত্ব, আয়তন এবং স্থান 

ব্যাপকত। শক্তি আছে, তাহাকেই পদার্থ বলে। পদার্থ তিন প্রকার । কঠিন, 
তরল এবং বা্প। যথ৷ কাষ্ঠ, লৌহ, মৃত্তিকা” স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি কঠিন, জল 

সুরা, ছুপ্ধ, পারদ ইত্যাদি তরল এবং বাধু, বাম্পীয় পদার্থ। পদার্থদিগের এই 
প্রকার বিভাগকে স্থল বিভাগ বলে। কারণ কঠিন, তরল ব৷ বাম্পীয়াবস্থা, 

পদার্ঘদিগের অবস্থার কথা মাত্র। দৃষ্টান্ত স্ববপ জল গৃহীত হইল । এক্ষণে বিচার 
করিয়। দেখা হউক প্রকৃত পক্ষে জল কি পদার্থ। যদ্যপি জলকে এক প্রকার 

স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গণন! কর! যায়, তাহা হইলে ইহার অবস্থা কখন পরিবর্তিত 

হইতেদেখা যাইবে ন1। কিন্ত স্বভাবতঃ তাহ হয় না, উহ! ত্রিবিধকারে প্রাপু 
হওয়া যায়। জলের কঠিনাবস্থা বরফ, তরলাবস্থা জল এবং জলীয়াবস্থা বাম্প। 

এই স্বাভাবিক ষ্ঠ আপনার গৃহে বসিয় ্নকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। জল 

অমিয়! বরফ হয়, তাহ! ইতি পূর্বে সাধারণ, লোকের! জানিত ন1। কিন্তু এক্ষণে 
কলের বরফ শ্রচলিত হওয়ায় বোধ হয় সে ভ্রম গিয়াছে । আকাশ হইতে 

যখন বরফ খও্ বৃষ্টির সহিত ভুমিতে পতিত হয়, তাহাই জলের কঠিনীবন্থার,, 
দৃষ্টান্ত । একখণ্ড বরফ শু পাত্রে কিঞ্চিৎ কল রাখিয়া দিলে কঠিন ভাব 

বিলুপ্ত হইয়া! জলের আকার ধারণ করিয়া থাকে । এ কথাও সাধারণের 

নিকট নূতন নছে। যখন আমরা বরফজল পান করি, তখন পাত্রের, 
বহির্ভাগে যে জল বিন্দু সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহ! বায়ুস্থিত জলীয় বাশ্পের 

ঘনীভূতাবস্থা মাত্র । ভক্ষ্য ভ্রব্য পাক কালীন পাত্রোখিত ধূম নির্গমন মকলেই 
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দেখিমা থাঁকেন। শীতকালে জলাশয় প্রন্থতি স্থান হইতে এবং মুত্রত্যাগ 

কাঁপিন ও প্রশ্বাস বাসুৰ সহিত ধূমোৎপন্ন হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ কথ!। এই 
ধুম প্রক্তত পক্ষে জলীয় বাষ্প নহে। ইহা ঘনীহ্ত বাম্প বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল 
রুণা। জর্গীয় বাষ্প সম্পূর্ণ অস্ত পদার্থ। জল জমিয়া বরফ হয়, একথা 

যদ্যপি কেহ প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন অতি স্বপ্নায়াসে তাহা সম্পাদিত 

হইতে পারে। ছুই ভাগ বরফ এবং এক ভাগ লবণ" মিশ্রিত করিয়া একটা 
পাত্রে রাখিষ। দিলে তাহাঁব বহির্ভীগে ব'যুর জলীয় বাম্প কঠিন হইয়! যাইবে। 
এই মিশ্রিত পদার্থেব মধ্যে জলপুর্ণ পাত্র রাঁখিয়। জলেও অধিক পরিমাণে 
বরফ প্রন্তত করা যাহতে পারে কিন্ক এ পরীক্ষা ণিতীস্ত আযাপ সাধ । এক্ষণে 

দষ্ট হইল থে পদার্থপাই কখন কঠিন, কখন তরল এবং কখন বাম্পীরাবস্থায় 
গরিণত হইয়া থাকে । এই জন্ত পদার্ঘদিগেব এই প্রকার বিভাগ সম্পূর্ণ 
স্থল কথা। পদ্রর্থদিগেব এ প্রকার রূপান্তর হইবার কারণ কি? উপরোক্ত 

ৃষ্টান্তে যে সকল প্রক্রিয়। দ্বারা জলের অবস্থীস্তর করা হইয়াছে, ভাহাতে 
উত্তাপের কার্্যই সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। বরফ বাষুতে দ্রবীভূত হইয়া 
যাঁয়। তাহার কারণ এই যে, বায়ুস্থিত উত্তাপ বরফে সংযুক্ত হুইয়। উভয়ে 
সমভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জলে অগ্ন্যতীপ প্রদত্ত হইলে ধুম নির্গত হয়, 
তথাঁয়ও উত্তাপই কাধ্য করিতেছে এবং ইহাদের শীতল পদার্থ দ্বার তাপ 

অপহরণেব ন্ানাধিক্য হইলে, যেমন পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, জল ও 

বরফ হইয়া যায়। 
এক শ্রেণীর পদার্থবিদ্য/বিদ্ পঙ্ডিতেরা অন্মান করেন, যে পদার্থের 

অনু এবং পরমাণু দ্বারা গঠিত। মৌলিক ধদার্থদিগের সুক্মতম অংশকে 

পরমাণু (85079) এবং মৌলিক পদার্থের ছুইটী কিনব! ততোদ্বিক পরমাণু 
একত্রিত থাকিলে অথব! যোঁগিক পদার্থ দিগের হুস্মতন বিভাগকে অণু 

(840150910) কহে। পরমাণু কিন্বা অণু কি পাকার ধর্ম বিশিষ্ট এবং তাহাদের 

আকৃতি কিরূপ ভাহা৷ কেহই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং ইহারা সম্পূর্ণ 

আনুমানিক সিদ্ধান্তের কথা । অণু এবং পরমাণু বাস্তবিক আহ্মমানিক বিচার 

স্বর! সাব্যস্থ হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অতি সুন্দর কারণ এবং 
শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় । যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন কালীন সৌলিক বা রূঢ় পদার্থের 
নিদ্দি পরিমাণে (০188) এবং আয়তনে (০17০৫) সংমুক্ত হই! থাকে । 
এই নিষম এভদূব সুক্্ম এবং পরিপাটা যে তাহা দেখিলে মন্ুয্যের বুদ্ধি 
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হইয়। আইসে। আমবা একটা দৃষ্টান্ত দ্বাবা তাহা! বুঝাইবাঁব চেষ্টা করিতেছি। 
ঘদ্যপি বিদ্যুৎ সঞ্চালন দ্বাৰা জল বিসমাসিত করা যাঁয়, তা! হইলে ছুই 
প্রকাৰ বাপ উৎপন্ন হুইয়া থাকে। এই বাম্পদ্বয়ের মধ্যে একটা 

অপেক্ষা অপবটী আষতনে দ্বিগুণ এই দ্বিগুণ। আননতনেব বাম্পটা অগ্নি 

সংস্পশে হীন প্রভ শিখাষ জলি যায় এবং দ্বিতীয় বাম্প নিজে দগ্ধ 

ন! হুইয! সংস্পর্শিত দীপ শিখাব উজ্জ্বলতব দীপ্তি প্রদান করিয়া থাকে 

যে যে প্রকারে জল বিসমাসিত করিয়া পৰীক্ষা কর! হইয়াছে, সেই দেই 

প্রকারেই গ্ৰপ বাশ্প ঘধ প্রাপ্ত হওষ। গিযাছে। পৃথিবীষ যে স্থানে যাহাব! 

পদার্থ বিজ্ঞানালোচন। কবিষাছেন ও কবিতেছেন, সেই স্থানেই জল 

' হইতে পূর্ব কথিত ধর্ম বিশিষ্ট বাম্প দ্বয় তাহাবাও গ্রাণ্ড হইয়াছেন, 
এই কথা শ্রবণ কব! যায়) এবং আমবাঁও তাহাই এই কলিকাতায় বলিস 
দেখিতেছি। পুনরাষ যখন এ বাশদ্বয় একত্রে মিশ্রিত কবিয়। বিদ্যুৎ 

অথবা অগ্নি সংযোগ কব! যায়, তাহারা তৎক্ষণাৎ পরস্পব সংযুক্ত হইযা 

থাকে। এই পরীক্ষার ভাবোজ্জল করিৰব জন্ত উল্লিখিত বাশ্পছয় স্বতন্ত্র 
প্রক্রিয়ায় গ্রস্তত কবিয়া সমান আয্তনে গ্রহণ পূর্বক তাড়িতাঘাত 
কবিলে জলোৎপনন হইয়া থাকে এবং কিয়ৎপবিমাঁণ অসংযুক্ত বাষ্প অবশিষ্ট 

থাকিয়। যায়। পবীক্ষ। দ্বাবা স্থির হইয়াছে, যে অবশিষ্টাংশ বাশ্েব দাহিক। 
শক্তি আছে সুতরাং ইহ। দ্বিতীয় প্রকাব বাণ্প। ছুট আয়তনের বাম্পকে 

হাইডোজেন (115:09897) এবং এক আয়তনেব বাম্পকে অক্সিজেন 

(05৪০০) কহে। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন উভয়েই বঢ ব! 

ঘৌগিক পদার্থ বলিষা কথিত হইয়৷ থাকে৷ যদ্যাপি ওজন করিষ। হুইসেব 
হাইডোজেন এবং”"১৬ দেব অক্সিজেন মিশ্রিত কবিয়। অগ্নি দ্বাবা সংযোগ 
সাধন কৰা ধায়, তাহা! হইলেও জল প্রস্তত হই? থাকে এবং এক বিশ্দু মাত্র 
বাষ্প অবশিষ্ট থাকে না। কারণ এক সেব হাইড্েেেন শায়ভশে যাহা 

হইবে, সেই আয়তনের অকৃলিজেন ওজনে ১৬ সের হইয়া থাকে । যেমন 
ছুইটা"একসেব পবিমিত পাত্রে একটী জল এবং দ্বিতীয়টী পাবদ দ্বাব! পরিপূর্ণ 
কবিয়। ওজন করিগ্া! দেখিলে একসের জলের গুরুত্ব অপেক্ষা পারদ ১৩.৫ই 

গুণ বৃদ্ধি হয়া যাইবে । আমর! যে ছষডিটী, (৬৬) জড় পদার্থদিগকে পৃথিবী 

নিম্মাণের আদি কারণ বলিয়। নির্দেশ করিয়া! থাকি, তাহাবা প্রত্যেকে এই 

রূপে নিয়মাধীন হুইয়! রহিয়াছে। হাইডোজেন সর্বাপেক্ষ| লঘু এবং ইহার 
২ 
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সহিত তুলনা! দ্বারা অন্যান্য জড় পদার্থ দিগের পরমাঁণবিক গুরুত্ব নিরূপিত 

হইয়াছে; যথা হাইডোোজেন বাম্প। বায়ু এবং উস্তাপের যে অবস্থায় যে পাত্রে 
ওজনে এক সের হইবে, সেই অবস্থায় অকৃনিজেন ১৬ সের, নাইট্রোজেন ১৪ 
সের, পারদ ২০* সের, লৌহ ৫* সের, রৌপ্য ১০৮ সের, এবং কয়ল! ৯২ সের 

হইয়া! থাকে । সেমন কঠিন মিছিরিকে হুক্মকপে চূর্ণ করিয়া অগুবীক্ষণ সহকারে 
বিভাগ করিপ্া! দেখিলেও, এক এক অংশকে মিছিরি বলিতে হইবে এবং তথায় 

মিছিরির সমুদয় ধর্মই বর্তমান থাকিবে যদ্যপি এই মিছিরিকে একমস জলে 

দ্রবীভূত কর! যাঁয় তাঁহ। হইলে ইহার এক বিন্দুতেও মিছিরির সত্ব দৃষ্টগোচর 
হইবে। হোমিওপ্যাথিক উষধ তাহার দৃষ্টাস্ত। 

পদার্ঘদিগের পরিমাঁণাধিক্যাবস্থায় যে সকল ধর্ম বিদ্যমান থাকে, অণু ব1 

পরমাণুর অবস্থায় সেই সকল ধর্মের কিছু মাত্র পরিবর্তন সংঘটিত হয় না । ইহ! 
স্থির করিবার জন্য নান। প্রকার পবীন্গ! হইয়া! গিয়াছে । একদ1 এক গ্রেণ মুগ- 

নাভি ওদ্ন করিয়া তুলাপাত্রেই সংরক্ষিত হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে সেই 
গৃহটী সৃগনাভির সৌরভে আমোদিত হয় কিন্তু ওজনের কিছুমাত্র কামবেশী হয় 
মাই। এই পরীক্ষা দ্বার পদার্থ সকল যে অতি হুক্মানুহুক্ম অংশে থাকিয়া 
আপনাপন ধর্মের পরিচয় প্রদান করিতে পারে, তাহ প্রকাশিত হইতেছে। সেই 
ুগ্মাংশ সমূহ এত হুক্ম এবং এতদূব মনুষ্য আয়ত্বাতীত, যে তাহ! পরিমাণ 

কর! ছুঃসাধ্য । 

যদিও পদার্থদিগের সুক্মতম অংশকে অণু এবং পরমাণু, বলিয়া 

কথিত হয় কিন্তু পূর্বেই উদ্বিখিত হইয়াছে যে তাহার! আমাদের, সম্পূর্ণ 
অতৃষ্ত বন্ত। অণু কিম্বা পরমাণু বলিয়। পদার্থদিগের কোন অবস্থা! 

আছে কি না, তাহা ও বল! যাঁয়না। কারণ আমর! পদার্থদিগকে যে 

অবস্থায় পরীক্ষা! পূর্বক দর্শন” ফল দ্বারা কোন বিষয় গ্রিগ্ধাস্ত কারয়া থাকি, 

উহা প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক অবস্থায় কতদূর সত্য হইবার জন্তাবনা, 
তাহ। এ পধ্যস্ত স্থির হয় নাই এবং হইবার সন্তাবনাও আড়ি অয়। 
বাহার! পদার্থের পরমাণু শ্বীকার করেন, তীহার। এই মতেকর় পোষ- 

ণীর্থ বলিয়৷ থাকেন যে, এক আয়তন ( ০199৩) পদার্থ যে নির্দিষ্ট সংখ্যক 
পরমাণুতে অবস্থিতি করিয়া! থাকে, অন্তান্ত পদার্থেরও লেই আম্মতনে সেই 
গরিমাণে পরমাণু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ কথা৷ যদিও পরীক্ষায় ছৃষ্ট হয় বটে কিন্ত 
পরমাণ সকল যে কত সংখ্যায় আছে তাহা নিরপণ কঃ! কাহার সাধ্যায়ত্ব নহে। 
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আমাদের এই কথা বপিবার তাৎপর্য এই যে, পদীর্ধের। অবস্থ। বিশেষে ষে 

কিকি আকায়ে পরিবর্তিত হইয়া থাকে তাহা আমর! সম্পূর্ণ দ্ধূপে অবগত 
নহি। মন্ুষ্যদিগের সাধ্য কতদূর এবং পরীক্ষাই বা কি পরিমাণে কৃতক্ার্য্য 
হইবার সম্ভাবনা তাহ। বৈজ্ঞানিকের নিকট অবিদিত নাই। যে পরীক্ষা 
দ্বার! যে ঘটন! সাধন করা ঘায় তাহাই পদার্থের প্রকৃত অবস্থা, কিন্বা কতক, 

গুলি পদার্থের সংযোগ দ্বারা পঁ প্রকার ব্যাপার সংঘটিত হইয়! 
থাকে£ তাহা এ ক্ষেত্রে নির্ণয় করণার্থ প্রয়াস পাঁইবার আবশ্তক নাই। 
সে যা হউক, এক্ষণে আমর! যাহ! স্থলে অবলোকন করিয়। থাকি 

এবং সহদ্ধে এন্থধাবন করিতে সমর্থ হই, তাহাই আলোচনা কর! যাইতেছে । 

'বৈজ্ঞানির্কের! বলিষা থাকেন যে পরমাণু গোলাকার পদার্থ। ইহারা পরম্পর 

একর্রিত হইয়! অবস্থিতি করে, যাহাকে অণু বলে। যধুমক্ষিকাদিগের মধুক্রম 
ষে প্রকার দেখায়, পদার্থদিগের অণুও তক্রপ। যেমন মধুক্রমের গহ্বর গুলি 
প্রাচীর ছার! পরম্পব পৃথক হইয়াছে, তেমনই একটী পরমাণু হইতে অন্ত 
গরমাঁণু সকলের মধ্যদেশ শুন্ধ থাকে; ইহাকে “ইন্টার যোলিকিউলা'র 
স্পেল” [10068 2201909187 5080০ ] কহে, উহা নানাবিধ পরীক্ষ। হারা 

মিদ্ধাস্ত করা হ্ইয়াছে। জল তরল পদার্থ আমর] চক্ষের দ্বারা ইহার 
অপুদিগকে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথব! মধ্যদেশে যে শূন্ত স্কান 

রহিয়াছে তাহাঁও কাহার বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। কিন্ত যখন একটা 
নলাকাব পাত্রে কিয়দংশ জল এবং অবশি্ংশ সুরা ছারা পরিপুণ করিয়! 

উচ্থার মুখাবরণ প্পূর্বক উত্তরূপে মিশ্রিত কর! যায়, তাহা হইলে 
কিয়ৎপরিমাণে শুন্য স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পরীক্ষা দ্বানা জল 
এবং সুরা উজয়ের মধ্যেই শুন্ত স্থান প্রতিপন্ন হইতেছে । কারণ তাহা ন| 
হইলে নলের যে স্থান পুর্বে পরিপুর্ণ ছিল তাহা কিরূপে শুন্য হইয়া 
আসিল। এই প্রকার মধাদেশীয় স্থান অন্ঠান্ত পদার্থদিগের অগুর মধ্যেও 
রহিয়াছে। পরমাণুদিগের শক প্রকার আকর্ষণী শক্তি আছে; এই আকর্ষণী 

শক্তি দ্বারা একটা পরমাণু আর একটি পরমাপুকে আকর্ষণ করিয়া রাখে। 
এই রূশে এক জাতীয় পরমাণু. অযুক্তাবস্থায় পৃথিবীর সর্ধাত্রে পরিব্যাপ্ত হইযা! 
থাকিতে পারে। অণুমধ্যে যে স্থান কথিত হইয়াছে তাহাই পদার্থের অন্থা 
পরিবর্তনের নিদান। যখন কোন অণুতে উত্তাপ প্রধোগ করা যা তঞ্চন 

ইহ।র মধ্য স্থান বিস্তৃত হইতে থাঁকে সুতরাং পরমাণুদিণেব পবল্পব আকর্সগী 



১২ ভত্ব-প্রকাশিক। | 

সম্বন্ধও নষ্ট হইয়া আইসে। এই প্রকার পরিবর্তনকে পদীর্থদিগের কঠিন, 
তরল এবং বাম্পাবস্থা প্রাপ্ত হইবার কারণ বলিয়া! কথিত হয়। কঠিনাবস্থায় 
পদার্থদিগের অণু কিম্বা! পরমাণুগণ নিতান্ত সন্নিহিত থাকে । তরল হইলে 
তাহাবা অপেক্ষারুত দৃববর্তা হই যায় এরং এই অবস্থার আতিশষ্য হইলে 

তাহাকে বাশ কহা! যায়। ছুই কিন্বা চারিটী সম গোলাকার পদার্থ একত্রিত 

করিলে কেহ কাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ ন! করিয়। শ্বতন্ত্রাবস্থায় অবশ্তই থাকিবে । 
এই গোলাদিগেব আয়তন পরিমাণ করিয়! দেখিলে একটা নিদিষ্ট চতুফণ 
হইবে। যদ্যপি ইহাদের মধ্যে অন্ত পদার্থ প্রবিষ্ট করা যায় তাহা হইলে 
গোলাব। পুর্বাবস্থা বিচ্যুত হুইযা পবম্পব দূববও হুইয়। পড়িবে এবং পূর্ব 
নির্দিষ্ট চতুক্ষোণ বিপর্যয় হইয়া! ষাইবে। পদার্থ তত্ববিদ্ পপ্ডিতেরা নানাবিধ 

পরীক্ষা দ্বার! পদার্থদিগের ত্রিবিধাবস্থার কাবণ এইবপে নির্ণয় করিয়া দিয়া- 

ছেন। এক্ষণে বিচার করিয়! দেখিলে আমর! বুঝিতে পারিব, যে পদার্থের! যে 

অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে তাহ। সেই অবস্থা সম্বন্ধে সত্য বলিয়া উল্লেখ করা! 

যাইতে পারে 3 কিস্তু কুম্মূকপে বিচার করিয়া দেখিলে যাহাকে আমর! যে নাম 
প্রদান করিয। থাকি, তাহার প্রকৃত পক্ষে সে নাম নহে । আমরা জলের 
ভ্রিবিধাবস্থা দেখিতেছি। এস্থানে ইহার কোন্ অবস্থাটীকে প্রন্কত অবস্থা 
কহিব? বলিতে গেলে, প্রত্যেক রূপই অবস্থা বিচারে সত্য এবং তাহার 

অবস্থান্তব ভাব হৃদয়ে সমুদিত হইলে কোঁনটাকে প্রকৃত বলা যাইতে পারে না। 

পৃথিবীব যাবতীয় জড় পদার্থদিগকে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত কর হইয়াছে । 
প্রথম ক বা মৌলিক দ্বিতীয় যৌগিক এবং তৃতীষ মিশ পদার্থ । মনুষ্য 
গ্রিগের সাধ্য সঙ্গত পরীক্ষা দ্বার! যে পদার্থ হইতে সেই পদার্থ ব্যতীত দ্বিতীস্ 
কিন্ব। তৃতীয় প্রকার পদার্থ বির্গত করিতে ন। পারা যায়, আহাকে বঢ় ব| 

মৌগিক পদার্থ কহে । বথা স্বর্ণ ,রৌপ্, লৌহ ইত্যাদি। যদ্যপি স্বর্ণ ধানতুকে 
অত্যধিক পরিমাণে অগ্নমত্তাপ প্রদান, অথবা কোন প্রকার পদার্থ সহযোগে রূপা 

স্তব করিতে চেষ্টা কর! ধার, তাহা হইলে ইহার অস্তিত্বের কিছুমাত্র বিকৃত ফল 

গ্রীণ্ড হও! যাইবে না। সুবর্ণ দ্রবীভূত করিলে নিকট ধাতু বিবর্জিত হইয়া 
বিগুদ্ধাবস্থা লাভ করিষা থাকে । পারদ কিম্বা গন্ধকাদি দ্রব্যের সহিত 

ইহ্পকে মিশ্রিত করিলে যদিও বাহ্ রূপাস্তব সংঘটিত হইতে দেখা যায় কিন্তু 
&ই সকল মিশর পদার্থ হইতে অতি সহজ উপায়ে উহাকে পৃথক করিয়! পুন- 

বাঁয় পুর্ববপ সুবর্ণ ধাতুতে পরিণত করা, যাইতে পারে। রূঢ় পদার্থদিগেৰ 
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সংযোগ সভূত পদার্থ সমূহর্ষে অথবা! যে সকল পদার্থ হইতে ছুই বা ততো।- 
ধিক রূঢ় পদ্দার্থ মন্ুষ্যাক়াসে স্বতন্ত্র কবা যাইতে পাবে, তাহাদের যৌগিক 
পদার্থ বলা ধায়। যথা হিচ্থুল, ফটব্খি, নিশাদল, সোর, গা, মনুষা, গৃহ 

বৃক্ষ, ইত্যাদি । পাঁবদ এবং গন্ধকেব যৌগিক বিশোষব নাম হিঙ্কুল, এলিউ 
মিনাম্, পটাসিধাম ( একপ্রকার ধাতু ) এবং গন্ধক, অক্সিজনে খাম্প সংযোগে 
ফটকিবি উৎপন্ন হয়; গটাসিঘম ধাতু, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন বাম্প দ্বার! 

সোরাৎ প্রস্তত হয়; নাইট জেন, হাঁইডোজেন এবং ক্লৌবিণ বাম্পত্রয় 
নিশাদলের উপাদান কফারণ। প্রথবীব প্রা যাবতীয় পদার্থ এই প্রকার 
রূড পদার্থদিগের ঘাঁরা স্ষ্ট হইযাছে। কোন পদার্থ অন্ত কোন 

পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিলেই যে যৌগিক পদার্থ স্থষ্ঠ হইয়া যায় 
তাহা *নছে$ ইহাকে মিশ্র পদার্থ কহে। পদার্থেব! মিশ্রিত হইলে 
কোন সময়ে তাহাদের সংযোগ হইয়া! থাকে এবং কখন বা না হইবাৰ 

সম্ভাবনা । যেমন চুণেব সহিত সোবা মিশ্রিত কৰিলে যৌগিকেব 
কোন লক্ষণ দেখ। যায় ন! কিন্ত হবিদ্্রীব সহিত যে ঘোব পাটঙ্গ বর্ণ উৎপন্ন 
করিয়া দেয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। পদার্থদিগের সংযোগ বিয়ে" 
গের বিবিধ নিয়ম উদ্নিথিত আছে, তাহ! সম্পূর্ণ বর্ণনা অনাবশ্তক। বিস্ত 
যেহুত্ে গুলি বিশেষ প্রয়োজন তাহা লিপিবদ্ধ কব! হুঈতেছে। পদার্থের! 
যখন তৃতীয় প্রকাব অর্থাৎ যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকে তখন 

তাহাবা কখন সমান ওজনে কিম্বা কখন দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুণ্ডণ এবং অন্য 
সময়ে ততোধিক আয়তনে সংযুক্ত হ্ইয়। থাকে, অর্থাৎ যদ্যাপি একটী বট 

পদার্থ আর একটা ঝঢ পদার্থের লহিত আষতন কিন্বা ওজন বিশেষে সংযুক্ত হইয়া 
যৌগিক বিশেষ উ্পন্ন কবিয়। থাকে, এই যৌগিক পদার্থ যখন প্রস্তুত কব! যাইবে 
তখনই উহ।দৈব পরিমাণের কোন পবিবর্তন হইবে না এবং যদিই পবিমাণে 
ত'বতম্য কৰা যায তাহা! হইলে সেই যৌগিক বিশেষ কখনই স্থট্টি হইবে না। 
যেমন দুই আয়তন হাইডোজন এবং এক আয়তন অকিজেন বাষ্প দ্বাবা জল 

্রস্ততত হইয়! থাকে। অথব! ১৬ ভাগ অক্সিজেন এবং ২ ভাগ হাইড্রোজেন ওজন 
পূর্বক পবস্পব সংযোগ সাধন করিলেও জল উৎপন্ন হয়। যদ্যপি এই পবিমাণ 
অন্থ| কবিয়। ছুই আয়তন হাইডোজনের স্বানে এক আধতন কিম্বা তিন ব! 
চাবি আধতণ গৃহীত হয অথবা আকৃসিজনের নন্বন্ধেও এ প্রকাব বিপর্যয় কব 

যায়, তাহ! হইলে পুর্ঘ কথিত এক আঁঘতন অক্লিজেন এবং ছুই আয়তন 
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হাইভোজনের মধ্যে সংযোগ সাধন হুইপ অবশিষ্ট বাষ্প শ্বাভীবিকাঁবস্থায় 
থাকিয়া! যাইবে । ওজন লথন্কেও বীরূপ। যখন কোন যৌগিক পদার্থ উৎপর 
হয়, তখন তাহার গুণের সহিত উপাদদানদিগের গুণের সম্পূর্ণ প্রভেদ হইয়! 

পড়ে । ধেমন চুণ হরিদ্রার যৌগিক পদার্থের সহিত চুণের কিছ্বা হরিপ্রার 
কোন লক্ষণ দেখিতে পাঁওয়। যায় না। কখন রূঢ় পদার্থের পরস্পর নিকট- 
বর্তী হইবামাত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাকে রাসায়ণিক সংযোগ বলে। 
সংযোগ সাধনের জন্য কখন কখনও তড়িৎ, উত্তাপ এবং সময়ান্তত্রে অন্ত 

প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয। যেমন জল প্রস্তুত করিতে হইলে মিশ্রিত বাম্প- 

দ্বয়ে, হয় অগ্নি কিন্বা! তাড়িৎ সংযোগ ঠিক্ন সংযোগ হয় না। যখন ক পদার্থ 

দ্িগকে একত্রিত করিয়া রাঁসায়ণিক সংযোগ সংঘটিত না করা ধায়, তখন 
তাহাকে মিশ্রিত পদার্থ কহে। যেমন বাঁরুদ। ইহা সোর|, গন্ধক এবং 

কয়লা! চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত হয়) কিন্ত যে মুহূর্তে অগ্নি সংস্পর্শিত হয় তখনই উহাতে 
রাসায়ণিক সংযোগ উপস্থিত হইয়! প্রকৃত যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইতে 
দেখা যাঁয়। মিশ্রিত পদার্থের স্বাভাবিক চৃষ্টান্ত ভূবায়ু। ইহা যৌগিক নহে। 

ভূবায়ু অক্সিজেন এবং নাইটেজেনের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। মিশ্র এবং 
যৌগিক পদার্থঘয় মধ্যে বিশেষ গ্রভেদ আছে। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, 
যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইলে ইহার উপাদানদিগের কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া 
যায়না; কিন্ত মিশ্র পদার্থে তাহা বর্তমান থাকে । দ্বিতীয় গ্রভেদ এই যে 
যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন কালীন পরিমাণ কিস্ব1! আয়তন বিশেষ আবশ্তাক হুইয়। 
থাকে বিস্ত মিশ্র পদার্থে তাহার কোনরূপ নিয়ম নাই 

পদার্থধিগকে পন্ধতি পূর্বক বিচার করিতে হইলে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ানুসারে, 
স্থল, হু্ম, কারণ এবং মহাকারণ ও তদযৌগিকাঁদি পর্যন্ত চলিয়া! ষাইলে 
ঈশ্বর নিরূপণ পক্ষে হুবিধ! হইগ্লা থাকে । 

স্থলের স্থুল। প্রত্যেক পদার্থের বিভিন্নতা দর্শন । যেমন মমুষ্যদ্দিগকে 

বিচার করিলে ইহাদের স্বতন্ত্র জাতিতে পদ্ধিণত করিয়া পরম্পর পৃথক জ্ঞান 
করা হইবে। সেইরূপ গো, অশ্ব, উত্ভিদ, মৃত্তিকা, ধাতু ইত্যাদি বিবিধ জাতীয় 
পৃদার্ঘদিগকে বিবিধ অবস্থায় বিভাগ করিয়া যেক্পপে অধায়ন কর! যায় তাহাকে 
স্থলের স্থল কহে। 

স্থলের হুন্ম। পদার্থের আঁকার, প্রকৃতি এবং বর্ণাদি প্রভেদের দ্বার! 

যেবপ শ্বাতন্্ জ্ঞান হয়, তাহা! অতিক্রম ক্রিয়া এক শ্রেণীতে পরিগণিত করাকে 
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স্কুলের কুক্ম কছে। যেমন মহথ্যাদ্দিগফে একজাতীয় জীব জান করা। যদিও 
ভাহারা স্কানবিশেষে আকৃতি বিশেষ ধারণ করিয়া থাঁকে ? কিন্তু দেহের সমষ্টি 
লইয়! বিচার করিয়! দেখিলে কাছাব সহিত কাহারও প্রভেদ হইবে ন1। ফাফি- 
জাতি অতিশৎ কর্দাকাঁব মধিবর্ণ বিশেষ ইহুদী তথ্বিপবীত; ধোস্টা, পাঞ্জাবী 
বাঙ্গালী, উড়িয়া, ইংরেজ, কাবুলী, চীন, মগ ইত্যাদি জাতি বিশেষে সম্পূর্ণ 
প্রভেদ রহিষাছে। এমুন কি ইহাদের দেখিলেই কে কোন সম্প্রদায় ভূক্ত 
তাহা অনায়াসে অনুমান কর! যাইতে পারে। কিন্ত যখন হত্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিক ইত্যাদি পরীক্ষা কবা যায়,তখন সকলেরই এক প্রকার বলিয়! প্রর্তীতি 

জন্মে। তন্গিমিতই এই বিভাগকে স্ুলের হুক বলা হইল। অন্যান্য পদার্থ- 

' দ্দিগকেও এইন্নূপে বিচার কর! যাইতে পারে। যেমন নানাজাতীয় গো, অশ্ব, 

এক জাঁতিতে গনন! কর! হইয়া থাকে । 
স্থলের কারণ। প্রত্যেক জাতীয় পদার্থের! স্বীয় হ্বীয় প্রক্কৃতি বিশিষ্ট হইয়া 

থাকে এবং তন্থারা পবস্পর প্রভেদের হেতু নিরূপিত হইয়াছে। মথা, মনুষ্য 
কখন গো, অশ্ব কিন্বা গর্দভের স্ভায় হুইতে পাঁরে না কিম্বা ইহারা মনুষ্য 
আকৃতি ধারণ করিয়া! মন্ুষ্যোচিত কার্য করিতে সমর্থ হয না । 

সলের মহাকারণ। প্রত্যেক শ্রেণীর উৎপন্তি একই প্রকাঁবে সাধিত হইয়া 
থাকে। যেমন যে দেশীষ যে জাতীয়, যে প্রকার মন্গষ্যই হউক, তাহাদের উৎ- 

পত্তিব কাবণে কাহারও প্রভেদ নাই। অন্তান্তি পদার্থদিগেরও সেইরূপ জানিতে 

হইবে। 

সুক্ষের স্থল। পদার্থ দিগের উপাদান সমূহ পর্যালোচনা করিলে তাহাদের 
কোন প্রকার প্রভেদ লক্ষিত হয় না । যথা, মন্ু্যু দেহের উপদান অস্থি, মাংস 
শোণিত, নানাবিধ আভ্যস্তরিক ও বাহিক্ যন্ত্র (০:88) ও অন্ঠান্ত গঠ- 
নাদি সকল্গেই এক £গ্রকার প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়াপ্থাফে ৷ হিন্দুর শোণিত মুস- 
লম[নদিগের অথব! অন্ত কোন জাতীয় শোঁণিতের সহিত কোন প্রভেদ প্রাপ্ত 

হওয়! বায় না। যকত, প্লীহা, ফুম্ফ্স্ এবং চক্ষু ও কর্ণাদি কাহাব স্মতত্্র 
আকুতিতে প্রা হওয়। যায় ন1। 

লক্ষের হুষ্্। পদার্থের! যে সকল গঠন দ্বারা গঠিত হয়, তাহাদের ধর্ঘ্ম$ 
এক প্রকার । যেমন শোঁণিতের দ্বারা দেছের যে সকল কার্য্য সাধিত হয়, তাহ! 
সর্ধত্রেই সমভাবে কার্যকারিতা হইয়া! থাকে। অর্থাৎ ইংরাজদিগের শরীনে 
শোপিত থান্য়্এন 5 বে দ্রেদন নিহাাবতত্য। চান্স শবীবে শোণিত 
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থাকিয়াও অবিকল সেই প্রকার কার্য্য করিয়! থাকে। এইরূপে যকত, প্লীহা 
বা অন্তান্ত যন্ত্রদিগেবও একই প্রকাব ধর্ম সকল জাতিতেই প্রকাশ পাঁইতে 
দেখা যায়। 

ল্ুগ্ষেব কারণ। পদার্ঘদিগেব মধ্যে ষে সকল উপাদান অবস্থিতি করে 
তাহাদেব উৎপত্তি নির্ণয় করিয়া দেখিলে এক জাতীয় কারণ বহির্গত হুইয়! 
থাকে। যে সকল পদার্থদিগের সংযোগে শোণিত প্রস্তুত হয়, তাহার নানা 
ধিক্য কখনই হুইতে পারে ন। অর্থাৎ শোণিতের নির্ধায়ক পদার্থ এক প্প্রকাব 
এবং এক পরিমাণে সর্বত্রে অবস্থিতি করে। 

নুক্ষের মহাকারণ। যে সকল পদার্থ, নির্্মায়ক পদার্থৰপে অন্তান্ত যৌগিক 
পদার্থ স্থষ্টি করিয়া থাকে, তাহাদের ধর্মের অর্থাৎ গুণের কখন তারতম্য 

হইতে পারে না। যেমন যরুৎ কিম্বা মস্তি অথবা চ। খড়ি যে সকল পদার্থ 
ঘ্বাব। প্রস্তুত হুইয়া থাকে তাহাদের ধর্ম একই প্রকার। যদ্যপি ইহাদের ধর্ম 
বিকৃত হুইয়] যায়, তাহ! হইলে সেই বিশেষ প্রকার যৌগিক পদার্থ কখন উৎপন 
হইবে না। যেমন চুণেব সহিত হরিদ্রা মিশ্রিত করিলে পাটল বর্ণ উৎপন্ন 
হয? কিন্তু য্যপি কিঞ্চিৎ পরিফার চুণের জল লইয়া তন্মধ্যে কোন প্রকার 
নলকার পদার্থ দ্বারা ক্রমাগত ফুৎকার প্রদান করা যাষ, ভাহা হইলে গর শ্বচ্ছ 

চুণের জল ছুগ্ধব শ্বেতবর্ণ হুইয়া! যাইবে । এই বিকৃত চুণ যদ্যপি সম্পূর্ণ 
রূপে বিকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে হরিদ্রার সহিত মিশ্রিত করিলে পূর্বববৎ 
পরিবর্ভন করিতে পারিবে না। অথবা চ1 খড়িতে নেবুর রস প্রদান করিলে 

উহ ফুটাতে থাকিবে। যদাপি নেবুর রস সোডার সহিত মিশ্রিত কিয় সেই 
জল চ৷ খড়িতে পুনরায় প্রদান করা যায় তাহ! হইলে আর পুর্বরূপ শ্ষ,টন কাঁধ্য 
হইবে না। এইজন্য পদার্থদিগের উৎপাদক পদার্ঘদিগেরও ধর্ম সম্বন্ধে একতা 
সংরক্ষিত হইয়। থাকে বলিয়া স্থির কর! যায়। 

কারণের স্থল । পদার্থদিগেরণ কারণ অবলম্বন করিম! পরীক্ষা করিলে 

ইহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, করা যায়। যথা প্রানী, উদ্ভিদ এবং 

পার্থিব জগৎ। প্রাণী জগতের মধ্যে অসীম প্রকার জন্ত, পক্ষী, সরীস্থপ 
কীট ও পতঙ্গাদি দেখিতে পাওয়া যায় । বৃক্ষ, লতা,১ গুল, উদ্ভিদ, এবং 

মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু, অধাতু, জল ইত্যাদি পার্থিব শ্রেণীনন মধ্যে গণনা করা 
যাইতে পারে। 

কারণের সুক্ষ । ইহারা পুনরায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । থা জড়, জড় চেতন 
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এবং চেতন। যে সকল পদার্থের! স্ব ইচ্ছায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে না 
পাঁরে তাহাদের জড় কহে। যেমন উদ্ভিদ, জল, মৃত্তিক!, প্রস্তর ইত্যাদি । 

যে সকল জড় পদার্থ ইচ্ছা ক্রমে পরিচালিত হইতে পারে, তাহাদের জড়-চেতন 

বলে। প্রাণীজগৎ তাহার দৃষ্টান্ত । কারণ ইহ! কিয়ৎকাল চেতন, এবং কিয়ৎ- 
কাল অচেভন বা জড়বৎ হইম্স! থাকে । যে পদার্থের অস্তিত্ব বিহীন হইলে, 
জড়-চেতন পদার্থের], জড়াঁকাঁব ধারণ করে, তাহাকে চেতন পদার্থ জান কর! 

হয়। 
কারণের কারণ। এই সকল পদার্থদিগকে বিশ্লেষণ করিলে ছুই বা তঙ্ো- 

ধিক পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথ। প্রণী-দেহে জড় এবং চেতন পদার্থ 

'দেখিতে পাঞয়। যাইতেছে । যখন ইহাদের চৈতন্য পদার্থ অন্তহিত হইয়। যায়, 
তখন অনড় দেহ হইতে নানাজাতীয় পদার্থ ধহর্গও কর যাইতে পারে। অর্থাৎ 

কতকগুলি কঠিন, কতকগুলি ত্তরল এবং কতকগুলি বাম্পীয় পদার্থ স্থতরা 

গ্রাণীদেহ চতুব্ষিধ স্বতন্ত্র পদার্থের সমত্রি বলিয়। প্রতিপন্ন হুইয়াছে। উদ্ভিদ ও 

পার্থিব পদার্থেরাও বিশ্লিষ্ট হইলে, কঠিন, তরল ও বাশ্পীয়াকারে পরিণন 

হইয়। যায় । সেই'জগ্ত জগতের পদার্থদিগকে যৌগিক বলে । 
আমাদের বিচার এই হ্থানে ছুই ভাগে বিভক্ত হইন! যাইতেছে । প্রগন, 

এই যৌগিক জড় পদার্থদিগের উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করা এবং দ্বিহীৰ 
চেতন ভাগের হেতু উদ্ভাবন কর] । 

এক্ষণে বিচার করিতে হইবে ষে, প্রাণিদেহে যে সকল যৌগিক পদার্থ 
আছে), চেতন ভাগ কি তাহাদের কার্ধ্য অথবা তাহা বাস্তবিক স্বতন্ত্র বস্ত? 
মনুষ্য দেহ চারি ভাগে বিভক্ত। ষগা মস্তক, বক্ষঃস্থল,উদর এবং হভ্ত পদাদি। 

মস্তকে, নাসিক, কর্ণ, চক্ষু, মুখ) বক্ষ-স্থলে, স্তন এবং উদর নিয়ে জন- 

নেন্্রীয় ও শুঁহস্থান $ * হস্ত পরাদিতে অন্কুলী। * ইহাদের অন্যাস্তরে নানাবিধ 

মন্ত্রা্দি সংরক্ষিত আছে । যথা মস্তকে মস্তিষ্, মেরু গহ্বরে মেরু মজ্জ।, বঞ্ষেঃ 

হদ্পিও, ফুন্কুস্। উদরে পাকাশয়, যক্ধৎ, প্লীহা, ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্র। মৃত্রগ্রস্থী 
ও মুক্-স্থলী এবং স্ত্ীজাতিদিগের জরায়ু ও তদসম্বলিত ভিম্বকেধাদি প্রভৃতি 

বিবিধ পৃথক পৃথক যন্ত্র দেখিতে পাওয়] যাঁয়। পরে এই ঘকল যস্ত্রদিগের কার্য, 
প্রণালী আনুশীলন করিতে যাইলে, ইহাদের সকলকেই স্ব শ্ব প্রধান বলিয়া 
জ্ঞান হইবে । যেমন বাহিরের ইন্্রিয়াদি বার! পৃথক পৃথক কার্য সংঘটিত 
হইয়] থাকে, যথ1 চক্ষে দর্শন, কর্ণে শ্রবণ, নাপিকায় আজাণ এবং জিহ্বা 

৯১০ 
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আশ্বাদন। এই কায গুলি বাস্তবিক স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ.হইয় থাঁকে। 

'আভ্যন্করিক যন্ত্রদিতে ও সেই প্রকার বিভিন্ন কার্ধা সংঘটিত হইয়1 থাকে । 
উপয়ে কথিত হইযাঁছে যে, মনুষ্য শরীরে তিনটা গহবর এবং তন্মধ্যে 

যথাক্রমে মন্্াদিও সংস্কাপিত আছে। এই তিনটী বিভাগ কর্তৃক তিন 

গ্রকাব কার্য সমাধা হইয়া থাকে | আনা আহার ন। করিলে বাঁচিতে 

পারি না, পিপাসায় জলপাঁন না কবিলে ব্যাকুল হইতে হয়। এই প্রকার 

অবস্থা উপস্থিত হইলে হস্ত পদ ও বহিনীন্দ্রিয়দিগেব দ্বার। মুখ গহ্বর" পর্য্যস্ত 
উহার! আনীত হয়; এই স্থানে বাহোেক্টরিয়াদিব কাঁধ্য স্থগিত হইয়। যায়| পরে 
আভ্যন্তরিক যদ্(দির কার্থ্য আরম্ভ হয়। মুখ মধাস্থ দন্ত পংক্তিদ্বয় কণ্ডুক 

ভক্ষা পদার্থ নিচুর্ণত এবং জিহ্বাদ্বর! তাহ। পবিলমাপ্তি ও লাল! দ্বার] পিও. 

কারে পরিণত হইয়। অন্নব1 প্রণালী বারা পাকাশষে আসিয়া উপস্থিত হইয় 

থাকে । এই স্থানে যকত হইতে পিন্তাদি ও পাকাশয়ের অস্ন ধর্মাক্রাস্ত নির্ধ্যাস 

হার! অন্নাদি পরিপাক পাইয়। ক্ষুদ্র অস্ত্রে প্রবেশ পূর্বক তথ। হইতে কিম়দংশ 

শরীরে শোণিতোৎপাঁদনের ক্তু শোষিত হইয়া যায় এবং অবশিষ্টাংশ বৃহ- 
ঈন্থেব মধ্য পিয়া পুবীব কপে বহির্ঠত হইয়। থাকে । বক্ষঃগহ্বরস্থ হৃদ্পিও 

বালয়। যে যন্ত্রটা উক্ত হইয়াছে তাহ! হিসাব মত যেমন আমাদের কলের 

জল, কল দারা গঙ্গা হইতে আকর্ষণ পূর্বক নানাবিধ প্রণালী দিয়। নান। 
স্থানে প্রেরিত হয় $ জ্দ্পিগ৪ শোিত সম্বন্ধে সেই প্রকার কার্য করিয়! 

থাকে । হৃদপিণ্ড কর্তৃক শোপিত সঞ্চালিত হইয। উদ্ধে মন্তক, মধ্যে বক্গঃস্থল 

ও উদর এবং নিয়ে ও পার্থে হস্ত পদাদি সমুদয় স্থানে প্রেরিত হয়। যেমন 

কলেব জল এক প্রকার নলের দ্বার। সব্বস্থানে প্রেরিত হইলে, তাহার ব্যব- 

হারের পর পুনগাঁর বিশ্িন্ন প্রণালী দ্বার! ত্বত্ত স্থালে প্রণক্ষপ্ত হইয়! থাকে, 

শোণিত সন্বন্ধেও সেই প্রকার ব্যবস্থা আছে। যে নল়ার! হধ্পিগড হইতে 

শোণিত প্রেরিত হয়! থাকে,তাহাকে ধমনী কহে; এবং যে নল দিয়া বিকৃত 

শোনিত অর্থাৎ কার্যোর পর সঞ্চালিত হইয়া থাকে তাহাকে শৈরিক শোণিত 

কছে। কলের জপের আর সংশোধনের উপায় নাই, কিন্তু বিকৃত শোণিত 

শরীরের মধ্যেই মংশোধন হইবার নিমিত্ত ফুস্ফুসের সৃষ্টি হইরাছে। স্বদ্পিণ্ডের 
চাঁরিটী ক্ষু্ন গহ্বর আছে, ছুইটী ধামনিক শোপিতের নিমিত্ত এবং ছুইটী 
শৈরিক শোণিতের নিমিত্ত । শৈরিক শোণিত সর্ধস্থান হইতে হৃদপিণ্ডের 
গহ্বর বিশেষে সমাগত হইয়া পরে তখ।শহুইতে ফুসফুসে উপস্থিত হয় ও ভূবাধুব 
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সহিত সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া খাঁকে। ভূবাঘুও একটী মিশ্রিত পদার্থ, ইহাতে 
ছুইটী রূড় পদার্থ যথা, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন আছে । অক্সিজেন এক 
ভাগ এবং নাইটোছেন ঢারি ভাগ পরিমাণে আছে। এই বাযুস্থিত অকৃপি- 

জেন শৈরিক শোণিতের দুধিত পদার্থ দিগকে "ধ্বংস করিয়! পুনরায় তাছাকে 

ধাননিক রূপে পরিণভ কন্যা থাকে। দূষিত পদার্থ নিচয় প্রশ্থাস বায়ুর 
সহিত বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হয় এবং ধাঁমনিক শোণিত পুনরায় হৃদপিণ্ডের অপর 

দুইটা গহ্বরে সমাগভ হইয়। পূর্ধারূপ কার্ধ্য করিতে আরস্ত করিয়। থাকে । 
শৌণিত দ্বারা সকল যন্ত্রগুলি বলাধান প্রাপ্ত হয় এবং তাছারা স্বত্ব 

কাধ্য করিতে পারদর্শিতা লাঁভ করে। পুর্বে যে স্নাযুরর কথ! বলা হই- 

যাছে তাহারা বস্র্দিগের কাঁ্ধ্য করাইবার আদি কারণ। এই অবস্থায় যন্ত্র 

দিগের “কার্য পরম্পর। লইয়া বিচার করিলে সকলেরই ভাব স্বতন্ত্র বলিয়! 
প্রতীয়মন হইবে। কারণ,পাক।শয়ের কাধ্য এবং মুগ্ধ গ্রস্থীর কার্য এক নছে। 
এইরূপ অন্যন্য সমুদয়মস্ত্রের বিষয় জানিতে হইবে । 

যস্ত্রদিগের কার্ধ্য. কেবল কার্য দেখিয়া! স্থির করিতে হয়, নতুবা যন্ত্রের 
আকার প্রকার দেখিলে কার্ষ্যের ভাব আলিতে পারে না। 

এই কাঁধ্য লইয়া যদ্যপি আমরা স্থির হইয়া বিচার করিতে থাকি, তাহ! 

হইলে যন্ত্রের কার্ধ্য ব্যতীত অপর কোন কার্ধ্য নাই বলিয়া! জান চক্ষে 
দেখিতে পাইব। 

আমর এ পর্যন্ত মন্তিক্ষের কথা বলি নাই। মস্তিষ্কের কার্ধ্য অতি 
জটিল! তবে তাহা'র'যে নকল কার্ধ। কলাপ দেখ! যাঁয়, তদ্দারা যাহ। গ্রতিপন্ 
হয় তাহা অবশ্ অস্বীকার করিয়৷ পলাইবাঁর উপায় নাই। 

আমরা মন বলিদ্লা যাহা নির্দেশ করিয়া থাকি তাহা মস্তিষ্কের কার্য 

কিষ। চৈতগ্ঠ পদার্থে কার্য, আমরা পরে তাহার মীমাংসা! করিব; কেনন! 
ইহাকে জড়-মস্তিক্ষের কার্ধয বলিলে অনেক সময়ে ভুল হয়। 

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, স্নায়ু সকল এই মস্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া 
সকল্প যন্ত্রের কার্ধ্য কারিত! সম্পাদন করি থাকে? তাহ! বাস্তবিক পরীক্ষার 
ফল, দর্শন পূর্ত্বক/সিদ্ধাত্্র হইয়াছে । পক্ষাঘাতাঁদি রোগ তাহার দৃষ্টান্ত । 
এ স্থানে অঙ্গের সমুদয় গঠন সন্বেও তাহাদের কার্ধ্য স্থগিত হইয়া যায়, সামু 
বৃন্দ পুনরায় পূর্ত প্র্কৃতিস্থ হইলে এ ব্যাধিযুক্ত অগটা আবার শ্বীয কার্যা 
করিতে সমর্থ লাভ করিয়া থাকে । 
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কারণের মহাকারণ। যৌগিক পদার্থের উপাদানের উপাদান নির্ণয় 
করিয়া! দেখিলে পরিশেষে রূঢ় পদার্থে উপনীত হওয়া যাঁয়। পূর্বোল্লিখিত 

হইয়াছে জগতের যাবতীয় পদার্থ ঘট বষ্টি রূঢ় * পদার্থ দ্বারা উৎপাদিত 

হইয়া] খাকে। যে রূঢ় পদার্থ জীবদেছের নির্্মায়ক হইয়াছে, সেই রূঢ় পদা- 

ই উত্ভিদ এবং পাঁধিব পদার্থ সংগঠন করিক্া থাকে । যেমন লৌহ যে 

স্থানে যে আকাঁরে এবং যে কোঁন সঘোগেই হউক, উহাকে টাবস্থায় 
অর্থাৎ সংযোগচ্যুত করিলে লৌছে পরিণত করা যায়। প্রতেঃক রূঢ় 
পদার্থ সম্বদ্ধে এই নিয়ম বলবতী আছে। আমাদের দেহ এবং উদ্ভিদ, কিনব! 

অন্ত কোন গাণিব পদার্থ হইতে, অক্সিজেন বহির্গীত করিয়। দেখিলে তাহা 

দের কাহারও সহিত কোনও অংশে বিভিন্নতা হ্টবে না । আকারে, ধর্মে এবং 

কাধ্যে সর্ধতোভাবে একই প্রকার হইবে । এইরূপে রূঢ় পদার্থ সম্বদ্ধে সর্বব- 

ত্রেই এক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়1 যাঁয়। 

মহাকারণের গ্ল। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, পদার্থের! কঠিন, তরল 
এবং বাস্পাদি ভ্রিবিধাকাঁরে অবস্থিভি করিয়। থাকে। দ্ধ পদার্থ সন্বন্ধেও 

গুই নিয়ম -বলবতী আছে। কাবণ ইতিপূর্বে যে সকল বট পদার্থ বাষ্প 
বলিয়। পরিগণিত হইয়া আমিতোছিল, তাহাদিগকে এক্ষণে তরল এবং 

কঠিনাঁকাঁরে পবিণত কর] হইয়াছে। 

শক্তির দ্বার পদার্থদিগের এই প্রকার বপাস্তর সাধিত হয়। তাহা 

জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদণিত হইয়াছে । এই শক্তি নানা প্রকার । সচরাচর 
উত্তাপ 0৫9) তড়িৎ (91606:10119) চুন্ুক (007)901309) রসায়ণ শক্তি 

(91)6101081 81085) এবং মাধ্যাকর্ষণ (85165019)) প্রভৃতি পঞ্চবিধ শক্তি 

আছে। এই শক্তিদিগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করি! আলৌচন। কর! যায়। 

যথ| ভৌতিক (7১/551081) এবং রসায়নিক শি (015%8081)1 ভৌতিক 

শক্তির মধ্যে উত্তাপার্দি পরিগণিত “এবং রসায়নিক শক্তি একাকী শেষোক্ত 

॥ রূঢ় পদার্থের সচরাচর ব্রিবিধাবস্থায় পরিগণিত। 
১। বা্প-_যণা,অক্সিজেন, হাহড্রজেন,নাইট্রোজেন,ক্লোয়িণ ইত্যাদি। 

৮ ২। তরল--ষথা, ত্রোমিণ এবং পারদ। 
৩। কঠিন--ষথা কয়লা, গন্ধক, ফস্ফরাম্, মেশ্থিতে অধিক পরিমাণে 

থাকে) স্বর্ণ, পৌপা, লৌহ, দস্তা, তাত্র, সীসক, পোটাদিয়ম্ (ভদ্মের 
উপদ্দন (বিশেষ) সোডিম্, ক্যালসিয়মু চূর্ণ) ইত্যাদি। 

শল্পাজ্দ। 
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শ্রেণীতে উল্লেখিত্ত হইর। খাকে! ভৌতিক শক্তি ছাঁর1 পদার্থদিগের অবস্থা! 
পরিবর্তিত হইতে পায়ে, কিন্তু গঠনের বিপর্যয় সংঘটিত হজ্জ না। যেমন 
লো, স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহিতোত্তপ্ত কবিয়। পুনরায় শীতল করিলে তাহাদিগের 
পূর্ব আক্কতির বিশেষ কারণ ব্যতীত কোন প্রকাঁর রূপান্তর হইবার সম্ভাবন। 
থাকে না। একটা কাচের দণ্ড,পশমি বস্ত্রে ঘর্ষণ করিয়! কু ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ডের 

সন্নিহিত করিলে তাহার! তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইয়| থাকে । তাড়িৎশক্তির ঘার! 

পদার্থ দিগের এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তাড়িৎ শাক্ত নানাবিধ পদার্থ হইতে 

উৎপন্ন হইয়া থাকে । লৌহ দ্বারাই চুন্ধুক শক্তির অস্তিত্ব অবগত হুওয়। যায়। 
চম্কুকের বিশেষ ধর্ঘম এই যে, ইহাকে লৌহ ব্যতীত, অন্ত পার্কে আকর্ষণ 
'করিতে দেখ! যায় না । চুন্বুক শক্কি বিশিষ্ট এক টুকুর৷ তলীহু কিন্বা ইহার 
তার, শুঁত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া অথব! অন্ত কোন অবলম্বনে বাযুতে রাখিয়া 

দিলে; ইহার অস্ত বিশেষ উত্তর এবং দক্ষিণদিকে লক্দ্য করিবে। যে ন্ত 
উত্তরদিকে থাঁকিবে তাহাকে যতই পরিবর্তিভ করিয়। দেওয়া হইবেক দে 
কখন দিক্ ভূলিবে না। 

যেকোন পদার্থ বায়ুতে প্রক্ষিপ্ত হয় তাহ! বাঁধু অপেক্ষা! লঘু ন! হইশে 
তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে পতিত হইয়। যায় । এই ঘটনাকে মাধ্যাকর্ষণ কছে। 

প্রত্যেক পদার্থের অধুব মধ্যে একপ্রকার আকর্ষণীশক্তি আছে, তন্বার] 
তাহাদের পরমাণুদ্িগকে একত্রিত করিয়া রাখে । এই আকর্ষণী শক্তির 

ন্যুনাধিক্যে পদার্থের আকার পরিব্টিত হইয়া যায়, তাহা ইতি পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে। * রাসায়নিক শক্তি ছার! পদার্থের আক্কৃতি এবং গঠনের 

বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, যেমন স্থানান্তরে চুণ ও হরিদ্রার সংযৌগোখিত 
যৌগিক পদার্থ উদ্ত হইয়াছে । অথবা কড়িতে লেবুর রস প্রদান করিলে 
ইহা ভ্রবীতূপ্ত হইস্ু/ য়া়। যেমন ভূবামু বঙ্গতগহ্বরে প্রবেশ করিয়া, এই 
শক্তির দ্বার শৈরিক শোণিতন্থ অঙ্গারের লহিত যৌগিক পদার্থ উৎপাদন 

করিক্ক থাকে । পৃথিবীতে যে সকল পদার্থের স্ষ্টি স্িতি ও লয় হইতেছে 
তথায় রসায়ন শক্তি তাহার নিদান বলিয়। কথিত হয়। এই শক্তি ব্যতীত 

কি জড়, কি জড় চেতন, কোন পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভাবনীয় নছে। 

মহাঁকারণের হু্ম । বৈজ্ঞানীকেরা অনুমান করেন যে, জড পদার্থ এবং 

উপরোক্ত ভৌতিক এবং রাসায়নিক শক্তি দ্বারা জগতের যাবতীয় পদার্থ 
সথষ্টি হইয়ছে এবং কেন্ব কেহ তাহা প্মস্বীকাণ করিয়া একটা পদার্থ এবং 
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একটা শক্তি প্রত্যেক পদার্থোৎপত্তির কারণ বলিয়! সাব্যস্থ করেন। পদার্থ 

স্বদ্ধে বার বার দৃষ্াস্ত দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, তাহারা শক্তির অবস্থা দ্বার! 
রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেন কোন পণ্ডিতের! র্যা রশি বিশিষ্ট 

করিয়। বিবিধ পড় পদার্থদিগের সমধর্ম নিরূপণ করিক্নাছেন এবং কিয়দিবস 

পূর্বে যে সকল পদার্থ রূঢ় বলিয়। অবধারিত ছিল--থা জল, বাঁঘু ইত্যাদি; 
তাহা অধুনা যৌগিক পদার্থ শবে অভিহি হইতেছে। কে বলিতে পারে 
যে, কোন্ দিন কোন্ পাওত বর্তমান রূঢ় পদার্থদ্িগের যৌগিক ধর্দ'* আধি- 
ফার করিয়া! রসায়ন শাস্ত্রের পুর্ণ সংস্কাব করিবেন! জগতের যৌগিক 
পদার্থদিগের ধর্ম দেখিয়া অনেকে বিবেচনা! করেন যে, ইহার আরদিতে একটা 

মাত্র পদার্থ আছে । সেই পদার্থেব বিবিধ শক্তি যাহা অদ্যাঁপি অজ্ঞাত 

রহিয়াছে, তাহ! ছার! নানাবিধ আকাবে সঙ্কর হইয়। থাকে । হাঁইডোজেন, 
অকসিজেন ও নাইট্রোজেনাদি রূঢ় পদার্থ সকল ছুই বৎসর পূর্বে 
বাম্পীয় পদার্থ বলিয়! উপ্লিধিত হইত, কিন্ত এক্ষণে পরীক্ষা বারা প্রমাণ 
হইয়াছে যে, তাহাদের প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। হাইডুোজেনের 
ারৃতি কঠিন এবং তদবস্থায় ভূমিতে নিক্ষেপ কাঁরলে ধাতুর স্তার 
শব হইয়| থাকে | যেসকল রূঢ় পদার্থ বলির] কথিত হইস়্াছে, ইহাদের 
অধ্যয়ন করিতে হইলে হাইডৌজেনকেই আদি বলিয়া গণন। করা হযঃ 
তাহ! ইতি পূর্বে কথিত হইয়াছে । হাইডে(জেনকে পরিত্যাগ করিলে 
সমুদয় রসায়ন শান্ত্রই তমসাবৃত হুইয়। যাইবে। এই নিমিভই হাইডোজেন, 
পদার্থবৃন্দের প্রথম পদার্থ বিয়া স্থিরীকৃত. হইঘ। থ|কো। বযদাপি তাহাই 

হয়, তাহ হইলে শক্ত সংযোগে ইহার দ্বারাই অন্যান্য সমুদয় পদার্থ উৎ- 
পন্ন হইয়াছে বলিয়। সাব্যস্থ কর! না যাইবে কেন? যেমন বীঙ্জ হইতে 

কাও, প্রকাণ্ড, শাখা, গ্রশাথা, পল্লব, পুষ্প ও ফল উৎপন্ন হুই'্থা থাকে । 
বীন্নের সছিত কাগডাদির কোন সাদৃশ্ত হইতে পাবে না। শাদৃষ্ট হইল ন1 
বলিয়! স্বতন্ত্র জ্ঞান করা কর্তবঃ নহে । হাইডোৌজেনও সেইরূপ এই জগৎ 

রচনার বীজ স্বরূপ, কিন্তু পূর্ষোঙ্লিখিত হইয়াছে যে, পদার্থ বাতীত বিবিধ 
শক্তির অস্তিত্ব উপলদ্ধি হইয়া থাকে) তাহারা কি প্রকার? এক্ষণে 

দেখিতে পাওয়। যায় যে, প্রত্যেক শক্তি প্রত্যেক ত্বতন্ত্র শক্তি উৎপন্ন করিতে 
পারে । যথা, রপায়ন শক্তি দ্বারা উত্তাপ ও তড়িৎ, উত্তাপ দ্বারা রসায়ন 
ও তড়িৎশক্তি, তড়িৎ দ্বার! রসায়ন, উত্তাপ এবং চুম্বক শক্তি দ্ৃশ্মান হইয়! 
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থাকে। মৃধ্যাকর্ষণ, উতভীপের ন্[নাধিকোর ফল স্বব্ধপ বলিলে ভুল হইবে 
না। এই কারণে শক্তি অন্বষ্ধেও এক আদি শক্তি স্থিরীকৃত হ্ইয়াছে। 

ঘযদাপি আমব! বাঁসায়নিক শক্তি হইতে পরীক্ষা আরস্ভ করি, তাহা হইলে 
ইহার দ্বিতীয়াবস্থায় উত্তাপ ও আলোক প্রতীয়মান হ্টবে। এই উত্তাপের 
অবস্থাস্তরে তড়িতের উৎপত্তি হয় এবং তড়িৎ হইতে চুদ্ুকশক্তি প্রকাশিত 
হইয়া! খাকে। যখন শক্তি সকলেব এই প্রকার ধর্ম জ্ঞাত হয়! যায়, তখন 

স্বতন্ত্র শক্তিদিগকে এক শক্তির অবস্থাস্তর মাত বলিয়া নিঃসন্দেহে দিদ্ধান্ত 

কর! যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও আর একটা প্রশ্ন হইতেছে। 
যখন শক্তি ব্যতীত পদার্থ ও পদার্থ বাতীত শক্তি বুঝিতে পার! যায় না, 

তখন কেবল আহ্থমানিক বিচার দ্বারা এই প্রকার মীমাংসা! করা নিতাস্ত 
অন্থায় খুলিয়া বোধ হয। এক্ষণে প্রত্যক্ষ বিচাব আর চলিতে পারে না। 

কার্যের সুবিধার নিমিত্ত যাহা হয় তাহারই একটী সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে 

হয়। এই নিমিত্ত হয় এক পদার্থ এবং একটা শক্তি অথধা কেবল এক 

শক্তিই স্বীকার করিতে হইবে। 

পদার্থ লইয়া! 'এ পর্য্যন্ত বিচার শক্তি পরিচালিত করিতে পারিয়াছি 

কিন্ত এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, পদার্থ বাস্তবিক কি পদার্থ? যাহার 
গুরুত্ব আছে তাহাদেরই পদার্থ কহা যাইবে অথব। যাহার তাঁহ। নাই 
তাহাকেই পদার্থ বলাযুক্তি সঙ্গত। এ মীমাংসা অতি গুরুতর । পদার্থ 

বলিয়। যাহ! কথিত হয় তাহ। শ্বাভীবিক অবস্থায় দৃশ্ বস্তর নির্দেশক শব্দ 

মাত্ত। যেমন ইতিপ্পুর্ব্বে জলের দৃষ্টান্তে গ্রদশিত হইয়াছে যে, ইহা! সাক্ষাৎ 

স্বন্ধে দ্বিবিধ ভাবে অবস্থিতি করে। থা জল এবং বরফ) কিন্তু ইহাও 

কথিত হইয়াছে €ষ, বাম্প বলিয়। ইহার আর একটা রূপাস্তর আছে। বস্তুতঃ 

জলের এই ঘু্মিবিধাবস্থায় গুরুত্ব আছে স্থাতরাং৪ ইহা! পদার্থ। পদার্থ বলিয! 
যাছ! কিছু আমর! পরিগণিত করিয়1 থাকিতাঁহ! কোথ! হইতে এবং কিরূপে 

উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কোন ধারাবাহিক প্রমাণ প্রাপ্ত ওয়! যায় 

না, যাহ! কিছু কথিত হয় তাহ! তদবস্থার কথা মাত্র। সুতরাং আদি 

কারণ সম্বন্ধে ফোন কথাই বল। যাইতে পারে না। বদ্দিও পরীক্ষা এবং 

বিচার দ্বার! এক পদার্থ এবং এক শক্তি পর্য্যস্ত উপস্থিত হুওয়। গিক্লাছে কি্ত 
তথায় আসিরাঁও প্রশ্ন হইবে যে, পদার্থ বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ আছে 
কিন|? আমর! ইতি পুর্বে বলিয়াছি, পদার্থের যে কোন প্রকার রূপা- 
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স্তব ব। অবস্থান্তর সংঘটিত হইযা থাকে, তাহ! পদার্থে ভ্বাবা কখন 

সম্পর্প হইতে পারে না। উত্তাপ শক্তিই তাহাব নিদান। জলের দৃষ্টান্ত 
স্বার। তাহ! প্রদর্শিত হইয়াছে । অর্থাৎ অকৃনিজেন এবং হাইডোজেন নামক 
ছুইটা বাম্পীয় পদার্থে অগ্নযত্তাপ প্রদান কবিলে তাহাব! পবস্পব মিশ্রিত হইয়] 
জল উৎপন্ন কবিষা থাকে । যদ্যপি এই জল প্রনবার উত্তপ্ধ কব যায়, তাহা 
হইলে বাম্প হয় এবং বাম্পে অত্যবিক উত্ত।প প্রয়োগ কবিলে অক্সিজেন এবং 

হাইড্রোছেন পূর্বাকৃতি ধাবণ কবিয়৷ থাকে । যে অবস্থায় এট পরীঙ্গ৷ সম্পন্ন 
কব যায়, তাহাব বিপধ্যয় কৰিলে মেকি প্রকান পবীক্ষা ফল হইবে, তাহ! 
আমাঁদেব পক্ষে চিন্তাব বিষয় নহে। কাঁবণ প্রত্যেক পরীক্ষা অস'থ্য 

কারণের দ্বার! সংবন্ধ বহিয়াছে। যেসকল কাৰণ আমব। এক্ষণে অবগত 

হই্যাছি ভাভাও ম্ুচাকবপে শিক্ষ! কবিবাব অধিকাৰ হয নাই । পদার্থের 

অবস্থা সম্বন্ধে ভূবাধু এবং উত্তাপই প্রধ।ন কাৰণ বলিষ! এক্ষণে নির্দি 

হইযাছে) কিস্তু উত্তাপের শক্তি ক্কি, তাহ! কে ৰলিতে পারেন? আমবা 

পৰীক্ষা কিয়! যাহা দেখিয়াছি, সেই পবীন্গা! ফল, ভিত্তি করিয়া বিচাব 
বুদ্ধি দ্বাধা তাহাব চবমাবস্থা অনুমান কবিষা! থাকি | কিন্তু ইহা অতিশয 

স্কুল মীমাংসা । যে হেতু স্বভাব বলিয।1 যাহ!জ্ঞান কর! যায়, তাহাব মুল্য 

কতদুব? স্বভাব বলি যাঁহাঁকে, তাহাঁবই স্থিব নাই। স্বভাব বলিলেগ 
জগতেব আংশিক ভাব মাত্র বুঝাইয! দেয। স্বাভাবিকাবস্থায় উত্তাপেৰ 
কতদূব পবাক্রম তাহ! মন্গুষ্যেব বুদ্ধিব অতীত। উত্তাপেব জ্ঞান হুর্য্য হইতে 
কথঞ্চিৎ লাভ কব! যাইতে পাবে । যে উত্তাপ পৃথিবীতে প্রাপ্ত হওয়া! যায় 

গামব। তাহাকে নির্দেশ করিতেছি না। কারণ সুর্য্যেব উত্তাপ যাহ, তাহাৰ 

কোটি অংশে এক অংশও পৃথিবীতে উপলব্ধি কর! যায় ন। এক্ষণে উত্ভাপেব 
্বাব। পদার্থ সকল যে কি অবস্থায় পবিবন্তিত হইতে পাবে, ভাহা অহ্থমানের 
অতীত কথ!। 

ভূবায়ুব ক্ষার্ধ্য সঘঞ্ধে স্থিব হইযাছে যে, পদার্থের প্রত্যেক বর্ম ইঞ্চ 
ক্থানে ইহার ৭॥ সেব গুক্ত্ব পতিত হুয়। যে পদার্থে উক্ত গুরুত্বের যাতগুণ 

বৃদ্ধি হইবে সেই পদার্থেব আক্কৃতি তদন্ুযায়ী বপান্তর হইয়া! যাইবে । ভূবাধু 
পদার্থের সর্বদিকেই সঞ্চাপন ক্রিয়া! প্রয়োগ করিয়া! থাকে । এই নিমিত্ত 

'উত্তাপেব কার্য স্পূর্ণৰপে সম্পন্ন হইতে পারে না। পরীক্ষার যাহ! দৃষ্ট 

হয়, সেই জন্ত তাহাকে ৪ আংশিক সিদ্ধান্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই 
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গাধুখক দর্শন ফলকে নিয়ম. 0) কহে, সুতরাং, তাহ অনস্ত হইতে পারে 
না। কারণ তাহা কোন বিশেষ অবস্থায়, কোন ধিশেষ প্রকার কার্ধ্য, করিতে, 

সক্ষম এবং সেই অবস্থার ব্যতিক্রম ধটিরা যাইলে, তাহার কার্ধযও বিপর্য্যক্, 

হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবন। ৷ উত্তাপের মাধারণ ধর্ম এই যে,ইহ! দ্বারা পদ্দ্থ বিস্তৃত 
অর্থাৎ আয়তনে বুদ্ধি হইব) থকে এবং উত্তাপ হরণ করিক্া! লইলে, তাহ! 

সঞ্চিত হইয়। যায়? কিন্তু এই নিয়ম সর্ধত্রে প্রযুজ্য হইতে পারে না ॥ জল 
সম্বন্ধে ইনার নিক্পম বিপর্ধ্যয় হইয়াথাকে। জল উত্তপ্ত হইলে বাম্পাকারে 
পরিণত হয়। যে সময্ব ইহাতে স্ষউন কার্ধ্য আরস্ত হয়, তাহাকে ১০০ 

ডিগ্রী লেশ্টিগ্রেড * কহে। জলের দ্কণটনাবস্থা হইতে তাপ হরণ করিলে, 
ইহার আরত্তন সন্কুচিত হইয়া! আইদে। কিন্ত যে সময়ে তাপমানযন্ত্রে 9 চিহঃ 
লক্ষিত ছয়, তখন জল জমিন! বরফ হয় এবং উহার আয়তন বিস্তৃত হইয়া 

থাকে। এই জন্ত শীতপ্রথন দেশে জলাশয়ের উপরিভাগে জল জম! 

যাইলেও নিয়ে জপ থাক। প্রবুকত জলজন্ক সকল জীবিত থাকিতে পারে। 

এই নিমিত্ত স্বাভাবিক নিয়মকেও আংশিক সত্য বলিয়া! গণনা কর! যায়। 

যেকোন নিয়ম লইয়। এই প্রকার বিচার কর! যায়, তাহ হইতেই অবস্থান্তরে, 

বিপরীত কার্ধ্য লক্ষিত হ্ইয়াথাকে। যদ্যপি সমু সুত্র নকল এই প্রকার 
দোব সংযুক্ত হয়, তাহ! হুইলে তাহার দ্বারা কিরূপে অনস্তের মীমাংসা! কর! 

যুক্তনঙ্গত হইবে। পদার্থ এবং উত্তাপ ব। শক্তি মিশ্রিত ভাবাপন্ন হইয়াও 
তাহাদের লহস। ছুইটা শ্বতস্থ বলিয়! জ্ঞান কর! যার) কিন্ত বিশেষ মনোযোগ 
কারয়া দেখিলে এই *অনুম।ন হয় যে, পদার্থ বলির! যাহ! প্রতীয়মান হই" 

তেছে, তাহ! বাস্তবিক শক্তির বিকাশ মাত্র। জল যখন বরফ, তখন তা€া, 
জলেরই অবস্থা বৃন্ধিয়। বদিও উল্লিখিত হুয় বটে, কিন্ত তাহ! উত্তাপের অবস্থার 

ফল এবং ব্পাকার ধারণ করিপে তথায় ও উরত্তাপই আদ্দি কারণ থাকে । 

উত্তাপ পরিত্যাগ করিলে জল থাকিতে পরে কি না, অথব। জল পরিত্যাগ 
(উট 

* তাপমান যন্ত্র (00615507760) দ্বার। উত্তাপ পরিমাণ করা যায়। 
ইহা! নানাবিধ কিন্ত এরগ্রফ্ষার তাপমান যন্ত্র, যাহা কৈশিক ছিদ্র বিশিষ্ট 
কাচের নলের মধো পারদ ধাতু প্রবিষ্ট করিয়া প্রস্তুত করা যায়। ইহ 
বিবিধ নামে অতিহিত। ষথ। সেশ্টিগ্রেড, ফ্যারাণহীট এবং রোমার | সেন্টি। 
গ্রেড তাপমান মন্ত্রের ১** মাত্রায় গল স্ষুটিত হইয়! থাকে ? ফ্যারাগ হটে 
২১২ এবং রোমারে ৮* |: এই বিভিন্ন মাপ দেখিয়া! জলের ক্ফটনাবস্থার 
কোন প্রভেদ হয় না এ কথা স্মরণ কুর1 কর্তব্য। 
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করিলে উত্তাপ থাকিতে পারে কি না, তাহা কিঞিৎ চিন্ত। করিয়া দেখিলেই 

বুবিতে পার! যাইবে । 
এক্ষণে কথ! হইতেছে যে, জড় পদার্থের মুলে কি আছে, ভাহ! স্থির নির্ণয় 

করিতে হইবে। রূঢ় পদার্থ হইতে অগ্রসর হইতে হইলে, শক্তির অধিকারে 

যাইতে হয়। শক্তির! বহু ভাবাপন্ন হইয়াও এক কারণে তাহাদের প্রত্যেকের 

উৎপত্তি হওয়া সম্ভাবনা, তাহ। পূর্বে বল! হইয়াছে । এক্ষণে বুঝিতে হইবে, 

শক্তি কি বস্ত? 

শীস্রকারের৷ অনুমান করেন যে, পৃথিবীর সর্ব স্বানে একপ্রকার পদার্থ 

আছে, যাহাকে আমর! ব্যোম * শব্ষে অভিহিত করিলাম । ইংরাজীতে 
ইহাকে ইথার (6৮9: ) কহে। 

* আমাদের দেশে যে পঞ্চভুতের কথা প্রচলিত আছে, যথ! ক্ষিতি, অপ, 
তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম, যাহ! হইতে যাবতীয় পদার্থন্থষ্টি হইয়া থাকে বলিয়া, 
শান্ত্রকারের। কহিয়। গিয়াছেন। এ মতটা ইউরোপে পুরাতন কালে গ্রাহ 
হইত। আধুনিক বিজ্ঞানালোকে দেখা যাইতেছে যে, যে পঞ্চভূতের কথা 

কথিত হইত, তাহা ত্রমাত্মিক বলিয়া! প্রতীয়মান হয়। কারণ ক্ষিতি শব্দে 
পৃথিবী বা মৃত্তিকা। ইহা একদাতীয় অর্থাৎ রূঢ় ধর্মাবলম্বী নহে। ইহা! 
নানাপ্রকার রঃ পদার্থ মিশ্রণে যৌগিকাবস্থায় অবস্থিতি করে সুতরাং ভূত 
ব1 আদি কারণ বলায় ভূল হইয়া থাকে । অপ স্বন্ষেও তদ্রপ, তাহ আমর] 
পুর্বে বলিয়াছি। তেজকে ভূত বলায় দোষ জদ্মিয়াছে, যেহেতু ইহ শক্তি 
বিশেষ ; কোন প্রকার পদার্থ নহে। মরুৎ-বাযু তাহাও আমর! বলিয়াছি 
যে, ইহ! যৌগিকও নহে মিশ্র-পদার্থ) ব্যোম বা! আকাশ তাহার কথাই 
নাই, আকাশ কিছুই নহে; তাহ! পদার্থ ব1 ভূত হইতে পারে ন|। 

আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা আপাততঃ ইংরাজদিগের নিকট স্ৃতরাং তীহা- 
দের মীমাংসার উপর কলম বাঁজীকর1 বাতুলত। মাত্র। কিন্তু আমর! কোন 
কথা না বুঝিয়! মতামত প্রকাশ করিতে পারি নাই। অতএব এই বিষয়টা 
লইয়াও আমর! কিছু চিন্তা ব্যাতিত ফল যাহা তাহ! এইস্থানে লিপি- 
বন্ধ করা গেল। 

ইংরাজী টজ্ঞানীক মীমাংস। যাহা, ভাহ। আমর। জড়শীস্ত্রে আভাঁষ 
দিয়াছি। বিচার করিতে গেলে তাহ! হইতে কিছুই পাওমা! যার ন|। স্থতরাং 
কেবল বিশ্বান করিয়! লইতে হয়। 

যৌগিক পদার্থ হইতে রূঢ় পদার্থে যাওয়। যাঁয় বটে, কিন্তু তথা হইতে 
আর গমনের উপায় নাই ব। পরীক্ষার সম্ভাবনা থাকে দাঁ। তখন রূঢ় পদার্থ 
'লইয়। বিচার প্র স্থানেই বিলম্ব প্রাপ্ত হইতেছে। শক্তির কথা বর্ণনা করা 
কাহারও শক্তিতে সংকুলান হয় না! সুতরাং বর্তমান শতাব্দীপন বৈজ্ঞানিক 
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ব্যোম বা আকাশ পর্ধাস্ত উঠিয়া, মস্থষ্যের বুদ্ধি এবং জ্ঞান পরাতৃত হয়া 
ইহাকে সকল পদার্থের সুলাধার বলিক্বা স্বীকার করে। কিন্ত প্রঙ্গ 
উঠিতেছে যে, এই ব্যোম পর্ণ্যস্তই কি সীমা? ব্যোমকি অনাদি? তাহার 
কি কোন কারণ নাই? কথিত হয় যে, ব্যোম স্পন্দিত হইয়া, আধার 

বিশেষের দ্বারা বিবিধ শক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে | এই ভাৰে 
ব্যোমই আদি কারণ) কিন্তু তাহ! হইলে জড়েরই রাজা হইত । পৃথিবীতে 
যখন জড় এবং জড়-চেতন পদার্থ দেখ! যাইতেছে, তখন কেবল জড় শ্বীকার 

করিয়! পলাইবার উপায় নাই। এই নিমিত্ত ব্যোমের আদি কারণ নির্দেশ 

করিতে হইকে । 

মহাকারণের কারণ | এক্ষণে কথ। হইতেছে, মহাঁকারণের সুক্মকে 
ইথার (6৮8০৮) ব! ব্যোম বলিয় যাহা! কথিত হইল, "তাহাকে শক্তিরই আদি 
কারণ বলিয়। পণ্ডিতের! কহিয়। থাকেন কিন্ত পদার্থের আদি কারণ নির্ণন 

হইতেছে না, এই নিমিত্ত শক্তি হইতেই পদার্থ এবং উহা! নিজেব ব্যোম 

প্রহুত হইয়া! থাকে। এক্ষণে ব্যোমের উৎপত্তি কি রূপে পাঁধিত হইয়1 থাকে, 
তাহা নির্ণয় করা মহাকারণের কারণ অস্তর্গত। আঁকাঁশ কথাটা প্রথমতঃ 

সম্পূর্ণ আনুমানিক জ্ঞান মাত্র। ইহাকে কেবল জ্ঞানে বুঝিতে পার! যাঁয় 
বটে কিন্ত বিজ্ঞান হইতে পারে না। ব্যোমের পর আর কোন কথা নাই আর 

মীমাংস! দ্বার। প্রকৃত পক্ষে সন্তোষ লাভ কর! বায় না। কিন্তু দেখা যা'ক্ 
আমাদের পঞ্চভতের ভিতর কোন বৈজ্ঞানিক সারতন্ব নিছিত আছে 
কিনা? 

সচরাঁচর আমরা পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা বুঝিয থাকি । তদ্বিষরে কাহার" 
ভ্রম জন্মিতে পারে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা! 
বর্ণনা করেন্ন। আমাদের বোধ হয়, আর্ধের! এই জ্রিবিধাবস্থায়, পার্থিব 
যাবতীয় পদার্থদিগকেঃ প্রথম বিভাগ রূপে বাবস্কা করিয়াছিলেন। ক্ষিতি 
অর্থাৎ পদার্থের কঠিনাবস্থা, অপ অর্থাৎ তরধীবস্থা, মরুৎ অর্থাৎ বাশপীয়াবস্থা, 
তেজ অর্থাৎ শক্তি এবং ব্যোম অর্থাৎ আকাশ। এই পঞ্চ বিভাগের ঘর! 
সমুদয় জড় জগৎ সাবাস্থ হইতেছে। ফলে জড় জগৎ এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। 
ইংরাজী মতেও তাহাই কহা হয়, কিন্ত তাহার! জদ্যাপি, হিন্দু আর্ধ্যদিগের 
স্যার সুন্দর রূপে বিশ্তাগ করিতে পারেন নাই, বোধ হয় আর কিছু দিন পরে 
তাহ] দেখা যাইবে। কঠিন, তরল, বাষ্প, তেজ এবং আঁকাঁশ বলিলে সমু, 
দয় জড় পদার্থের আদ্যন্ত বুঝিতে পারা যাযস। বোধ হয় তাহাতে কোন 
সন্দেহ থাকে না। 



৯ তত্ত্-প্রকীশিক। | 

বাঁক্য না, আঁর ভাঁব নাঁই, আর বল! কহা। কিছুই নাই। এক গক্ষে 
আঁফাশের ধর্ম নাই, কর্ম নাই আর এক পক্ষে তাহাও আছে । উর্ধে যাইতে 
হইলে আর কিছুই প্রার্চ হওয়া! যার না, কিন্ত নিয়ে আপিলে ক্রযান্থয়ে স্থুলের 
সুপ কার্যে উপস্থিত হওয়! যায়। অতএব এই আকাশের অন্ত কোনন্ধপ 

ধর্ম প্রাপ্ত ন1 হুইগরা, কেবল মাত্র একপ্রকাব জ্ঞান লাভ কর! যা, তাহ! উপ- 
রকিব বিষধ বটে। এইজ্ঞানই ব্যোমের উৎপত্তির কারথ। 

এক্ষণে বিচার করিতে হইবে মে, জ্ঞান হইতে বোমের স্টৎপত্তি কিরূপে 

সাধিত হয়? এই জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নছে। এই জ্ঞানকে চিৎ শক্তি কহে। 

চিৎশক্তি সচ্চিদানন্দেব দ্বিতীয় বপ। কেন নাতিনি সৎ, চিৎ এবং, 

আনন্দ, এই ত্রিবিধ শব্দেব একব্রিভৃতবপে বিবাজ করিতেছেন । | 

ব্যোমের আদিতেও জ্ঞান এবং স্থুলের স্থুলে পর্যন্তও জ্ঞান। জ্ঞান 
বাতীত আর কিছুই নাই। কে বলিল যে ইহ! উত্তাপ ? জ্ঞান; কে বলিল 

যে ইহ! অক্সিজেন? জ্ঞান) কে বলিণ যেইহা জল? জ্ঞান” কে বলিল যে 
ইহা! মছুষা ? জ্ঞান? এই রূপে সকল বিষষেই জ্ঞানেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত 

হইয়া থাকে । অতএব জান বা চিৎশক্তিই মহাঁকারণের কারণ শ্বর্পপ। 
মহাকারণের মহাঁকারণ। পুর্ববে কথিত হইল ধে, চিৎ বাজ্ঞানই ব্যোমের 

উৎপক্তির কারণ । এক্ষণে স্থির করিতে হইবে যে, এই জ্ঞান কাহাকে অবলম্বন 

করিয়! আছে? যখন স্পষ্ট জ্ঞানের কার্য্য সর্বতোভাবে দেখ! যাইতেছে, 

তখন ভার অবলম্বন অশ্বীকাঁব করা যাঁয় না। এই জ্ঞানের কারণ নির্ণয় 

করাকে, মহহাকারণের মহাকারণ কহে। 

বাহ। হইতে এই জ্ঞানের উৎপত্তি হইন্লা থাকে, তাহাঁকেই জ্ঞানের উৎ- 

পত্ধির কারণ বলিয়! নির্দেশ করা যাইবে । তিনিই সৎ, তিনি ন!। থাকিলে 

জান থাকিত না। যেমন নিড্রাফালে আমরা অজ্ঞান, ভুইয়া] থাকি । খন 

আমাদের ফোন জান থাকে না, তাহা! আমরা সকলেই প্রতিদিন অস্থৃভব 

ফরিয়া থাকে; কিন্তু আমাদের দেহে চৈতন্ত থাক] হেতু আগ্রতাবস্থায় 
আধার জ্ঞানের কার্য হইতে থাকে । সেই চৈতন্য বাসৎ, জ্ঞানের দময়ে 
থাঁফেন এবং যখন জ্ঞান নাথাকে তখনও তিনি থাকেন, এই নিখিত্ব তাহাকে 
জানের উৎপত্তি কারণ বলিয়া কথিত হুয়। মানুষ ম্নরিয়া গেলে জ্ঞানের 

"কার্য আর হয় না কিন্তু অজ্ঞান হইলে মানুধ মবে নী, এই জন্ত জ্ঞানের 

আদিতে আর? কিছু স্বীকার করিতে হয়) তিনিই সৎ ব। ব্রঙ্গ। 
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চিৎ বাঁজ্ঞানের কারণ ভাব যে মুহূর্থে ধারণা! হয়, সেই মুহূর্থে আনন 
উপস্থিত হইয়! থাকে, তাহা ফল স্বরূপ জানিতে হইবে। অর্থাৎ স্থুলের স্থুল 

হইতে ক্রমান্বয়ে বিচার করিতে কর্সিতে, যখন মহাকারণের মহাকারথ পর্যাস্ত 

উপস্থিত হওয়া যায়, তখন প্রাণে অপার শাস্তি ও জুখানুভব হইয়া! থাকে; 

বিচার বুদ্ধি স্থগিত হইয়া যায়, এবং সঙ্কল্প বিকল্প শেষ হইয়া আসে )' 
সে সময়ে কার্ধ্য কারণ জান বিলুধ হুইয় যায়, মনের এই অবস্থা! সংঘটিত 
হইলে তাহাকে আনন্দ কছে। 

চৈতন্যশাস্ত্র | 

কারণের কাখণে বখিত হইয়াছে বে, মন্ুযোর1 ছই ভাগে বিভক্ত, 

যথা জড় এবংচেতন। আমর! জড়-ভাব লইয়। ক্রমান্বয়ে মহাকারণের 

মহাঁকারণ পর্য্যন্ত যাইয়া ব্রদ্মনিরূপণ করিয়াছি । যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 

এই প্রকার বিচার করা হইয়াছে, তাহাকে বিশ্লেষণ (8:81785) কহে? 
চৈতন্য শান্্রাধায়ন করিতে হইলে, সংশ্লেষণ (হয ০09818) প্রক্রিয়া বিচার 

করা কর্তায। সৎ বা ব্রঙ্গ, জ্ঞানের নিদান স্বরূপ। জ্ঞান হইতে ষখন ব্যম, 

ব্যোম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে রূঢ় পদার্থ এবং রূঢ় পদার্ঘহইতে যৌগ্িক- 
পদ্দার্থদিগের উৎপত্তি হইয়া! থাকে ) তখন এতদসমুদয় সেই “সৎ এরই্বকশ 

না বলা, যাইবে কেন”? যেমন বীজ হইতে অস্থুর, অন্কুর হইতে কাণ্ড, কাণ্ড 

হইতে প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড হইতে শাখা, শাখা হইতে প্রশাখা, প্রশাখ। হই 
পল্লব, তদনস্তর ফুল, ফুলের পর্ন ফল, ফলের অভ্যন্তরে শীস, তাহার গর 

বীজ। এইবীজে ঘ্বে দ্রব্যটা থাকে, তাহার ্সভ্যন্তরে বৃক্ষের সমুদয় অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ নিহিত ভাবে অবস্থিতি করে। অর্থাৎ সেই পদার্থটী হইতেই বৃক্ষের 
নানাবিধ উপাদান ও গঠন জন্ষিগ্না থাকে । বিচার করিয়া! দেখিলে এ ক 

অনান্মাসে বুঝ। যাইতে পারে। বীজের অগ্তর্গত যে সত্য ব1 অসত্য শাক 

তাহা! কাণ্ডের স্থূল ভাবে পরিলক্ষিত হইবে না, তাহা দেখিতে হইলে মহ! 
কারণের যহাকারণে দেখিতে হইবে । অর্থাৎ যাহাকে যে স্থানে দেপ! যায় 

তাহাকে দেই স্থানেই সর্বাদ! দেখিতে হইবে । ফলের শ্রাপ কখন প্রকাণ্ডের 
বাহিরে কিখ। হল্যপ্তবে পাওয়] যান্ন*ন|। তাহ! ফলেই অন্বেষণ করিতে 
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হয়। আব গাছ মবলেহন কবিলে আব খাওয়া হয় ন!, কিন্ত আব গাছ 

এবং আবের পত্বা হিনাবে কেহ বিভিন্ন নহে। যেমন লৌহ, অস্ত্রে যে ভাবে 
রহিয়াছে, হিবাঁকসে সে ভাবে থাকে না, এস্থানে সম্পূর্ণ প্রভেদ দেখা! যাইতেছে 

কিন্ত তাই বলিয়! কি অস্ত্রে এবং হিবাঁকসের লৌহ অস্থিতীয় নহে? অস্ত্রে, 
লৌহ ত্ব-ভাবে এবং হিবাকসে যৌগিকাবস্থ'য় রছিয়াছে। স্বভাব এবং 

যৌগিকভাঁব স্কুলে এক নহে, এই নিমিত্ত প্রভেদ দেখ! যাঁয়। অতএব বিচাব 

কালিন এই নিয়মটী সর্ব! স্মবণ বাখিলে কম্সিন কালে কোন গোলযোগ 

উপস্থিত হইতে পাবে না। অতএব প্রত্যেক পদার্থেই “সৎ” এর অস্তিত্ব 
হ্বীকাব কর! যায়। 

অনেক স্কুলদর্শী পঙ্ডিতেবা, ধাহাদেব সণ্খ্যা, সংখ্যাবাচক শে নির্ণষ 

কর! যায় না, বলেন যে, যদ্যপি সকল বস্ততে সৎ ব। ব্রহ্ম থাকেন, তাহ! 

হইলে অন্যায়, 'অসত্যেব ন্যায় কার্য হয় কেন? সৎ যিনি, তিনি কখন 
অসৎ নঙেন। তিনি মঙ্গলহ্ববপ, জ্ঞানম্ববপ, তীহাব দ্বাবা অমঙ্গল অথবা 

অজ্ঞানজনক কার্ধয কখম সম্ভাবন! হয় না। এ প্রস্তাবটী নিতান্ত বালকবৎ 
অজ্ঞানের উচ্ছাসমা্র। কাবণ যাহাবা জড-শীস্ব অধ্যয়ন কবিয়াছেন, 
তাহারাই প্রত্যক্ষ কবিয়াছেন যে, এক পদ্ার্থেব ভিন্ন ভিন্ন কার্য কিবপে 
উৎপাঁে্স হয়! থাকে । এক ব্যক্তি আজ বালক, কাল যুবা, পরশ্ব প্রোড়, 
পরেশ, তাহা! কিকপে হয়? এই অবস্থীস্তব একজনেবই শ্বীকাব করিতে 
হইবে কিন্ত অবস্থা! পরম্পব! বিচাঁব কবিয়! দেখিলে কখনই মিলিবে না। 
বালকের অবস্থা বৃদ্ধেব সহিত কি প্রকাবে সীমপ্রন্ত কবা যাইবে? অথবা, নাই- 
ট্োজেন নামক বঢ় পদার্ঘটা, যখন অঙ্গাব এবং হাইড্রোজেন ঘটিত পদার্থ 

নিকবের সহিত যোগ সাধন করে, তথন তাহাব। বলকাবক পদার্থ বলিষা, 

অবিহিত হইযা থাকে । থা ছুপ্ধ, মাংস, ডাল ইত্যাদি। কিন্ত এই নাইট্যোজেন 

হাইড্রোজেন এবং অঙ্গাব ঘটিত বব একটী যৌগিক আছে যাঁহাকে হাই- 
ডসিষানিক আাসিড বলে; তাহার গ্তায় বিষাক্ত পদীর্থ জগতে আর আছে 

কি না বল যায় না। অতএব পদার্থেব দোষ গুণ 'অবস্থাব গ্রতি নির্ভর 

কবিতেছে, তাছ। জড শাস্ত্র অধায়ন না করিলে কোন মতে বুঝ! বার না। 

প্রাণি জগৎ এক প্রকাঁব পদার্থ দ্বাৰা গঠিত। কি যৌগিকাবস্থায়, কি 

যৌগিকদিগেব কার্ধ্য সম্বন্ধে, কি বন এবং তদতীত্তাবস্থাঁয় ক্কুত্রাপি তাঁগার্দের 
গ্রতেদ পরিদৃশ্তমান হয ন1। কিন্তু ভুযোব স্কুপে। এক বলিয়া! কি পবিণণিত 
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ফরা ধাইতে পারে? কখনই নঙ্ছে। কারণ মন্ষা এবং গো ও অশ্বের, 

নানাবিধ বিধয়ে মিল আছে; সেই নিমিত মনুষ্য এবং গো, অশ্ব, এক প্রকার 

বলা যায় না। যদিও স্কুলের স্থুলে, উহ্বাদের পরস্পর পার্থক্য পুর্ণ পরিমাণে 
দৃষ্ট হুইয়। থাকে ? কিন্তু হস, কারণ এবং মহাকারণাদিতে সকলেই এক এবং 
অদ্বিতীয় । এই নিমিত্ত এক অদ্বিতীয় সৎ জগতের যাবতীয় পদার্থ এবং 

পদার্থের মূলে অবিচলিত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। রামকষ্খদেব তন্নি- 

মিভই কহিতেন, 

“সাপ হয়ে খাই আমি রোবা! হয়ে ঝাড়ি। 

হাকিম হয়ে হুকুম দিই পেয়াদ। হ'য়ে মারি ॥” 
ব্রহ্ম নিন্দপণের ছুই প্রকার লক্ষণ আছে। উহাকে স্বরূপ এবং তঁটস্থ 

লক্ষণ বহে । যেমন জলের মধ্যে সুধ্য বা চন্দ্রের প্রতিবিত্ব দর্শন করিয়া 

প্রকৃত হুর্ম্য এবং চক্র নিরূপিত হইয়া থাকে। ছায়। হূর্ধ্য, চন্দ্র এক মতে 

প্রকৃত নহে, তাহ প্রকৃত বস্তর ছায়। মাত্র । কারণ তন্র1 আলোক এবং 

উত্তাপ নির্গত হইতে পারে ন।) কিন্ত প্রকৃত কৃর্ধ্য চক্র হইতে তাহ প্রকাশ 

পাইয়া থাকে । এইরূপে ছায়াকে অসৎ বা মিথ্যা! কহা যায় এবং এইমিথ্যা- 
ভাব যদ্কর্তৃক পরিদৃশ্তমীন হইয়া! থাকে, তাহাঁকে সৎ কহে, অর্থাৎ 'সৎ্এর 

সব্বা হেতু অসৎ বা মিথ্যাকে “সংএর স্তায় দেখায়, যেমন মরীচিক।। উত্তপ্ত 
বালুকা পূর্ণ দীর্ঘ প্রান্তরে, মধ্যাহ্ুকালে দূর হইতে বারি ভ্রম জন্মাইয়া থাকে ) 

কিন্তু উহার নিকটে গমন করিত, মরীচিকা বিদুরীতৃত হুইয়া যাঁয়। এই 

বারি ভ্রম, বারি আছে বলিয়াই জন্মিতে পারে। বারি ন! থাকিলে এপগ্রকার 
ভ্রম হইতে পারিত না। এই স্থানে মরীচিকা অসৎ বা মিথ্যা এবং 

বারি সৎ বা সত্য,। 

স্থুলের স্থল হইতে মহাঁকারণের সুক্ষ" পর্য্যস্ত আমরা এই জড় সংসার 

নানাবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া! দেখাইয়াছি বটে, কিন্ত তদ্বার! কি তাৎপর্য্য 
বহির্গত হইয়াছে? আমরা কোন পদার্থকে প্রকৃত পক্ষে কোন বিশেষ 

শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিতে পারি নাই। যখন যাহাকে যেমন দেখাইয়াছে 
তখনই তঙ্জপ বর্ণনা কর! হইয়াছে । প্ররুত পক্ষে যে তাহ! কি, তদ্দিষয় 

নিরূপথ করিতেই মহাকারণ পর্যন্ত আসিয়া! উপস্থিত হওয়। গিয়াছে ও 

সে স্থানে আলিয়! বিচার স্থগিত হইগ্লাছে, এই জন্য তাহাকেই সত্য বলিয়া 
কথিত হইতে পারে। 
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“সং” এর ধ্বংশ নাই, কিন্ত জগতের পদ!র্থদিগের এক পক্ষী ধ্বংশ আছে। 
বখ। মগুষ্যার্দি জন্মায় এবং যরিয়্া যার । এস্বানে খৌগিকাবস্থার ধ্বংশ 

আছে কিন্ত কায পদার্থদিগের তাহা নাই । অর্থ।ৎ পাঞ্চছোতিক সংযোগ 

সন্তৃত কার্ধাটাব বিনাশ ভক্ কিন্ত ভূতেব নাশ হইচে পারে না। এই দৃষ্টান্তে 
*' ভূতেরা সত্য এবং তং যৌগিকেব। মিথ্য। বলিয়া গ্রতিপাদন কর হইতেছে । 

যদ্ধ(রা মিথা। বসব সঙ্কাবত প্রতীতি জন্মতেছে তাহাকে সৎ কহে। কিন্তু গ্রড় 

শান্তর বাব! আমরা অবগত হইয়াছি যে, বড গদাথও 'শৃপ্তির সহিত তুলনা 

তসৎ বলিক। প্রতিগন্ হইয়া গিয়াছে । শক্ত জানে এনং জ্ঞান “সংএ পর্যবসিত 

হইয়াছে । এই শিমিন্ত স্তর গুল হইতে, মহাকাবণের গক্মাবধি মিগ্যা ব। 
মায়া এবং মহাকাবণের কারণ ও মহাকারণের মহাকারণ “অর্থাৎ চিৎ । 
এবং “সৎ”এব শ্ববপ জ্ঞানকেই স্ববপ লক্ষণ কহে। অর্থাৎ বিনি সত্য এবং 

কান শ্ববপ, ঘিন উপাধি বিবর্জহ শুপ্ামস। তিনিই ত্রহ্ম। উপাধি বিবর্জিত 

বলিবার হেতু এই যে, তাহার ন্বব্ধপ লক্ষণে অর্থাৎ মইক!বণের কারণ এবং 

মহাকারণের মহাকারণে, কোন উপাধি বা গুণবাচক আধ্যাবিশেষ প্রদান 

করা যায না, এজগ্ত তিনিই ব্রদ্ধ। সতবা। সত্য, নিতা, ইহাতে কি উপাধি 
প্রশুর্ধ্য হইতে পারে ? সতা এবং নিত্য, অসত্য এবং অনিত্য বোধক শবের 

বিপবীত ভাব মাত্র । মিথ্যায় গুণের লক্ষণ আছে। তেমন বরফ, শীতল গণ 

যুক কিন্ত জলে তাহ থাকে না, বাস্পেব ত কথাই নাই। এস্থানে বরফের এক 

গুণ এবং জলের আর এক গুণ অবগত হওয়। যাইতেছে। “ন২এর কি গুণ? 

তাহ! আমরী বর্ণনা! কবিতে অক্ষম, আমব। জানি ন1। পূর্বেই বলা হুই- 
মাছে যে, যাহ! মিথ্যা নহে তাহাই সৎ্। কতক গুলি গুণের দ্বারা মিথ্য। 

প্রতিপন্ন হুইয়। থাকে । মিথ্যা যাহ। নহে তাহাই স্। এই লিমিত ব্রহ্ধ 
গুগ বিরহিত ও উপাধি বিখর্জঞত। 

সখ বাব্রক্ষ, তিনি মহাকারণ্র কারণ-স্বরপ, গুণের কাধ্য মহাকারণের 
স্থলে প্রভারমান হয় । এই নিষিত্ত তিনি গুণ যুক্ত নছেন। 

"সৎপএ গুণ প্রক্োগ হইতে পাবে না, তাহার কারণ এই যে, জানের 
দ্বারা সত্যাভাস হয় মাত্র, কিন্ত উপলদ্ধি হইতে পারে না। যাহ! উপলব্ধির বিষস়্ 

নহে, তাহা গুণ যুক্ত হইবে কিন্পে? আনেও গুণ নাই, ব্যোসেও গুণ নাই 

। কিন্ত শক্তির উৎপত্তির কারণ ব্যোম, এই নিমিত্ত তাহাও গুণ ধুক্ত বল! হয়। 
আম'দেব শাস্সে ব্যোমের ধরা, শব বলিব! অভিহিত হইম্থাছে। শব অর্থে 
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জান, এ স্থলে গুণ বোধক জান, এই জন্ত ভাহাকে সং বল! যাঁয় না; বিস্ক 
“চিৎ”এর দ্বারা যে সত্য বোধ হয়, তাহ! গুণ বিরহিত, এই নিমিত্ব তিনি গুণা- 

ভীত। সৎকে এই লক্ষণ দ্বাবা যখন লক্ষিত কর হয়, তখন উহাকে ম্বক্প 

লক্ষণ কছে। অর্থাৎ গত বিশ্লি্ঠ কবিয। গুণাঞ্সারে সুলের স্থল হইন্ডে 
মহাকারণের কাবণ জ্ঞান লাভ কাবযা।যে সতা বোধ লাভ করা যায়, তাহাকে 

স্বরূপ লক্ষণের ফল কছে,। 

সৎ ইইে পর্যযারক্রমে অবরোহণ কবিলে মহাকারণেব স্থলে গুণেব জান 
লঞ্চাবিত হইয়। থাকে । এই জ্ঞান বিবিধ বিচিত্র রূপে ক্রমেই প্রভী় 

খান হয়, তাহা জড়-শাস্তরে বলা হইয়াছে । যথা, শক্তি, রূড় পদার্থ এবং তাছা- 
দেব যৌগিক । এই শেষোক্ত অবস্থা গুথের মেকি পর্য্যস্ত কাধ্য হয়, তাহ! 

পঞ্চেন্ডিয় দ্বার! প্রতিনিয়ত উপলদ্ধি কব! যাইতেছে। 

গুণই পদার্থ নির্দেগ কবিষা দেয়। গুণ ন! থাকিলে পদার্থ থাকে শা, 
সেই প্রকাৰ যতক্ষণ জগৎ আছে, ততক্ষণ বঙ্গ আন্ধেন। এই লক্ষণকে 

তটগ্থ কছে। তটস্থু লক্ষণ ছাবা ব্রদ্মে গুণ শ্বীকার করিতে হয়। কারণ 
কথিত হুইল যে, পদার্থ থাকিলেই গুণের বিকাশ হইবেই হইবে; কিন্ত তাহা 

না থাকিলে গুণও থাকিবে না। জগৎ আছে স্ৃতরাং তিনিও আছেন, যখন 
জগৎ নাই তথন তিনিও নাই। এই লক্ষণে ব্রন্ধকে সগুণপব্রক্গ কহ] যাগ। 

ত্বন্ধপ এবং তটস্থ লক্ষণ কিন্ব। অগ্গুলোম এবং বিপোম অথবা বিশ্লেষণ 

এবং সংঙ্লেষণ প্রক্িদার ছই প্রকার বিচাবে, ঢই প্রকান মীমাংসা! হইয়া থাকে। 

শলেব স্পা হইতে,মহাকারণের মহাকাবণ,এক প্রক|ব জ্ঞান) মহাকারণ হইতে 

স্থুলের স্কুল পর্ব্যন্ত, আর এক প্রকার জ্ঞান। এতদ্বান্ীত ভহীক্স প্রকার জ্ঞান 
আছে, যাহ স্ববপ এবং তটন্থ লক্ষণের যৌগিক বিশেষ । হথ] বৃক্ষ হইতে 
প্রকাণ্ড, শাখা, গ্রশাখ) পত্র, ফুগ, ফুল, শীস, বদ এব* বীজের শাস। ঈহাকে 
বিশ্লেষণ ব! স্বব্বপ-লক্ষণ বাঁচক প্রক্রিয়! কহে'। কারণ বীজের শাস হইতে 

বৃক্ষের উৎপত্তি হইবার কথা । পরে সংগ্লেষণ বা তটস্থ লক্ষণ ঘার। অবগন্ত 
₹ওর়াশ্বায় ঘে, বীর্প হইতে শান, ফল, ফুল, পর, পাখা, প্রণাথা, কাও, মুল 
ইত্যাদি। আই স্থানে বৃক্ষের এক সব্বা, সর্ধত্রে পরিদশ্ীমান হইচ্েছে। উহ, 

কেবল জ্ঞানের কথ! নছে। বাত হহৃতে বৃক্ষ হয়, তাঞ্কার ভুল নাট; 

কিন্ত বৃক্ষের শাখা প্রশ্বাখ। হইতে ও স্বতন্ত্র বৃক্ষ জন্সিতে পারে। যখন নীঙ্গ 

ব্যাভীত শাখা গ্রশাখাক্স বৃক্ষের উৎপভ্ি' হইতেছে, তখন তন্মধ্যে বৃক্ষের এক 
৫ 
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প্রকার সব অস্বীকার কর] যার না। যেমন মনুষ্য হইতে শনুষা হইতেছে, 

কিন্তু মর! মানুষ কখন দীবিত সন্তান উৎপাদন কগিতে পারে না। চৈতন্ত 

বন্ত াহাতে আছে, তাহ হইতে সচেতন পদার্থের উৎপত্তি হইবার কথ!। 

এই জন্য ব্রঙ্গকে সখ কহ! যায়। 

কোন কোন মতে এই মগুগ ব্রন্ধকে, ব্রদ্ষপদে উল্লেখ না করিয়া, শীশ্বর 
বলিগ্লা অচিছিত করা হয়। ঈশ্বর বলিলে “চিৎ*এর বার্য্য বুধাইর়। থাকে। 
চিৎ সৎথকে অবলঘন করিয়। আছেন । হ্বতণাং চিৎ, সৎ নহেন । এ কথ। এক 

পঙ্গীয় স্বরূপ-লক্ষণের কথা | “সৎ” আদ কারণ, তাহ] হইতে যাহা হইয়াছে, 

হইতেছে, বা হইবে, তাহা ভদকর্তৃক প্রশ্থত হইতেছে বশিতেই হইবে ।কেবল 
বিচারের বিভাগ কার্য ক্ষেত্রে ঈাড়াইতে পারে না। চিৎ” জড় নহে, তাহা 

চৈতন্ত বস্ত। কেনন! চৈতন্য পদার্থ বলির। যাহা কথিত হয়, তাহা তাহার 

দ্বার! সম্পাদিত হুইয়া থাকে । 

মহাকারণের স্থল ও শুক পর্যাস্ব আমর! যেরূপ পরীক্ষা এবং বিচার 

করিষ। দেখিয়াছ, তাহ দ্বার চৈতন্ভোৎ্পাদনকরা শক্তি, কোন স্থানেই 
লক্ষিত হয় নাই। চৈতন্ত পদার্থ, হয় "চিৎ”এর কিন্ত] “নৎ”এর প্রতি। নির্ভর 

করিতে হইবে। 
জড় শক্তি অথবা জড় পদার্থদিগেব যৌগিক সমূহের চৈতন্য গ্রদায়িনী 

গক্কি নাই। যে পদার্থ, অর্থাৎ বীর্ধ্য বারা সন্তান উৎপত্তি হয়, তাহ! স্ধীৰ 

চৈতগ্ত সংযুক্ধ পদাথ বিশেষ । উহাদের স্পর্মাটাজুষা (81)91477768209) 

কছে। যে ব্যক্তির বীর্যে, এই সব্দীব পদার্থ গুলির বিকৃতাবস্বা শে, অথব! 

যে যোনিতে কোন রোগ প্রযুক্ত, তীত্র ধর্মসংযুক্ত কোন প্রকার পদার্থ নির্গত 

হয়, তথায় এই স্ীব কাটের! মরয়া ঘায়। সেই গর্ডে স্থতরাং কখন 

সন্তান জন্মিতভে পারে না। অতএব জড়ের দ্বার। চৈতন্ত পদার্থ জান্মতে 

পায়ে না। জগতে যখন চৈতন্ত পদার্থ রহিয়াছে, তখন মহাকারণের কারণ 

কিম্বা মহাকারণের মহাকারণকে, কি জ্ন্ত এ স্থাণেও বিদান বলিয়া জান 

কর যাইবে না? 

যদ্যণি এই কথায় তর্ক উত্থাপন করা যার যে, অনুষ্যাদি জড়-চেতন 

পদ্দার্থেরা, এই বিশেষ প্রকার যৌগিকাবস্থার কার্ধা শ্বরপ। আমন! জড় 
জগতে দেখিতে পাই যে, ইহারা আপন বর্ধিত হইতে পায়ে, নানাবিধ বূপ।- 

স্তর হইতে পাবে কিন্তু মনুষ্য বা অন্ত জীবের ভার। বন্দ লাভ করিতে পারে 
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নাঁ। পাঁছাড পর্বত তাহার ঢৃষ্টাস্ত । পাছাড় প্রথমে কিঞিৎ উচ্চ হুর, 
পর়ে, কাল সহকারে, অত্যুচ্চ পর্ধস্াকার ধারণ কনিকা! থাকে। লবখও 
বিছিরি, দান। বধিয়। স্থুগাকার লাভ করিতে পারে, কিন্তু তথায় চৈতঙ্ত 

পদার্থ জন্মে না। জড় পদার্থে শক্তি সঞ্চালন করিলে, উহার] স্পন্দিত হইতে 

পারে বটে কিন্ত প্রকৃত সজীব জীবের স্কার হয় না। কলের মানুষ হইতে, 

পারে, কলের দন্ত হইতে পারে,ভাহার! কার্য বিশেষ সমাধা করতেও পারে। 

ফনোগ্রফে (ইঙ্গিতে) কথাও কয় ইউরোপে নাকি কলের সাহেব ও বিবি 

প্রস্তুত হইব! থাকে, তাহারা আলিঙ্গন ও গ্রতালিঙ্গন করিতেও পাবে কিস্ক 

খায় না, আনে কথ! কছে না, সন্ত।ন উৎপাদন করে না। জড় শক্ষিতে যাহা 

ছুইবাধ তাছাই হয়, টচতন্য শক্তির কথ। শ্বতন্ত্র। অতএব মন্ুষ্যাদিতে ঠৈতন্ত 

বন্য শ্বীক্ষান কবিতে হয়। 

যে বস্তব যে ধন্মাবলম্বী, তাছার কার্ধয৪ তজপ। যাভায় যে স্থান সে তথায় 

যাইতেই চাহে । যৌগিক পদার্থ বিষ্ক৩ করিলে, কঢ়াবস্থায় চলিয়া! ঘায়। 
আমর। বিদেশে যাইলে হ্বদেশে যাইবার অন্ত ইচ্ছ! করি, বাটা হইতে বাহিয়ে 

গমন কবিলে, পুনরায় বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছ! হয়। আমাদের 
দেহে চৈতন্ত পদার্থ আছেন বলিয়া, অথ, সং-ন্বরপ,চৈতন্যতে গমনেধ ইচ্ছ| 

হয়। সেই জন্য সংসাররূপ বিদেশে কিছু দিন থাকিয়া, আপন নিভ্যধামে 
যাইবার জন্য সময় উপস্থিত হইয়। থাকে । সেসময় উপস্থিত হইলে আর 

কাছারও নিজ্তার নাই। তখন তাহার ঘর বাড়ী ভাল ল'শে না, আপনার 

প্হে ভাল লাগে ন$ পবমাত্ব। ব৷ পসং*্এতে চলিয়। যাইবার জন্য একাগ্রত। 

আলিয়া! অধিকার করে। চৈতন্ত ন। থাকিলে চৈতন্তের কথা শ্মরণ হুইন্তু 
না। 

'আমরা*্যখন নিদ্র! যাই, তখন আমাদের কোন জান থাকে ন' কিন্ত 
জাগ্রতাবস্থায় জ্ঞানের কাধ্য হয় বলা কৃধিত হইয়াছে। চৈতন্ত বিহীন 

অর্থাৎ মরিয়। হালে আর তাহাতে জ্ঞানের কিন্বা অগ্ত কোন কার্ধযই হইতে 
পারে না। মর! মনুষ্য জড় শক্তি সঞ্চালিত করিলে, "তাহার কার্শয দেখা 

যায় কিন্ত মনুষ্য আর জীবিত হইতে পারে না। অতএব মনুষ্য দি, জড় 

এবং চেতনের যৌগিক বিশেষ । মহ্ষাদেছ আড় পদার্থ দ্বার] গঠিত তই* 
স্াছে এবং চৈতন্ত ব। আত্মা॥ ছাঙ্গাতে অধিনায়ক রূপে বিরাজ করিতে- 

ছেন। 
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মন্যা দেহে যে চৈতন্ত আছেন, তাহাকে সাধারণ কথায় আত্মা এবং 

মহাকারণের মহ।কারণকে পরমায্মা কহে। 

আম্মার কয়েকটা নাম আছে। ঘথ। জীবাম্া, লিঙ্গ শরীর এবং হিরণ্যগর্ত। 

আঞ্াার স্থান মস্তিফ। কারণ, দেহের অন্তান্ত স্থানের কার্ধা, বিচার 

করিলে আশ্ম(র কোন লক্ষণ প্রাপ্ূু হওয়া যায় না । যেমন সংকে, চিৎ্বা 

জ্ঞান দ্বার উপলদ্ধি কর! বার অর্থাৎ“গৎ"এর পরিচায়ক চিৎ, ক্কেষনি আত্মার 

শরিচায়ক জ্ঞান। ফলে “সৎ ও “চিৎ” এতে যাহা, আঁয্মা এবং জ্ঞানেও 
তাহ।। অপপ্।। জীব দেছে প্রবেশ করিয়!, গুণ খৃক্ত হইয়] থাকেন.এই নিমিজ্, 

শুদ্ব-জ্ঞানের সভিত, কতকগুলি গুণ-?প আবরণ পতিত হইয়।, মিশ্রিত জনের 

ঝার্ধয সংঘটিত হইয়। থাকে । 

মস্তিষ্ক ব্যতীত অন্য স্থানে আম্মাব নিবাদ নহে, তাত] জ্ঞ।নের কার্ধা দ্বার? 

প্রতিপন্ন হইতেছে । মন্তযোর হস্ত পদ কিঘ। উদর অথব| বক্ষের যন্ত্র বশেষেব 

গীড়া বশতঃ বিক্কৃত ধর্ম যুক্ত হইলেও, জ্ঞানেব তারতম্য হষ্টতে পারে নাঃ 
কিন্তু মন্তিক্ষের ব্যাধি হইলে, জ্ঞানের বিলুপ্ত হওয়া সম্ভব, ফলে তাহ ঘটিয়াও 
থাকে, এই জন্য আত্মার স্থান মস্তি । 

মহ্যিষ্ষের কোন বিশেষ প্রকার স্থানকে যে আত্ম। বলে, তাহ মামাদের 

খল পুষ্টির অন্তর্গত নহে । খোগাদির প্রক্রিষা বিশেষ দ্বাবা, তাহা গোচর 

হইয়। থাকে । 

খিচারেল স্থবিধা এবং কার্য্য বিভাগ হেড, 'মাগ্াকে তিন ব| চারিটী অব- 

কথায় পরিণত কর! হইয়াছে । যথা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এসং কোন কোন মতে 

চিও শবটাওকখিত হয়। এই উপাধি গণ প্রকৃত পক্ষ আত্মার নহে, তাহ! 
চিৎবা জানের কহ! কর্তবা। 

আত্ম। জীবদেছে সান্ষী-স্বক্ূপ অনাস্থতি করেন, অর্থাৎ তিজি থাকিলেই 
জান থাকিবেই, স্থৃতরাং কার্য কালে জান কর্তৃকই, সকল বিষয়. সম্পর্ 
হইয়। থাকে। 

পৃবে কথিত হইল যে, কাধ ক্ষেত্রে জ্ঞানের কয়েকটা অবস্থা আছে; যাহ! 
অবস্থা! এবং কার্য বিশেষে, বিশেষ প্রকার উপাধি লাভ করিয়া থাকে । অহং 

এই জান, সর্বাগ্রে কাধ্য ক্ষেত্রে প্রকশ না পাইলে, মনের কার্য আরম 
বইতে পাঁরে না। মনের কার্ধা আন্ত হইবামাক,) ষে বিউ।র ঘারা কোন 

মীমাংন! কর। হয়, তাহ'কে বুদ্ধি হে! আমাদের শান্্রমতে চিত্ত শব্টীও 
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'পলায়োগ হইয়া থাকে । তাহারা বলেন যে, অন্ুসন্ধানাত্থিক। বৃদ্ধিকে চিত 
কছা বায়। অর্থাৎ কার্ধা কালীন, এই বৃত্তিটা ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া! থাকে। 

প্রথম ভাগটাকে চিত্ত নর্ধাৎ কিরূপে সেই কার্ধ্য বিশেষ সমাধা হইতে পাষে, 

তাকার উপায় অনুসন্ধান বা নিরূপণ কর। এবং দ্বিতীয় বুদ্ধি, সেই কা্য্যটা 

সম্পর় করিবার উপায় স্থিব কব1; এই নিমিত্ত ইহাকে নিশ্চয়াত্মিক। বৃত্ত 

বলিয়া! কথিত হয়। ফলে উহার মনেবই: কার্ধয বিশেষের অবস্থ। মাত্র। 

আমর ইতিপূর্বে উল্লেখ কারসাছি যে, সৎ এবং চিৎই সচেতন সুতরাং 

টচতন্থযুক্ত যাহ! কিছু দেখা যায়, তাহাতে সচ্চিং ভাবই উপস্থিত হইবে। 

জড়েব চেতন ভাব নাই,তাহ] প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব কেবল মছুষা দেহে 

কেন, সচেৰন পদার্থ অর্থ1ৎ জড় চেতন বলিয়। যাহাদের বর্ণনা! কর! হইবে, 

তাহার ঞগকলেই “নচ্চিৎ”এর রূপান্তর মাত্র। একথা কার্ধ্য কাবণ হরে শীকার 

করিতে সকলেই বাধা, তাহ! উপযুপবি দ্ুষ্টাস্ত ধারা! কথিত হটমাছে। 

অতএব আত্ম! বলিয় ধাহাকে নির্দিষ্ট কর! হইতেছে, তিনিই সচ্চিৎ। 

যদিও স্ুলের স্ুল হইতে বিচার দ্বার1, জড় পদারধদিগকে স্বতন্ত্র পদার্থ 

এবং মায় বলিয়া*বর্ণনা কর হয়, কিন্তু সংশ্লেষণ পদ্ধতি. দ্বার বিচারে, 

তাভাঁদেরও “সচ্চিৎ”এর অন্তর্গত বলিতে সকলেই বাধা হইয়া থাকেন । 

যাহারা তাহ! অন্বীক্ক।র কবেন, তাহ। তাহাঁদেন্র এক পক্ষীয় বিচার সম্ভৃত 

মীমাংসা বলিয1,লামরা গ্রাতিপন্ন করিয়! থাকি । স্বলের স্কুগ হইতে মঙহাকারণের 

মহাকারণ পর্যস্ত এক পক্ষ বল! চহর়াছে, এবং তথা হইতে কুলের স্কুল পর্যান্ত 

দ্বিন্ঠীয় পক্ষ । এই উভয় পক্ষের সামঞ্রন্ত হইলে তবে আমর। যাহ] বণি- 

তেছি, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মিবে | রামকুষ্জদের বাৰ 
বার কহিয়াছেন, ক্লোন বিষন্ন বিচার করিতে হইলে অনুলোম এবং বিলোধ 

সুত্র ধরিয়া* যাইতে হয় । যেমন থোল্ড, প্রথমে খোসা ছাঁড়াইয়া মাঝ 

পাওয়। যায়, পবে মাঝ হইতে খোসা, তখনু খে।সারই মাঝ এবং মাঝেরই 

খোঁন।, এই ভাব জন্মিষ। থাকে । 

অড় পদার্ধ মধ্যেও চৈতন্য বস্ত নিহিত আছে, তাহা অন্ুনঙ্ধান করিয়া 

দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে । 'আমর! ভূমিষ্ঠ হইলে আহার করিয়| 
থাকি, বায়ুসেবন এবং আন্তাপ্ত ম্বাস্থা জনক উপায় অবলদ্থন পূর্বক দিন, 

দিন বর্ধিত ও বলবান হুইয়। থাকি । কিন্তু যধ্যপি তৃনষ্ঠ কাল হইতে আম।- 
দের 'আহারাদি বন্ধ করিয়া, কোন আবদ্ধ স্থানে সংরক্ষিত কর হয়, তাহ! 



৩৮ তত্ব-প্রকাশিক!। 

হইলে কি প্রকার পরিগাঁম হইবে, সে কথ। বর্ণনা! করা অপেক্ষা অনুমান 

করিয়। লওয়! যাইতে পারে । যখন কেহ ব্যাধিগ্রন্ত হয়, তখন তাছার 
দোঁছক সমুদয় অক্ষ গ্রত্যঙ্গ হুর্দল হইয়! পড়ে, এমন কি অবস্থা ক্রমে 

চলচ্ছক্তি কিন্বা বাকৃশক্তিও স্থগিত হইয়] বাঁর়। পরে আহার এবং বাষু 
সেবনাদি খ্বারা, সেই ব্যক্তি পুনরায় পূর্ববস্থা লাভ করিতে ও পারে। আহার 

করিলে বল হয়, ইহার অর্থ কি? বল হইলে মন স্থুশ্থ থাকে, মন জুস 

থাকিলে সকল প্রকাব কার্ধ্যই সম্পন্ন হইবার স্ভাবনা। এ স্থানে স্পষ্ট 

প্রতীয়মান হইতেছে যে, জড় পদার্থ হইতে বলের উদ্ভাবন হয়, তখম সেই 

বল কি জড় পদার্থ? কিছ্ব। চৈতন্য পদার্থ? যদ,পি জড় বলা হয় অর্থাৎ সেই 
জ।ড়ুরই ধর্ম, তাঁহ। হইলে সেই জড়, মান এক সময়ে সেইন্ধপ কার্ধয কবিনে। 
অগমর্থ কেন? যেমন নাইটোজেন সম্বন্ধে হৃদ্ধ ও মাংসাদি এন্সং হাই 

ড্রোমিয়ানিক আযাপিড উল্লিখিত হইয়াছে । তাহা হইলেই কথ। হইতেছে 
যে, সকলই অবস্থার ফ। আমবাও তাহাই বলিতেছি যে, জড়, অবস্থা মতে 

নিক্ষিয় এবং অবস্থ। মতে পূর্ণ কার্যকারিতা শক্তি লাভ করিয়া থাকে) 

. অর্থাৎ তাাঁবা কখন অচেতন আবার কখন চেতন। 

বৈজ্ঞানিক মীমাংসা মতে, বল, স্র্যয হইতে, পৃথিবী মণগ্ডলে আঁপিয়। 
থাকে । যখন সুর্য্যবশ্মি উদ্ভিদ মগ্ডলীতে পতিত হয়, উত্ভিদদিগের পত্র 

মধাস্থিত সবুজবর্ণ বিশিষ্ট যে পদার্থ আছে,যাহাকে ক্লোরফিল (010700)701) 

কহে, এই ক্লোরফিল, হুর্ধা রশ্মি দ্বারা বিষম সিত হইয়।, আপন গঠনের 

'অভান্তবে বল স্চত করিয়া রাখে । লেই বল ক্রমে, 'ফল, ফুল ও উদ্ভিদের 
ভিন্ন ভিন্ন স্কানে সঞ্চিত কবিয। রাখে । আঁমর। ষখন তাত। ভক্ষণ করি, 

সেই বপ, আমাদের মধ্যে প্রবেশ কবিয়! খাঁকে । বখন ক্বামরা ইচ্ছা! করি, 
সেই বল কার্যে প্রতীয়মান হইন্লা থাকে। বল, বৃক্ষ মগ্ডলীতে নিহিতা- 
বন্থায় পোটেন্স্াল (9০6১০৮৪]) এবং প্রকৃত কার্ধযকালীন আক্চু ্যাল 

(889৪1) নামে অরিঞ্ত হইয়া খাকে। যেমন আম+র শরীরে এক 
মণ বল আছে, কিন্তু যতক্ষণ তাহার কার্য হয় নাই ততক্ষণ তাঙ্বাকে' 

পোটেন্শ্তাল এবং জ্রব্য উত্তোলন করিব! মাত্র, সেই শক্তি ব। বল, প্রকাশ 

হইয়া] পড়ে। ইহাকে এক্চুয়্যাল কছে। 
কথিত হইল, বপ, র্যা হইতে আইসে, কিন্ত এস্ানে বলের সীমা হই- 

তেছে না| বল, বাস্তবিক শূর্ধ্য হইতে কি৭থা অন্য কোন স্থান হইতে 
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উৎপন্ন হর, মে কথ! ফে মীযাঁংনা করিতে সক্ষম ?  হৃষ্যে বলিলে, আমর! 
ভাঁহার উত্তাপ লক্ষ করিয়। থাকি। উত্তীপের শ'ক্ত বল, কিম্বা উত্তাপেন্ 
কারণ ব্যোম, বলের কারণ ম্বক্ছপ, অথবা বোমের উৎপদ্থির কারণ 
চিৎ, তথা হইতে বল আনিম্সা থাকে ; ভাহ। সাবশেধ বলা যায় না। বখন 

কোনদিকে কোন কারণ প্রাপ্ত হওয়া নাযায়, তখন হুধারশিই বলের 

কারণ না বলাই কর্তৃব্য। বিশেষতঃ এ পক্ষ সমর্থন করিবার কোন উপায় 
নাই। অথব! জড়ের চৈতন্তগ্রদ বল আছে, শ্বীকার করিতে হইবে । এই 

বলকে চৈতন্তগ্রদ বলিবার হেতু এই যে, আহারাদি ব্যতীত মানুষ 
মরিয়৷ যায় এবং বুদ্ধিগুদ্ধ লোগ পায়। 

অনেকে যোগী খধিদিগের কুস্তক যোগের দৃষ্টাস্ত দেখাইয়। আহার 
অগ্রয়ো্ধন বলিয়| সাব্যস্থ করিতে পারেন। কিন্তু তথায়ও জড় পদা- 
খের অভাব গ্রতিপাপন করা যায় না। কারণ কুস্তক অর্থেই বায়ুধারণ করণ। 

দ্বিতীয়তঃ, শরীরের মেদমাংসাদি এবং বায়ু স্থিত পদার্থবচার দ্বারা, দেহের 

সমত1 রক্ষা হুইয়! থাকে । যেমন উত্ভিদ্গণ মাটী ছাড় জন্মিতে পারে 

ন1, কিন্তু তাহাদের এমন অবস্থ। আছে, বথায় প্রস্তরের উপরে কেবল, 
বানুর দ্বারা তাহ] সন্দীব থাকে । অর্কিড (070140) জাতীয় উদ্ভিদ 

তাহার দৃষ্টান্ত । আমর। এতদ্দার! এই প্রতিপন্ন করিতে:ছ যে,একট। মীমাংসা 

কোনমতে একস্থানে আবদ্ধ রাধা যায় না| এই নিগিত্ত ধাহাঁরা আল্গু- 

লোম এবং বিঙোম প্রক্রিয়ার ধিচাপ করেন, তাহারা পকল পদার্থকেই 

"সচ্চিং” এর প্রকাশ বলিতে বাধ্য হইয়া! খাকেন। 

এক্ছণে সাবাস্থ হইবে যে, মনুষ্যকে স্কুলে ড় চেতন বলার কোন 

দোষ হয় না। জড় শবে আমর! ঈশ্বর ছাড় জ্ঞানকে, চেতন বলিলে 

কেবঞ্গ স্টিং জানকে এবং জড়-চেতন বলিলে সর্ধত্রে এক জ্ঞান নির্দেশ 
করিয়া থাকি । | 

মন্ষ্যের! সাঁধারণাবস্থায় জম্মকাল হইতে বাহিরের পদার্থ নিচর দেখিতে 

শিক্ষ। করে কৃতরাং সেই জ্ঞানেই সংস্কায়াবদ্ধ হইতে থাকে। ক্রমে বাহিরের 

বড হইতে আপনার ভিতরে, & ভাব ধাবণ পূর্বক তাহ! হুইতত তাৎ- 
পর্ধ্য বহ্র্গিত করিতে আরম করিয়া থাকে। এই ভাবটা দ্বভাৰ সিদ্ধ ] 
বালক চাদ দেখিল। আলোবপূর্ণ উদ দেখিগা, বালকের আর আনঃ 
ন্দের অবধি রহিল না। তাহার যখলই বাক্য স্কর্তি পাইল, অমনি জিত্র/ন! 
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কবিল“ম। চাদকি? মা বলিল পোনার থালা । ম। কহিল, ছাতের' 

উপর কিনা! বাবাগডাব ধাবে অথবা পু্রর্নীর কিনারায় যাইও ন1। বালক 

কহিল, কেন যাইব ন? ম! অমনি বলিয়। দিল, ভুছু আঁছে। অতএব যে 

ফোন পদার্থ আমরা দেখিতে পাই, তাঙাব ভাব বহির্গত করা, কথিত হইল 
মানব প্রকৃতির ধর্ঘ। এই ধর্মানুলাবে মন্থযোব। চালিত হইয়া তিক্প .ভিনন 

বিজ্ঞ/ন-তব, ধর্মতত্ব প্রভৃতি অনস্ক প্রকার ভাবে গ্রন্থ, পৃথিবীর স্যষ্ি 
কাল হইতে বর্তমান সময় পধাস্ত, চলিয়। আসিতেছে । যে সময়ে, ষে 

জাতি, যে দেশে, ষে মন্দ জন্মযাছে ও জন্সিতেছে বা পবে জন্ষিবে, 

তাঁহাবা সকপেই আপনাপন সমযে, মাপনাব দশন-প্রক্তত মীমাংন! 

সত্য বপিষ। জ্ঞান কবিয়ছেন ও কবিতেছেন এবং করিবেন । কি পদার্থ 

বিজ্ঞান, [ক শরীব-তব্, কি উচ্চিদ তত্ব, কি প্রারশি তত্ব, কি ধশ্ব- 
তত্ব, যে কোন তন্ব লইয়া আমর! পনীক্ষ। কবিয়। দেখি, তাহাততই এই এব 

দেখিতে পাওয়া যাধ। আমাদের ধর্ম শান্তর তাহান বিশেষ প্রমাণ। শাস্ত্রে 

মর্থে প্রবেশ করিলে কোন প্রভেদ পাওয়া যাষ না কিন্ত বাহিরে দেখিলে 

কাহার সহিত মিল নাই ব্লিয়!, স্পষ্ট বুঝিতে পাব! যায়। ইহাব তাৎপর্য্য 
যেক্ঈপে বর্ণনা কব! হইল আমব। তাহাই বুঝিষাছি। 

মন্থুষোর। বাছিবেব ঘটন। পবম্প্া! অবলোকন কবিয়া আপন মনে 

আপনার মতে বিচার পূর্ধ্বক সিদ্ধাস্ত কবিযা লয়। এই নিমিত্ত মনুষ্যদিগের 
মধ্যে ছুই গ্রাকার কার্য শ্বভাবতঃ বছিযাছে। এই দ্বিবিধ কার্ষোগ তাৎপর্য 

বছিগত কবিলে কি প্রাপ্ত হওয যাইবে? শুভ এবং 'অগুভ অথবা মঙ্গল 

এবং অমঙ্গল। 

সকলেই মল বা শুভ কামনা! করে, অণ্ডভ ব! অমঙ্গপ কেহই কাঁমন| 

কবেনা। ফাঁমনা। কব দূকে থাকুক, কাহার ভালই লাগে না।' বে সর্ধদ। 

ব্যাপিগ্রস্ত হইয়। দিন যাপন করিতে চকে? কে অনাহারে থাকিতে চাছে ? 

কে অন্ুথী হইতে চাহে? কেহ নহে। এতাব কি জন্ত, ভাহাব হেতু ক্বভাব 
সিদ্ধ । যদ্যপি পৃথিবী মণ্ডলে যাহ। দেখি ব! শুনি কিন্বা অনুভব কারয় 

থাকি অর্থৎ আমাদের ইন্জিষ গ্রাহথ বা মনেব সাধাবণ বোধক যে কোন 

পদার্থ মাছে, তাহা যদি আমাদের শুভ ব। মঙ্গল স্বরূপ হইত, তাহা হইলে 
'আমবা কখন উহ! পগ্সিত্যাগ কৰিতে অগ্রসর হইতাম না এবং কখন কেহ 

তাহ! কবিত ন।) কিন্তু সে বিষয়ের প্রমাথাভাব | হ'দও আমরা সাধারণ মন 
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'প্রীন্, পদার্থ লইয়| অনেক লময়ে ভূলিম্না থাকি, কিন্তু সেই পদার্থ হইতেই 
আমরা অন্ুখী হই, একথা শরীরী হইয়। কেহ অদ্যাপি অস্বীকার করিতে 

পারে নাই । এই নিষিন্ত, সাধারণ মন গ্রান্থ পদার্থ অশুভজনক বণিক সাব্যস্থ 
করিতে হয়। 

পূর্বে জড়-শান্্ের দ্বারা প্রদর্শিত হইগ্নাছে যে, বখন দে পদার্থ যৌগিক 
ভাব হইতে বিশুক্ত লাত,কবে, সে তৎক্ষণাৎ সন্নিহিত আর একটার সহিত 
মিশ্রিত হইয়া! যায় । আমাদের শাস্ত্রেও উক্ত আছে যে, পাঞ্চভৌতিক দেহ 
বিলয্ প্রাপ্ত হইলে, তাহার! আপনাপন স্থানে পর্যাবসিত হইয়। থাঁকে। 

যেমন খাদ মিশ্রিত সোনা, হাপবে গলাইয়! ফেলিলে সোনা অপর নিকষ 
ধাতুর মিশ্রঠ। হতে পৃথক্ হুইয়। পড়ে। সেইকপ মন্ষা দেহে যে চৈতন্য 
পদার্থ আছে, তাহ! বাহিক ইন্দ্রিয় গ্রাহথ পদার্৫থদিগেব গ্বাধা কোন মতে তৃপ্থি- 
লাভ কবিতে পাবে না। যেহেতু, তাহারা অবস্থ। বিচাগে সম্পূর্ণ বিপবীত 

স্বভাবাপন্ন বস্ক বলিয়। পরিগণিত হইয়া থাকে। 

আমবা সচরাচর দেখিতে পাই যে, ছুল দেহ,সুল পদার্থের অন্থগানী হইয়! 
থাকে? হুক, সুক্মের ) কারণ কারণের এবং মহাকারণ মহাকাঁবণেব পক্ষপাতী" 
হইতে দেখা যায়। যেমন পণ্ডিত, পণ্ডিত চাহে। পূর্ণ, কর্ণ চাছে ) মাতাল, 
মাছাল চাহে )জ্ঞালী, জ্ঞানী চাহে? সম্ভী, সতী চাতে ? বেক্টা। বেশ্ঠা চাছে 
অর্থাৎ যাহাব ধে প্রকাব ত্বভাব, মেই স্বভাবের সহিত সঙ্বদ্ধ টাণিনে 

সে ভাল বাদে। মন যতক্ষণ ইন্দ্রিযপিগেৰ বশবর্তী ভষ্ক্লা পরিচালিত 
ইইয। থকে, ততঙ্গণ তাঁহাকে সর্বাপাই অন্বখী হইতে দেখা দায়। 

ইন্ছ্রিম আপন স্বভাবে কোন বস্ব বাচিয়। শইলে, মন সংস্কাব বশতঃ 

তাহা তখন স্বীকাগ্ধ করিয়া! লম্ন বটে, কিস্ক কিয়ৎকাল পরে, তথায় অশান্তি 

আ[সিক্ন) অধিকার করিয়া থাকে 3 মনের সে কার্ময আর ভাল লাগে না। 
তখন ইন্জিন বার বাব সেই পথে লই! যাইবার জন্ত, আকিঞ্চন করিয়াও 

রৃতকার্্য হইতে পায়ে না । মনের এই আনক্তি হুঙ্গ লক্ষণের দ্বারা 

অন্মাদ করিতে হয় দে, মন সম্বন্ধে যাহ! শুভ তাক্ছা! উপস্থিত হন 

নাই। 

আময়! যখন সংসার চক্রে সুখের কামনায় উপবেশন করি,তথন মন সাঙক- 

রিক দুখ ভোগে অভিভূত হইয়া! পড়ে । কিন্ত সে সুখ কতঙ্ষণেব জন্য ? খরং 
চগল। চকিতের কাল পরিগাণ কম! বাক, কিন্ত স*্সারেব সুখের পবিমাণ 

১ 
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করিতে সকলেই শক্ত । কেহ কি বলিতে পারেন যে, আমি সুধী কিছ! 
উনি সুখী? জগতে সুখ নাই বলিলে বেশি বলা ভইবে না। 

মন যখন শুভ কামনায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পূর্বক বার বার হতাশ 
হইয়! অবিরত কোঁথায় স্থুখ ও শক্তি লাভ কর যার বলিয়, স্থুলের স্থূল 

হইতে ক্রমে উদ্ধী সোপানে উঠিতে থাকে, তখন ক্রমে আশার সঞ্চার হয়। 
পরে, আত্মায় উপনীত হুইবা মাত্র, অবিচ্ছেদে স্থখ ও শাস্তির অধিকার 
মনোরাজ্যে বিস্তারিত হইয়া থাকে । সেই জন্ত আত্মশুভোন্দেশী পথের 
ভিখারীও সম্রাট অপেক্ষ। স্থখী | 

জড়-চেতন সম্বন্ধে আরও দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতে পারে। যেমন 

কোন সুশ্বাহ দ্রব্য মুখরোচক হইতে পারে, কিন্ত ভিতর হইতে রে 

বলিয়া থাকে, তোমার শরীরে উহ! অনিই করিবে । একজন ভদরাময়- 

গ্রন্ত ব্যক্তি মিষ্টাক্স ভক্ষণ করিতেছে ॥ মিষ্টান্ন তাহার মুখে অতি উপ- 
দেয় বলিয়া! জ্ঞান হইতেছে, কিন্ত পাছে গীড়! বৃদ্ধি হয়, এই আতঙ্গে অধিক 
তক্ষণ করিতে পারিতেছে না। আতঙ্গ হুইল কেন? মন কহিয়! দিল যে, 

তাহাতে-তোমার অস্গুখ হইবে। এইদ্ধপ আত্ম সম্বন্ধে যাহার দ্বারা বিচার 
₹ুয়, তাহাকে চৈতন্ত পদার্থ বলিক্ন! নির্ণয় করা যায় । 

মন, এই চৈতন্ত পদার্থের শক্তি বিশেষ। ইহা ছুই ভাবে অবস্থিতি 

করিয়া থাকে৷ যখন বাহ জগতে অবস্থিতি করে, সেই সময়ে ইহাঁকে 

বিষয়াত্মক মন কছে, এই মনের গোচর ঈশ্বর নছেন। কেন না, এই 
মন, তখন ঈশ্বর বিমুখ হইয়! রহিয়াছে । মন যখন*চৈতস্তের প্রতি লক্ষ্য 
করে, তখন তাহাকে বিষয় বিরহিত কহ] যাঁয়, সেই মনে ঈশ্বর জ্ঞান জন্বে । 

আমর! যখন যে কার্ধা করিব বলিয়া মনোনিবেশ ক্রিয়া! থাকি, সেই 

সময়ে সেই কার্ধ্য ব্যতীত, অন্যদিকে মনের গতি স্ধালন কর যায় ন1। 

যদ্যপি কাঁধ্য বিশেষে মন ধাবিত হয়, তাহ! হইলে পূর্বের কার্ধ্যে 
শৈথিলা পড়িয়া যাইবে । আমি যদ্যপি ক” উচ্চারণ করি, তখন আর 
“ঘ” বলিতে পাব না, 'ক* ছাড়িয়। 'খ' বলিত্ধে হইবে। যেমন এক্ত পা 

মাঁটাতে রাখিক্না অপর পা"টা উত্তোলন কর সম্ভব। এক সময়ে পুর্ব 
ও পশ্চিম দিকে যাওয়া যাঁয় ন1। সেই প্রফাঁব মনের কার্ধা এক 
সময়ে ছুই প্রকার হইতে পারে না। অভ এব মন যখন যে অবস্থায় থাকে, 
তখন তাহার কার্যা তই হুইয়। থাঁকে। | 
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মনের কা্ধ্য পরিবর্তনের নিদান-অহক্কাধ। অহংব| আমি, রামককঃ- 

ধেবের উপদেশ মতে দ্বিবিধ | যথা কাঁচা-আমি এবং পাকা-আমি। 

কাচা আি/র কার্য পুনরায় ছয় ভাগে বিভক্ত ? যথ|, কাম, ক্রোধ, লোভ, 

মোহ, মদ, মাঁংসর্ধ্য এবং পাকা আমি, বিবেক ও বৈরাগা নাষে 
ছুইটা ভাব দেখতে পাওয়া যাধ। যতক্ষণ দেহের প্রতি মন আকৃষ্ট থাকে, 

ততক্ষণ কাচা আনিব কার্য কহে এবং দেহ ছাঁড়িগ্। ঠৈতন্তে মনস্থাপন 

কবিলে, যে কার্যয হয়, তাহাকে পাক আঁমি'র কার্ধা বলে। 
যে ব্যক্তিব উল্লিখিত কাচা আমি যত বৃদ্ধি হয়, তাহাকে সই পরি- 

মাঁণে আত্মহারা করিয়া! ফেলে, যেমন জড়শাস্ত্রে ছয়ষষ্টি রূঢ় পদার্থকে পৃথি- 

“বীর যাবভীন্ম যৌগিক্ক এরং মিশ্রিত পদার্থের হেতু বলিয়া নির্দেশ কন! 

হইয়া; এই যৌগিকাদি পদার্থদিগের সীম! মাই । সেই প্রকার কাম, 
ক্রোধ আদি ছদ্লটী কঢ় কাচ1-আমি হইতে অন্গীম 'প্রকীব যৌগিক ভাব 

উৎপন্ন হইয়।থাকে। ফলে এ অবস্থা হইতে পরিমুক্তি লাভ কবির়াব 

আব উপায় থাকে না। কিন্ত মন্ুয্য দেহ কেবল জড়ভাবে গঠিত নহে, সেই 
অন্ত চৈতন্ের সন্ধাহেতু, সর্বদা ভিতর হইতে অমঙ্গল বা পাপ বলিয়! একট! 
প্রতিধ্বনি হইধ৷ গাকে। কীচা আমি'ব যতক্ষণ প্রতাপ থাকে, ততঙ্ষণ 

এই আভান্তরিক কথা মনের গোচর হইতে পারে না। তাহার হেতু 
পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। যে মুহূর্তে কাচ! আমির কার্ধ্য সম্পূর্ণ হই] যায়, 
অমনি ভিতরের শব্ধ প্রতিধ্বনিত হুইয়া উাঠ। এই শব্দে বক্ষঃসথল গু 
হইয়া উঠে, হৃদ্পি্জ কম্পিত এবং শ্বাম বাঘু যেন নিঃশেধিত হইয়া . " 
আসে। ভখন পাকা-আমি বলিয়। দেয় যে, আমি কোণায় রহিয়াছি,, 
কি করিতেছি, ক্লি করিলাম, কি হইবে, ইত্যাকার নুন চিন্তার আোত 
খুলিয়! দেযণ এইরপে পাকা-আমি'র “কাধ্য,বখন আর্ত হয়, তখনই মন 
বছিজগিৎ পরিত্যাগ করিয্া! অন্তর্জগতে বিচরণ করিতে শিক্ষা করে। 
অন্তর্জতে গমন করিলে, ক্রমে উর্ধগামী হই়। আম্মার সাক্ষাৎকার 

লাভ করিয়া! থাকে । ইহাকেই শাস্ত্রে আত্মসাক্ষাৎকার বা স্বস্বরূপ দর্শন 
কঠ। যায় অর্থাৎ এই দেছের ভিতয়ে যে চৈতন্য খ] লায়।, জীবাত্ম। রূপে 

অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হুইর! থাকে। তখনই দেহ 

ঘে জদ্ভ এবং টৈভ্ন্তের যৌগিক বিশেষ, ভাহ1 বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত হওয়া, 
যায়। 
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সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, আমর) মলের কয়েকটা অবন্থ। অনুমান করিয়া 'খাঁকি। 

যথ! জাগ্রৎ, স্বপ্ন, নুযুধ্তি এবং তুরীয়। যে পর্যন্ত দেহ-জ্ঞান অর্থাৎ ছে 
লইয়া বাহ জগতের জান পূর্ণ রূপে থাকে, তখন তাহাকে আগ্রৎ কছছে। 
এ অবস্থায় ইন্জিয়াদির কার্ধয থাকে, কিন্তু মনের সন্কলাদি কখন সম্পূর্ণ 
'করা যায় এবং কখন তাহ] যায় না। ফলে, স্বপ্ন এবং জাগ্রতাবস্থায় মন 

এবং বুদ্ধি জড় পদার্থ লইয়া কার্য করে, স্ুযুপ্রিতে মন হুস্মভারে একাকী 
থাকে। এই নুক্্ম ভাব বিবঞ্জিত হইয়। মনের য়ে আবস্থা লাভ হইয়া থাকে, 
তাহাকে তৃরীয়াবস্থ! কতে। এক্ষণে কথা হইতেছে, স্বপ্ন এবং জাগ্রতের এক 
অবস্থ! বলিবার হেতু কি? 

জাগ্রতাবস্থায় আমাদের মন বুদ্ধি ষে রূপে জড় পদার্থ লইয়। কার্ধ্য * 
করিয়া থাকে, ম্বপ্রানস্থায়ও অবিকল তাহাদের তদ্রপ কার্ধা হইনে দেখ। 
যায়। অনেকে আপত্তি করিতে পারেন বে, জাগ্রতাবস্থায় আনর। আহার 

করিলে, উদর পুর্ণ হয় এবং শরীর পরিতৃপ্ত লাঁভ করিয়া থকে, কিন্ত স্বপ্রা- 

বন্থায় তাহা কখনই হয় না। এ কথ! আমরা জাগ্রতাবস্থায় বসিয়া ্বপ্নাবস্থা 
'স্্ীমাংস। করিতেছি, সুতরাং অবস্থান্তরের কথা, অবস্থাস্তত্নে আলোচন। করা 

হইতেছে। যে ব্যক্ি স্বপ্নে আহার করিতে থাকে, তাঁহার কি তখন স্বপ্ন 
বলিয়া জ্ঞান হয়? তাঁহার কি তখন জাগ্রভাবস্থ। বলিয়া ধারণ থাকে 

ন।? এ কথা গ্রাত্যেকে আপনার স্বপ্নাবস্থার বৃত্তান্ত বিচার করিয়। লইসেন। 
যে ব্যক্তি চোর, সে স্বপ্নে পাহ্থারাওয়াল] দেখিয়! উচ্চ চীৎকার করির। উঠে। 

' যমদুত দেখিয়। অনেকে আতঙে গে গে। করিতে থাকে । অনেকে শত্রুর 

দর্শন পাইয়া, তাঁহাকে কখন পদাঘাত অথবা মুষ্টাঁথাত করিতে যাইয়া, 
পার্খস্থিত স্ত্রী কিনব পুল্ল কন্যার ছুর্দশা সংঘটন। করেন । * এই আবৃস্থাদ্বয়ের 

সাদৃহ্ আছে বলিয়া, জাগ্রং এবং ন্বপকে এক বল! যায় 

কবাগ্রৎ ও স্বপ্ধের একাবস্থ ু্বদ্ধে রাঁমক্কফদেবের উপদেশ এই, একদ! 
কোন কুল হহিল তাহার স্বামীর নিকটে আলিয়া! কহিল, ইযাগ। তোমার স্তায 

কঠিন প্রাণ ত কাহার দেখি নাই? দ্বামী কছিল,কেন এমন কথ! বলিতে? 
রী রৌধন করিতে করিতে বলিল, যে আমার অমন. গণেশের মত: ছেলে 
হনে হাতে দিলাম, আমি কেদে কেদে সার হউকেছি' পাড়ার, লোকেরাও 

' আমার নিকটে কত কাদে, হ] হতাশ করে কিন্ত তুমি এমূনি নিষ্ঠ.র একবার 
কাদা কি দুঃখ কর দুরে ধা'ক্, সে কথা সুখেও আন লা। বলি, এটা তোমার 
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কিরীতি? লে/কালয়ে থাকলে, এ দক্ষ ক'ত হয়।, শ্বামী অবাক হইয়া 
বলি উঠিল, বটে ! পুজটী মরিদা, গিয়াছে! আমি এ কথার অর্থ কিছু 
বুঝিতে পাধিলাম ল)। আমি গত রাত্রে হ্বপ্সে দেখিয়াছি যে, আমি সাত 
পুজের বাধ হইয়াছি। সেই ছেলেরা কেউ জজ, কেউ উকিল, কেউ 

ডাক্তার /কমার আমর! ছুই জনে তাঙছাদের লইর! কত জানদদ করিতেছি । আবার 
এখন তুমি বলিতেছ, একটা পুর মরিয়া গিয়াছে । আমি এই ছুইটা অবস্থা! 
কোন মতে মিলাইতে পারিতেছি না । এক্ষণে কথা হইতেছে, হ্বপ্র কিরূপে 
স্ভ হইবে? এক বাক্তির সেই সাত পুন্র মাদ হর নাই ) কিন্তু বিচার করিয়া 
দেখিলে এ কথ] অনায়াসে বুঝিতে পার। যাঁয় যে, নিগ্রাকীলে কে কোথায় 
খাকে, তাঁহান্গ কোন জ্ঞান থাকে না। তুমি আমার পার্থে কিম্বা আমি 
তোমার লার্থে এ কথ! কি কাহার স্মরণ থাকে? স্বপ্পেও এ সকল কিছুই 
মনে থাকে না। কিন্ত মন যখন কার্য করে তথন তা) কি মিথ্য। বলিয়া 

জান। যায়? জাগ্রতাবস্থায় যাহাকে মিধ্যা জান হইতেছে, শ্বপ্নাবন্থায় আবার 

তাহাকেও তজ্রপ জান হইয়! থাকে । অনেক সময়ে জাগ্রতাবস্থা যাহ! সম্পন্ন 

করা যায় তাহ! স্বপ্নাবস্থায় পুনরাবৃতি হইয়া থাকে, সে সময়ে তাহাকে ধরিতে, 

পার! মায় না। আবার জাগ্রতাবস্থায় শ্বপ্পে যে সকল আশ্চর্য্য দর্শন অভূতপূর্ব 
ঘটন! সংঘটিত হইয়া থাকে, তখন তৰবস্থাগ্ন তাহাদিগকে ভূল বলিয়া! কখন 
জান করা যায় ন1; কিন্তজাগ্রতাবস্থায় তাহার। আগনত্তাতীত হুইগস। পড়ে। 

এই নিমিত্ত জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এক কথা বলা যায় । 

জাগ্রভাবস্থায়, মনের যে রূপ সময়ে সময়ে কার্য হয়, তাহাকে স্বপ্ন! 

ৰলিয়। গ্রন্কত কথ! বলিতে কে চাহেন ? অর্থাৎ জাগিয়। শ্বপ্ন দেখ। সকলেরই 
কার্ধয। ছেলেটারংমুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। শ্বগ্প উঠিল যে, ইহাকে 
পণ্ডিত করিন্ বিলাতে, পাঠাইব, সরকাগ্ি তৃত্যু শ্রেণীতে প্রবেশ করাইস। 

অবস্থা পরিবর্তন করি! লইব। প্তখন জনের পিতা হইয়! বুক ফুলাইয় 
চলিয়া! বেড়াইব । এই দেশের সমুদর জমি খরিদ করিয়া] জমিদ!র হইব। 

এই রূপনানাবিধ স্বপ্ন দেখা কি মনুষোর স্বভাব সিদ্ধ নহে? জাগ্রন্াবস্থায় 

যাহা ভ।বিল, তাহা! কি তাক্কার কার্যে গরিণভ হইতে পারে? নাগ্রতাবস্থায় 
যাহ! হয়? স্বপ্রেঞ্জ'তাহ! হইতে পারে, বরং স্বপ্নের কার্য অধিক বিশ্ুদ্ব। এই 
কিঞিং গ্রভেদ আছে বলিয়া। উক্ত উভতক্ন বিধ অবস্থাকে স্বতন্ত্র বলিয়! ব্যক্ত 
'কর! বায় । 



৪৬ তত্ব-প্রকাশিক।। 

ইতি পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, জাগ্রতাবন্থায় নানাবিধ দুলের দুল দর্পন. 

করিয়। মনের উপর নানাবিধ আবরণ পড়িয়া! খাকে। মন স্ৃতরাং বিধিধ 

আবরণ দ্বার! মাবৃত হইয়] কার্ধা করিতে বাধ্য হয়। যেমন দাদা কাঁচের 

ভিউর দিয়! দেখিলে নকল বস্তই সাদা দেখাইবে কিন্তু সাদা, কাল, সবুজ, 
লাল, হরিদ্রাভা যুক্ত, ভিন্ন ভিন্ন কাচ, স্তরে স্তরে সাঙগাইয়া তন্বধ্য দিয়! দৃষ্টি 

সধশলন করিলে কি প্রকাব দর্শন কপ হইবে? মনের উপরেও গর প্রকার 
সংস্কাররপ আবরণ পন্তিত আছে। আমর আবরণ বা সংস্কারের মধ্য দিয়। 

সর্বদ] দর্শন ব1 চিন্ত। করিয়া! থাকি, সেই জগ্, সে চিন্তার ফল প্রকৃত হইতে 

পারে ন। | 

. শ্বভাবতঃ আমর! দেখিতে পাই, যখন কোন বিষয় লইয়া! গন্ভীর চিতায় 
নিমগ্ন হইয়। থাকি, তখন মনের অবস্থা সাধারণ অবস্থার সহিত তুলনা হইতে 
পারে না। গভীর টিষ্কা না করিলে গভীব তব বহির্গত হইতে পারে না। 

সে সময়ে মন একভাবেই অবস্থিতি করিয়। থাকে | ফলে তখন তাহার উপর 

কোন আবরণ অর্থাৎ ভাব বিশেষ বা সংস্কার বিশেষ থাকিতে পারে না। 

“তাহারা থাকিলে চিন্তার শ্রোত স্থগিত হুইয়1 পাড়ত। সাধারণ কথায় বলে, 
মন স্থির করিয়] কোন কার্য্য ন। করিলে তাহা স্ুচার বগে সম্পন্ন হইতে 

পারে না। এক খানি পুস্তক পাঠ করিতে হইলে, আর এক খানির কথা 
মনে আসিলে, কোন খানিই পড়া হয় ন। 

মন যখন এই রূপে আবরণ বিক্ষিপ্ত হুইয়! কার্য্য করে, তখনই তাহার 

প্রকৃত কার্ধ্য হইয়া থাকে । জাগ্রতাবস্থায় থাকিয়া ৪ যহির্জগৎ হইতে এক- 

দিকে পলাঙ্গন করিতে হয়। 

স্বপীবস্থায় স্বভাবতঃ ইন্জিন সকল কার্য হইতে অধসর গ্রহণ করিয়া 

থাকে; এই নিষিত্ব মনের উপর অনবরত আবরণ নিক্ষেপ বা সংস্কার 
প্রদান করিতে পারে না। এইটী জাগ্রতাবন্থা! হইতে প্রতেদের কারণ; 

কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় সংঙ্কার গুলি বখন মনের ভিতর অধিক পরিষাণে কার্য 
করিতে আরম্ভ করে, তখন স্বপ্নবস্থায় সেই সমুদয় ঘটন। পরস্পর! সমুর্দিত 

হইয়া, অবিকল জাগ্রতাবস্থার স্তাঁয় অবস্থা সংঘটিত করিয়। দ্নে়। অনেকে 
বলিয়া থাকেন যে, জাগ্রতাবস্থায় যাহা! লইয়া অধিক চিন্তা! কর! যায়, স্প্রে 
ভাঙাই দেখা গল্প! থাকে । এ কথাটী প্রত্যক্ষ বিষয়, তাহার তুল নাই। 

আমরা যখন ফোন বিষয় লইয়া সহজে মীমাংসা করিতে অপমর্থ হই, 
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তখনই অধেক চিন্তা আসিয়া খাকে ) কিন্ত মনের আবরণ বিধায় তাহার 
গ্ররূত তাৎপর্য সহজে বছিগত হয় না। দিদ্রাকালে মন ইন্দ্রিয়দিগের 

বাধ্য হইতে নিষ্কৃতি লা করে, দেই সময়ে তাহার নিজের সমুদ্ বল ছার! 
আপন কাধ্য বঙ্াধা করিয়। লয়। মনের এই ুগ্ কার্ধ্যটী যণন হ্বাধ্য 
করে, তাহাকে শ্বপী বলিয়া কহ। যায়। অনেকে ম্বপ্ধে গুধধি লাভ করিয়! 

থাকে, অনেকে-উতৎ্কট গণিতের মীমাংসা, ঈশ্বর তত্বের নিগুঢ় তাৎপর্যয 
আত্মীয় স্বজনের পদোন্নতি কিছ মৃত্যু অ!দি ভাবি ছর্ঘটনার ছবি প্রাপ্ত হইক্না, 
পরে তদনুরূপ ফল লাঁত করিয়াছে । এ কথ! গুলি, স্থল দ্রষ্াদিগের নিকট 

কোন মতে বিশ্বাস জনক হইতে পারে না। কারণ ভাহার। বাহিরের কার্য্য 
কলাপ ব্যতীত অভান্তরে প্রবেশ করিবে না । বাহিরে বসিগন। ঘরের ভিতরের 
সমুদয় আসবাব, দেখিতে চাহে, এই তাহার আব্দার । বালক যেমন হাত 
বাড়াইয়া টাদ ধরিতে চাছে। অন্তঃরাজ্যের শীমাংস! বহির্জগতে পরিণত 
করিয়! সিদ্ধাস্ত করাও তদ্রপ। 

জাগ্রতাবস্থায় মনের মহিত ইন্দ্রিয়াদির কার্ধ্য হইতে থাকে, নিজ্রাবন্থায় 
কখন তাহা ও হয় এবং কখন মন, ইন্দ্রিয় ব্যতীত কার্য করে। ইন্ড্রিয়ের গতি. 
স্থলে; মনের গতি সক্, কারণ এবং মহাকরণ পর্যাস্ত গমন করিতে পারে। 

কথিত হইয়াছে যে, মন সকল কার্যের নিদান স্বরূপ যখন স্থুলের কার্ধ্য 
করিতে তাহার ইচ্ছ! হয়, তখন ইন্দ্রিয় তাহার লহায়তা করিবার নিম 

হেতু বিশেষ। বৃহির্জগতের কার্ধ্য এই রূপে সম্পন্ন হইবার" বাবন্থ। আছে। 
অস্তক্গতে যাইবার *সময় বহির্জগতের ভাব অবলম্বন পূর্বক কার্য হইয়! 
থাকে। তথায় ইন্ছ্িয়ের সহায়ত আবশ্যক হয় না। বহির্জগতের ভাব লইয়া 

অন্তর্গতের সহিত মিলাইয়া দেও! মনের গুম কার্ধ্য। প্রন্কৃত পক্ষে 

মন্থযোর অবস্থা এই,রূপ। এই ঘটন1 পাঞ্জ বিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে 
সম্পাদিত হইয়া থাকে | এই জন্ত অবস্থার প্রতি বিশেষ আস্থা! প্রদান করা 

কর্তব্য নহে । 

নিশ্ব! স্থধ) এবং স্বপ্বের যৌগিকে, একটী অবস্থ! মাছে, অর্থাৎ যখন 
মন্থয্যের নিদ্রিত হইদ্াএ বাস্তবিক কাঁধ্য করিয়! থাকে । অনেকে উঠি 
পুস্তক পাঠ করে, অনেকে স্থানাস্তরে গমন করিয়াও থাকে ; এ সকল দৃষ্টা- 
স্বের অপ্রতুল নাই। তখন এই জবস্থায় লেই বিশেৰ প্রকার কার্ধয ব্যতীত 
বহ্র্জগতের অন্ত কোন ভাব ক্মাসিতেপারে ন!। 
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যেমন জড় জগতের বিচার নিশ্পত্তি করিতে হইলে, স্ুলের স্থল হইতে 
উদ্ধগাঁধী হইতে হয়) তখন বাহিরের কার্ধয আর মানস ক্ষেতে অবস্থিতি 

করিতে পারে না এনং প্রকৃত তত্ব নিরূপণ হইয়া আইলে মনের অবস্থাও 
তজ্জপ। .মন যত্তই বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে অগ্রসর হইতে পারিবে, সে 

ক্রমে জাগ্রত স্বপ্ন এবং সুযুণ্তি প্রভৃতি জ্রিবিধাবস্থা। অতিক্রম করিগা তুরীয়তে 
উপস্থিত হইতে পারলে, তখন তাহার চৈ্ন্ের সাক্ষাৎ লাভ হুইবে। 

মনের ধর্ম ব। স্বভাব ব্রিবিধ, যাহাকে সত্ব, রজঃ এবং তম কহে | সাধারণ 
নিদ্রা অর্থাৎ বর্হিজগৎ ছইতে ইন্জিয়াদির কার্ধ্য স্থগিত হওয়াকে, মনের তমে! 

গু৭ণ কছে। মন যখন হৃগ্মভাবে কার্য করিয়। শ্বগ্ন আখা! লাভ ক্ষরে, 

তখন রজ£, স্ুবুণ্তির অবস্থাটাকে সত্ব কন্ছে এবং শুদ্ধ-সত্ব বলিয়া থে 
গুণটা রাক্কষ্দেষ কহিতেন) তাহা আত্মীর অতীত, সেই অবস্থার নাম 

তুরীয়। অর্থাৎ তম'র ক্রির। নিদ্র।; রজ'র ক্রিয়া ধ্যান ও সত্ববের ক্রিগ্না ভাব, 
এবং শুদ্ধ লত্বের ক্রিয়া! মহাভাব বা সমাধি । অতএব জাগ্রৎ, ছপ্ন, সুষুপ্তি এবং 

ভুরীয় ঃ মনেয় অবস্থার বিষয়, তাহাতে ইতর বিশেষ নাই। 

৯। আপনাকে জাঁনিলেই ঈশ্বরকে জান! যায়। 

ঈশ্বরকে পরমাস্া কহে, পরমায্মা। হইতে আত্মার উৎপত্তি হয়; এই 
নিমিত্ত আত্ম! বা আপনাকে সাধ্যম্থ করিতে পাঁরিলেই, পরমাত্ম! বুঝিতে 
আর রেশ হয় ন1। | 

“আি লাই” এই ভ্রান্তি কাহার কদাচই হয় না, অর্থাৎ আপনার অস্তিত্ব 
সফলেই 'যে স্বীকার করির! থাকেন, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এই জন্তই 
পরমহংসদেষ অগ্রে “আপনাকে” জানিতে কহিয়াছেন। প্রথম, আমি 

কে এবং কি? দ্বিতীয়, আমাদের উৎপতির কারণাদি “নির্ণর করা 
আবস্তক। জড় ও চৈতন্য শাকের ঘবার। গ্রথম প্রস্তাবের মীনাংসা! করিতে 

হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে, আমাঞ্গের উৎপত্তির কারণ, পিত। মাতা! নিক্ষপিত 

হইতেছে। - “আমি আছি” এই জান খাকিলেই, পিতা খাতীও আছেন 
তাহার তুল হয় না। যেহেতু পিতা মাতাই সন্তানাদি উৎপত্তির 'গ্বাভাবিক 

. কারণ, কিন্ত য্াযপি পিত! মাত! নিকপণ করিতে চেষ্টা! করা হায়) তাহা 
হইলে প্রথমেই সে ব্যক্তি সাধারণের সমক্ষে হাশ্াম্পদদ হইল পল্ভিবে, কারণ 
পিতা মাত। ব্যতীত যে সস্তান জন্ষিতেই পারে লা, ইহ। সকলেরই বিশ্বাস । 
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কথিত হুইল সভ্য যে, পিতা মাতা ব্যতীত সন্তান জগ্সিতে পারে লা, এ 
কপ! পিতা মাতাই জানেন) সন্তানের তাহ1 জানিবাযর অধিকার নাই। কারণ 
কে কোন্ সময়ে কিন্ধপে জননী জঠরে প্রবেশ করিয়া! থাকে, অথবা কিন্ধুপে 
ভূমি হয়, এ কথা বিবার যোগ্যতা পৃথিবীর সৃষ্টি কাল হইতে অদ্যাবধি 
কেহই লাভ করে নাই। আমরা যাহাকে ম। বলি, সে কেবল লোকের 

কথায় বিশ্বান করিয়! বলিয়া থাকি। বাহার প্রশ্থতি হতিকাগারে মানব লীল। 

সম্থরণ কণদ, তাহার মাতৃভাব-হয় ধাত্রী কিনব অন্ত কোন আত্মীয় পালন 

কত্রীর উপর জন্মিয়া থাকে । বালক, তখন বোধ, তাছার জন যে কি 

তাবে থাকে তাহাও অদ্যাপি স্থির কর! যায় নাই। আপনাপন পূর্ববৃত্ধাস্ত 

স্ববণ করিলেই তাহা অবগত হওয়া.যাইবে। ইছার মীমাংসা করিতে অধিক 
দুর গমন করিতে হইবে না। 

যদ্যপি, অবস্থা গুণেই হউক কিন্ত দোবষেই হউক, কাহারও পিত। মাত! 

নিক করিতে হয়, সে ব্যক্তি কি প্রক্রিয়। অবলগ্ন করিবে? মাঁতাকে 

জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন যে, হাঁ বাপু, আমি তোমায় প্রপব করিয়াছি। 

এস্থলে এই কথার মুল্য কতদুর ঠিক্ তাহা বুঝিয়৷ লইতে হইবে। মাতার কথায় 

বিশ্বাস ব্যশ্ভীত আর উপায় নাই। হয়ত তিনি সত্যই বলিলেন অথব। তিনি 

কাহার নিকট দত্তকরূপে এ সস্তাগ্ঘটী পাইপ়াছিলেন, তাহার কারণ কে নির্ণধ 
করিতে সমর্থ হইবে? কথায় বিশ্বাস ব্যতীত প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রাণ্ত হ9রা 

গরম(ণাঁভাব, বরং এ পক্ষে দশজন পঞ্জিজন কিন্ব। প্রতিবাদিনী সাঁক্ষা প্রদান 

করিতে পারে। এই মাহৃপক্ষদিকে বরং বিশ্বাস সম্বন্ধে, দশটা শোনা কথাও 

শ্রবণ কর। যাইতে পারে কিন্তু পিত| নিক্ুপণ কর। যার পর নাই হুরহ। 

অর্থাৎ সে স্থলে মাতার কথায় বিশ্বাস ভিন্ন আর গশ্যন্তর নাই। কাছার 
পিতাকে জিজ্ঞাস। করিলে, সে ব্যক্তি অভ্যাস সুখে কহিবে, অমুকক আমার 

পুত্র কিন্। অমুক আমার কন্ত।। তাহাকে শপথ করিয়। জিজ্ঞল। কর! যাঁউক 

যে, তুমি ঠিক করিয়া বল দেখি যে, এই পুক্রটী কিতোম।র? সে ব্যক্ি 

যদ্যপি, এক পরমাণু মন্তিফ থাকে, তাহ! হইলে বলিবে যে, আমার বিশাস 

অমুক আমার পুভ্র। পিতার নিকট এক্ষেত্রে কোন প্রত্যক্ষ নীমাংলাও 
প্রাপ্ত হওয়া যাইল ন1। মাতাই পিতা নির্দেশ করিয়া দিবার একমাত্র 
উপায় । শ্রথমতঃ মাতার বিশ্বাস, লোকের কথার উপরনির্ভব করিতেছে, 
এই বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস কিয়! তবে'পিডা নিন্ধপণ কর। যার়। 

শী 
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মাতার কথায় বিশ্বাধ কবিয়া যদিও পিতা স্বীকার করা বাতীত দ্বিতীয় 

গন্থ! নাই কিস্ত কার্য ক্ষেত্র দেখিলে, মাতার এই কথার উপর কেবল এফ- 
মাত্র সরল বিশ্বাই কার্ধয কবিয়। থাকে । কারণ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়! 

যাঁয় যে, একজন ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র লইয়া) সংসাব করিতেছে। ছুর্ভীগ্যবশতঃ স্ত্রীটি 

অ্রষ্টা। কোন স্থানে শ্বামী, তাহ। জানে, কোথাও তাহ নাও জানিতে পাবে। 

এবপ স্থলে, বদ্যপি সেই জীব গর্ভে সন্তান জন্মায়, তাহ। হইলে, সচরাচর 
বাজার হিসাবে বাটাব কর্তা ছেলেটীব বাপ হইল বটে,এবং সম্তান জানিল যে 
অমুক আমাব পিত৷ কিন্ত বাস্তবিক কি ঘটন! যে হইল, তাহ! নির্ণয় করিতে 

উহার গর্ভধাবিণীও সক্ষম নহে। বেশ্তার গর্ভজাত সস্তানদিগেব ত কথাই 

নাই। এ স্থলে পিত! নির্দেশ কবিতে যাঁওষা বুদ্ধিমানের কর্ম নহে | আমবা1 বলি 
যে, যাহাব। বাল বয়স-প্রন্ত উদ্ধত স্বভাবে, ঈশ্বব ণিবপণ অর্থাৎ তাহার 
প্রত্যক্ষ মীমাংনা। করিতে কতসম্কর হন,তাহাদেব যেন নিজ নিজ পিতা মাত! 

নিরূপণ সম্বন্ধে অগ্রে মনোনিবেশ কবেন। সে বিষয়ে যদ্যপি প্রত্যক্ষ 

সিদ্ধান্ত লাভ কবিতে পাবেন, তাহ! হইলে বাপ মায়েব বাপ ম। পর্য্যায়ক্রমে 
আরোহণ পূর্বক, সর্ব প্রথম বাপ ম। যাহারা, তাহাদেব নিকপণ কর! স্থুলভ 

হইবে। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ মীমাংসা দূঘে থাক, অপ্রত্যক্গ মীমাংসাও প্রাপ্ত 
হইবার এক বিন্দু সম্ভাবনা! ন'ই? কিন্ত এ কথাটী সম্ঠ বটে, প্রাণে আরাম 
পাইবারও কথা বটে যে,“আমি যখন আছি” তখন আমার বাপমাও আছেন 

বা ছিলেন। মাটা ভেদ করিষা অথব। নাবিকেল গাছে উৎপন্ন হই নাই। 
এইটা প্রাণে কথা। ব্যক্তি বিশেষ পিতা বিশ্বাসেব কথ! মাত্র । 

আজকাল এমনি সময় উপস্থিত হইয়াছে যেসকল কথাবই কৃটতর্ক বাহির 
করিতে অনেকেই পটুতালাভ কবিযাছেন। বিশ্বাস শখ উচ্চারণ করিলেই 
অন্ধ বিশ্বাস বলিয়। একট কথা উঠে। আমাদেব দেশেব বালক মহাশয়ের! 

এই শবটীব বড় গৌবব কবিষ। থাকেন । বিশ্বাম কথাটাই অন্ধকারময়,এ কথ। 
বলিলে অন্তায় হয় না। ফলে এই অন্ধকারময় সংসারে তাহাই অবলম্বন 
করিয়! যাইতে হয়। 

পিতামাতার অর্থাৎ উৎপণতর কাঁবণে, বিশ্বাস--কেবল কথায় 'বিশ্বাগ 

কবিতে হয । ভ্রষ্ঠটাচাবিণীর কথায় তাহাব পতি নিজ সন্তান বিশ্বাসে, আব্ীবন 

পবপাহুক। বহন পূর্বক মন্তিকের সবে ভূমিতে লুঠাইর়া! তাহাকে লালন পালন 

করিতেছেন । এ স্থানে বিশ্বাসই মুল। না! ঠাদ চিনাইল, চাদ বলিতে শিখিলাম 
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বিশ্বাগে। বড় গাছ লাল ফুল পিক্ষ1 দিলেন,এ কথ।গুলিও শিখিলাম বিশ্বাসে। 

গুরু মহাশয় “ক' দেখাইয়। দিলেন,আমর। “ক” শিক্ষা করিলাম । “ক শিক্ষার 

সময় যদ্যপি, ভাঁহাব উৎপত্তির কারণ এবং গুরু যাহা কহিতেছেন, তাঁহ। সভা 

কি মিথা, তদন্ত করিয়া লইতে হষ, ভাহ] হইলে, কশ্মসিন কালে 'ক” শিক্ষা 

কর! আর হয় না; শুরুর কথায় বিশ্বাস করিয়। “ক' শিক্ষা করা হয়। ফলে, 

আমরা যখন ষে কার্ধয করিতে প্রবর্ত হইয়! থাকি, তাহার যুলে বিশ্বাপ, 

বিশ্বাস ব্যতীত কোন কথাই দেখিতে পাওয়া! যার ন1। 
আমর! যদ্যপি আমাদের কাঁ্ধ্য পরম্পরা, ক্রমান্বয়ে বিচার করিয়া! দেখি 

তাহ! হইলে বিশ্বাসের কার্য স্প& দেখ। যাইবে। ধে গৃহে বাসকরি তাহাতে 

।কোন শঙ্কী উপস্থিত হয় না। কেন হয় না ? বিশ্বাস যে তাহ। ভাঙ্গিয়! 

গড়িবে না। আহারের সময় সচ্ছন্দে তাহা! লমাধা করিয়। লইয়। থাকি । 

তাহাবও বিশ্বাম যে কেহ বিষ দেয় নাই । ক্ষৌরকারের হাতে তীক্ষ ধারবিশিষ্ট 

ক্ষুর সত্বেও আমর! নির্ভয়ে গল। বাড়াইয়। দিয়! থাঁকি, বিশ্বাস এই যে সে 
কখন আঘাত করিবে না। এইরূপ যেদিকে যে কোন কার্ধ্য লইক়্া বিচার 
করিয়! দেখ! যায়, তাঁহাতেই বিশ্বাসের লক্ষণ প্রতীয়মান হইয়। থাকে । যখন 
আমরা সকল কার্ধ্যই রিশ্বাসে করিয়। থাকি, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বাস ন1 
করিব কেন? অতএব মহাজনের যাহ! কহিয়। থাকেন, সেই কথায় বিশ্বাস 

করিলেই ঈশ্বর নিরূপণ পক্ষে সুবিধা হইয়া! থাকে । রামকুঞ্চদেব সর্বদা 
বলিতেন, যেমন এক ব্যক্তি মাঁচ ধরিতে ভাল বাসে। সে শুনিল যে, অমুক 

পু্ধপিণীতে বড় বর্ড় মাচ আছে। এই সংবাদ পাইয়া, সে তৎক্ষণাৎ যে ব্যক্ধি 

মাচ ধরিয়াছে, তাহার নিকটে গমন পূর্বক জিজ্কাস! করিল, হ্যা ভাই? অমুক 

পুকুরে নাকি বর়্ বড় মাচ আছে? দে কহিল, তুমি যাহ গুনিয়াছ তাহা 

সত্য। এই কথায় অমনি তাহার বিশ্বাস হইনসা গেল । সে তৎক্ষণাৎ তাহার 

নিকটে মাচ ধরিবার সমুদয় বৃত্তান্ত অর্থাৎথ কিসের চার ফেলিতে হয়, কি 

টোপে মাচ খায় ইত্যা্দ নান! বিষয় অবগত হইয়া, মাচ ধরিতে গিয়া! বসে । 

পু্করিণীর নিকটে যাইবার মাচ উঠিয়া আইসে না। তথায় ছিপ্ ফেলিয়! 

বসিনা থাকিতে হয়। ক্রমে স্,মাচের ঘাই ও ফুট দেখিতে পারচতখল তাছার 
পূর্বের বিশ্বাস ক্রমে বর্ধিত হুইত্ডে থাকে । পরে যথা সময় মাচ ধরিয়। 
থাকে। সেই প্রকার মহাজনদিগের কথায় বিশাগ করিযা, ভক্তি চর 
ফেলিনা, মন ছিপে, প্রাণ কাটায়, নান টোপ দিয়া, বপিয়া থাকিতে হর, 
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তাহা হইলে যথ। সময়ে, ঈশ্বরের অন্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত হইয়! 
থাকে 

১০। ঈশ্বর অনন্ত, জীব খণ্ড; অনন্তের সীমা অস্ত- 

বিশিষ্ট জীব কেমন করিয়। সম্পূর্ণ রূপে সাব্যস্থ করিবে ? 
অনন্তের নির্ণয় করিতে যাইলে আপনার অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইয়| যায়। যেমন নুনের ছবি সমুদ্রের জল পরিমাণ 
করিতে গিয়াছিল। সমুগ্জধে কি আছে, কত জল আছে, 

অনুসন্ধান করিতে করিতে, সে আপনি গলিয়। জলে মিসা- 

ইয়৷ গেল। তখন আঁর কে সমুদ্রের জল পরিমাঁণ কর্যিবে। 
অথবা যেমন পারার হ্রদে সীসার চাপ ফেলিয়৷ দিলে, 

সীসাঁর স্বতন্ত্র অস্থিত্ব আর থাকে ন।১ উহ। পারাতে দ্রবীভূত 
হইয়৷ যায়। 

জড় শাস্ত্রের স্থুলের স্থূল হইতে মহাকারণের মহাকারণ পর্য্স্ত উঠিলে যে 
অবস্থা হইয়। থাকে, রামক্ুষ্খদেবের উপদেশে তাহাই বল। হইয়াছে। ইহ! 

প্রকৃত অবস্থার কথ! । 

১১1 ঈশ্বরকে জানিতে হইলে, কথায় বিশ্বাস করিতে 
হইবে। বিশ্বাসই তাহাকে বুঝিতে পারা যায়। 

আমর! বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি। এক্ষণে বিশ্বাস কথাটী 
কি? ভাহ। বিচার করিয়! দেখা কর্তব্য । বিশ্বাম কথাটাই ওত্যক্ষ দিদ্ধাস্তের 

কথা। 'আমি একট! আশ্চর্যা দর্শন করিলাম, তাহা! হইতে আমার যে জ্ঞান 

লাভ হইল, সেই অবস্থাটাকে বিশ্বাসঞ্বলে । বিশ্বাস ছই প্রকার ; এক প্রত্যক্ষ 
বিশ্বা, দ্বিতী্ন অগ্রত্যক্ষ বিশ্বাস। যখন নিজে কোন বিষয় দেখিয়! জ্ঞান লাভ 

করে, তাহাকে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস এবং প্রত্যক্ষ বিশ্বাীর নিকট গুনিয়। যে জান 

অল, তাহাকে অধ্রত্যক্ষ বিশ্বান কছে। সাধারণ লোকের যে বিশ্বাস 

তাহাকফে.অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাস ক্হিতে হইবে । এই অগ্রত্যক্ষ বিশ্বাসে, বিশ্বাস 

স্থাপিন করিয়! চলিয়। যাইলে পরে, প্রতাক্ষ বিশ্বাস হইঙ্া-খাকে। 
যদিও অপ্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষ শব্খ' দুইটা প্রয়োগ করা হইলে কিন্ত 
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পৃথিবীতে, অনেক সময়ে অনেক বিষয়ের, অপ্রত্যক্ষ রিষ্বাস ইন্জিয় গোচন ন! 
হইরা জ্ঞানের গোচর হইয়। থাকে । ধেমন আপন জন্ম বিষয়ের সম্বন্ধে 

প্রত্যক্ষ বিশ্বাস কখন হইতে পারে না, তাহ! অগ্রত্যক্ষ বিশ্বাসেই বিশ্বাস 
করিতে হয় ॥ এই অপ্রস্তযক্ষ বিশ্বাস কনিয়াও যখন ভাঁছার ফল পাওয়। 

যাইতেছে, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রথমতঃ, অগপ্রত্যক্ষ বিশ্বাসে, মন স্থির করিয়। 

দিনকতক অপেক্ষ। করিলে, প্রচ্যক্ষ বিশ্বাস হইয়! যাইবে। 

ব্রহ্ম ও শক্তিতে প্রভেদ কি? 
পারার (৫6০7 পরার হারার 

১২। ঈশ্বর এক, তীহার অনস্ত শক্তি । 

জড়-শান্ত্রমতে আমর! দেখিতে পাই যে, পৃথিবীতে একের দৃষ্টান্তের অগ্র- 
তুল নাই। স্র্যা চন্দ্র এক, বায়ু এক, জল কিম্বা আঁকাঁশ এক। যৌগিক পদার্থ 
এক, রূঢ় পদার্থ এক, শক্তি এক,ঈশ্বর ও এক | মহাকারণের মহাকারণ হইতে 

অন্ুলোম বা সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় মন অবরোহণ কগিলে, ক্রমে একের বহু 

ভাখ আপিয়! থাকে । 

১৩। ঈশ্বর এবং তীহার শক্তি বর্ণন! করিতে হইলে, 
বহু হইয়া পড়ে; যেমন অগ্নি। অগ্নি ধলিলে কি বুঝ! 
যায়? বর্ণ, দাঁহিক1 শক্তি এবং উত্তাপ ইত্যাদির সমষ্টিকে 
অগ্নি বলে? কিন্তু বিচার করিলে অগ্নি এবং আগ্নেয় বর্ণ, 
অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে, অথব! অগ্গি এবং দাঁহিক! শক্তি 
কিন্বা অগ্ন্যভাঁপ, অগ্নি হইতে পৃথক নহে। অগ্ি বলিলে 
এ সকল শক্তির সমষ্টি বুঝাইয়! থাকে। সেইরূপ অনস্ত 
শক্তির সমষ্িকেই ব্রহ্ম কহ যায়, অতএব ব্রহ্ম এবং তাহার 
শক্তি অভেদ | 

বিশ্লেষণ এবং সংঙ্গেধণের দ্বার! ভ্রন্ষের অভেদ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া! যায়। 

জড়-বক্জ'নে আমরা! দেখিয়াছি, যেমন পদার্থ এবং শক্তি অভেদ, অর্থাৎ 
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পদার্থ, শক্তি ছাড়া এবং শক্তি, পদার্থ ছাড়া থাকিতে পারে না। পদার্থ 

ছাড়ি! দিলে, শক্তির কার্ধা কখনই প্রকাশিত হইতে পারে না অথবা শক্তি 

ছাড়িয়! দিলে, কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব উপলদ্ধি হইতে পারে না। আমর! 
ইতিপুর্বে বলিয়াছি যে শক্তির দ্বারা পদার্থের অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়; 
তাহ! জলের দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হুইয়াছে। সেই প্রকার ব্রহ্ম এবং শক্তি 
অর্থাৎ মহাকারণের ঝারণ এবং মহাকরণের মহাকারণ, অভেদ জানিতে 

হইবে। 
আমরা পুর্ব প্রবন্ধে কহিয়াছি যে, সৎ এবং চিৎ হইতে, সাল জগতের 

স্থপ্টি হইয়াছে । জগতের উৎপত্তির কারণ, চিৎ। এই চিৎ শক্িকে আদি 

শক্তি কহে। সৎ প্রহ্ম” এবং চিৎ “শক্তি” যাহ! অভেদ অর্থাৎ একের'ই অবস্থ। 

বিশেষ মাত্র বলিয়।, প্রতিপন্ন কর! হুইয়াছে। 

১৪। ব্রহ্ম নিস্ক্রিয়, অচল, অটল এবং স্থমেরুবৎ। 

তাহার শক্তি দ্বারা জগতের সমুদয় কার্য্য সাধিত হইতেছে। 
যেমন বৃক্ষের গুড়ি একস্থানে অচলবৎ অবস্থিতি করে, 

কিন্ত শাখা প্রশাখ। দ্রিক্ ব্যাপিয়। থাকে । 

যেমন জড় জগৎ দৃষ্টি করিলে, শক্তিকেই সকল প্রকার কার্ধ্যের অর্থাৎ 
পরিবর্তনের নিদান-স্বরূপ বলিয়। জ্ঞান হয়, পদার্থ উপলক্ষমাত্র থাকে, সেই 

প্রকার, ব্রহ্ম বা সৎ, উপলক্ষ মাত্র স্থতরাঁং তাহাকে নিক্ষিয় কহ। যায় এবং 

শক্তি দ্বার) সকল কাঁধ্য হর বলিয়া, তাহাকে জগৎ প্রসবিত্রী বলে। যেমন 
এক ব্যক্তি লিখিতে পারে, পড়িতে পারে, নাচিতে পারে, গান করিতে 

পারে, উপদেশ প্রদান করিতে গারে, গাছে উঠিতে পারে, চিত্র করিতে 
পাঁরে অর্থাৎ নানাবিধ শক্তির কার্ধ্য, তাহাব দ্বার] সম্পাদিত হইয়া থাকে। 

এ স্থলে, সেই ব্যক্তি এক এবং উপলক্ষ ধিশেষ,বিবিধ শক্তি তাহাকে অবলম্বন 

পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে । এই ব্যক্তি যেমন শক্তির সহিত অভেদ, সেই 

প্রকারংব্রক্ম এবং শক্তিও অভেদ জানিতে হইবে । যেমন, কেবল বন্ধ বলিলে, 
জগৎ কা তাথায় থাকিতে পারে ন। স্যরি আসিলেই শণক্তর কার্ধা বল! 

যাঁদ। এলগ্ত রামরুষ্খদেব কহিয়াছেন, যেমন জলাশয় স্থির থাকিলে, তাহাকে 

ত্রঙ্গের সহিত তৃলন! করা যায়; তন্মধ্যে ঢেউ উঠলে তাঁহাকে শক্তির কার্ধয 
কহা। যাইবে। অর্থাৎ এক পক্ষে ক্রিয়া এবংআর একপক্ষে ক্রিয়। হীন ) কণে 
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'্বস্থার কথাই হইতেছে । ব্র্ছকে সচ্চিদানন্দ কহে, সৎ “সত”, ঘা “নিত্য” 

চিৎ “জান” এবং আনন "আহ্লাদ" অর্থাৎ ব্রহ্ম, সত ব। নিতা-শ্বরূপ, জান. 

শ্ব়্প ও আনন্দ-শ্বব্ূপ। অতএব এই ত্রিবিধ ভাবের সমষ্টিই ব্রদ্ম। সত, 
“নিত্য” এইটা ব্রক্ষপদ বাচ্য। এ অবস্থাটী বাক্য মনের অতীত । নিতা এই 
শব্ষটার কি ভাব এবং আমরা বুবিই বা! কি? অনিত্য বস্তু দেখিয়া আমর! 
যে ভাব লাভ করিয়া থাকি, তাহার বিপরীত ভাবকে নিত্য কহে, ইহা অনু 

মান করিবার ও নহে । চিৎ অর্থে জ্ঞান, এই চিৎ-শক্তি দ্বারা, জগৎ উতৎ্পন্তি 

হইয়াছে । জ্ঞান শক্তিই সর্ব প্রকার স্ষ্টির নিদান স্বরূপ । 

১৫. শক্তি ব্যতীত ব্রঙ্গকে জানিবার কোন উপায় 

নাই। অথবা! শক্তি আছে বলিয়াই ব্রন্ষের অস্তিত্ব স্বীকার 
কর। যায়। 

ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি আছে বলিয়৷ উল্লেখিত হইয়াছে এবং আমন্নাও তাহ। 

কিয়ৎ পরিমণে বুঝিতে পারি । রামকুষ্খদেব, বর্গের অবস্থা নিক্রিয়, অচল 

ইত্যার্দি নামে উল্লেখ করিয়াছেন । তীহার শক্ষি, সমুদয় কার্ধ্য করিয়! 
থাকেন। ইহার অর্থ কি? ক্রদ্ধ যদাপি নিক্রিম্ন হইলেন, তাহা হইলে শক্তি 

কার্য করিবেন কিরূপে? 

আমর! বাহ! কিছু বুঝিতে পারি, তৎ সমুদয় শক্তির প্রকাশ ব্যতীত আর 

কিছুই নহে। ব্রক্ষের বিষয় যাহ! কিছু অবগত হইতে চেষ্ঠ। পাওয়া যায়, 

তাহাতে শক্তিরই কাঁধ্য দেখিতে পাওয়া যায়; এবং উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
ব্রহ্ম উপলক্ষ বিশেষ, এই জন্ত ব্রদ্মকে নি্ষ্িয় বলা হইয়াছে । 

রঙ্গ দর্শনে শক্ষিরই দর্শন হয়। তথাপি সেই শক্তিকে, ব্রহ্ম শব্ধ প্রয়োগ 

ন। করিয়।, ছুইটা ব্বতন্ত্র পদ ব্যবহার করিখার তাৎপর্য কি? কোন গৃহে 
একটি ব্যঞ্ি ঘার রুদ্ধ করিয়। বসিয়া আছে। বাহির হইতে গৃহাভান্তরে 

কেহ আছে কি না, তাহ] কাহার বোধ হইতেছে না। এমন সময়ে সুন্দর 

সঙ্গীত ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। বহির্দিকে ধাহারা ছিলেন, তাহারা সেই 
সঙ্গীত ছার, গৃছের মধ্যে মনুষ্যের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলেন। এ স্থানে 
শক্িই সেই ব্যক্তির নির্দেশক হইল । অতএব শক্তির কূপ না হইলে শক্তি 
বালের কাছে যাওয়। যার না। 

১৬। অরগ্যে যখন কোন প্রকার পুষ্প প্রহ্ষটিত হয়, 
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তখন তাহার সৌরভ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হই” ) সকলের 
নিকট সমাচার প্রদান করিয়। থাকে | পুষ্প স্বয়ং কোথাও 
গমন করে না, কিন্তু সেস্থলে সৌরভ শক্তিই ভাছার পরি- 
চায়ক। সেইরূপ শক্ষিই ব্রহ্মবস্ত নিরূপণ করিয়। দেয় । 

যদিও ক্রন্ধ দর্শন ন। করিয়া, শক্তির ্বারাই ত্হ্গ নির্ববাচন করা যাঁর, 
ভাহাব বিশেষ কারণ আছে। যখন আমর! বিবিধ শক্তি প্রকাশ দেখিতেছি, 
তখন সেই শক্তি সমূহ কাহাকে অবলম্বন করিষ1 আছে? অবলম্বন ব্যতীত 
শক্তির শক্তি কোথায় সপ্রকাঁশ হইভে পাবে? সর্বত্রে উত্তাপ শক্তি আছে, 
কিন্তু ঘর্ষণ না কবিলে, তাহা! প্রতীয়মান হয় না । অথবা নৃর্ধে্াত্বাপ, বায়ু 
এবং নভোম্গুলস্থ পদার্থকণ। দ্বারা আঁমবা! অনুভব কবিতে পারি। এই 
জন্ত শক্তি দর্শনে শক্তিমানের অস্তিত্বও সাব্যস্ত কর] নায় বিরুদ্ধ নহে। 

১৭1 যে শক্তি দ্বারা বিশ্ব ব্রহ্মা স্ষ্টি হইয়াছে, 

তাহাকে আদ্যাশিক্তি ব! ভগবতী কহে ।. কালী, ভুর্গা, 
জগদ্ধাত্রী তীহারই নাম। এই শক্তি হইতেই জড় এবং 
চৈতন্য প্রদায়িণী শক্তি জন্িয়া থাকে | এক রৃক্ষের একটা 
ফুল হইতে একটী ফল উৎপন্ন হইল। তাহার কিযদংশ 
কঠিন, কিয়দংশ কোমল এবং কিয়দংশ অত্যান্ত আকারে 
পরিণত হুইয়! যাইল। যেষন বেল। ইহার বহির্য্যাবরক 
ব। খোলা» আভ্যস্তরিক €োমলাংশ ব! শাসু এবং বিচি ও 

সুত্রবৎ গঠনগুলি, এক কারণ হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে। 
সেই প্রকার চৈতন্য শক্ি হইতে জড়ের উৎপত্তি হওয়। 
অসম্ভব নহে। 

প্রকৃতপক্ষে চিৎ শক্তি হইতে জগতের সমুদয় পদার্থ সৃষ্ট হয বলিয়া, 
তাহাকে মাতৃশবে নির্দেশ করা যায় $ এবং সৎবাক্রদ্ষকে পিতা কছে। 
কখন বা এই চিৎশক্তি পিভা এবং মাত। উতক্নবিধ ভাবেই কধিত 

“হইয়! থাকেন, ভাহ। ভাবের কথা মাজ। তাহাকে মাত। বলায় যে কল পিতা, 
ল্রাতা কিন্বা ভগিনী অথবা! গ্রিন স্ঘদ,,জান কযায়ও মেই ফল হইয়। খাকে। 
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কি ব্যতীত, ব্রদদে আঅনভ্িথ জ্ঞান হয় ন। তাহা পুর্বে বর্ণিত হইয়াছে । 
এই নিমিত্ত শক্তিই সর্ধধাগ্রে আমাদের জ্ঞান গোচর হইর? থাকেন । বেমন 
মাকে ধবিয়া, পিতা! জানা যাঁষ, সেইরূপ শক্তিকে লাভ করিতে পারিলে, 

বরন্ষকে জানিবাৰ আর চিন্তা থাকে না। শক্তি হইতে ব্রঙ্ম-জ্ঞান জন্ষিলে, 
তখন বুঝা যাইবে যে, ধাহাকে বর্গ, তাছাক্েই শক্তি কা যায়। ভাব লইগ 
বিচাঁৰ কর্রলে, অভেদ কূলিয়া প্রতাক্ষ হইবে। বেমন ইতি পূর্বে কথিত 
হইয়াছে, কোন ব্যক্তিব নানাবিধ শক্তি সাছে। এক্ষণে শক্তি এবং শত্ভি- 

ব*ন্কে বিচাব কবিলে,সেই বাক্তিকে পুরুষ বা পুংলিলবাচক তদাশ্রিত শক্চি 
সমূহ সুতবাং স্ত্রী এবং সেই শক্তি সম্ভৃত কার্ধ্যকে সন্তান কহা যাইবে । যেমন 
আমি চিত্র কবিতে পাঁবি। আমি পুরুষ, যেহেতু চিত্র কৰা শক্ষি আমাক 
অবলম্বন কবিপ্ন। আছে স্থৃতবাং তাঁহ। স্ত্রী বা গ্রক্কৃতি এবং চিত্রটা উন্ত শক্তি 

ব1 প্রকৃতি সম্ভৃত, সেই নিমিত্ত উহাকে সম্ভান কহ! যায়। বিচাঁব ব] বিশ্লেষণ 
কবিলে, বাস্তবিক এই প্রকার বিভাগ দেখা যাষ বটে কিন্ত সংঙ্গেষণ দ্বাব! 
শক্তি এবং শক্তিবান্, অভেদ বলিয়! জ্ঞান হইব থাকে । 

ঈশ্বরের স্বরূপ বা সাকার নিরাকার । 
ডি (600 শি রনরতররা 

১৮। ব্রন্ষের ছুই রূপ। যখন নিত্য, শুদ্ধ, বোধ- 
রূপ, কেবলাত্ম!» সাক্ষীত্বরূপ, তখন তিনি ত্রক্মপদ বাচ্য। 

আর যে সময়ে গুণ বা শক্তি খুক্ত হুইয়। থাকেন, তখন 
তাহাকে ঈশ্বর কহা যায়। 

দহন্দুশান্র-বিশেষ মতে, বরঙ্গকে নিগুপ এবং দীশ্বরকে সগুণ কছে। ধাহারা 
হিন্দুমতে অন্ধজ।নী তাহার সেই জন্য, ঈশ্বরকে গগুধযুক্ত বা! মায়ারলী কছিয়া, 
পরিত্যাগ রিক্সা থাকেন । কিন্ত রাষকৃষ্দেব এ সর্শে কোন সময়ে কহিয়া- 
ছিলেন। 

১৯।ব্রদ্ষের প্রকৃত অবশ্থা যে কি ? অর্থাৎ বাস্তবিক গুণ 
বিবর্জিত কিন্ব। সকল গুণের "আকিপন তিনি, তাহা মনুষ্যেরা 

৮ 
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কিরপে নিরপণ করিতে সক্ষম হইবে? তিনিই সগুণ, 

তিনিই নিগুণ এবং তিনিই গুণাতীত। ত্রন্মও যে বস্ত, 
ঈশ্বরও পেই বস্ত। যেমন, আমিই এক সময়ে দিগাম্বর আবার 
আমিই আর এক সময়ে স্বাম্বর | 

যখন আমর! উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থিতি করি, তখন যে আমি, পরিচ্ছদাদি 

দ্বারা আবৃত হইলেও, সেই আমি । বেশ পরিবর্তন কিম্বা তাহা ত্যাগে, 

আঁমার কোন বিপর্যয় সভ্ঘটনের তেতু হর না। যেআমি পুর্বে ছিলাম 

এক্ষণও সেই আমি আছি। খাহাঁরা আমাকে জানিয়াছেন তীহারা পরিচ্ছদ 

দ্বারা আমায় স্বতন্ত্র জ্ঞান করবেন ন|! পরিচ্ছদ, বেশ ভূষা””"আমি নহি,” 
তাহা উপাধি মাত্র। যেমন মনুষ্য জাতি । ইংরাঁজ, মাফিন, কাঁফ্রি, হিন্দু 

কিম্বা যে কোন অপভ্য জাতিই হউক, তাহাদের দেহ, এক জাতীয় পদার্থ 

দ্বারা সংগঠিত এবং এক জাভীর কৌশলে তাহ। সঞ্চালিত হইয়া! থাকে। 
মনুষা'দগের এই অবস্থা সর্ত্রে এক প্রকার। কিন্ত উপাধি অর্থাৎ গুণ 

ভেদে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক শ্রেণী, এমন কি প্রত্যেক বাক্তি স্ব স্ব গ্রধান 
এবং সকলের সহিত ম্বতন্ত্র। গুণ ভেদে কেহ রাঁজরাজেশ্বর, গুণ ভেদে কেহ 

প্রাস্তরের কৃষক, গুণ ভেদে কেহ দেবতা, গুণ ভেদে কেহ পাষণ্ড, গুণ 

ভেদে কেহ পণ্ডিত, গুণ ডেদে কেহ মূর্খাধম, গুণ ভেদে কেহ চিফিৎসক, 

গুণ ভেদে কেহ রোগী । এস্থানে প্রভেদ কোথায় দৃষ্ট হইতেছে? মনুষ্যে 

নাগুণে? বদ্যপি মন্তুযু দেখিতে হয় তাহা হইলে রাজ হইতে অতি দীন 

দরিদ্র পর্য্যন্ত এক জাতীয় বলিয়া! পরিলক্ষিত হইবে । কিন্তু উপাধি দ্বারা 

দেখিতে হইলে সকলকেই স্বতন্ত্র জ্ঞান হইবে । রাজার সহিত কি ভিক্ষুকের 
সাদৃশ্ত হইতে পারে ? গেই প্রকার ব্রঙ্গ বলিলেঞ্জগত্ের সকল পদার্থকেই 

বুঝইবে ১ কাঁরণ ব্রক্ষই সকখলর আদি। যাহ] কিছু হইয়াছে ও হইতেছে 
তৎ সমুদয়ের উৎপত্তির কারণ ব্রঙ্গ। এই নিমিত্ত সাধকের। ব্রহ্মনয় জগৎ 

বলিয়। গিয়াছেন ও অদ্যাপি বলিতেছেন । কিন্তু যখন সেই ব্রহ্গকে গুণ- 

বিশিষ্ট করিয়! অবলোকন কর! যায় তখনই ভাবান্তর উপস্থিত হইর1 থাকে । 

রাম, কৃষ্ণ, কালী, ছুর্গা, শিব, ব্রহ্মা সকলেই স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের আকৃতি 

স্বতন্ত্র, প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং .কার্ধযযকলাপও স্বতন্ত্র। এইস্থানে, ব্রন্দ গুণ- 

ভেদে অবয়ব ধারণ করিয়াছেন? *নুতরাং সগ্ডণ। এই গুণযুক্ত মূর্ধিদিগের 
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আদি কাবণ অর্থাৎ গুণত্যাঁগ পুর্র্বক বিচাব কবিলে 'ঠাহাবা ব্রন্গে্ট পর্যবসিত 

হইযা থাকেন। কাবণ ব্রহ্ম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে কপ জন্মিযা থাকে । 
স্থতবাং বপেব উতৎপত্তিব কাবণ ব্রহ্মকেই জানিতে হইবে। 

গুণাতীত সব্বন্ধে কোন গ্রমাণ প্রদান কব! যাইতে পাবে না। একটা 
দষ্টাস্েব দ্বাব1 বামকঞ্খদেব বুঝাইয। দিয়াছেন | 

২*। ১০টাজলপুর্ণ স্বৎপাত্র অনাবৃত স্থানে সংরক্ষিত 
হইলে, সুর্ধ্যোদয়ে ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে, সুর্য্যের প্রতি- 
বিশ্ব লক্ষিত হইবে । তখন বোধ হইবে যে, দশটা সূর্য্য 
প্রবেশ,করিয়াছে। যদ্যপি একটী একটী করিয়া, সমুদয় 
পাত্রগুলি ভঙ্গ করা যায় ; তাহা হইলে কি অবশিষ্ট 
থাকিবে? তখন দুর্ধও থাকে না৷ অথবা পাত্র এবং জলও 

থাকে সা। 

জলপূর্ণ পাত্রে যখন হুর্য্যেব প্রতিবিম্ব পতি হইয়াছিল, তখন তাহাকে 

সগ্ডধ কনা ঘা; ইভাব পুর্বাবস্তাকে নিপুণ বন। যাইতে পাবে, তখন জল, 

পাঁন এবং হুর্্য ছিল। কিন্ত পান ভগ কলিনা দিলে, গুণাতীতাবস্থ।ম পরি 

ণত হইবা গেল; কারণ সে পানে নাখগ্ধা খিশ্ব দুট হইবে না। যেমন, 
গমূদ হতে কিণৎ পথিমাণ জপ, স্বহখ কাঝয়। কোন পাত্রে মংনক্ষিত হইল। 

এগণ এই জল, পাশ্র মোগে গুণ্যুক্ত হইন, কিনব ভাহাকে পুনরায় সুদে 

(শঙ্গেগ কানলে কে "ন্ জল গৃহীত হইমাছি, তাহা গন | স্তিবীকৃত হইতে 
প।বে না। অধ্থব। নানাবিধ স্বণালঙ্কান একত্রে ভ্রনী হত করিলে, কান্ অল" 

স্কাবেব কোন্ স্তবর্ণ, তাভা নির্ণষ কর! যায় ন। 

ব্রন্দেব বগ, সাঁধকেব অবস্থার ফশম্ববপ। অর্থাৎ সাধক, যথণ ষে 

প্রকাব,অবস্তায পছিত হন, এ্রগ্গকেও 'তখন, সেই প্রকার দেখিয়। থাকেন। 

সাধক নিষ্তণ হইবামাতর, ব্রহ্ম ও তৎক্ষণাৎ নিগুণ হইয়া বান। সাধক যখন 

গুণাভীত, ব্রহ্ম ও তখন তন্রপ হইয1? থাকেন । গুণাঁতীতাবস্তাষ কোন কথ! 

নাই, জানিবাব কিন্বা। বুঝিবাব৪ কিছুই নাই। সেস্থানে কি আছে, কি নাই, 

ইহা বেধ বিবার পাত্র কেহ নাখ। 



৬2 তর্ত-প্রকাশিক! । 

২১। ঈশ্বর সাকার, নিবাকার এবং তিনি তাঁহীর অতীত। 

সাকান নিবাঁক'ব শক দুটা আমাশ্দব দেশে অতি টিক্কত ভাবে বাৰল্গত 

হইতেছে । কাহ'কে সাকাঁৰ এবং কাহাকে শিলাকাব নলে তাহা! আমব1 

রামকুষ্ঞদেবেষ নিট যে প্রকান বুঝিবাছি, এস্কলে সেইবপ বর্ণনা কব! 
যাইতেছে | সাধকের থে কেন প্রকারে ৰা -ব কোন ভাবে, ঈশ্বব সাঁধন 

কিয়া থাকেন, তাহাতেই সাবান শিবাস্টার এণং তাহা অতীভাবস্থাব 

কার্ধা হইয়া! থাকে। 

বর্তমান প্রচলিত যে কোন, ঈশ্ব নাধন প্রণলী দেখতে পাওয়া যায় 

তাহাতে উপবোক্ত বধ তাঁর আ|জ্জশ্য প্রগীদান হইথা থাকে। 

ভিন্দরপিগেধ দেবদে শি উপাসনা, বশিও নাহার লোকে সাকাঁৰ বলিষ। 

উল্লেখ নেন ; কিন্ত প্রকৃত পক্ষে লী, কেখল সাঁক্কাব বণ] য।হত শবে 

ন1। কাবণ, প্রথমতঃ আমন] একটী আকৃতি দেখিতে গাই । তাহা কোন 

জড় পদার্থ নির্মিত হইনেও১ সেও বিশেষ প্রকাহ অড় পদার্থ ৪খন কবা, উক্ত 

আরুতি গঠনে উদ্দেত্যে নভে । আুতাং ওক হও হইছে আপাততঃ 

ছুইটী ভাব ৯১গ।৩ হইণ। যেমন প্রস্তত।া কষ সুও। প্রাস্তব ভণ্ প্দার্থ। 
যখন জীরৃষ' ভি ৭শন কা! বাম, তখন 'পস্থণেব 1 কন আনতে পাবে 

ন। এবং গ্রাস্তবেষ ভাব আনলি,ণ কমে ভাব স্মপশ্চও ৬২1 পডে। অতএন 

পন্তপণেৰ $ দর্শনে সাজার এন হদ্যাবা কও স্ধদীন নে ভাবোদন হইণ] 

01০, তাহা দখনোন্দ্রমেন অতীত কিন্তউপনন্ধ অর্থ মনেব আব হাঁধান 

ভাহাবে শিনাকধব এবং কৃষ্ণ আনপুর্িক চখন্ ও শর্জির বিকাশ মানস 

পটে অন্টিত কলিতে কিতে, অসীম ও অনন্ত ব্যাপার খশাসযা উপান্তত হয় । 

তখন সাকার কফ ও কষে এনা, কোথাদ গড়িযা থাকে, তাহাঁব হিসাব 

ববিতে আখ বে লক্ষন হই”৩ প'খেন? ই“ধকে ঈশ্ববেব অতীতবস্থা বলা 

যাষ। এক্ষণে কৃষ্ণ লক) বিটার কলিলে, আঙাব কোন্ অবস্তাটাকে সঠ্য 
বলিয। প্রতিপন্ন কক যাইবে ? একটীকে মিথ্য। বা বাল্ননিক বলিলে, অপব- 

দিব অতি তাষণাবন্থা উপহ্িত হই খাঁধ। স্বাং এমন অবস্থায় 

শ্রবৃফেের বোন বিশেষ অবস্থায় সম্পুণণ নিভর না কর বিচক্ষণ লোকেন 

কর্তব্য । 



ভত্ব-প্রকাশিকা । ৬৯ 

হয হইয়াছে । ঈশ্বর অনাদি এবং স্বয়ভু। তীহাঁর চিংশক্তি হইতে বরঙ্গা- 

খের বিকাঁশ হইয়।ছে, তাহু। হইলে যাবতীয় পদার্থ বা অপদার্থ, এক নস্তরই 

অন্তর্গত হইতেছে । ব্রহ্ম সত্য এবং নিত্য । সতা এবং নিত্য হইতে অসভ্য 
এবং অনিত্য বস্তৃব উত্তাবন হওয়।, বা"রূপর নাই অদ্ভুত কথাঁ। গন্দ হইতে 

জলোত্তন পুর্ববক, হাড়ি, কলনি, সরা, ভাড়, খুবী, জালা কিন্ব। নিবিধ প্রকার 

ধাতু বা অধাতু নিংর্শত পাত্রে সংস্তাপিত হইলে, জলের কি কোন পরিবর্ভন 
হইতে পারে? অগৰা স্বর্ণ খণ্ড হইতে মন্তক, কর্ণ, বাহু, পীবা, বক্ষঃ, 

কটি গ্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যলোপযোগী অলঙ্কার নিশ্ম(ণ করিলে, আকুতি ভেদের 

জন্য, মুল স্বর্ণের তারত্তমা হইবার সম্ভাবন1 ? গেইরপ নিত্য বন্ত, যেকোন 

প্রকারে পধিদৃ্ডনান হউন, তাহার নিত্যত্তের হান বৃদ্ধি হইতে পারে ন]। 
নিরীকার উপাঁপন। মতেও সাকার, নিরাকার এবং তাহার অতীতাবস্থার 

প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া! যার । নিরাকার উপাসন।র শ্ুখে যদিও সাকার অস্বীকার 

কনা হর, কিন্তু কার্ষেয তাহা হয় না। সাকারনাঁদীর! ব্রন্মের অবতাঁর 

এবং 'ভক্তদিগের মনো সাধপুন্ করণার্থ সময়ে সময়ে, তাহার যে সকল 
রূপাঁদি প্রকটিত হইর। থাকে, তাহাই পু করিয়া থাকেন। কিন্ত নিরাধার- 

বাদী কেবল জড় পদার্থের ভাবাবলন্বনপুর্দক, তাহার অর্চনা করিয়া 

থাকেন। এক্ষেত্রে ধেনিরাকার ভান প্রাপ্ত হওয়া বার, তাহার আদি 

কারণ জড় পদার্থ, সুনুরাং ইহাকে ও সাকার কহ! যার । নিরাকার ঈর্ধর সত্য 

স্বরূপ, দয়।র ত্বরূপ ইত্যাদ নানা আখ্যায় মভিহিত। এই বিখিধ "শ্বরূপ” 

বিচারে,কি দিদ্ধান্ত কল হইবে? সত্যস্বরূপ ঝলিলে, আমরা এই জও জগতে- 

যে কোন পদার্থ দারা সভ্য বোধ কৰিছে পারি, তাহা ঈশ্বরের স্বর্গ, 
বলিয়। থাঁক। “প্রম, দয়া, ক্ষমা গ্রভতিও প্রত্যক্ষ জড় বস্তর দ্বার 

উপস্থিত হয় । যেমন, আনন্দ বলিলে, জীবনের কোন বিশেষ ঘটন! মে 
যে অবস্থার মনের মন্ল্প ও বিকল বা প্রক্কতি ও নিবৃত্তি বিলয় গ্রাপ্ত হইয়া, 

এক প্রকার ভাবের উদ্রেক্ধ হয়) তাহাকেই নির্দেশ করা যার। এই আনন্দ 
জড় পদার্থ হইতে উদ্ভুত হইতেছে। প্রিয় পুল্র বা বন্ধু দণনে আনন্দ হয়ঃ 
সুমি ুস্বাছু আহারে আনন্দ হয়, সুনিশ্থীল বাযুসেননে আনন্দ হয়, 

ইত্যাদি। অথবা, পাৰ কোন আশ্চর্য্য পরিবর্তন বা ্বভাবিক দৃ্ত দ্বারা 

আননের উদয় হয়; তথায়ও ক্ষড়-বস্ত তাার কারণ। এতগ্্ নিরাকা? 

উপাদনায়, যে সকল ভাবের ক ঞয়োগ হইয়া থাকে, তাহা ৪ জন়্ পদার্থ 



৬২ তত্ব-প্রকাঁশিক1। 

সংযুক্ত ভাঁব। যথা, পিতা, মাতা, প্রভু ও বন্ধু কিম্বা অন্ত কোঁন ভাঁব। এই 

ভাঁবও জন পদার্থগত তাহার অগন্তথা নাই। এই নিমিত্ত নিরাকার 

উপাঁদন পদ্ধতিত্তেও সাকার ও নিরাকার ভাঁব একত্রে জড়িভূত রহিয়াছে । 

নিরাকার ভাবে, 'অভীতাবস্থাও আছে। যেমন, কোন সাধক পিতৃভাঁবে 

ীশ্বরের উপাসনা! করিতেছেন, যে পর্যান্ত তীহার মনে পপত1” এই ভাব 

থাকিবে, সে পর্যন্ত তাহাকে সাকার কা যাঁয়। করণ পিতৃভাঁব জড়পদার্থ 

হইতে প্রাপ্ধ হওয়া যাঁয়। যখন ঈশ্বরের প্রতি সেই ভাব, বিশেষ রূপে 

যুক্ক হইয়া যাঁর, তাহাঁকে নিরাকার বলে। সে সময়ে জড়পিতাঁর ভাব 

আনৃশ্ত হইয়া যায়। এই নিরাকার ভাৰে কিরৎকাঁল অনস্থিত্তি করিলে সে 

ভাবেরও বিলয় প্রাপ্ত হয় । তখন সেই সাধকের অবস্থা, সাকার নিরাকাঁরের 

অতীত । 

পুর্ব কথিত পাঁকাঁর উপাসনার স্ায়, নিরাকার ভাব চিন্ত। করিয়া 

দেখিলে, কোঁন বিশেষ অবস্থার প্রতি সত্যাত্য নির্দেশ করা যাঁয় না। 

মনুষ্যেরা যে পর্য্যন্ত নাঁনসিক চিন্তা দ্বারা অগ্রদর হইতে পারেন, 

সে পর্যান্ত সাকার এবং নিরাকার এই ছুটী ভাঁবই উপলব্ধি করিতে সক্ষম 

হইয়া! থাকেন। চিতা করিতে করিতে এমন অবস্থা উপস্থিত হয়, মথায় 

কিছুই স্থির করা যাঁর না। বাক্যে সে ভাঁব প্রকাশ করা, সাধ্য সঙ্গত নহে এবং 

দৃশ্ত জগতে ও তত্তৎ প্রস্থত ভাবের, লেশমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহ 

চিন্তা-শীল ব্যক্তিরা, কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। ফলতঃ 

ঈশ্বরের সেই অবস্থাকে অতীতাবস্থা বল! যায় । 

ঈশ্বর সাকার, নিরাকার এবং তাহার অতীতাবস্থা, অথবা আর ঘে কি 

তিনি, তাহা কাহার কর্তৃক, সবিশেষ রূপে নির্দিষ্ট হইতে 'পারে ন!। ইহ 

মনুষ্যের চিস্ত! যুক্তি ও বিচারেন অন্তর্গত নচে। 

মনুষাদিগের দৃশ্ঠ বস্ত হইতে ন্ভাবের উদ্রেক হয়। দৃশ্ত বস্ত সংক্রান্ত 

শান্কে পদার্থ বিজ্ঞান (00/018] 10172195010) এবং যদ্্বারা তাঁহ। হইতে 

ভাব লাভ কর! যায়, সেই শান্ত্রকে মনোবিজ্ঞান (0160691 101011030171)0) 

কফে। পদার্থ এবং মনের মধ্যবর্তীকে (56100) ইন্ট্রিয় (908) বল। যাঁয়। 

অর্থাৎ পদার্থের ইক্্িয়গোচর হইলে মনের অধিকারভুক্ত হইতে পারে । 

তদনন্তর যে ভাব প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়, তাহাকে তৎসন্বন্ধীয় জ্ঞাণ কহে। 

এই জ্ঞান নিরাকার বস্ত, এবং নিনাকারবাদীরাও ঈশ্বরকে গানময় 
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বা জান-স্বরূপ বলিয়া থাঁকেন। কিন্তু কোন জ্ঞান লাত করিতে হইলে, 

সেই পদার্থের প্রয়োজন, মনের প্রয়োজন এবং মধ্যবস্তী ইক্স্রয়ের প্রয়োজন। 
এই তিনের সংযোগে জ্ঞ।ন লাভ হয়। মনুষ্যরা এইরূপে জগতের পদার্থ- 
দিগের দ্বারা, যে পর্যন্ত জ্ঞানোপার্জন করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে ও 

সম্পূর্ণ, অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই। পদার্থ-বিজ্ঞান কিনব 
মনোবিজ্ঞানের অসীম শুক্মানুকক্ম ভাব বহির্গত হইয়াঁও, কোন পদার্থের 
প্রকুতাবস্থা, এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। জড়শান্ত্রে আমরা বলিয়াছি যে, জল 
দৃণ্ত পদার্থ। ইহার অন্থান্ রূপান্তর আমর! দেখিতে পাই । যথা, বরফ ও 

জলীয় বাপ । এই পদার্থের, এই স্থানেই অবদান হইতেছে না। পদার্থ- 

বিজ্ঞান দ্বারা, ইহাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, ছুইটা স্বত্ত্ব ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থ, প্রাপ্ত হওয়া 

যায়, ফাঁহার অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন শবে কথিত হইয়াছে। ইহারাও 

ইন্দ্রিরগোচর পদার্থ । এ স্থানেও পদার্থ, ইশ্রিয়াদি ৪ মন, একত্রে কার্ধ্য করিয়। 
জ্ঞান প্রদান করিতেছে। কিন্তু জলের এই দ্বিতীয়াবস্থা হইতে উদ্ধগামী 

হুইলে, আর পদার্থ বোধ থাকে না। তখন কেবল মন এবং ইন্সিয় কার্য্য- 

কারী থাকে । অব্িজেন এবং হাইডোজেনের ন্বরূপ অবস্থা, নিরূপণে প্রবৃত্ত, 

হইলে, পদার্থ বলিয়া আর উহাদের গণন। কর! করা যায় না। কারণ 
আঁমর। যে কোন পদার্থ দেখিতে পাই, তাহ শক্তির বিকাশ মাত্র, 

(0081891656801000 0? 107:06)। শক্তি পদার্থ নহে। কিন্তু তাহার যখন 

অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের পদার্থ কহ যার । এ সম্বন্ধে জড়শাস্ত্রে 

যথেষ্ট বল! হুইয়াছে,। 

মন এবং ইন্দ্রিয় যখন শক্তিতে অবন্থিতি করে, সেই অবস্থার মহিত 

নিরাকার'ভাবের ত্বাদৃষ্ত হইতে পারে। শক্তি অতিক্রম করিয়া, শ।জবানের ভাব 
আপিলে, ইন্দ্রিয় ও মুনের কার্য নিস্তেজ হইয়। আইসে। ইহাকে অভীতাবন্থা 
বলিলে যাহা উপলব্ধি হয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে সেই প্রকার বুঝিনা লওয়া উচিত। 

 চিন্তাধীল ব্যক্তি, এই প্রকারে জল বিশ্লিই করিয়, স্কুল, গুঙ্ম, কারণ এবং 

মহ]কারণ পর্যন্ত গমনপূর্ধবক, পুনরায় জলের ভাবে প্রত্যাগমন করিয়া, 

যখন মনে মনে ভাবিয়। দেখেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, জল সঙ্ন্থে। 

কোন্ অবস্থাটীকে সতা খলিয়। নিরূপণ করা কর্তব্য। জল হইতে জলেক্ট 
মহাকারণ পর্য্যস্ত এক অবন্থ/ কিন্ব! বস্তগত কোন বিশেষ তারতম্য আছে 

তাহ। কাহার্ সাধ্য স্থির করিয়া রলিবেন ? 
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ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করাও তদ্রপ। ইহার কোন্টী সত্য ব! মিথ্যা 

তাহা নির্ণয় করিতে যাঁওয়। অতি অক্ঞানের কার্যা। 

আমরা ইঠি পূর্ববে বলিরাছি যে, পদার্থ, ইন্ডিন্ন এবং মন, এই তিনের 

সংযোগ বাতীত জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। জ্ঞান লাভ করিয়। তাহ। 

ভইতে অন্যান্ত জ্ঞান উপার্জন করা যাঁয়। 

যখন কোন পদার্থ, দর্শন কিম্বা! স্পর্ণন অথবা! আসন্মানন কর! যায়, তখন 

আমরা কি করিয়! থাকি? পদার্থ ইন্ট্রিপ্গোচর হইবাঁমাব্র, মন ততসন্বন্ধে 

এক' প্রকার সিদ্ধান্ত করির়1 লয়, ঘাহাকে বিচার বলে। পরে উহ দৃ়ী- 
ভূত করিবার জন্ত, যে সকল উপার অৰলদ্ধন কর! হয়, তাহাকে যুক্তি 

কহে । 

মনুষ্যের বখন যে কোন কার্য করেন, তখনই বিচার এবং যুক্তি ব্যতীত, 

তাহ! কদাপি সিদ্ধান্ত হইর়। থাকে । মনুষ্যের ইহাই স্বভাব সিদ্ধ লক্ষ । 

ঈশ্বর সাধনের জন্য যখন কেহ মনোনিবেশ করেন, তখনও তাহাকে 

বিচার এবং যুক্তি অতিক্রম করিয়া যাইতে দেয় ল]। 

বিচার কার্ধ্য ছুই প্রকার, (১)স্থুলের স্থল হইতে মহাকখরণের মহাকারণে 
গমন, (২) মহাকাঁরণের মহ।কারণ হইতে স্থুলের স্কুলে প্রত্যাগমন। প্রথমকে 

পিশ্লেষণ (240815818) ২য় কে সংশ্লেষন (50016518) কহে। 

নিরাকার বাণীর! প্রথম শ্রেণীর এবং সাকার বাদীর দ্বিতীয় শ্রেণীর 

অন্তর্থ ত। 

নিরাকার বাঁদীরা, জড় পদার্থ অবলম্বন পুর্ব্বক, ঈশ্বরের ভাব লাঁভ করেন 
এবং সাকার বাদীবা, ঈশ্বরের ভাব লইয়া, জড় ভাবে আসিয়। থাকেন। জড় 
প্রায় বলিবার হেতু এই যে, সাকারবাঁদীর! আপনাঁপন অিলধিত ঈশ্বরের 

রূপ লইয়া, শাস্ত, দন্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি ভাবে, বিহার করিয়া 
থাকেন। এই ভাব সকল জড় পদ্রার্থ মনুষ্য হইতে লাভ কর। যায়, তন্নিমিত্ত 

উহাদের জড় ভাব বলিয়া! কথিত হইল। 

সাধারণ লোকেরা মন্ুষাদিগকে চেতন পদার্থ মধো. পরিগণিত করেন 

কিন্তু আমর! তাহ! অস্বীকার করি। কারণ মন্ুষ্যদ্িগকে জড়-চেতন পদা- 

খের যৌগিক বলিলে ভাঁবাগুদ্ধি হয় না। কিন্ত সাক্ষাৎ সন্বন্ধে জড় দেহ 
গত ভাব বলিয়া, আমর] জড় শব্ই প্রয়োগ করিলাম । 

যদিও সাকার এবং নিরাকার বাদীদ্ধিগের, ভাবের প্রতেদ দৃষ্ট হইতেছে, 
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[কিস্ক কিঞ্িং চিন্ত। করিয়া দেখিলে, উভয়ের উদ্দেশ্ত এক গ্রকার বলিয়া 
প্রত্যক্ষ হইবে । 

সাকার বাদীন',ষে বূপ শিশেষকে ঈশ্বরের রূপ বণিয়া ধারণ। করেন,তাহ! 

তাভাদের প্রত্যক্ষ অথবা আঙ্গুমানিক নিষর কিম্বা 0কেবল বিশ্বাসের কথ1? 

গ্রবর্ভ-নাপকের গঙ্গে, তাভ। গ্রত্যক্ষ বিষয় হইতে পারে না) আনুমানিকও॥ 

নহে। তাহা হইলে নুন কূপের গ্রাকীশ হইয়া যাইত কিন্ত বিশ্বাসের 

কথা তাহার ভিলার্ধ সঃণস নাই । কোন্ যুখে রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 

তাহাকে অদ্যাপি ঈশ্বর বলিয়। পুজা করা, বিশ্বাস ব্যতীত ক হইতে পারে? 

কেবল বিশ্বাসের কা, এই জন্ত বল যায় যে, সাধক যে রামন্ধপ 

সর্দ প্রথমেই প্রত্যক্ষ করেন তাঁহ। মনা কক প্রদপ্রিও হইয়া! থাকে । 

মনগষ্যেরা* বলিতেছেন, এই নব ছ্র্দাদলের সার বর্ণ বিশিষ্ট ধনর্্বাণধারী 

ভগবান শ্রীরাঁমচন্দ্র। সাধক, কথায় শিশ্বাম বিঃ তাহাই বুঝিপেন এবং 

তাহাই দেখিলেন । এক্ষেত্রে ধ্ররূপ গুরকৃত, রামের কূপের স্বরূপ হইলেও, 

প্রবর্ত-সাধক তাহ। রামের রূপ বণিরা দেখেন নাই কিন্ক তিশি তাহাকে 

প্রারামচন্দত্র বলিতেছেন, সেই আকৃতি ধ্যান করিতেছেন। এই নিথিত্ত 

এ প্রকার সাকার সাধনকে নির|কার পাধন বল অসঙ্গত নহে । 

সাকারে নিরাকার ভাব আমাদের দেবদেখী পুজাঁতে বিশেষ দধপে দেখা 
বায়। দেবদেবী কোন প্রকার পদার্থ দ্বার শিশ্মিহ ও বক্াদি এবং নানাবিধ 

অলঙ্ক।র দ্বার গনজ্জিত হইয়া, বে পধ্যস্ত তাহাতে দেবতার আবির্ভ।ৰ না 

করা যায়। সে পর্যযন্ত,তাহার পুল! হম ন। এবং ঠাকুর বপিয়। গণনায় স্থান 

দেওর। যায় না। প্রাণ প্রতিষ্ঠ। কালে, বে দেণভাকে আহবান কর। হয়, তিনি 

ঈক্ত্রিরগোচর নহেন £ যে অবধি তাহাকে উপস্থিত রাগ হর, তখনও ভিনি 
অলঙ্ষিত গাফেন এবং স্স্থানে বিদায় অর্থাৎ দুর্িণাস্থ কালেও তাহাকে 

কেহ দেখিতে পান না। বস্ততঃ তিনি কি আকারে 'মাদিলেন, কিআকারে 

অবস্থিতি করিলেন এবং পুনরাম্নকি আকারেই বাঁ চলেয়৷ গেলেন; তাহ! 

কেহ বুলিতে সক্ষম নহেন | সুতরাং তাহাকে ষাকার বা আকার বিশিষ্ট 

বূলিলে, ইন্দ্রিয় গ্রাস বস্ত হইবেন। ব্খগন উপরোক্ত সাকাঁব পুজাঁয় ধাহাকে 

পুজা! করা হইল, তিনি ইন্্রিযগোচর হইলেন না, তখন তাঁহাকে আঁকার 

বিশিষ্ট বল! স্থাঁয় বিদ্ধ কথা? অতএন সাকার মনের উপাসনায় ঈশ্বরের 

দিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখিলে ফ্াহ্বকে নিরাকার বলিম্বা। উল্লেখ কবিতে 

৪ 
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কয়। এই মতে সাকার ভাব বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলিলে দেখা যায় যে, ইহার 

উদ্দেশ বস্ত নিরাকার কিন্তু অবলম্বন জড় পদার্থ, যাহ! সাকার রূপে প্রতীয়- 

মান হইতেছেন। 

পূর্র্বে উল্লেখিত হইয়াছে খে, নিরাকারবাদদে অবিকল এ্ররূপ ভাব 

'রহিয়াছে ; যদ্যপি সাকার নিরাকার শব্দ দুইটী ছাড়িয়। দিয়া, অবস্থা চিন্তা 

করিয়। দেখ! যাঁয়, তাহ1 হইলে সকল বিবাদ ভঞ্জন হইর। যাইবে । 

আমরা গ্রথমেই ধলিক্নাছি যে, সাকার নিরাকার অবস্থার কথ।। এবং 

ইহাতে কথখিহ হইয়াছে বে, কার্যে প্রবর্ত মাধকের পক্ষে, নিরাকার 

উপাসনা ভ্ইয়। থাকে | খাঁহারা নিরাকারবাদী, তীহার! নিরাকাঁবেই 

জীবন অতিবাহিত করেন । তাহারা মনে মনে এই স্থির কাঁরয়া রাখেন 

থে ঈশ্বর নিরাকার, নির।কার ভিন্ন সাকার নহেন। তীহার কোন পপ নাই, 

আকৃতি নাই, ইত্যাদি । 
নিরাকারবাদীদিগের এই মীমাঁংন। নিতান্ত বালকবৎ কথ। বলিয়! 

জ্ঞান হয় এবং এ প্রকার সিদ্ধান্ত করাও যারপরনাই বাতুলত মাত্র। 
"কারণ, ব্রদ্ষাওপতি সর্বশক্তিবানের শক্ষির ইয়ত্তা করা, ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে 

সাপ্যস্ঙ্গত কি না তাহা, আত্মজ্ঞ।নী মাত্রেই বুঝিয়া থাকেন। যে জীবের 
পরক্ষণের পরিণাম অগোচর, যে জীব ব্রহ্গাগুপতির জড় পদার্থ নির্মিত 

হইয়?, জড় জগতের পরাক্রমে প্রতি নিয়ত পরিচালিত হইতেছে, যে জীব 
অদ্যাপি জড় পদার্থের ইতিহান নিরূপণ করিতে পারিল না, সেই জীব 

ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিরা ফেলিল 1" ইহ। সামান্ত রহস্তের 
বাপার নহে। সেযাহ। হউক, নিরাকারঝ।দীর! ঈশ্বরকে দেখিতে চাঁহেন 

ন।, ইন্জিয় গ্রাহা বস্তদিগকে তাঁহার। গ্রন্কৃত বলিয়। শ্বীকাত্ধি করেন ন।, তাহার 

কারণ, কি তাহার! বুঝিয়াছেন তাহ! তীহারাই বলিতে পারেন" কিন্ত হিসাব 

করিয়! দেখিলে, আমর] তাহাকে ভ্রম বলিরা ভ্ঞান করিয়া গাঁকি। এই 

নিমিত্ত কশ্মিনকালে তাহাদের অদৃষ্টে ঈশ্বরের সাকার রূপ দর্শন হয় না। 
কথা হইতে পারে যে, প্রবর্ত-সাধক হইতে সিদ্ধ কাল পর্য্যন্ত কি, এক 

ভাবে জীবন কাটিয়া যায়? ভাবের কি উন্নতি হয় না? অবশ্য 

হইয়। থাকে । নিরাকারবাদের ভাব দৃট়ীভূত হয় এই মাত্র। ঈশ্বর 
অনপ্ত সুতরাং খণ্ড জীবের পক্ষে গে ভাবের অস্ত হইবে কেন? নিরাকার 
বাদীদিণের উদ্দে্ঠ শিরাকর ঈখর্3, সাধনারন্তেও নিরাকার মধ্যেও 
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নির।কার এবং পরিশেষেও নিরাকাব। নিরাঁচ।র হউন, কিন্তু সাধকের 

উদ্দে জত্বর বলিয়া, এ সাধনের ইতর বিশেৰ কর! যাঁয় না। 

সাকারবাদীদিগের সাধন কালে, সাধকের ঈশ্বর উদ্দেগ্ত থাঁকে এবং 

জড়-সন্বন্বীয় যে কোন পদার্থ দ্বার, সই মুগ্তি নিশ্মিত হউক না কেন, সেই 

পদার্থ-বিশেষ উপাসনা! কর! হয় না । মনে যেভাব উপস্থিত থাঁকে, সাধন 
করিলে তাহাই প্রত্যক্ষ হয়। নেমন তথ্ুবায় লাউ এবং তার ব্যবহৃত হয় 

বশিয়!, তদ্দারা সুব বোধ জন্মিবাঁর পক্ষে কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। 

সাকারবাদীদিগের, এইরূপে সাধন করিতে করিতে, যখন মনের ক্ষুধা 

গ্রাণে যাইয়া মিলিত হর, তখনই 'ভগধানের সাকার রূপ ইন্দ্রিয়গোচর হয় 

এবং ওক্তেখ অিলধিত বর প্রদান করিয়া, তিনি অদৃপ্ত হইয়াযান। পরে 
ভক্ত বঞ্চনই তাহাকে দোঁথতে ইচ্ছ। করেন, ৬থন হিনি পুনরায় আবিভুতি 
হইয়] থাকেন। 

এহ সাকার রূপ দর্শন করিবার পর, ভক্কের ক্রমে ক্রমে, পার্থিব জান 

সঞ্চারিত হইতে থাকে । তখন স্বপনে যেমন কোঁন অভ্ত দৃশা দেখিয়। 
নিদ্রাবমানে তাহা কেবল স্মরণ থাকে; এই সাকার রূপ সন্বন্ধেও তদ্রপ, 

হইয়া থাকে । সাঁধকেরা এই অবস্থায় আপনাপন সাকার ঈশ্বরের রূপ 
সর্বক্ষণ দর্শনপূর্ব্ব চ পূররবভাঁব উদ্দীপনের জন্য,জড় পদার্থ দ্বারা আকৃতি গঠিত 
করিয়া রাখেন । রামকুষ্জদব বণিতেন, “দেমন শোলার আত1 দেখিলে 

সন্যের আত। স্মরণ হয়” সাকার সাধকেব মখন এই প্রকার অবস্থ। হয়, 

তখন তাহাকে এক,প্রকার নির।কার সাধকও বল। যাইতে পারে । কিন্তু 

এই অবস্থার নিরাঁকার সাধক, সাধক-প্রবর্থ ছ্র্থাৎ ধাহার মেই জড় ুষ্ঠি 
নিত্য রূপ দর্শন হন্ন নাই এবং নরাকারবাদীদিগের ভাবের সহিত মন্পূর্ণ 

প্রভেদ আগছ। 

নিরাকারবাদীব1 বলিতে পারেন এনং বুলিয়াঁগ গাকেন বে, ঈথর, নাক 

মনের অগোচর, সুতরাং তাভাঁকে পারা যায় না। যাহার এই ধারণ। 

নিশ্চিতরূপে দৃট়ীভূত হয়, তাহার পক্ষে ঈশ্বর সাধন করিবার এ্রয়োজনকি ? 
তাহ! আমরা বুঝিন্ঠে অসমর্থ । অথব1! যদ]পি উহাব অস্তিত্বই অর্বাকার 

কর! যায়, তাহ্থাতেই ব। আপত্তি কি হইতে পারে? যিনি মনের অগোচর, 

তিনি ভবে গে।চর কিপের ? সত্য কথ! বলিতে হইপে, এ প্রকার মহাবলব্ব 

দিগের ঈশ্বর সাধনা কর! বিড়ন্ববু! মুত্র । ভিনি আছেন কি নাই, এ সঙ্ধাছে 
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কোন স্থিবতা নাই। ধাঁহাকে দেখ! যায় না, স্পর্শ করা যাঁয় না, কথ! 

কহান যার না, আহার করান বায় না, এমন কি মনের ছারা ভাবন। করাও 

যায় না) এ প্রকার মে কেহ আছেন তিনিই ঈশ্বর। এ প্রকাঁর আম্ম-প্রতা- 

রণ। কর অপেক্ষা, সহজ কথায় ঈশ্বর নাই বলিলেই ভাল হয়। রামকঞ্জদেব 

[ঝলিতেন, “যে বাক্য মনের অগোচর অর্থে বিষন্নাস্মক মনের অগোচন্র, কিন্ত 

বিষয় বিরখ্িত মনের গোচর তিনি 1৮ এক্ষণে “মনের গোচঞ” বলায় 

ইন্দ্রিরগোচর ভাব খাও হয় নাই। ইন্দ্িনগোচর বপিলেই মনের শোঁচতর 

বুঝিতে হইবে । ইদ্দ্রিরাদি দ্বারা মনের সংস্কার জন্মে। আমরা পুর্বে তাহ! 

বণন। করিম়্াছি। 

তিনি আরও বলিম্াছেন যে,“ঘে সবল মনে, প্রাণের ব্যাকুলতায় তাহারে 

দেখিবার জন্য ধাবিত হয়, তাহার নিকটে তিনি নিশ্চই প্রকাশিত হই! 

থাকেন ।” অথব “লোকে বিষয় হইল না বলিয়। তিন ঘটি কাদিবে, ছেছলর 

অসুখ হইলে, অস্থির হই] বেড়াইবে এবং কত রোদন. করিবে, কিন্তু ঈশ্বর 
লাভ হইল না বলা, কেহ কি চি ৮ এগ চাহে ? কাদির! 

ফেখ, প্রাণ ভরিয়া! তাহাকে ডাকিয়। দেখ; অধিক নহে, তিন দ্রিন মাত্র 

তাহার আবির্ভাব হয় কি ন:?” 

এন্সণে জিদ্ানা কর। যাইতেছে, যাহারা ঈশ্বরের জন্ত আত্ম-সমর্পণ 

করিয়াছেন, তাহাদের কি ঈশ্বর দ্রেখিতে সাধ হয় না? ধাহার জণ্ত বিবেক 

খৈরাগ্য, বাহার জন্ত পার্থিব স্থথ সনন্তোগ, আজীবনের জন্ত সমুদায় পরিত্যাগ 

কব। হইল ; তাহার দর্শন আকাজ্ষা করা কি মুর্খের কর্ম? 
বে সাধকের তীব্র অন্গরাগ হয়, ঈশ্বর অধর্শনে বাহার প্রাণ বাধু বক্ষঃস্থল 

হইতে নিঃশেষিত হইবার উপক্রম হয়, তাহানাই ঈশ্বরেরণ্সাকার রূপ দর্শন 

করিয়। থাকেন,নতুবা কেবল জ্পতপে এবং বৈবাগ্য ও মাধন ভজমের আড়ম্বর 

করিলে, তাহাকে দশন কর! বায়না । এই নিমিত্ত নিরাকারনাধীদিগের 

সাম্প্রদায়িক ভাব ভ্রমাবৃত বলিয়! জ্ঞাত হ&য়া যায়; 

সাকাববাঁণীদিগের সাম্প্রদায়িক ভাব৪ উপরোক্ত নিরাকারববাদী- 

দিগের হয়, ভ্রম সংযুক্ত বলিয়। উল্লেখিত হইতেছে | সাম্প্রদারিক সাকার 
ধাদীর। নিরাকাঁরবাঁদীদিগের মতকে অগ্রাহ্ করেন এবং কত কটু বাক্যও 

প্রয়োগ করয়। থাকেন । এই দোষ কেবল এ পক্ষের একাধিপত্য তাহ 
বলিতোছ না, নিরকারবাদীরা ও সাক্রা্রবরা্দীদিগকে পৌত্তলিক জড়ো 
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পাঁসক বলিয়া, যথাবিধি তিরস্ক'র করিতে কখন বিরত দেখা যায় না। উভগ্» 

পক্ষই এই দোষে অপবিন্ব হুইয়! রহিয়াছে, তাহার স:শয় নাই। সাকার- 

বাদীরাও অনেক সময়ে উপদেশের অভাবে মনে করেন ষে, ঈশ্বর সাকার 

ভিন্ন নিরাকার নহেন ॥ তাহাদের আরও ধারণা আছে যে, বিশেষ, সাকার 

রূপই জগতের এক মাত্র ধোয় বন্ত। এই প্রকার কুভ।ব ধারণ! করিয়া তাহার 

হিন্দু ধর্মের খারপরনাই দুর্গতি করি! ফেলিয়াছেন। আমর] সাকার নিরা- 

কার সম্বন্ধীয় মতদ্বয়, স্বতন্ত্র ্ূপ বিচার করিল।ন সত্য কিন্তু রানকৃষ্জদেবের 

অভিগ্রায়ে, সাকার নিরাকার বলিয়! স্বতন্ত্র উপাসন। প্রণালী হওয়া উচিত 

'ঘছে। সাকার নিরাকার এবং তদতিরিক্তাবস্থা বণিরা, হাই কথিত হইবে, 

তাহ। এক অন্বতীঞ ঈরের জ্ঞান করিয়া, সকলের নিস্তব্ধ হওয়া কর্তব্য । 

সাকার নিরাকার সন্বন্ধে যাহা! কথিত হইল, তাহাতে এই প্রতিপন্ন কর! 

হইতেছে যে, প্রত্যেক ঈপ্বর উপাসককে তাহাদেজ প্রথমাবস্থায় শির্নাকার 

উপাপক কহা যাম্ন। সাকার সাধনের মধ্যদণায়, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হয়, 

তাহ্কেই প্রকৃত নাকার বলে। এই সাঁক'র নিত্য, তাহ! কাঠ প্রপ্তর কিছ 
ধাতু নির্মিত নহে। অথবা সে মুষ্তি মন্যযদিগের দ্বারা কল্পিত কিছ স্থষ্ট 
হয় না। সেই মুর্তি আপনি ভক্ত সমীপে উপস্থিত হইয়া! খাকেন। 

এই সাকার দর্শনের পর, ঈশ্বর অন্তর্থিত হইলে, তিনি যে কিন্ধপে 
অবস্থিতি করেন, তাহ সাকারবাদী বলিতে অসদর্থ। ইহাকে অতীত 

কহে, এই অবস্থাকে ও নিরাকার বল। যাইতে পারে। 

মাকারু নিরাকার *বুঝাইবার জগ্ত, রানকষ্চদেব জলের উপম। দিয়া 
বলিতেন, “যেমন জল জমিয়া ব্রফ হয়, সাক।রনূপও তজ্প 1” 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগ দ্বিবিধরূপে অবস্থিতি করিতেছে । য্থা, জল এবং 

বরফ । জলীয়বাম্প ইন্দ্রয়ের অগোচর । জল যখন বরফ হয়, অথবা 
তাহাকে বাম্পে পরিণত কর] যায়, তখন তাহঞ্ আকৃতি এবং প্রকৃতির ধর্ম 

বিলুপ্ত হইলেও, উপাদানের কোন পরিবর্ভন হয় ন1। ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাহাই 

বলিতে হইবে। কিন্তু ঘেমন জলীয়-বাম্প এবং বরফের ধন্থের প্রভেদ আছে, 

তেমনই নিরাকার এবং সাকার ঈশ্বরের কার্ষ্ের প্রতেদ আছে । যেমন জলা 
বাম্প অদৃগ্ত পদার্থ; তদ্দানা পিপানা শান্তি হয় ন|। কিন্তু জলীয় বাস্প 
বিশ্বাসীর উপলব্ধির পক্ষে ভুল বলা যাঁয় না। নিরাকার ঈশ্বব দ্বারা, সেইন্ধপ 

ইইর়। থাকে | যেমন, নিরাকার অীতরবাম্প, শৈত্য প্রয়োগে ঘনীভূত হইয়। 
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বরফে গরিণত হয়। ঈখর দর্শণেচ্ছ। রূপ প্রগাঁঢ় অনুরাগ দ্বারা, সর্বপ্যাপী 

নিরাকার ঈপ্নরকে, সাকার রূপে দর্শন করা যায়। 

বাহার] জল পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহারা জলের ত্রিবিধ আকারকে, 
ভৌতিকাবস্থ। বলিক্না থাকেন। ইহা জলের, উপাদনগত ধর্মের কোন কার্য 
নহে। জলের উপাদন কারণ লইয়া বিচার করিলে তাহার মীম! হয় না। 

তথায় যেমন জলে, অনন্ত এবং বাক্য মনের অতীত বলিয়া, প্রতিপন্ন কর! 

যায; ঈশ্বর মদ্বপ্ধেও সাকার নিরাকার বলিয়া, তদ্নন্তর “আর যে কি তিনি, 
তাহা তদ বপিতে পারে ?” তাহা বাদেই ধলিতে হয়। 

অনেকে বলতে পারেন থে, শাস্ে নরাকার ঈথরের এত বৃত্তান্ত কিজন্ত 

উল্লিখিত হইরাছে ? তাহা কি নিথ্য। ? 

[নর। শার্ধকে মিগ)া ৭লির। অব্যাহতি পাইব না| শাক মিথগ) এ কণা 

কে বলিতে চাহেন? কিন্য শানে উহা কি জন্ত উল্লেখিত হয়ছে, তাহ। 

সিদ্ধপুঞব থ্যতীত, অন্ত কাগার জানিবার উপায় নাই। আমরা, এ সম্বন্ধে 
যাঁছ। রামকুষ্জদেবের নিকট হইতে বুঝিয়াছি, তাহা বর্ণনা করিতেছি । 

নিরাকার অর্থে আকার বিবজ্ভিত। পৃথিধীতে' আকার বিশিষ্ট, যে 

হাকন পদার্থ আছে, তিনি তাহার আন্তর্গত নহেন। ইহ] ছারা এই বুঝিতে 

পার1 যাঁঘ, ঘেমন মনুষ্য বলিয়। আকার বিশি্ই বে পদার্থ আছে, তাহ! তিনি 

নহেন। অথবা আহ্ কোন পাথবৰ কিন্ব। গগণ্মগুলস্থ, কোন প্রকার পদ।- 

ুঁকে ঈশ্বর বলির! প্রতিপন্ন কর! যাঁর না। দৃশ্ঠ জগতের এই সকল পদ্বর্থ- 

দিগের অহীতাবন্গ।র ভাব ধারণা করিতে পারিলে, ঈশ্বরের নিরাকার ভাব 
লাঁভ করা যাঁয়। যেমন ঈবব মহন) নছেন, পশ্তপঙ্গী নহেন, কীট পতপ্গ কিন্ব। 

' বৃক্ষ লতা অগবা। পর্ব ঠ মাগন্ও নতেন। যখন জড় জগতের সাঞ্চাৎ সন্বন্ীকর 

পদার্থনিচয় হইতে, আর এক প্রক্ার অকথ্য ভাব, মন মধ্যে উদয় হয়, 
তাহাঁকেই নিরাকার ভাব কহে" এক্ষেত্রে বে ভাব আদিল, তাহ! পার্থিব 

পদার্থের দ্বারা উৎপন্ন হইল বলির, তাহাকে পাথিব ভান বল! খাইতে পারে 
না। কারণ তিনি মনুষ্য নহেন। তবেতিনিকি? মনবুবিল কিন্তু তাহ। 

প্রকাশ করিতে শব্ব অপারক হইয়া পড়িল। কিন্তু এই অবস্থার ভগবান্ 

যদ্যাপি একটা নররনপে সপ্রকাঁশ হন, তাহাকে কোন্ ভাবে গ্রহণ কর! 
যাইবে? তিনিকি আমাদের ন্যায় মন্গষা শ্রৈণীতে পরিগ।ণত হইবেন? 
তাহ! কখনই নহে। তাহাকে মন্ুষ্যরএমাকারে দেখ। গেল সহ্য, মন্থষ্যের 
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যায় ভক্তের সহিত বিহার করিলেন বটে, কিন্ত তিনি সাধারণ মনুষাযপদ- 
বাচা হইতে পারেন না। কারণ, মনুযোরা যে সকল নিয়মের বশবর্ধী হইয়! 

জীবন ধারণ করে, ভগবানের অনভরণ সেনরূপে হয না। এই নিমিত্ত 

তাহাকে মনুষ্য বল! যায় না। যদিও মনুষা বুদ্ধির উপযুক্ত অবস্থানুযায়ী 
তিনি আপনাকে স্বপ্রকাশ করেন, মন্ুষোরা তাহা বুঝিতে ন। পারিয! 

তাহাকে তাহাদের হ্যায় মন্থুবা বলিয়। গ্রহণ করিস থাকেন, ইহা মনুয্যুদিগের 

মনুষ্যে।চিত স্বভাব এবং তাহা ঈশ্বর কর্তু ক নিয়ো,জত। 

ভগবান যে কেবল মনুষ্য বূপেই 'আবতীর্ণ হইয়া! থাকেন তাহা নহে । 

কোন্ সময়ে, কাহার জন্ত, কি রূপে,কি ভাবে, কি আকারে পরিণত হন, 

তাহ! ভাহরশ্ইচ্ছধীন কথা, স্থভরাং অ।মবা, তাহাকে কোন প্রকার নিদ্দি 

আকারে নিবদ্ধ করিতে পারিলান না। যাহ বলিয়। কথিত হইবেন, তিনি 

তাহা নছেন। মনুষ্য হইতে দেখিলাম বলিম্! উহাকে মনুষ্য বলিবে কে? 

মনুষ্য বলিলে, দ্বিহস্ত পদ বিশিষ্ট, শিশ্ষে প্রকার জীবকে নির্দেশ করা হয়, 

ঈশ্বর কি তাহাই ? পূর্বে বল! হইয়াছে যে, ঈশ্বর বণিনে স্থ্ পদার্থের অতীত 
জ্ঞান উপস্থিত হয়|" ঈশ্বরের আঁকার কি, তাহ! স্থির করিতে না পারিলে, 
কাজেই তাহার আকার নাই, বলিতে বাধ্য হইতে হয়। যেভাবে নিরা- 

কার বাঁদীর। তহাঁকে নিধাঁকার বলেন, নাহ! তাহাদের অবস্থ। সঙ্গত বটে 

কিন্থ বলিবার ভুল। ভুল এইজন্য বলি, যে, স্াার। ঈশ্বরের সাকার বগ 
একেবারে অসঙ্গত এবং অসম্ভব বণিয়া ব্যক্ত করেন। মন্ুষ্যের মঙ্গত এবং 

অগন্ভব কথা, তাহাদের পক্ষে নিহান্তই হাশ্য'জনক। তিনি কি? ও কিনা? 

এবং কেমন ? তাহা মন্রষ্যের বুদ্ধি মনের অভীত। এমন স্থলে তাহাকে কোন 

বিশেষ শ্রেণীতে আধদ্ধ করিলে, যারপর নাই সংীর্ণ বুদ্ধির কার্য হম) 

ই নিমিত্ত শীস্কারেরা। তীহাকে নিরফি।র বশির গিয়াছেন | ফলও 

নিরাকার শন্দের প্রকৃত অৰস্থ!। হৃদয়ের গোঁ কারয়। দেখলে, রানরুষ্চদেব 

বাহ] বলিয়াছেন, “ন।কার নিরাকার এবং তাহার অতীত,” এই কথা স্বীকার 

ন। করিয়। গত্যন্তর থাকে না] । 

সাঁকান্ত নিরাঙ্গার লইয়া, আনাদের দেশে, যে, কি শুরুতন নিবাঁদ ও মন্ত 

ভেদ চলিতোছে, ভাঁহা, এরত্যক্ষ করিয়। দেখাইয়। দ্রিবার গ্রাবোজন হইতেছে না, 

এ বিবাদ্দ ষে, নিতান্ত ভ্রমে হইরা থাকে, তাহা শুদ্ধ, ভক্জের। পুঝিঝা থাকেন । 

যাহারা নিরাকার বিশ্বামী, তাজাক্রের যতে, ঈথর মাকার রূপে প্রকাশ 



৭২. তত্ব-গ্রকাশিক]। 

ইইতে পারেন না। এ প্রকার মত ভ্রমঘুক্ত। তাঁহার কিছুমার সংশয় 

নাই। কারণ ঈশ্বরের সাকার রূপ বিশ্বান করিবার আপত্তি এই যে, সাকার 

হইলে অনন্থের সীম হইর| যায়, সুতরাং সীম! বিশিষ্ট বস্ত কখন ঈশ্বর হইতে 

পারে না। এক্ষণে কথা হইতেছে, যে ব্যক্কি ঈশ্বরকে অনন্ত বলিয়া অভিহিত 
করিতেছেন, তিনি নিজে অনন্ত না হইলে, অনন্তের জ্ঞান কোথা হইতে 

পাইলেন ? মনুষ্য মাত্রেই যদ্যাঁপি নীম! বিশিষ্ট, বা খণ্ড বস্ত হয়, তাহ। হইলে 
খণ্ড হইয়া, অথণ্ডের ভাব উপলব্ধি করা, কদাপি সম্ভাবিত নহে । এই নিখিত্ত 
আমর বলি যে, যাহারা খণ্ড হইয়। অখণ্ডের কথা কহেন, তাহার! নিতান্ত 

টির! পাখির রাধারুষ্জ বুলি বলিতেছেন । অর্থাৎ যাহ! বলিতেছ, তাহার 

ভাব উপলব্ধি হয় নাই। স্রতরাং তাহা ভূল। দ্বিতীয় ভূল দেখাইতে গেলে, 
নিরাকার সাধনের উৎপত্তির স্থান শ্বির করিতে হইবে । কে খলিল ঘে, 

তাঁহার আকার নাই? জড় জগং। নিরাকার ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রেম, 
দয়া, ক্ষমা, রস, তেজ, ইত্যাদি কথিত হইন থাকে । ভাল, জিজ্ঞাস করি, 
ইহ|দের কে দেখাইতেছে ? জড় জগৎ কি না? যদ্যপি জড় জগৎ দেখিয়া, 

£$1খার স্বরূপ সাব্যস্থ করিতে হয়, তাহা হহলে সে (সদ্ধান্ত যে কতদূর ভ্রম- 

পূর্ণ, তাহা গদার্থতন্ববিৎদিগের অগোচর নহে। জড় জগতের আংশিক 

কার্য দেখিয়া, বাহার ঈথরের স্বরূপ বিচার করিয়। থাকেন, তাহাদের ন্যার 

ভ্রমান্ধ আর কাহাকে বলাযাইবে ? 

তৃতীয় ভূল এই যে, ধাহার1 জড় পদার্থ নির্মিত সাকার মৃত্তি পুজা করি! 

থাকেন, তাহাদের জড়োপানক বলিয়। দ্বশ! করা হইয়। থাকে । এসম্বপ্ধে 

আমরা পুৰব্ধেই আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি । 

নিরাকারবাদীদিগের যে প্রকার ভ্রম ঘটিঘা থাকে, অন্যান প্রতোক 

সাম্প্রদারিক ভাবেও এ্র প্রকার সম্পূর্ণ ভমের কার্য হইতেছে, তাহ! সবিস্তার- 

প্পে উল্লেখ হওয়া, এ প্রস্তাবে সম্ভ।বনা নাই। যে কেহ সাশ্শ্রণায়ক ভাবে 

আপনাকে দেখিবেন এবং তাহার সহিত অপরকে মিলাইয়! লইতে চেষ্টা 

করিবেন, তাহাকেই প্রমাদে পতিত হইতে হইবে। যেমন চন্দ্র, স্্যা, বানু, 
এক অদ্বিতীয় দেখা যায়, তেমনি, ঈশ্বরকে এক জানিয়া, আপনাপন ভাবে 

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলে, সকলের সহিত মত ভেদের, হুঃসহ পুতিগন্ধ হইতে 

পরিত্রাণ লাভ করা যায়। 

ঈশ্বর সাবার হউন, বা নিরাকার,হউন, তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি 
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বৃদ্ধি হইতে পানে % সাকার হন তাহাঁও তিনি, নিরাকার হন তাহাঁও 

তিনি । নে সাঁদকের ঈখন সন্বন্ধে যে প্রকার ধারণা হইবে, সেই লাধক 

ভদ্রাণই কার্য করিবেন। তাহার [বিশ্বাস অতিক্রম করিয়। তিনি কখন 

পরিচা'লত হইতে পাবেন না। 

২২1 ঘণ্টার ধ্বনির প্রথমে যে শব্দ হয়, তাহাঁকে ঢং 
বলে, পরে মেই শব্দ ক্রমে ক্রমে বাঁয়ুতে বিলীন হইয়া 
ধায়। তখন তাহাকে আর কোন শব্দের দ্বারা বর্ণন। কর] 
ঘায়না। যে পর্য্যন্ত উহ্থাকে ব্যক্ত কর। যায়, তাহাঁকে 
সাকার কহে । বাক্যের অতীত কিন্তু উপলদ্ধির অধিকার 
পর্যন্ত নিরাঁকার, তাহার পরের অবস্থা, বাক্য এবং উপ- 
লব্ষির অতীত, ইহাকে তৃতীয়াবস্থা কহা যাঁয়। 

এই দৃষ্টান্তে মাকার নিরাকার একই বুঝাইহেছে । ইহ] কেবশ অধস্থার 
ভেদ মাত্র । সাকার দূপ কল্পিত এবং নিবাক্কারই তরদ্দের প্রকৃত অপ 
তাহা সপ্রনাণ হইতেছে না । 

২৩। ওকার উচ্চারিত হইলে ইহার প্রথমাবস্থ।য় 
সাকার, দ্বিতীয়াবস্থায় নিরাকার এবং তদ্পরে সাকার নিরা- 

কারের অতীতাবুহ্থ। | 
এই দৃষ্টান্ত দ্বার! নির্ধ।ণাকাক্ঞী সাপনদিনের পথ অতি পুন্দবপে কাথভ, 

হইরাছে। প্রকার উচ্চানিত ভইঘ| ধন্দের নিলর কান পর্যন্ত স্থলে প্রভের 

"ই ভইলেও উদ সন্বান্ধে ন্রিকালে 'একভাবইু লঙ্ষিত হইতেছে । যখন 
ওকার কথিত হইল তন্ধাবা তরঙ্গ বস্ত নির্দেশ কর! ব্যতীত বর্ণ ধিন্তাঁন করা 
ভভিপ্রার নহে । যংকালে কেবল শব্দমান্র থাকে তখনও ওঁকারাবস্থার 

উদ্দেপ্ত ব্যতিক্রম হঘ না। তদনন্তর যে অবস্থা সংঘটিত হয়, ভাহা অব্যক্ত, 
স্থতরাং তাহা মহন পুর্বাবগ্থার সপ হ্না হহতে পাবে লা। 

যদিই ওুঁকার এবং তরদ্দপরবর্থী শব্বের কোন প্রভেদ ন। থাকে, ভাগ 
হইলে রামরুষ্ছদেব এপ্রকারন্দৃষ্টান্ত কি জন্য প্রনোগ করিয়াছেন; এ কথা 
অনেকের জিজ্ঞান্ত হইবে। সাঁধ€কর্, প্রথমাবস্থায় নিরাকার ভাব ব্যতীত 

৯০ 
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অন্তভাঁব থাঁকিবর সন্ভাবন নাই । তবে, যে স্থলে সাঁকাব বলিষা কথিত 
হইয়াছে তাহাব স্বতন্ত্র হেতু আছে। মন্থুষ্যেব মন কোন প্রকাৰ অবলম্বন 
ব্যহীত কোন বিষয়ে প্রবেশ কবিতে সক্ষম নহে। এই জন্তে ঈশ্বব সন্বন্ধীঘ 

ভাবোদ্দীপক শব্ধ ব্যবহৃত হুইম| থাকে । সেই শব্দ উচ্চাবণ কবিবামার, 

মন আপনি তাহার ভাঁব গ্রহণ কবিষাঁ ত।হাঁচে নিনগ্র হইয়া যাশ। এই 
ভাবকে নিহ্াকাব এবং দ্কৃর্তক উহ্গল উৎপন্তি হয, ভাহাতক সাকা 

কহে। 

২৪। সাকার শিরাকার সাধকের অবস্থার ফল ! 

সাঁধন-প্রবর্ত অর্থাৎ শে ব্যক্তি ঈশ্বব সাধনে নূতন প্রপুন্ত হইধাছেন,তাহাব 
দশ্বন্ধে বন্ধেব কোন্ বাপ সঙ্গত? বাক ভান শিক্ষা কথিবে, তাহাকে 

খন টচ্চ গ্রস্ত পাঠ করিতে দেঁওষা বিধেষ নহে । তাঁহাৰ পক্ষে কখই 

প্রথম হিশ্বাড৫এদণে বিচার করিয়া দেখা যাউক উচ্চ গ্রন্তেকি কখ নাই? 

প্রস্থ মধো কখ নানাবিধ আকাবে পবিণত হইযাঁছে। গ্রন্তে যে ক-খ, ক-থ 

শিক্ষা কাঁলীনও সেই ক, তাহাব কোন গ্রাভেদ নাই। সাধন প্রবণ্ডেণও 
অবিকল সেই অবস্তা । এই জগ্ত প্রথমে তাহাণা জড় কপ, শাছ, পাথব, 
পুর্ধ্য তাবা, বাধু, হুতাশন উপাঁদনা|! কবিণা থাবেন। জডোপানানা কব! 

হইল বলিয়।, ব্রন্মোপাসনা! হুইপ না বণা অন্বদর্শী অজ্ঞেব কথা। কারণ 

জড়ের উৎপত্তিব কারণ জড় শক্তি, জড় শর্কিব উৎপন্তিব কীবণ চৈশগ্ঠ 

শক্তি, চৈতন্ত শক্তিব উৎপত্তির কারণ ব্রহ্ম । এই জন্ত ব্রহ্ম এবং জড় পদার্থে 

কোন গ্রভেদ নাই। 

২৫। যেমন বরফ এবং জল । ইহার -ছুইটা প্রত্যক্ষ 
অবস্থা । একটা কঠিন আক্ষার বিশিষ্ট এবৎ অপরুটী তরল 
ও আকার বিহীন। জলের এই পরিবর্তন উত্তাপ এবং 
তাহার অভাব হীম-শক্তি দবার। সাধিত হুয়। সেই প্রকার 

সাধকের, জ্ঞান এবং ভক্তির ন্যুনাধিক্যে ত্রন্মের সাকার 

নিরাকার অবস্থা হইয়। থাকে | 
এই স্থানে জ্ঞানকে সূর্য এবং ভক্তিকে' চন্দ্রে সহিত ঠুলনা কবা 

ইইয়াছে। যেসাধকেবাজান বিচাবু ছ!র। ব্রহ্ম নিবাকবণ করিতে থাকেন 
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তাহাদের মনের অভিলাষ ঈশ্বর লাঁভ নহে । তীহাঁরা মন বুদ্ধির সাহায্যে 
জড়জগৎ ও তদ্প্রস্থত ভাব লইয়। সাধ্যসঙ্গত দূরে গমন করিয়। থাকেন। 
যখন ভাব দৃপ্ত হয় তখন মনবুদ্ধিও কোথায় হারাইয়1 যার, তাহা! আর 

কাহ'রও জানিবার অধিকার থাকে ন|!। যে সাধকের! সেই অবস্থাকে ঈশ্বর 
বলেন, তাহ!দেব জ্ঞানপন্থী কহ যায়) কিন্তু যাহারা! এই অবস্থাকে অগ্রাহ, 
করিয়া,ঈশ্বর বলিয়া! মন প্রাণ সমর্পণ করিয়। থাকেন তাহাদের উদ্দেত্ত জ্ঞানী- 
দিগের উদ্দেষ্ত হইতে শ্বতন্ত্রপ্রকার। এই জন্য এই শ্রেণীর সাধকের? ঈশ্বর 
দর্ণন করিয়া! থাকেন ; ইহদেরই ভক্ত বলে। ইতি পূর্বে কখিত হইরাঁছে 

ভক্তিপথেও প্রথমাবস্থারভাব নিরাকার এবং অবলম্বনহ্ত্রে মাকাঁর উপাসন। 

হইয়! থাকে । ভক্কিপণে সাধকদিগের জন্য, রূপ বিশেষ সংগঠিত হইয়াছে 

যথা__কাঁলী, দুর্গা, কৃষ্, শিব, ইত্যাদি । যে সাধক যখন ইত্যাকার রূপ- 

বিশেষ দ্বার সাধনা কবিয়। থাকেন তখন তাহার বাস্তবিক উদ্দেত্ কি? 

কুষণ, প্রস্তর নিম্মিত দেবতা; এ স্থলে সেই সাধক প্রস্তর ভাবন। ন| করিয়া 

ভগবানকেই চিন্ত। কিয়! থাকেন। তাহার অবলম্বন সাকার বটে, কিন্ত 

উদ্দেশ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ । উদ্দেগ্ত যদি ্রীরুষ্ণ হন, তাহা হইলে, তিনি কোথায় 

সাধকের নিকটে তথন উপস্থিত নাই; তথাপি সাধক তাহার অস্তিত্ব উপ- 

লব্ধি করিয়! থাকেন । এই প্রকার মনের অবস্থা কালে প্রন্তরভাঁব থাকিতে 
পাবে না। সুতরাং এ স্থলেও নিরাকার উপাসনা কহ। যার। 

জ্ঞানী সাধকের বে অবস্থায় অর্থাৎ মনবুদ্ধি লয় হইয়া যাইলে ঈশ্বর গ্রাপ্তি 
ক্বীকার কুরিয়। নিশ্চিন্ত হয়| থাকেন, ভক্ত নাধকের1 সেই অবস্থায় জ্ঞান- 
লাভ পূর্বক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, বিশ্বাস করিয় সাহার দর্শনের জন্য, 
লালায়িত হইগ্সা থকেন। তাঁহাদের মনের এই সঙ্ল্প হইয়। থাকে বে তিনি 
যদ্যপি বাস্তবিক থাকেন, তাহা হইলে অবঠ্যই তাহাকে দেখিতে পাওয়! 

যাইবে । এই প্রক।র দৃঢ় বিশ্বাসে, মন ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া প্রাণ ব্যাকুলিত 

হয়, তখন তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হওয়া] বায়। এই সাকার, সাপারণ সাকার 

নহেত। ইহ! ভক্ত সাধকের দ্বিতীয়াবস্থার কথা। কিন্তু উপরোক্ত দৃষ্ঠান্ত 
দ্বার যে সাকার কথিত হইয়াছে ভাহ1! ভক্ত সাধকের প্রথম বস্থ। | এই, 

সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ বিরহিত হইয়া! তাঁহার দর্শনের জন্ত 
বাঁসল] হয় । এই বাসন! যতই এ্রবল হইয়। উঠে তত গ্রা্থ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 

কার লাভ হইয়া] থাকে । ভগবাদ্ -ক্তবাহ্। কল্নতরু, তাহার নিকট যে 
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যাঁছ। প্রার্থনা করেন ঠিনি 1৬1 গ্রাপ্ত হইগ| থাকেন। এই জন্য মে সাধক 

ঈশ্বরের রূপ বিশেষ দর্শনাকাজ্জী হন, তাহার সে সাধ পরিপূর্ণ হইয়। থাকে । 

একথা সর্ধশক্তিমানের নিকট সন্ত নছে। 

২৬। তরঙ্গের সাঁকার রূপ জড়পদার্থ সন্ভূত অর্থাৎ 

'কাষ্ঠ স্বত্তিকা কিন্বা কোন প্রকার ধাডু বিনিশ্িত নহে। 

তীহীর বূগ যে কি এবং কি পদার্থ দ্বার।' গ্রঠিত হয় তাহ! 

পারে। কিন্তু সে যে কি প্রকার জ্যোতি, ভাহ! চক্র 

সূর্য্যের জ্যোতির সহিত, তুলন! হইতে পারে না| ফলে 

তাহার রূপ অনুপমেয় এবৎ বচনাভীত। যদ্যলি তুলন! 

করিতে হয় তাহ! হইলে উহার ভুলন। তাহারই গতি শিভর 

“করিতে হয়। 
'পৃথিবীতে যাহা কিছু আরা দেখিতে পাই তদ্সমুদা়ও অভুলনীয়। 

একটা পদার্থের দ্বিতীর তুল্য পদার্থ স্থষ্টিতে প্রাপ্ত হওয়া] বায় না। থেমন 

বর্ণের তুলনা স্বর্ন ই, রৌপোর তুলনা রৌপ্যই, অলের হুলন। জণই, সেই দূ 

তাহার তুলন তিনিই ইত্যাদি। 

২৭। এই সাকার মুত্তি ঘে কেধল দর্শনেক্দিয়ের 

গৌচরাধীন তাহ! নহে সাধক ইচ্ছামত বাঁক্যালপ এবং 

অঙ্গ স্পর্শনাদি করিয়। প্লার্তি লাভ করিষ্ন। রাকেশ) 

সাঁধকের এইন্প অবস্থা হইলে উন্মণের লক্ষণ গ্রকাশ পার। তন্নিঘিন্ত 

সাধারণ লোকের ঈশ্বর দশশনকে ম:স্তফ্কের বিকারাবস্থা বলিয়। উ:ল্লধ করেন। 

এই স্থানে এইমাত্র বলিতেছি বে কেবল দর্শন হইলে একদিন শন্দেই ইইত। 

কিন্ত ইচ্ছামত বাঁক্যালীপ এবং অঙ্গ স্পর্শনাদি হইলে ভাহা। উপেক্ষার বিষয় 

নহে। দর্শন, ম্পর্শন, আস্বাদন, শ্রবণ এবং আতপ্বাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য 

'সতে পঞ্চবিধ ফললাভ হয় বটে, কিন্ত ইহাদের প্রন্োকেই সীযু দ্ব'র। 

পরিচাপিভ। আসান একজাতীর,। জৃতরীন্পকারগ সন পাঞ্চজিব স্পশন 
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কার্ধ্যই করিয়া থাকে । সেই জন্য ইন্্রিয়গোচর পদার্থ গ্রহ হইতে গারে 
না বলিয়। অ!পত্তি উত্থাপন হইতে পারে। 

এই মতানলম্বী নৈয়াগিকের। থে স্াঘুব দ্বারা উপকরাক্ত মীমাংস। করিয়। 
থাকেন তাহাদের মতানুষাধী সেই স্সাযুদের শি সম্বন্ধে আমরা কতদূর 

বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। যদি এক জনের পক্ষে পঞ্চেন্দ্রিয় তুম হয়, 

তাঁহ1 হইলে আর এক জনের, তাহাতে ভূল না হইবে কেন? কারণ সাষু 

সকলেরই একপ্রকার পদার্৫থ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
কণন কখন কোন স্থানিক স্নাধুর উত্তেজনা বাঁ কোন প্রকাঁৰ বাধি 

উপস্থিত হইলে অদ্বাভা'বক কার্য হইতে দেখ! যায় । বেমন একপ্রকার 
চক্ষু রোগে আলোক দেখা যার, অথব! দৃণ্ত পদার্থের উপরিভাগে আগোক 

গতিত কর্ণিবার ব্যবস্থা করিলে এক পদার্থ নানা ভাব ধাবণ করিতে পারে । 

এন্বানে দশনোন্দ্রর়ের দো ঘটিবে বটে, কিন্ত স্পশোন্রয়কে গ্রহীরণা করিতে 

গ[গিবে না। এই জন্ত স্থন জগতে এক ইন্দড্রিয়ের অস্বাভাবিক ঘটন। হইলেও 

অপর ইন্দ্রির স্বভাবে থাকিতে পারে। স্বাযুর দৃষ্ঠাস্ত পক্ষাথাত। কখন 

একটা অঙ্গ কখন বা একাধিক অঙ্গ পক্ষাঘাত বোগণ্রস্থ হয়) কিন্ত একটা 

অঙ্গের স্বাদু নিরুত হইল বলিয়া, সমুদয় দেহে পক্ষাঘাত হইতেও ন। পারে? 

এমন ঘটনাও বিরল নহে । 

হার নূগ দর্শনকে অনেকে মণ্তিক্ষের বিকৃতাবস্থার ফল বলিয়া নির্দেশ 

যাথাকেন। এই প্রকার কথ! যে আধুশিক পাশ্চাত্য শিক্ষার্ত উৎ- 
গর্ত সংদটি ত হইতেছে তাহা নহে। প্রাচীন কালেও প্রকার 

ব্যক্তি ভুবি ভূখি বিন।ছলেন, তাহাদের মত ত আমনা দক্ষিণ বামে 

দেখিতে গাহতেছি। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, সাকার বাদী এবং বিবাদী 

দিগের মধ্যে কৌন সত্যাপত্য আছে কি না তাহ! নির্ণয় কর কর্তব্য । 

আমর! যদ্যপি এক পন্সের পক্ষপাতী হইয়াশ্গর্িচালিত হই, তাহা হইলে 
মাদের সেপ্রকার ভাণকে কুনংহারাবৃত বলিতে বাধ্য হইব। 

সাকারবাদীরা বাহ| নলেন তাহা তাহাদের দর্শনের ফল, সাধনের ফল, 

কাধ্যযের ফল, ভগনানে আম্মোত্র্গ করিনার ফল। সাকার বাদীর থ্থে 

সকল কারণে প্রতিবাদ করেন, তথার ক্বাহাদের মনের গবেশনার ফল দ্বার! 

কাধ্য হইতে দেখা বার $ অর্থাৎ বিচার এবং যুক্ষি। সুতরাং এ পক্ষের 

কথা কেমন করিব বিশ্বাস করা যাইহরে। তাহারা মদ্যপি সকার বার্দী- 
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দিগের পদ্ধতিক্রমে গমন করেন তাত] হইলে তীহারাও সাঁকাঁর বাদী হইয়। 
দাড়ান। এমর্ে তূরি ভূরি জলন্ত দৃষ্টান্ত বর্তমান কালেই দেখ বাইতেছে। 
ব্রাহ্ম-সম[জ তাহার দৃষ্টান্ত । 

স।কার বিবাদীর! কহিম়। থাকেন থে, এক বিষয় লইয়। ক্রমাগত চিন্ত 

করিলে মপ্তিক্ক ৰিক্ত হইন়। যায়) মস্তি বিকৃত হইলে সুতরাং বিকৃত 

দর্শন হইয়া থাকে ॥ যেমন বিকারগ্রস্ত রোগী, প্রলাপি, কত কি দেখে। 

সেদেখাকে কি প্রকৃত বল যাইবে? ইংরাজী গ্রন্থে এইমর্মে নানাবিধ 
তর্ক আছে, তাহ। বিচার করতে যাইলে আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হহয়। 

যাইবে এবং তদ্বারা আমাদের কোন লাঁভ হইবে না। তবে এক কথায় 

এই প্রকার তর্কের প্রহ্যান্তর ঘাহ] প্রদান করা যায় হাহাই প্রদত্ত হইতেছে। 
কথিত হইল যে, যাহ! চিন্ত। কর! যায় তাহার পরিণাম মন্তিপ্ধ বকৃতি হওয়া, 

প্রথমে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে । যদ্যপি কহ যার বে, চিন্তা বিশেষের 

সুফল ও প্রকৃত বস্ত লাভ হইয়াথাকে এবং চিন্ত। বিশেষে কুফল এবং 

অপ্রারুত বস্ত প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা, এ কথার অর্থ নাই। এক পক্ষ 

স্বীকার না করিলে কোন পক্ষই আর ্াড়াইতে পারিবে ন।। 
চিন্তার ফল কখন মিথ্যা! হইতে পারে না। যদ্যপি মিথ্যা বস্ত চিন্ত! 

কর! যায়, তাহ! হইলে তাহা! হইতে সত্য বস্ত কখনই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে 

না। আকাশ কুঙ্গম, ঘোড়ার ডিম, ইহা! ভবিলে কি পাওয়া যাইবে? এ 

প্রকার চিস্তাও ভূল এবং চিন্তায় ফল শুম্তঃ কিন্ত যদ্যপি পার্থিব কিন্বা 

আধ্যাত্মিক কোন সুত্র ধারণ পূর্বক গমন করা যায় তাহার পরিণাম কি 
হইয়! থাকে? কুফল কখনই হয় ন! স্থফলেরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । এই চিন্তার 

ফুলেই জড় জগতের সমুদয় আবিষ্কার সংঘটিত হইয়াছে ও অদ্যাপি হুই- 
তেছে। জলেন্র উপাদান,কাঁরণ অক্সিজেন এবং *হ।ইড্রোজেন, ক্যাভেগ্ডিস 

এবং ক্যাগুবেসিরা সাহেব মাৰগর্ভে হইন্ে শিক্ষ। করিয়া আনেন নাঁই। 

চিন্তার দ্বার তাহা সমাধা হইয়াহিল। সেই চিন্তার প্রথম হইতে পরি- 

পক্কতাকাল পর্যন্ত ভাবিয়! দেখিংল তাহাদের মন্তিষ্ষের পরিবর্তন সংঘটিত 

হওয়া অস্বীকার করিবার বিষয় নহে। 

সাকার বিবাদীর। যে চিন্তা দ্বার! তাহাদের আপন মত সমর্থন করেন 

তাহাও চিস্ত! প্রহ্থত। অতএব চিন্তাও মন্তিষ্ষের বিকাঁর কহিতে হুইবে। 

কারণ এই প্রকার চিন্তার প্রথমে ছম্ছিফের যে গ্রকার অবস্থা! হয়, পরে সে 
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অবস্থার বিপর্যয় না হইলে, নুতন জ্ঞান কেমন করিরা হইল? সাকার 

নাদিরাঁও অবিকল ও প্রকার চিন্ত। দ্বারা সাকার দশন করেন তাহ। মস্তিক্ষের 

বিকার জনিত নহে। কারণ কথিত হইয়াছে যে, গে দশন আমাদের 

ইচ্ছনীন নহে। ভগবান স্বয়ং সে রূপ ধারণ করিয়। থাকেন। এই নিমিত্ত 

সাকার বিবাদীদিগের মত সম্পূর্ণ ভ্রমঘুক্ত বলিষ! নির্ণয় করা বাইতেছে। 
কুচিন্তায় মস্তিক্ষ বিকৃত হব তাঁহার ফল স্বতন্ত্র এবং ঈশ্বর দর্শন করা 

দ্বতন্ব কগা। চিগ্তর এ প্রকার অছুন্ত শস্কি আছে মে, তাহা মনুষ্য বুন্ধর 
অতীত এবং সে প্রকার অবস্থা সংঘটিত হইলে মানুষ্যের যে অবস্থা হয় 

তাহাকে আমাদের ন্যায় চিন্তা বিহীন বিষয় পাঁগলেরা পাগল শবে অবিহিত 

করেন। 
মহামন্তি আর্কমিডিজের ইতিহাস অনেকে অবগত আঁছেন। সাইরা- 

কিউন দেশাধিপতি হিরে! দেবভার্চনার নিমিত্ত একখানি বিশুদ্ধ ল্বর্ণ মুকুট 

প্রস্তত করিয়াছিলেন। মুকুটটী অতি স্থদর রূপে গঠিত হইয়াছিল কিস্ত 

কে বলিয়! দিল যে,ম্বর্ণকাঁরের1 বিশুদ্ধ বর্ণ না দিয়! ইহার সহিত খাদ মিশ্রিন্ত 

করিয়। দিয়াছে। রাজী, এই কথা শ্রৰণ করিক্কা! যার পর নাই কুপিত হইলেন 

এবং কি পরিমাণে খাদ আছে তাহ। নিরুপণ করণার্থ আর্কমিডিজের প্রতি 

আজ্ঞ। প্রদান করেন। মুকুট বিনষ্ট না! করিয়া! খাদ নির্ণয় করিতে হইবে 

এই কথায় আর্কমিডিজের মস্তকে যেন বজ্র।ধাৎ্পতিত হুইল । তিনি কি 

করিবেন, কি উপায় অবলম্বন করিলে রাজার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে, তাহ! 
চিন্তা করিয়া বিহ্বল হইয়৷ পড়িলেন । 

কিয়দ্িবস চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিলেন। এক এক বাঁর সেই মুকুট 

খানি নিরীক্ষণ করেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক তাহা যথা স্থানে 
রাপ্য্া পুনরায়ণচিন্তা আোতে অঙ্গ ঢালিয়। দিয়! বসিয়। থাকেন, ক্রমে তাহার 

আহার নিদ্রা! বন্ধ হইতে লাগিল। কখন কাহকে কি বলেন, কি কবেন, 
তাহার কোন প্রকার ব্যবস্থায় থাকিত না। লোকেরা ন্তাঙাকে উন্মাদ 

রোগাক্রান্ত হইতেছেন বলিয়। সাব্যস্থ করিয়৷ তুলিলে, একদিন তিনি 

স্নান করিবার মানসে যেমন জলপুর্ণ জলাধারে নিমাঞ্জ্রত হইয়াছেন অমনি 

কিরৎপরিমাণ জল উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়া গেল। আর্কমিডিজ নেই জল 
পতিত হইব।র হেতু ততক্ষণাঁৎ* মাঁনস পটে দেখিতে পাইবা মাত্র তৎক্ষণাং 

আনন্দে, "পাইয়ছি, পাইয়।ছি” বলিয়] চীৎকার করিতে করিতে উলগ্গাবস্থায় 
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রাঁজ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তংকালে তাহার এপ্রকাঁর আনন্দ এবং 

মনের অনস্থ। পরিণত হইন।ছছিল মে, তিনি উলঙ্গ কি বস্ত্র পরিধান করিয়া 
ছিলেন তাহ) জানিখার অবকাশ ছিল না। যে হেত মনের গোচরাধীন 

বস্তরই কার্য হয়। মন যখন যে ভাবে থাকে, তখন তথায় সেই ভাবেরই 
কাধ্য হয়। 

স্পারণ লোকের! সাপাঁরণ মন লইঘ! বসতি করেন, সহাঁদের মন, ধন, 

জন, আজমীর ব্যঠাঁতঃ কোন কাই শিক্ষা করেন নাই অথব। পুকব্বকথিত 

সার বিনাদী ব্যক্তিরা কখন সাকার লোভের পন্থায় পরিভ্রমণ করিয়া কোন 

কথ।ই অবগত হন নাই সুতরাং তাহার সাকার দশন সন্বন্ধে, সাধারণ অর্ত্ 

শেণীর অন্তর্থত বক্তি ব্যহীত, অন্ত কোন ভাবে উল্লেথেত হইতে পারেন 

না। তাহারা যদ্যপি মনের বল ও শক্তি পধ্যালোচন! করিয়া দেচথখন, তাহ 

হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, অঘটন সংঘটন করা মনের ধর্ম। অতএব 

চগ্তার দ্বার মনের যে কাব্য হয়, তাহ সুফলপ্রদ, তন্বিষম্নে কোন ভূল 

হই | 

২৮1 আদি শক্তি হইতে মাকার রূপের উৎপন্তি হয় । 
কৃঝ্, রাম, শিব, নৃসিংহ, ছুর্গা, কালী প্রভৃতি যত হস্ত, পদ, 

মুখ, চক্ষু, কর্ণ বিশিষ্ট সাকার মূর্তি জান্ময়া থাকে, তৎসমুদয় 
সেই আদি শক্তির গর্ভ-সন্ভৃত। এইজন্য সকল দেবতাকে 
ওৎপন্ডিক কারণ হিসাঁবে, এক বলিয়া কথিত হয়; যেমন 

এক চিনির রম হইতে নানাবিধ মঠ প্রস্তত হইয়া থাকে। 

তথব! এক মৃবত্তিকাকে জাল।, কল্সি, ভাড়, খুরি, প্রদীপ, 

ই।ড়ি, প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে পরিণত করা যায়। ইহাদের 

আকৃতি এবং প্রকৃতি লইয়া বিচার করিলে, কাহারও সহিত 
কাহার সাদৃশ্য নাই। জালার সহিত প্রদীপের কি গ্রাভেদ, 
তাহ। বলিয়া দিতে হুইবে ন।। কিন্তু উপাদান কারণ 

সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। 
ধাহার! পদার্থতন্ব অধ্যয়ন করিমছেন্, তীহারা ইহা সন্দররূপে বুঝিতে 
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পাঁরিবেন। সাঁমান্ত দৃষ্টান্তদ্বরূপ প্রাণী দেহ প্রদর্শিত হইতেছে। যে সকল 
পদার্থ দ্বারা ইহাদের শরীর গঠিত হইরাছে তাহ প্রত্যেকের মধ্যে সমভাবে 
রহিরাছে। অস্থি, মেদ, মাংস ও শোণিতের উপাদান কারণ মকলেরই এক 
প্রকার, তথাপি কাহাব সহিত সাদ্ৃপ্ত নাই। মনুষ্য দেই সকলেরই এক 
পদার্থে এবং এক প্রকারে নংগঠিত হইয়া এক ব্যক্তির কার্য ফলাপের 

সহিত দ্বিতীয় বাক্ষির কোন প্রকার সামঞ্জন্ত হয় না এবং এক দেশীয় ব্যক্তির 

অবয়ব বা গঠনাদির সহিত "মার এক দেশীয় ব্যক্তির বিশেষ বিভিন্নত1 রহি- 

যাছে। মনুষ্যের সখিত জন্তদিগের কথ] উল্লেখ অনাবশ্রুক | 

যদ্যপি রূঢ় পদার্থদিগকে লইয়া! বিচার কর! যাঁয়, তাহা হইলে একটী 
রূঢ় পদার্থ নানাবিধ পদার্থের নির্ম়ক ঈশ্বর স্বরূপ দেখা যাইবে। ছুরি, কীচি, 

হচিকী, বঁটা, জাতি, অসি, বন্দুক, কামান, ও অঙ্গাগ্ত গদার্থ এবং জীব দেহে 

অথথ! উদ্িদ কিম্বা পাথিব জগত্তে এক জাতীয় লৌহ তাহ।ব দৃষ্টাপ্ত। 
যদ্যপি উপরোক্ত পদাথিগকে স্থুল ভাবে দর্ণন কর যার তাহ! হইলে সাদৃ্ত 

কোথায়? খ্রাকস, কামন এবং শোঁণিত ইহাদের তুলনা! করিলে কেহ কি 
তনই এক পদার্থ একথ। বিশ্বাস করিবেন ? তাহ! কখন নহে; কিন্তু ধাহাঁরি। 

গুন ভাব পরিত্যাগ করির।, সল্প, কারণ এবং মহাঁকারণ পর্য্যন্ত গনন করি 

বেন, তাহ।বাই তাহাদের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারিবেন। 

নাকাব রূপ সম্বন্ধেও তদ্রপ। নানাবিধ রূপের নানাবিধ অভিপ্রায় । 

নানাবিধ সাধকের নানাবিধ ইচ্ছানুনারে এবং নানাবিধ প্রয়োজনে তাহ! 
সংঘটিত হুইম্াছে। 'এইলন্ত স্থুল রূপের পার্থকা দেখ! যায়। কিন্তু যদাপি 

এই ন্ধপ সমুহের কারণ নিরূপণ করিয়। দেখ। যায় তাহ হইলে এক স্থান 

অর্থাৎ সেই আদি শক্তি ব্যতীত অন্ত কোন কারণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে 

না। 

বখন রাঁজ। হইতে দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত কর] ধায়, তখন যে প্রকার 

প্রভেদ প্রতীয়মান হয়, সুল বুদ্ধি অতিক্রম ন! হইলে, তাহাদের এক প্রকার 

নিশ্মীয়ক কারণ একথ! কে।ন মতে কাহার বুঝিবার উপান্ নাই। 

২৯ | ঈশ্বর এক তাহার অনস্ত রূপ । যেমন বহুরূগী 

গিরগিটী। ইহার বর্ণ সর্বদ[ই পরিবর্তিত হইয়া থাঁকে।, 
কেহ তাহাকে কোন সময়ে .হরিদ্রা বর্ণ বিশিষ$ দেখিতে 

১১ 
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পায়, কেহ ব1 নীলাভাযুক্ত, সমগ্নান্তরে কেহ লোহিত বর্ণ 
এবং কেহ কখন তাহ সম্পূর্ণ বর্ণ বিবর্জিত দেখে । এক্ষণে 

সকলে মিলির। যদ্যপি গিরগিটার রূপের কথা ব্যক্ত করে, 

তাহ। হইলে কাহার কথায় বিশ্বাম কর। যাইবে? স্থুলে 
সকলে স্বতন্ত্র কথা বলিবে। যদ্যপি তাহ! পার্থক্য জ্ঞানে 

আবশ্বীদ করা যায় তাহা! হইলে প্রকৃত অবস্থায় অবিশ্বাস 
করা হইল | কিন্ত কিরূপেইবা বিশ্বাস করা যায়? স্ুল 
দর্শন করিয়া আদি কারণ স্থির ছইতে পারে না, এইজন্য 
গিরগিটার নিকটে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলে তাহার সমু- 

দায় বর্ণ ক্রমান্ধঘ়ে দেখা যাইতে পারে, তখন এক গিরগিটার 
বিভিন্ন বর্ণ তাহ! বোধ হইয়। থাকে। 

এক ঈশ্বরের অনন্ত রূপ দেখিতে হইলে তাহার নিকটে 
সর্ব্ধদ! থাকিতে হয়| যেমন সমুদ্রের তীরে বসিয়! থাকিলে 
তাহার কত তরঙ্ক, ইহাতে কত প্রকার পদার্থ আছে, তাহ 
দেখিতে পাওয়! যাঁয় | 

রামকৃঞ্জদেবের কথার ভাবে এই স্থির হইতেছে যে, সাধন ব্যতীত ঈশ্বব 

: দর্শন হয় না। কিন্তু আমরা যে সকল মহাত্মাদিগের নিকট নিবাকার ঈশ্বরের 

কথা শ্রবণ করি তাহারা “বৃক্ষে ন| উঠিয়াই এক কাব” করিয়। বসিয়। 

থাকেন। সাধন করিলেন না, ঈশ্বর দেখিব বলিয়া চেষ্টা করিলেন না, 

বিনা সাধনে অনন্ত ঈশ্ববকে। একেবারে স্থির করি] বসিলেনন। এ প্রকার 

পিদ্ধাস্তের এক কপর্দকও মূল্য ন্তাই। 

৩০ | সাধনের প্রথমাবস্থাতে নিরাকার | দ্বিতীয়া 

বস্থায় সাকার রূপ দর্শণ, তৃতীয়াবস্থায় প্রেমের সঞ্চার 
হয় | 

সাধক যখন ঈশ্বর সাধনে নিযুক্ত হইয়া গাকেন তখন তীহার ঈশ্বর দরুন 
হুইতে পারে না। যেমন, কোন ব্যন্থি কোন মহাত্মার নাম শ্রবণ করিয়া 
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তাহার সাক্ষাৎ প্রাপ্তির অন্ত গমন করিয়া থাকেন। এস্বানে সেই বাতি, 

অদৃশ্য বস্ত। সাধকের পক্ষেও ঈশ্বর সেই প্রকার জানিতে হইবে। তাহার 
পর সাক্ষাৎ করিবার জন্ত তাহার নিকট গমন করিতে হয়। সাধকের এই 

তবস্থাকে সাধন বলে । তদনস্তর অভিলধিত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার লাভ হইয়! 

থাকে। সেইরূপ, সাধনের পর সাকারমুত্তি দর্শন হয়। মহাতআমার সাক্ষাৎ 

পাইলে যেমন সদ[লাপ এবং প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত জাত হওয়। যা, ঈশ্বর 

দর্শনের পর৪ তন্ররপ হইয়া থাকে । এই অবস্থাকে প্রকৃত প্রেম কহে। 

৩১। কাষ্ঠ, ম্ৃত্তিক! এরং অন্যান্য ধাতু নির্শিত, সাকার 
মূর্তি, নিত্য স+কারের প্রতিরূপ মাত্র । হেমন স্বাভাবিক 
আত। নেখিয়। সোলার আ। সৃষ্ট হইয়। থাকে । যাহার 
জড় মূর্তির উপাসন। করে, তাহার বাস্তবিক জড়োপানক 

নহে। কারণ তাহাদের উদ্েশ্য জড় নহে। যদ্যপি প্রস্তর 

কিন্ব! কাষ্ঠ বলিয়! জ্ঞান থাকে, তাহ। হইলে তাহার তাহা 
লাভ হইবে কিন্তু ঈশ্বর-ভাঁব থাকিলে পরিণামে ঈশ্বর লাভই 
হইয়। থাকে । 

যে যাহ! মনে করে তাঁহার তাহাই লাঁভ হয়। মনের এই ধর্ম আহি 

বিচিত্র। যেসঙ্গীত চি্ত। করে সে বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শী হইন্ে পারে না। 
মনুষ্য চিন্ত' করিলে, পরীর ভাব আদিতে গানে না। যখন বাহ! চিস্ত। 
অর্থাৎ মনোময় করা মার তখন তাহাই আনে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাঁকে। সে 

সময়ে অন্ত ভাঁধ আসিতে পারে না। 

৩২। সাধক যখন সাকাঁর রূপ দর্শন করেন তখন 
তাহার নিত্যাবস্থ! হয়, সে সময়ে জড় পদার্থে আর মনাবদ্ধ 

থাকে না| কিন্ত সে অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী নহে; সুতরাং 

তাহাকে পুনরায় জৈবাবস্থায় আসিতে হয় | এ দময়ে কেবল 
তাহার নিত্যাবস্থার দর্শনাদি স্মরণ থাকে মাত্র । 

যেমন কেহ স্বপ্নীবস্থায় কোন ঘটন! দর্শন করিয়। নিদ্র। ভঙ্গের পন তাহার 
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সে সকল বিবরণ স্মরণ থাকে । সাধক, সেইপ্রকাঁর নিত্যাঁবস্থায় যে সাঁকার- 

রূপ দর্শন করিয়াছিলেন তাহা! লীলাবস্থায় উদ্দীপনের জন্য কোন প্রকার 

জড়পদীর্থ দ্বার] নির্মাণ করিয়! রাখেন । এই রূপ দর্শন করিবামংত্র তাহার 
উপাদান কারণ অর্থাৎ কাষ্ঠ মৃত্তিক! ব1 ধাতু উদ্দীপন ন। হইয়া সেই নিত্য 
বস্তই জ্ঞান হইয়। থাকে ; এপ্ডলে সাকার নিতা নহে, এবং ভাব লইয়! নিত 

ও.-কহা যায়, কারণ তাহান্ডে নিত্য সাকারের আভাস প্রাপ্ত হওয়! যাইতেছে; 
এই নিমিঘ্ধ জড়-সাঁকার মাত্রই নিরাকার বলিয়। ভান করিতে হইবে। 

৩। সাকার রূপ জ্যোঁতি-ঘন হইয়! থাকে, তাহাতে 
কোন প্রকার জড়াঁভান থাকে না । যখন কোন রূপের উ'- 
পত্তি হয়, তখন প্রথমে কোয়াঁনার ন্যায় দেখায়, তদ্পরে 
তাহা ঘনীভূত হুইয়। আকার বিশেষ ধারণ করে । সেই মুর্তি 
তখন কথা কন, অভিলধিত বর প্রদান করেন, পরে রূপ 
গলিয়াগিয়া ক্রমে অদৃশ্য হইয়! যাঁয়। 

৩৪| জ্যোঁতি-ঘন ব্যতীত অন্য প্রকার সাকার রূপও 
আছে। মনুষ্যের আকারে কখন কখন ভক্তের নিকটে 

আবির্ভাব হইতে দেখা যায় | 
অনেকে কহিয়৷ থাকেন ঘে,ব্রগ্গ দর্শন করিলে আর তাহার সংসারে থাঁক। 

সম্ভব নহে । কারণ শ্রতি বা উপনীষদাদ্দির মতে কথিত হয় যে, থে ব্যক্তির 
্রক্ষদর্শন হয় তাঁহার মনের সংশয় এবং হৃদয়গ্রন্থি প্রতি সমুদয় বন্ধন বিচ্ছিন্ন 
হইয়। মায়ার ঘোর কাটিয়া! যায়। 

এই তর্কের মূলে যে কথু! নিহিত আছে,তাহার তন্যথা কর। কাহার সাধ্য 
নাই। করন্গ দর্শনের ফল যাহা তাহা আমর! পুর্ব্রে নূনের ছবির দৃষ্টান্তে বলি- 
য়াছি কিন্তু দর্শম কথাটা ব্রন্মতে প্রয়োগ হইন্ডে পারে না যেহেতু 
তিনি উপলদ্ধির অতীত বিষয়। দেখা শুনা, ঈশ্বর বা শান্তর রূপ বিশেষের 
সহিত হইয়া থাকে । কারণ তাহাতে ়েশ্বর্য্য বর্তমান থাকে । যেমন অব- 
তারের! পূর্ণব্রহ্ম হইয়াও শরশ্ব্ধ্য বা শক্তি আশ্রয় করায় লোকের ইন্জরিয় 
গ্রাহ ইইয়! থাকেন। তাহাদের সকলেই দর্শন ক্ষরেন কিন্ত সকলেই ভঁহাদের 
চিনিতে পারে না। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে তিনি দয় করিকব স্বরূপ 
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জানাইয়। দেন সেই ব্যক্তিই তাহাকে বুঝিতে বা চিনিতে পারেন। যখন শ্রীরাম 
চন্দ্র অবতীর্ণ হইয়[ছিলেন, (রাঁমকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, ) তখন কেবলমাত্র 
সাত জন খষি ভিন্ন আর কেহই তাহাকে পূর্ণবহ্গ বলিয়া! জানিত ন।। শ্রীকুষজ- 

চন্দ্রের সময়েও তদ্রপ হইয়াছে, শ্রীচৈতন্ত প্রভু প্রভৃতি অবতারদিগের সম্বন্ধে ৪ 

অবিকল প্র প্রকীর ভাব চলিতেছে। এই নিমিত্ত আমরা বলি যে, ঈশ্বর 
রূপ দর্শন করিলেও ষংসার যাত্রায় কোন ক্ষতি হইতে পারে ন1। 

মায়!। 
৫ 

৩ | মায়া শব্দে ইন্দ্রজাল ব1 ভ্রম দর্শন অর্থাৎ 
পদার্থের অপ্রারুত লক্ষণদ্বার৷ যে প্রাকৃভিক জ্ঞান সঞ্চারিত 

হয় তাহাকে সাধারণ ভাবে মায়! কহে অর্থাৎ যাহ দেখ! 

যায় সে তাহা নহে। যেমন, জলমধ্যে হৃর্ধ্য দর্শন করিয়! 

তাহাকেই প্রকৃত সূর্ধ্য জ্ঞান কর(। এস্থলে সূর্যের প্রতি- 
বিশ্বকে সূর্ধয বলিয়া স্থির করা হইল । সূ্য সন্বন্ধে যাহাঁদের 
এই্টপর্য্যন্ত জ্ঞ!ন থাকিবে তাহ।দের মে সংস্কারকে ভ্রমারুত বা 
মার! বলিয়া! সাব্যস্থ করিতে হইবে । অথবা যেমন দর্পণে 
কোন প্রদার্থ প্রতিফলিত হইলে তাহাকে সত্য বে!ধ করিলে 
ভ্রমের কার্ধ্য হইয়। থাকে; কারণ যাঁহীকে সত্য বল! 
হইল, তাহার অস্থিত্ব সম্বন্ধে কোন কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায় 
না; উহ! ইন্ড্রিয়াতীত বস্ত। 

পৃথিবীমগ্ডলে আমরা মে কোন পদার্থ দেখিতে পাই তাহাঁও উপরোক্ত 

ুর্যবিশ্ব এবং দর্পণ এ্রতিফলিত আকৃতি বিশেষ । অর্থাৎ ইহাদের প্রব্কতা- 

বস্থা বলিয়। যাহ সন্দবপ্রথমে প্রতীতি জন্মে, বিচার করিয়া দেখিলে তাহ! 
তিরোহিত হইয়া যায়। ধেমন মনুষ্য, ইনার প্রক্কতাঁবস্থা কি? মনু বলিলে, 

ছুই হস্ত, চক্ষু, কর্ণ, পদ এবং মাংস, শোণিত, বসা, অস্থি বিশিষ্ট পদার্থবিশেষ 
(বশিষ়া নিরূপিত হুইয়। থাকে। ররত্ত-এই প্রকার মনুষ্যকে যদ্যপি ভূবাধুর 
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সপন * ক্রি হইতে স্বতম্থ কর! যাঁয় অথব1 বায়ুর স্বাভাবিক গুরুত্ব ছিগুণ 
কিন্ব ত্রিগুণ বৃদ্ধিকর। যায় তাহাহইলে বর্তমান মনুষ্যাঁকাঁর ক্ষুদ্র হইয়। যাইবে। 
কিন্বা যে চক্ষুদ্বার আমর মনুষ্য পরিমাণ ক'রয়! থাকি তাহার বিপর্য্যয় 

করিয়] দেখিলে উহাদের স্বতন্ত্র প্রকার দেখাইবে। যেমন আমরা কোন 

ব্যক্তিকে গৌর বর্ণাবশিষ্ট দেখিতেছি যদ্যপি এক্ষণে উহাকে নীল বর্ণের কাচ 
দ্বারা দর্শন কি তাহ! হইলে তাহাকে নীলবর্ণ দেখাইবে। অথবা পিস্তযাধিক্য 

রোগীর পক্ষে যেমন সকল পদাথই হ্রিদ্রাব্ণ বললি বোধ হইয়া থাকে। 

কোন প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট কাচ দ্বারাই হউক কিন্বা রোগের নিমিত্ত দর্শনেন্তিয়ের 
বিকৃতাবস্থা নিবন্ধনত। প্রদুক্তই হউক, দৃষ্ট পদার্থের প্রকৃত লক্ষণ অবগত 
হওয়ার পক্ষে গ্ছুণির্ধার প্রতিবন্ধক ঘটিয়। যাইতেছে। 

মন্ুয্যের গঠন ও উপাদান কারণ লইর1 বিচার করিলেও কেধন ধারা- 

বাহিক মীমাংস। প্রাপ্ত হইবার উপান্র নাই। যাহ! কথিত্ত হইবে তাহ! 
ত্রমাম্মক। কারণ মন্ুব্যের উপাদান কারণ বলিলে কাহাকে বুঝাইবে ? 

শরীর মধ্যে যাহা কিছু উপস্থিত রহিয়াছে তৎসমুদয়কে কারণ বলিয়! পরি- 
গণিত করা কর্তব্য । শারীরিক প্রত্যেক গঠনই যদ্যপি কারণ হয, তাহ! 

হইলে তাঠাদের যেকোন অবস্থান্তরে পরিণত করা হইবে তাহাতে বিশেষ 
পরিবর্তন হইবে না, ফলে কাধ্যতঃ তাহা হইতেছে না। মাংসপেশী হউক 

শোণিত হউক আর অস্থিই হউক তাহার! প্র:ত মুহূর্তেই রূপান্তর হইয়! 

যাইতেছে। মনুষ্ের জন্মক্ষণ হইতে বিচার করিগ্সা দেখিলে বিন্দুকেই 
প্রথম সুত্র কহা যাইবে। পরে, তাহ] হইতে শোণিত, মাংস, অস্থি ও 

অগ্ঠান্ত গঠনাদি উৎপত্তি হইয়। থাকে । অতঃপর মৃত্যু হইলে প্র গঠনাদি 
এককালে অদৃষ্ত হইর। যাঁয়। তখন তাহার অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ 

প্রমাণ প্রাঞ্চ হইবার উপায় থাকে না । মনুষ্যের জন্ম এবং মৃত্যুর মধাবস্তী 

সময়ে যাহ দৃষ্ট হ্টল তাহার পূর্ব এবং পরের বিষয় কিছুই অবগত হওয়া 
সইতেছে না। সুতরাং এপ্রকার পদার্থের প্রকৃত অবস্থা! কিরূপে কথিত 

হইবে। মনুব্য জন্ম গ্রহণ করিবার পুর্বে অবগ্তই অগ্তকোন রূপে 
ভিজতে পপ অজ 

* ইংর'জী পদার্থ বিজ্ঞ'নবিৎ পণ্ডিতের। বলেন, যে শ্বাভাবিক উত্তাপে 
গ্রত্যেক বর্গইঞ্চ পরিমিত স্থানে ভূবায়ুর ৭1* সের গুরুত্ব পতিত হইয়! 
“থাকে । যেমন শ্রীং, ইহাকে সঞ্চুপিত করিলে ক্ষুত্রারতন বিশিষ্ট হহয়। যায়, 
পুনরাঁর ছাড়িয়া দিলে দীর্ঘায়তন লা করে| 
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ছিল এবং মৃত্যুর পর অন্যকোন আকারে থাকিবে, তাহা ঘদও '্সাদাঁদের 
মনের অগোচর ব্যাপার কিন্তু জানচক্ষের দ্বারা তাহার আস্ত ব্যয় উপ- 

লক জনের! থাকে । 

এক্ষণে মন্থষ্যের কোন্ অবস্থ।কে প্রকৃত বলিতে হইবে? আমর! তাহ! 

স্থিরনিশ্চয় করিতে অসমর্থ । 

পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ এইরূপ পরিদৃষ্ঠসান হইঠেছে। তাহাদের 

স্বন্ধীয় যেমকল জ্ঞানগ্রাগ্ত হওয়। যার তাহাকে অপ্রাক্ৃত জ্ঞান কথে। এই 
নিমিত্ত মাগ়্াবাদীরা। পার্থিব পদার্থের সহিত আপনাদিগকে ৪ ভ্রমাস্ম 

বোধে এন্ত্র্ালিক রহস্তের 'উপপংহার করিয়া থাকেন। এই যায় শব 

এপ্রদেশে এভদুর প্রচলিত যে, সংসারে 1ণ গ মাতা, শ্্ীপুত্রের প্রতি প্রেমপুর্ণ 
ভাবে আবস্থিতি করিলে মায়িক কাধ্য বলিয়। কথি্ হন্ব। ঈশখর জনে 

বাহার ভক্তির উচ্ছণসে বিহ্বল হইয়। পড়েন তাহাদের মায়। গ্রন্থ কে। 

৩৬। ব্রন্ষের এক শক্তির নাম মায়।। এই শত্তিৎ 

অঘটন সংঘটন করিতে পারে । 

মায়! শক্তি চিৎশক্তির অবস্থা বিশেষ। চিৎ বা ইচ্ছ! কিম্বা! জ্ঞান শক্তির 

দ্বার! ব্রঙ্গাওড স্ষ্ট হইয়। যে শক্তি দ্বারা তাহাদের কার্য হইয়। থাকে তাহাকে 

মায় শক্তি কহে। 

৩৭| মায়! দুইপ্রকার বিদ্যা এবং অবিদ্যা | বিদ্য। 

মায়! দুই প্রকার"; বিবেক এবৎ বৈরাগ্য | অবিদ্যা মায়। ছয় 
প্রকার ; কাম, ক্রোধ), লোভ, মোহ, মদ) এবং মাৎসর্য্য | 

৩৮ | * অবিদ্য। মায়, আমি" এবং আমার, এই জ্ঞানে 
মনুষ্যদিগকে আবদ্ধ করিয়। রাখে । বিদ্য! মায়ায় ভাহ। 

উচ্ছেদ হইয়! যায়। 
5৯। যেমন কর্দমযুক্ত জলে, সূর্য্য কিম্বা চন্দ্রের প্রতি- 

বিশ্ব দেখ! যাঁয় না, তেমনই মায়া অর্থাৎ আমি এবং আমার 
জ্ঞান বিদুরিত ন1 হইলে আত্ম-দর্শন হয় না। 

৪০ | যেমন, চণ্ড্ সূর্য্য উদয় থাকিলে ও মেঘাবরণদার! 
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দৃষ্টিগোচর হয় না সেইরূপ সর্বসাক্ষী ভূত সর্বব্যাপি 
ঈশ্বরকে আমর! মায়! বশতঃ দেখিতে পাইতেছি না । 

আমি এনং মামার, এই জ্ঞানই বাস্তবিক আমাদের সর্ধমাশ করিয়াছে। 

আমি অমুকের পুত্র, আমি অমুকের পৌব্র, আমি অমুকের শ্তালক, আমি 
অমুকের জামাতা, আমি পণ্ডিত, আমি রূপবান, আমি ধনী, আমি 

সাধু, আমি কাহার সহিত তুলনা হইতে পারি? আমার পিতামাতা, 

আমার ভ্রাজ। ভগ্নি, আমার স্ত্রী পুত্র কুটুম্বাদি, আমার ধটৈশ্চ্ধ্য, ইত্যাকার 

আমার আমার জ্ঞানে সদ সর্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়। রহিয়াছি। মনের 

উপরিভাগে এই প্রঙ্কার আবরণের উপর আবরণ পতিত হুইয়! রহিয়াছে । 

ফলে এহগুলি আবরণ ভেদ করিয় ঈশ্বর দর্শন হওষ। যারপরনাই এুকঠিন। 

যে দ্রব্য চক্ষের গোচর কর্ণদ্বার| ভাহার সৌন্দধ্যতা দর্শননখ ল'ভ কর! 

ঘায় ন|। অতএব চক্ষুর উপরিভাগে একশত খানি বস্ত্রাচ্ছাদন প্রদান করিলে 

সে চক্ষের ঘ্।রা কিরূপে দর্শনকার্ষয হইতে পারে ? মায়াবরণও তত্রপ। 

যতক্ষণ আমি এবং আমার জ্ঞান থাকে ততক্ষণ সঞ্ধণ বিষয়ে স্বার্থ স্থত্রে 

আধদ্ব থাকিতে হুয়। এই স্বার্থ বন বিচ্ছিন্ন করিতে কেহ চেষ্টা পাইলে স্থতরাং 

সেক্ষেত্রে সমস্ত গোল উপস্থিত হইয়া থাকে । যাছাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ 

আছে আমর! যদ্যপি তাহ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করি তাহ! হইলে মারার 

অতি অগ্.ত রহস্ত বাহির হইবে। পুর্বে কথিত হইয়াছে যে অপ্রাককৃতকে 
প্রাকৃত বোধ জন্মানই মায়ার কার্যয। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হওয়1১ও তপনো- 

, তৃপ্ত বালুকা বিশি্ প্রান্তরকে জলাশয় জ্ঞান করা, ইত্যাদি। এক্ষণে কাহার 
সাহত ক সন্বন্ধ তাহ! একটা দৃষ্টাস্তের দ্বার প্রদর্শিত হইতেছে! মনে কর 

স্বামী স্ত্রী সথ্ন্ধটা কি? কথা আছে যে, স্ত্রী স্বামীর অদ্ধাঙ্গী।' কথাটা শ্রবণ 

করিয়াই লোকের চক্ষুস্থির হইয়া! যাইল। কিন্তু কিরূপে স্ত্রী অর্ধাঙ্গী হইল 

ভাহা ভাবিয়! দেখে কে? যে পুরুষ নংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় সে,যে 

পর্যান্ত স্ত্রী গ্রহণ না করে সে পর্যন্ত সংসার পুর্ণ হয় না এই নিমিত্ত অর্ধাঙ্গী 

কহ! যায়। কিন্ত সে সকল নিতান্ত বাহিরের কথা। ইহাতে তত্বপক্ষের 
বাহার কোন সংশ্রব নাই। 

আমর! ইতি পুর্ব্বে কহিয়াছি যে, মনূষ্যেরা! জড় এবং চেতন পদার্থ- 
স্বয়ের যৌগিক বিশেষ । এক্ষণে বিচার করা! হউক,আমর! জড় কিম্বা চেতন? 
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অথবা! আমরা জড় চেভনের সহিত সম্বন্ধ রাখি? জড়ের সহিত কোন সঙ্বন্ধ 

নাই কারণ মৃত্যুর পর আর সেই অর্ধাঙ্গীর দেহ লইয়া থাকিতে পারি নাই, 
তাহাকে তখনই পঞ্চীকৃত কর! হুয়। 'অর্দাঙ্গী বলিয়। শ্বীকার করা দূরে থাকুক 

তাহাকে তদবস্থায় স্পর্শ করিলে, পৃভ-নীরে অবগাহন ব্যতীত আপনাকে শুদ্ধ 

বোধ করা যাঁর না। অতএব জড়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই । যাহ] বণিয়। 

থাকি, তাহা তঙ্জন্য সম্পূর্ণ ভুল। চৈতন্তের সহিত যদাপি সম্বন্ধ নির্ণয় কর। 

ঘায়, তাহা হইলেও ভুল হইতেছে । কারণ তাহার সহিত দেখ। সাক্ষাৎ 

করিয়া! কে স্ত্রীগ্রহণ করিনা থাকে? দেখে রূপ, দেখে মুখ, দেখে অঙ্গ- 
সৌষ্ঠব ; চৈতন্য পদার্থ লইর1 কাহার বিচার হইয়া! থাকে? অতএব সে 

কথা মুখে আঁনাই অকর্তব্য। যদি এ কথ! বলিয়। চৈভন্থকে সাব্যস্থ কর। 

হুয় যে, মুত দেহের সহিত কেহ কখনও বিবাহের প্রস্তাব করে ন1) সেস্থলে 
চৈতন্তকেই বুঝিতে হইবে । তাহা হইলে আরও আপত্তি উঠ্ভিতেছে। চৈত 

সতের হস্ত পদ নাই, চৈতন্তের দেহ-কান্তি নাই । তবে চৈতন্তের অস্তিত্ব হেতু, 
জড়েতে তাহার কার্ধ্য হপ্ন বটে, ফলে চৈতন্ত বলিয়া জড়ের কার্য্যই করিয়! 

থাঁকি ; এই নিমিত্ত হহাও ভ্রমাবৃত বলিয়া কহিতে হইৰে । ফলতঃ, আমবা'' 
প্রক্কতপক্ষে মে কাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়। থাকি, তাঁহার ঠিক নাই; 
ম্রতরাঁং, এ প্রকার কার্ধযকে মায়ার কার্ধ্যই বলিতে হইবে। 

আমাদের দেশে জ্ঞানপ্রপান ব্যক্তির। জগত সংসারকে নারা বা রম 

বুলিয়া বাহা বস্ত সকল পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ নিজ নিজ 

দেহ ও তাহার কার্ধযকে মায়ার অগ্তর্থত জ্ঞান করেন; সুরাং, তাঁহাঁও 

অলিক বিবেচনায় গণনাঁয় স্থান দিতে তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া থাঁকেন। এই 

শ্রেণীর ব্যক্তিরা! সেই" জন্ত মনের কার্ধ্য অর্থাৎ সম্কল্প ও নিকল্পের প্রতি কিছু- 

মাত্র আস্থ। রীঁখিতে পারেন না। তাহার বলেন, যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে, 
তাহার কিয়ৎকাল নান] প্রকার ক্রীড়া! করিয়া! পুনরায় অদৃশ্থ হইয়। যাঁয়। 

মনের সঙ্বল্লাদিও তদ্রপ; অর্থাৎ, মনে উখিত হয়, মলেই অবস্থিতি করে, 

এবং "পুনরাঁক্জ মনেই বিলীন হয়! যায়। অতএব, মনের সমস্ত কার্ধ্যেব 

কারণই মন। কিন্ত বীহার। দেহের অস্থিত্ব বিশ্বাস করাকে ভ্রম মনে করেন, 

তাহারা সেই কারণেই মনের অস্থিত্বও উড়াইয়। দেন। যদ্যপি মন ন! থাকে, 

দেহ ন। থাকে, তাহ! হইলে ত্ঘহিক কার্য্ের প্রতি সত্য জ্ঞান কিদপে* 
থাকিতে পাঁরে ? : 

১২ 
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জানীব। এই কাবণ ভিত্তি কবিয়1 শুতাশুভ ফলের প্রত্যাঁশ। করেন না। 

তাহাদের সমক্ষে যখন যে কাধ্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তীহারা তখন সে 

কার্যয অবাঁধে সম্পন্ন কবিযা থাঁকেন। স্ুতবাং এবন্িধ ব্যক্তির নিকট শুচী 

কিন্ব। অশ্তচী বোধ থাকে না, ধর্ম কি্ব। অধর্্ম বোঁধ থাকে না, উত্তম কিন্বা 

অধম বোধ থাকে না এবং বিষ কিম্বা অমৃত বোধ থাকে না। চলিত হিন্দু 

মতে এই প্রকাব মায়াজ্ঞান লঙ্ধ ব্যক্তিই প্ররুত জ্ঞানী পদবাচ্য হুইয়! 
থাকেন। 

এই প্রকাব জ্ঞানীর, তাহাদের মত শান্বেব প্রমাণ দ্বার মীমাংসা কবি- 

যাও নাকেন। জ্ঞানমতে কথিত হয যে, ব্রহ্গই সত্য এবং নিত্য বস্ত। তিনিই 
আদি, পয়স্ভব এবং অদ্বিতীয় । তিনিই পুর্ণ, অ।গ এবং অনন্ত। তাহার 

মায়া-শক্তিব দ্বাব। জগত স্থষ্টি হহয়। থাকে, সতবাং ্থ& পদার্থ সমুদষ মার, 

ব। মিখ্যা। (যমন লুত। (মাকড়সা) নিজ শীব মধ্য হইতে হুক্ সুত্র উৎপন্ন 
কবিয়! জাল নির্মাণ পূর্বক তন্মধ্যে অধস্থিতি ক।বখা থাকে। এস্থানে লুত! 

এবং জ।ল যাঁদও এক পদার্থ নহে, কিন্ত জালেব উতৎপওব কাবণ লুতা তাহার 

সনেহ নাই। পবে সেই লুতা যখন জাল গ্রাম করিয়। ফেলে তখন তাহাব 
বিলয় প্রাপ্ত হয় সত্য কিও লুার ধ্বংদ হযনা। সে, জাল বিস্তৃতির পূর্বে 

যেবপ অদ্বিতীয় ছিল, জাল বিস্তৃতিব কালেও তক্রপ ছিল এবং জাল অদৃশ্য 

হুইয়! যাইলেও তাহাব কে!ন প্রকার পবিবর্তন উপস্থিত হয় না। ব্রহ্ম 
সম্বন্ধেও তদ্রপ। তিনি ব্রিকাল সমভাবে আছেন। জগৎ বচনার পুর্ব যে 

প্রকাব,জগতেব মধ্যে যে প্রকাৰ এবং জগতেব লয়ান্তেও সেই প্রকাব থাকেন, 

তাহা সন্দেহ বিবহিত কথা । জ্ঞানীবা যে সকল প্রমাণ দ্বাবা জগৎ মিথা। 

বলেন আমব। প্রথমে তাহাই অস্বীকাঁং কৰি এবং তাহাদেব মীমাংসাঁও 

মীম ংসার মধ্যে পবিগণিত হইতে পারে না। কাবণ ব্রহ্ম বাতীত সমুদয় 
সৃষ্ট পদার্থ মায়। হঈলে, সেই মায়াসংযুক্ত পদার্থ দ্বাব মায়াতীত বদ্ত কিরূপে 

সাব্যস্থ কর! স্ভাঁয় সঙ্গত কথ। হইতে পারে? যেকোন পদার্থ এমনকি 

যিনি বিচাব কবেন তাহার অস্তিত্ব পর্য্যস্ত যখন স্থিব নাই তখন কাঁছার 

মীমাংসা কাহার দ্বারা কে করিবেন? সুতবাং জ্রানীদিগেব একথা স্থান 

পাইল না। যেমন তীমিরাবৃত রজনীতে কোন্ বৃক্ষ কোন জাতীয় তাহা নির্ণয় 
'করা যায় না। বদ্যপি কেহ আপন স্বেচ্ছ।র রশবর্তা হইন়া ভি তিন বৃক্ষে 
ভিন্ন ভিন্ন নান প্রধান করেন তাহ হইলে ঞে বিভাগ যে নিতান্ত অদঙ্গত এবং 
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্রমপুর্ণ হইবে তাহার সংশয় নাই। সেই প্রকার মাঁয়াবৃত সংসারে থাকির! 
মায়িক কার্ধ্য দ্বার ব্রহ্ম নিক্বপণ কব। যাঁরপবনা ই মায়ার কার্য । 

কিন্ত কথ! হইতেছে যে, মায়ার কথ! উল্লেখিত হইয়া! এত বৃহৎ হিন্দ শান্ত 

হই হইল কেন ? এক্ষণে তাহাৰ কারণ নির্ণধ কবিতে হইবে । আমর! 

ইতিপূর্বে নেক স্থলে বলিযাছি যে, হিন্দুদিগেব ধর্থ শাস্ত্র সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানীক 
শাস্ত্র বিহিত কথ, তাহ। বিজ্ঞানান্বদগেব বুদ্ধিব অতীত। পদার্থ বিজ্ঞান ও 

দর্শনাদিতে সম্যক বপে অধিকারী না হইলে ব্রহ্ম বিদ্যাধ প্রবেশ নিষেধ। 
লৃতবাং পদার্ধবিজ্ঞান ও দর্শন শি অধ্যয়ন দ্বাণ। দৃশ্ত জগতের অস্তস্থল 
পর্যাস্ত মনুষ্য জ্ঞানানুদাবে গমন কবিষ। তদনস্তব ত্রহ্ম দেশে উপস্থিত হওয়া 

বাঁয়। তখণ*তথাঞাব যে সকল কথা! উপস্থিত হয তাহা তৎকাঁলোপযোগী 

বুদ্ধি দ্বারা ধুঝিতে প্রধাস পাইলে বুঝিবাৰ পক্ষে কোন বিদ্ব উপস্থত হইতে 
পাবে না । এই প্রণালীকে আমব। বিশ্লেষণ (40817/518) এবং ব্রহ্গ স।ক্ষাৎ- 

কাব কবিয়। তাহা নিক্কট হইতে জঙজগত বুঝাইযা লওয়াকে সংশ্লেষণ 
(8510006578) প্রক্রিষা বলিষ। উল্লেখিত হইয়াছে । এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতে 

পাবে যে, ঈহবেব* সাক্ষাৎ লাভ করিয়া জড় পদার্থ বুঝিয়। লইবাব হেতু 

কি? তাহার কাবণ এই যে, আমর! কি পদার্থ, যাহাতে বাস কবি এব হাহ 
কিছু দেখি কিন্ব। অনুভব কবি তৎসমুদযকে সাধাবণ ভাষায় জড় পদার্থ 

বলি। কথিত হুষ স্তখাং এ সকল বিষয় অবগত হওষা! বিশেষ আবশ্ক। 

এই নিমিত্ত আমব! স্পঈই দেখিতে পাই যে জভ জগৎকে মায়া বলিয়া 
পৰবিত্যাগ ,কব। প্রকৃত্ব পক্ষে অসঙ্গত হইয়া যাইতেছে । তবে মায় শব 
আদিল কেন? এক্ষণে দেখিতে হইবে ষে পদার্থ বিজ্ঞান দ্বাবা কোন উত্তুব 

প্রাপ্ত হও ধাইতে গাবে কি না? 

আমব! যেকোন পার্থ লইয! বিশ্লেষণ প্রক্রিনা মতে গমন কবিক্ন1 থাকি 

সেই সকল ভাবেই স্থুলেব স্থূল হইতে মহাকাব্জণেব মহাকরণ পর্য্যন্ত গতি বিধি 

কবিতে হয এবং তথা ভইতে অববোহণ করিলে পুনৰায় স্থুলের স্কুলে আসির়! 
উপস্থিত হওয়। যাঁধ। এই আবোহণ এবং অববোহণ প্রক্রিগ্লাব প্রত্যেক 
সোপানের ভাব লইয়) বিচাব করিলে কাহার সহিত কাহারও নাদৃখা পাওয়া 

যায় না! । যাহাকে যে অবস্থা দেখ! যায় তাহাব অবস্থাস্তব করিলেই ভাবা- 

স্তব আসিয়! অধিকার করে। “ফুলে সেই বস্তর অবস্থ। বিশেষকে প্রকৃত বলা 
যায় না।” এই জান যখন আবেছিএ বাবিয্লেষণ সুনে গ্রধিভ হয় তখন 
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মহাকারণের মছাঁকারণকেই আনি এবং সতা বলিয়া! এক মাত্র ধাঁরণ! হইয়! 

থাকে। মার়াবাদী জ্ঞানীদিগেব এই অবস্থ! ) ইহাদের অন্য ভাষায় অদ্বৈত- 

বাদীও কহ] যায়, অর্থাৎ এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। কারণ ব্রহ্ষই সত্য 

তাহার ধ্বংস নাই, রূপান্তর নাই এবং সর্বাবস্থায় তাহার এক ভাব অবিচ- 

লিত পে উপলব্ধি করা যায়। 

কিন্ত রামকুষ্চ দেবেব মতে কেবল আবোহণ বা বিশ্লেষণ দ্বারা যে 

মীমাংমা লাভ হয় তাহা এক পক্ষীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে । অববোহণ 

প্রক্রিয়। গবলম্বন না বিলে ব্রক্ধন পূর্ণাভাব থাকিতে পাবে না। তন্লিমিত্ত 

মঙ্চাকাবণেব মহাকাখণ হইতে স্ুণেব স্থল শধ্যন্ত বিচাঁব করিলে ত্রহ্ম সত্ব! 

সর্বাণগ্থায় উপনন্ধি হইবে, তাহ! ইতিপুর্বে জড় এবং চৈতন্য শাস্তে প্রদর্শিত 

হহয়াছে। যে সাধক এই প্রকাব আবোহণ এবং অবরোহণ দ্বার! ব্রহ্ম সিদ্ধাস্ত 
কবেন তিনি উভভয়বিধ ভাবেই এক সত্য প্রাপ্ত হইয। থাকেন। এই প্রকার 
ব্যক্তিদ্রিগেব মতে প্রত্যেক বস্তৰ অবস্থা সঙ্গত ভারেবও সত্যতা স্বীকার 

কবিতে হয। থেষন মন্ুষা, যতক্ষণ তাহাঁব সেই কপ থাকে ততক্ষণ 

তাহাকে সত্য কহ যাঁষ। কাবণ সেই দেহেব উপাদান কারণ সমুহ সত্য, 
তাহাদের কারণও ত্য । এইবপে মহাকাবণেব মহাকরণে যাইয়] উপাস্থিত 
হওয। যাইবে । স্বতবং সত্য বণিয। যাহ] দর্শন কব যাঁষ, তাহা মিথ্যা হইবে 

কেন? এস্বলে কাহাকে মিথ্য। কহা যাইবে? উহাদের কারণ সত্য এবং 
উহাদেব কাযযও সত্য, তদ্বিবষে সন্দেহ নাই । কারণ, আমরা ষখন সত্য 

মধ্য জ্ঞ।ন কবিতেছি, তাহাঁব সম্বন্ধে কত কথাই কহিতেছি, তখন মনুষ্য 

কখন মিথ্যা! হইতে পাবে ন1 | স্থতবাং এ পক্ষে মাঁধ। স্বীকার কব যায় না। 

এই মতাবলম্বীদিগকে প্রকারাস্তবে বিশিষ্টাদৈতবাদীও কহ যাঁয়। 
বিশিষ্টাদ্বৈভমতে আমবা এই শিক্ষা! কবিয়া থাকি যে, অদ্বৈত বা! মাঁয়া- 

বাদীব! হুর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বাবা চাষা হৃুর্য্কে যেমন মায়। কহিয়! থাকেন, 
বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ছায়া, র্য্যেব প্রতিবিষ্ব স্ববপ। যেহেতু হুর্য্য যতক্ষণ আছে, 
ছাযাও ততক্ষণ আছে; যখন স্থ্ধয নাই, তখন ছায়াও নাই। এই নিমিত্ত 
ছাঁয়াব সভাত] সম্বন্ধে অবিশ্বাস কব! যায় না । 

এক্ষণে কথ! হইতেছে, যদ্যপি দৃশ্ত জগতের প্রত্যেক বস্তর অবস্থা বিশেষ 
সত্য হয, তাহা হইলে ইহাদের কোন্ অবন্ুঃ্টীকে মার। কহ! যাইবে ? 

আমাদের কথিত ভাব ছ্বার1 এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এক পক্গীয় ভাবে 
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সপ্য জ্ঞানে সীমাবদ্ধ করার নাম মাঁয়া। যখন মাহা দেখিতেছি, বা অনুভব 
করিতেছি, তাহার সভ্যত। বোধ এবং দেই অবস্থার অতীতাবস্থাও আছে, 

এই জ্ঞন হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে, তাহাকে মায় বিরহিত ভাব কহ! যায়। 

যেমন, এই আমার স্ত্রী অর্ধাঙ্গী, গ্রাণ-স্বরূপা, ইহ জগতের একমাত্র আর।- 

দের স্থল, ইত্য।কাঁর জানকে মায়া কছে। কিস্বযাহার এ প্রকার ধারণ! 

আছে যে, যাহাকে জ্ত্রীপদবাচ্যে সত্য বলিয়া! স্বীকার করিতেছি, সে এই 
অবস্থামতে সত্য বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাহ! দেখিতেছি, বলিতেছি, তাহ! 

নহে। কারণ তদ্ সমুদয় অন্তান্য অবস্থার ফলস্বূপ। এই ভাব যাহার 
হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তাহার সেই ভাবকে মায়াতীত কহে। 

আমর! দ] সর্বদা পৃথিবীর দৃপ্ত বস্তর আকর্ষণে এতদুর অভিভূত হইয়া 

থাকি যে তথা হইতে বিচারশক্ত আর এক প্রমাঁণু পরিমাণে স্থানান্তর 

করিতে ইচ্ছ। হয় না। আমার আমার আমার শব্খটী দশ দিকে নাগপাশে 
বন্ধনের স্থায় আবদ্ধ করিস্। রাঁখিয়াছে। ইহাকেই এক পক্ষী ভাব কহে। এই 

মর্ে রামকৃষ্ণজদেব কহিয়াছেন,কোন ব্যক্তি এক সাধুর শিষ্য হইতে গিয়াছিল। 

সাধু, সেই ব্যক্তিকে দর্্ব প্রথমে মায়া সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ত করেন। 

শিষা,মায়ারকথা শ্রবণ করিয়া,অবাক্ হইয়। রহিল। সাধু কহিলেন,দেখ বাপু, 

তুমি মায়ার কথ! শুনিয়া! আশ্চর্য হইলে যে? শিষ্য কহিল, প্রভূ! জাপনি 

কি প্রকার আক্ঞ! করিতেছেন। আমার পিতা, আমার মাতা, আমার স্ত্রী, 

আমার পুভ্র, আমার কন্ত1, আমার নহে? তবেকাহার? এ কথা আমি 

কোন মতে বুঝিতে পারিতেছি না এবং তাহা! বুঝিবার জন্য ইচ্ছাও নাই। 

সাধু কহিলেন, বাপু! তোমাকে জিজ্ঞাস! করি, তুঁমিকে? শিধা কহিল, 

আমি অমুক শর্মী ।* গুপ কহিলেন, এই নামটা কি মাতৃগর্ভ হইতে সমভি- 
ব্যাহারে আঙগ্গিয়ছ, না,.এই স্থানে পিতা* মাতা কর্তৃক উপাধি বিশেষ লাভ 
করিয়াছ? শিষ্য তাহ! শ্বীকার করিলেন ।, সাধু কহিতে লাগিলেন, দেখ 
বাপু, নামটা বেমন উপাধি বিশেষ, তেমনি সকল বিষয়ই জানিবে। তুমি 
যাহাকে পিতা মাত] বল, স্ত্রী পুত্র বল, সে দকলও উপাধি বিশেষ। কারণ, 

যাহার সহিত ইচ্ছা, তাহার সহিত এঁ সকল সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক, আনন্দ লাভ 
করা যায়। যাহাকে আঙ্ধ পিতা মাতা বলিতেছ, কল্য তুমি দত্তকপুত্ররূপে 

অপরকে পিত! মাত বলিয়া, আত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পার। যেস্ত্রীকে 

অদ্য অর্দাজী কহিতেছ, হর তাঁহার পরলোকে, না হয় ব্যভিচারদোষে, 
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অথব! তাহার উৎকট পীড়াঁদি বশতঃ অন্য স্ত্রীর পাঁণিগ্রহণ করিতে পাঁর। এই 

নিমিত্ত সাংসারিক সন্বন্বগুলিকে উপাধি বিশেষ কহ1 যায়। উপাধি দ্বার 
ংসারে থাকাই সাংসারিক নিয়ম । এই উপাধিদ্দিগকে সত্য বোধ করিয়। 

নিশ্চিন্ত থাক] মায়ার কার্য । উপাধি থাকিবে এবং তাহ! অবস্থা সঙ্গত 

কার্ধ্য ব্যতীত কিছুই নহে, এই জ্ঞান যে পর্য)স্ত লাঁভ না করা যায়, সে পর্ধন্ত 
মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কেন উপায় নাই। 

নিজ নিজ স্বরূপ জ্ঞাত হওয়াই সকলের কর্তব্য । তাহাতে বিস্থৃতি ব1 
বিপর্যয় ঘটিলে মায়! কহা। যায । শিষ/ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, 
প্রভু ! বাস্তবিক কি আনার পরিজনের1 আমার কেহ নহে? তাহারা উপাধি 

বিশেষ ? গুরু কহিলেন, ইচ্ছ! হয় পরীক্ষ! করিয়া! দেখ। অতঃপর গুরু 

কহিতে লাগিলেন, দেখ, তুমি আপনার বাটাভে যাইয়া উৎকট ব্যধির ভাণ' 
পূর্বক অচেতনাবস্থায় পড়িয়া! থাকিবে । সে সময়ে হয় ৩ তোমার পিত। 

কত রোদন করিবেন, তোমার মাতা, হয় ত মস্তকে ঘটির আঘাঁত করিবেন, 

তোমার স্ত্রী, হয় ত উন্মাদিনী প্রায় হইবেন কিন্ত কোন মতে সাঁড়। শব দিও 
নাঃ যাহ করিতে হয় আমি সমন্তই করিব। শিষ্য বাঁটাতে আসিয়!, বেদনার 
ছল করিয়া, বুক যাঁয়, বুঝ যাঁয় বলিতে বলিতে হত-চেতনবৎ হইয়! মৃত্তিকায় 
লুটাইয়। পড়িল ; চতুদ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। পিতা,পুজ্রের নাম উল্লেখ 
করিয়1/ কোথায় আমার বৃদ্ধ-বয়সের অবলম্বন,অন্ধের যষ্্ি চলিয়। গেলি,বলিয়া 

শিরে করাঘাত করিতে লাগিল 7 জননী ধুলায় ধূসরিত হইয়া যাছুমণি 
গোপাল, প্রভৃতি পর্বে রোদন করিতে লাগিল, স্ত্রী লজ্জার মস্তকে,পদাঘাত 

করিয়1, শ্বামীর বক্ষোৌপরি পতিত হইয়া, আমায় সঙ্গে লইয়া! যাও! কার কাছে 

রাখিক্স। গেলে! ইত্যাকার নানাবিধ কাতৰ ভাষায় আপন মন বেদনা 

প্রকাশ করিতে লাগিল, এমন সময় এঁ সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

বিপদের সময় সহসা সাধুর আ(র্ভাব মঙ্গলের চিহ্ুজ্ঞানে নকলেই তাহার 

চরণ ধারণ-পুর্ধক নানাপ্রকার স্তুতি মিনতি করিতে লাগিল। তখন সাধু 

গম্ভীর-শ্বরে কহিলেন, এই ব্যক্তির যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে 

আরোগোর আঁশ। অভিশয় দূরের কথ। | অমনি নকলে কি হলে! রে! বলিয়।, 

উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কবিয়! উঠিল। সাধু দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন-পূর্ববক কহি- 
লেন, একটা উপায় আছে। পরিজনের! ত্যমনি সকলে আশ্বাসিত ভ্ইয়! 

কহিল,আ।জ্ঞ। করুন যাহা করিতে হয়,জামর| তাহাতে সকলেই প্রস্তুত আছি। 
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সাধু কহিলেন যদ্যপি ইহার জীবনের পরিবর্ে অন্ত কেহ জীবন বিনিময় 

করিতে পার তাঁহ! হইলে এ ব্যক্তি বাচিতে পারে কিন্ত যিনি জীবন দিবেন 
(তিনি মরিয়া যাইবেন। এই কথা, সাধুর মুখ বিনিঃস্ত হইবামাত্র, সকলে 
একবারে নিরব হইয়া? রহিল । আর কাহার মুখে কগ! নাই, সকলে 

আপনাপন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। পিতা, কাপড় কপিয়! 

পরিল, মাতা গাত্রে বন্ত্াবরণ দিল এবং স্ত্রী চক্ষু নাসিক পু*ছিয়। 

ক্রোড়ের সন্ভানটীকে লইয়! কিঞ্চিৎ শ্থানাস্তরে স্তনপান করাইতে আরস্ত 

করিল। তখন সাধু কহিতে লাগিলেন, ভোমরা কি কেহ প্রাণ বিনিময় 

করিতে প্রস্তত নও? পিত! কহিল, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিলেন, সাধু-্তী ! 
আপন কর্ম-ফলে সকলেই পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়, যে চুরিকরে সেই বাঁধ! 
যায়, আমি কেমন করিয়া প্রাণ দিব? আমার, আর পাঁচটা পুত্র আছে। 
পৃথিবীর নিপ্নমই এই ! মাত| কহিল, ওমা! প্রাণ দিবার কথা ত কখন 
শুনিনি! বাড়ীতে একট। পাখি পুষিলে তার জন্যও প্রাণট। কাদে! যাহছাকে 

দশমান গর্ভে ধারণ করিয়া কত ক্লেশে লালন পালন করিয়াছি,তাহার মৃত্যুতে 

অবশ্ঠই প্রাণের ভিতর আঘাত লাগে, সেই জন্ত কাগিতে হয়! আমি কেন 
প্রাণ দিয় মরিয়। যাইব ! ছেলের জগ্তে ম! মরে, একথা কখন, কোন যুগেও 
কেহ শুনে নাই। আমার সংসার, কর্ত। এখন জীবিত রহিয়াছেন, আমার 
আরে! ত ছেলে বৌ রয়েচে, আমি কি জন্ত মরিতে যাইব? এই 
বলিয়। মাত। তথ। হইতে চলিয়। যাইলেন। তর্দনস্তর স্ত্রী কহিতে লাগিল-. 

আমি প্রাণ দিতে পান্রি কিস্ত--ন! তাহা পারিব না--মমি আমার মাতার 
একমাত্র মেয়ে, আমি গেলে আমিই যাইব। ও আবার বিবাহ করিয়া, 

আমার অলঙ্কার, আমার বস্ত্র, আমার বিছানা, আমার থর তাহাকে 
দিবে, আমার *ছেলেগুলি পর হুইয়! যাইবে । আমার শ্বামী তাহার স্বামী 
হইবে, না ঠাকুর, আমি প্রাণ দিতে পারিন্ধ না। শিষ্য আর স্থির হয়! 

থাকিতে গারিল নীঁ। তাঁহার মায়া-ঘোর ক্রমে কাটি অবস্থাত্তরের ভাব 
আসিয়! অধিকার করিল। দে ভখন বুঝিতে পারিল যে, স্কৃশ সন্বন্ধকে চরম 

সম্বন্ধ জ্ঞান করাই ভুল, বাস্তবিক তাহাকেই মায়! কছে। সে তখন লিংকের 
তায় উঠিনা গুরুর পশ্চাদগামী হইল। 



সাধনের স্থান নির্ণয় । 
সপ জপ ভরি সপ 

৪১। ধ্যান কর্ষেব, বনে,মনে এবৎ কোনে | 

সাধন সম্বন্ধে পরমহংসদের মনুষ্যদিগের গ্রর্কত্যানগষায়ী অর্থাৎ ঈশ্বরের 
প্রতি যাহার মে প্রকার শ্বভাব দেখিতে পাইডেন তাহার পক্ষে সেইভাব রক্ষ। 

কিয়] যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াদিতেনঃ স্থান নির্বাচন কালেও সেই প্রকার 

সাধকদিগের অবস্থ! বিচার পূর্ব্বক কাঁধ্য করিতেন। 

মনুষ্য সমাজ বিশ্লিষ্ট করিলে ইহাকে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

যথা, যে সকল নব নারী অবিবাহিত অথব! বিবাহের পব যাহার দাম্পত্য 

শৃত্র বিচ্ছিন্ন হুইয়। গিয়াছে এবং উপায়হীন পিতা মাঁত। প্রভৃতি গুরুজন, 

অবিবাহিতা কন্া। ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুক্রার্দি না থাকে, তাহার প্রথম শ্রেণীতে 

পরিগণিত হইয়া থাকে। 

যাহাঁদের শ্বামী ও স্ত্রী নাই কিন্তু পিত1 মাতা কিন্বা সস্তাঁনাদি অথবা 
উভয়ই বিদ্যমান থাকে, তাহার। দ্বিতীয় শ্রেণীর অক্তর্গত। পিতা মাত। 

স্বামী স্ত্রী পুদ্রাদি পরিপুরিত সাংসারিক নর নারীদিগকে তৃতীয় শ্রেণীতে 

নিবদ্ধ করা যায়। 

এই ত্রিবিধ নর নাদীদিগের অবস্থা ভেদে তাহাদের সকল প্রকার কার্যে- 

রও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। 

প্রথমোক্ত শ্রেণীর নব নাবীদিগের মধ্যে যদ্যপি কাহার ঈশ্বরোপাসনা 

। করিতে বামন হয় তাহা হইলে তাহাদেব সেই মুহূর্তে লোকালয় পরিত্যাগ 

করিয়া “বনে? গমন কর! সর্বতোভাঁবে বিধেয়। রামকষ্দেব বর্ধ প্রথমে 

বন শব উল্লেখ করায় এই প্রকার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। " 

যে ব্যক্তি অবিবাহিত অগব! অল্পবয়সে যাহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে 

কিন্বা! ষে স্ত্রীলোক বিধবা হইয়াছে, এ প্রকার লোকে যদ্যপি সমাজে 
থাকিয়া, ঈশ্বর সাধন করিতে চেষ্টা! করে, তাহ! হইলে অধিকাংশ স্থলে 
প্রলোভন আপিয়া তাহাদের নিঙ্গের এবং সমাজের অকল্যাণ উৎপাদনের 

হেতু হইয়া! থাকে । 

৪২। যাহার ঈশ্বর লাভের নগন্য সাধন ভজন করিতে 

চাঁছে, তাহার! কোন প্রকারে কামিণী কাঞ্চনের সংঅব 
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রাখিবে না| তাহা! না করিলে কম্মিন্ কালে কাহারও 

সিষ্কাবস্থা প্রাপ্তির উপায় নাই। 
ক। ধেষন তৈ ভাঙ্গিবার সমর যে খৈটী ভাজনা খোল।র উপর হইতে 

ঠিকরিয়া বাহিরে পড়িয়া যাষ, তাহার কোন স্থানে দাগ লাগে না; কিন্ত 
খোলার থাকিলে ভাপযুক্ত বালির সংস্রবে কোন স্থানে কষ্জবণ দাগ ধরিতে 

পারে। 

খ। কাজল্কী ঘব্মে যেন্তা সেয়ান হোষে, থোড়। বুদ লাগে পর্ লাগে । 

যুষতী কি সাত মে যেত্ত! সেয়ান হোরে, থোড়। কাম্ জাগে পর জাগে। 

অর্থাৎ কাজকে (কালি ) ঘবে বই সাবধানে বাস কাঁরতে চেষ্টা কব! হউক 
গাত্রে কালির বিন্দু লাঁগিবেই ল।গিবে। সেই প্রকার যুবতী স্ত্রীলোকের 
সহিত অতি নুচতুব ব্যক্তি একজে বাস কবিলেও ত্রাহাব কিঞ্চিৎ কামো- 
ড্রেক হইবেই হইবে। 

গ। যেমন আচাঁর বা তেঁতুল দেখিপে, অন্ন রোগগ্রস্থ ব্কিরও উহা 
আম্বাদন করিবার জন লোভ জন্মিয়া থাকে। মে জানে যে অন্ন ভক্ষণ কৰিলে 

তাহ।ৰ পীড়। বৃদ্ধি হইবে কিন্তু পদার্থগত ধর্ম্েব এমনই প্রবল প্রলোন, 
যে তত্রীপি তাহাব মনেব আবেগ কিছুতেই সম্ববণ কবিতে পাবে ন1। 

85 যাহার! একবার ইন্দ্রিষ স্থখ আত্বাদন করিয়াছে, 
তাহাদের যাহাতে অ!র সে ভাবের উদ্দীপন না হইতে পারে, 
এমন সাবধানে বাস করা কর্তব্য। কারণ, চক্ষে দেখিলে 

এবং কর্ণে শুনিলে, মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়| মনে 

একবার কোন প্রকার সংস্কার জন্মিয়। গেলে, তাহা। ভাহার 
চির জীবনে ভূল হয় না। একদ1, একটা দাম্ড়া গরুকে 
আর একটী গরুর উপর বঝাঁপিভে দেখিয়া! তাহার কারণ 
বাহির করায় জানা গেল যে, উহাকে যখন দামড়া করা হয়, 
তৎপূর্ব্রে তাঁহার সংসর্গ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। 

ক। কালীবাটাত্ে একটী লাধু, অতি পঞ্ডিত, সাধক এবং সর্বত্যান্ী 

সন্ন্যামী আিম়াছিল। পর্জির শ্রীাকের। হখন গঙ্গার জগ আনিবার গত 
১৩ 
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তাহার সনগুখ দিয় যাায়াত করিত, তখন সে এক দৃষ্টিতে সকলের প্রতি 
চাহিয়। থাকিত। এক দিন কোন যুবতীকে দেখিয়া এ সাধু নস্ত লইতে 
লইতে ঘলিয়াছিল “এ আঁওরাৎ টে! বড়া থোপ্ন্থরত্ হায়।” সে যখন এ 
কথ। লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন তাহার মনের বেগ 

কতদুর প্রবল হইয়াছিল তাহ! বুঝিতে পাব! যাইতেছে । আর এক সময়ে 
আর একটা সাধু কোন স্ত্রীলোকের ধর্ম নষ্ট করিয়াছিল। তাহাকে 
জ্জন্য তিরস্কার করায় সে বলিয়াছিল যে, "পাপ কি? হইয়াছে কি? 

সকলই মায়ার কার্য! আমি কে? তাহারই স্থির নাই, আমার কার্ধ্য 

ফেমন করিয়। সত্য হইবে ?” 
কামিনী ত্যাগী মহাত্মার সমাজের এই প্রকাব নানাবিধ” বিশ্ব করিয়া 

থাকেন। রামক্ৃষ্খদেব যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ইহ1 অপেক্ষা! ভূরি 
ভূরি দৃষ্টান্ত সাধারণে বিদিত আছে। তীর্থ স্থানে মহিলাগণের সমাগম 
আছে বলিয় সন্ন্যাসীর! তথায় আশ্রয় লইতে বড় ভাল বাঁসেন এবং সময়ে 

সময়ে সন্তান হইবার উষধ দিবার ছলনায় গৃহস্থের সর্বনাশ করিয়। থাকেন। 

যাহার! কিঞিৎ উন্নত সন্স্যাসী তাহার! যদ্দিও লোকালগ্নে সর্বদা গতি বিধি 

ন। করেন কিন্ত ক্রীলোক পাইলে তাহাদেরও ধৈর্ধ্যচ্যুতি হইয়! যাঁয়। কোন 
সময়ে আমাদের পরিচিত কোন সন্যাপিনী এক সাধু দর্শন করিতে যান। 

সন্নযাসিনী সাধুর নিকটে প্রণাম করিয়। দণ্ডায়মান হইতে না হইতেই অমনি 
সাধু তাহাকে বলিলেন, “কেও সেবা মে আওগি ?” অর্থাৎ আমার সেবায় 

আসিবে? আর একটা কামিনী ত্যাগী সাধু বাল্যাবস্থা হইতে কতই কঠোর 
সাধন করিয়াছিলেন। কখন বৃক্ষ শাখায় পদঘ্বয় বন্ধন পূর্বক হেট মুগ্ডে 

থাকিয়, কখন গ্রীক্মকালের প্রখর হৃর্ষ্যোত্তাপে চতুর্দিকে অগ্রিকুণ্ড করিয়! 
তন্মধ্যে বসিয়া, পৌষ মাসের শীতে, জল মধ্যে সমস্ত রজনী গলদেশ পর্য্যন্ত 
নিমর্জিত করিয়া, ধ্যান করিক়্াছিলেন। এই সাধন ফলে তাহার কিন্ৎ পরি- 
মাঁণে নিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। কলিকাতায় তুলাপটার কোন সিক্ নিঃসস্তান ছিল, 

তিনি তাহার প্রতি কূপ করিয়া, পুত্র হইবে বলিয়। আশির্বাদ করিয়াছিলেন। 
তাহাতে ভাহার একটা পুত্র সস্তান জন্মে। সিক্ তদবধি তাহাকে ঈশ্বর তুল্য 
জ্ঞান করিত। এমন কুমার সন্ন্যাসী ও সাধক, লোকালয়ে সর্ববদ। বাঁস করায় 

কামিনীও কাঞ্চনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ না করিতে পারিলেন না । তিনি 
এক্ষণে কোন দেবালয়ের মোহস্ত হুইয়াছেন। তাহার বাৎসরিক ১৪*** 
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টাফা বার জাছে। তিনি যে উদ্যানে, পর্ণ কুটারে বাদ করিতেন, ভথায় 
এক বৃহৎ সাছেবী চংয়ের অষ্টালিক। নির্মাণ করিয়াছেন এবং তৎপন্লি্ব কোন 

ধরিদ্র গৃহস্থের কন্তাকে উপপত্বিস্বরূপ রাখিয়া সম্ভানাদির মুখ দর্শন 

করিয়াছেন । 

কামিনী অপেক্ষা! কাঞ্চনের আশক্তি অতি প্রবল। সর্বাগ্রে কাঞ্চন 

আসিয়া প্রবেশ করে, পরে কামিনী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। 

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী অনেক সাধু এইকপে পতিত হুইয়! গিয়্াছেন। যনত- 

দিন তাহার! সংসারের ছায়ায় ন। অিয়াছিলেন, ততদ্দন তাহাদের কোন 

বিজ্বাট ঘটে নাই । কোন কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী সাধু ভারতবর্ষের যাবভীয় 
স্কান ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তাহার কি গ্রহবৈগুণ্য হইল, কলিকাতা সন্গি- 

হিত কোন দেবালয়ে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। ক্রমে পাঁচ জন লোঁক 

যাতায়াত করিতে লাগিল। সাধু, মধ্যে মধ্যে উধধাঁদি দিতে আরস্ত করি্- 
লেন। ওষধের লোভে অনেকে যাতায়াত আরম্ভ করিল। এইকূপে কিছু 
উপাঞ্জন হইতে লাগিল। পাঁচ জনের পরামর্শে এই সহরে আসিয়! সন্ন্যাসীর 
ভেক্ পরিত্যাগপূর্ধক চিকিৎসক হইয়1 ঈাড়াইলেন। 

ঈশ্বর সাধন করিবার'অগ্ত, লোকালয়ে সন্ন্যাসী হইয়া! বাস করিয়া, ভিক্ষার 
জীবিক] নির্ব্বাহ পূর্বক, সন্ন্যাসী বলিয়! ঘোষণ। করা, যাহার পর নাই অস্থা- 
ভাবিক এবং বিড়ম্বন। ও সামাজিক বিভীষিকার নিদ।ন-স্বরূপ কথ।। ধাহার। 

ইশ্বর সাধন করিবেন, তাহাদের মস্তি সবল এবং পুর্ণ রাখিতে হইবে । 
মস্তি বলবান থাকিলে তবে মনের শক্তি জন্মিবে। মনের শক্তি হইলে 
ধ্যান করিবার যোগ্যতা লাঁভ হইবে । সুতরাং যাহাতে মন্তিষ্ক এবং মন্ 

ছুর্বল ও অধথ। ব্যয়িতত না হয়, তাহাতে অতি সাবধান হইতে হুইবে। এই 
নিমিত্ত কামিন্রী কাঞ্চনের অতি দুরে অবস্থান ব্যতীত অব্যাহতি লাভের 

উপায়নাস্তর নাই। 

কামিনী কাঞ্চনের রাজো বঙিয়। সন্ন্যাসী হওয়ার অর্থকি? এস্থলে ন্! 

হয় স্থলে দৈহিক কোন কার্য্যই হয় না! কিন্তু মনকে শাসন করিবে কে? 
মনে অন্ত কোন ভাবের উদয় না হইতে ও পারে কিন্তু কামিনী-ত্যাগী বলিয়া, 
কাষিনীকে মনে স্থান দিলেও কামিনী-ত্যাগী হওয়া হয় না। কারণ 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনের কির়দংল,ভাগ ইহাতে ব্যয়িত হইয়া] যায়.। সুতরাং 

' ধ্যানের প্রত্যবার টিয়া খাকে।' 
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দ্বিতীয়তঃ ৷ সাংপারিক ব্যক্তিদিগের প্রতি যে দ্বেষ ভাবের উত্তেজন। 
হয়, তাহাতেও তাহাদের মনের কিয়দংশ অপহৃত হইয়! যায়, সুতরাং সাধনের 

বিশ্ব জন্বে। 

তৃতীয়তঃ। অর্থোপার্জন ন। করায় পরের দয়ার ভাঙ্গন হইবার আন্ত 
যাহার নিকট ভিক্ষার প্রত্যাশ! থাকে তাহার মন রক্ষা করিয়া চলিতে ভয়। 

তাহাতে মনের কিয়দংশ খণ্ডিত হইয়] যায়। সুতরাং সাধকের দিন দিন 

ক্ষাতি হইতে থাকে । 
চতুর্থতঃ। লোকালয়ে থাকিলে নানাবিধ অভাব বোধ হইয়া থাকে । 

তজ্জন্ত হুয় ঘরে ঘরে ভিক্ষা» না হয় গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করিতে হুয়। অথবা 
সুবিধা মত, চাকৃরী জুটিলে তাহাও দশ দিন চেষ্টা করিয়! দেখিতে হয়। 
এইরূপে মনের ভাব ক্রমেই ত্রাস হইযা৷ আইপে। নুতরাং পুর্ণ মনে কার্য 
ভগবানের ধা।ন, তাহা কোন মতে হইতে পারে না! এই নিমিত্ত রাম- 

কষ্খদেব বলিকাছেন, "এমন ঘরে যাও, যে ঘরে যাইলে আর ঘরে ঘরে ভ্রমণ 

করিতে হইবে ন11” 

পঞ্চমতঃ। মস্তিষ্কের শক্তির জন্য উপরোক্ত অযথা চিস্তা কর। ব্যতীত 

বেত ধারণ করা সর্ব[পেক্ষ। প্রয়োজন । এই রেত পতন নিবারণের জন্ত 
কামনী ত্যাগ । কারণ, যতই রেত পতন হয়, মস্তি ততই হূর্বল হইয়! 
আইসে, মানসিক শক্তিও সেই পরিগাঁণে দর্ধল হইয়। পড়ে । যোগী হইতে 

হইলে প্রথমে ধৈর্য্যরেতা হইতে হইবে। পরে দ্বাদশ বৎসর ধৈর্ধ্যাবস্থাষ 
থাকিলে তাহাকে উদ্ধরেতা কহা যায়। উদ্ধীরেত| হইতে পারিলে মেধ! শক্তি 

বর্ধিন্ত হইয়] থাকে । তখন জ্ঞান লাভ এবং ধ্যান করিবার যোগ্যত। সঞ্চা- 

রিত হয়। সংসারে থাকিলে রেত পতন হুওয়? নিবারণ করিবার শক্তি 

কাহার আছে? স্ত্রীসহঘাস করা ত্বনেকের ইচ্ছা সত্বেও ঘটি) উঠে না। 
অনেকের ইচ্ছা নাও থাকিতে পারে কিন্ত স্বপ্নদোষ নিবারণ করিবে কিরূপে? 
এই নিমিতরামকষ্দেব বলিয়াছেন, “যদাযপি এক হাজার বৎসর রেত ধারণ 
করিয়া একদিন হ্বপ্রে তাহা পতিতহইয়। যায়, তাহ! হইলে তাহার সমুদস্ন 
যোগ শুষ্ট হইয়া] যাইবে ।” 

যোগসাধন পরার়ণ ব্যক্তির) নির্বাণ মুক্তির আকাজ্। করিয়। থাকেন । 

।তাহায। স্থল জগতের প্রতে)ক পদার্থকে মায়) ক! ভ্রম বলিয়। জগ করেন। 

দশনেন্দিয়। শ্রবণেজ্জিয়, অ্রাণেশ্্িয় প্রভৃতি রে পঞক্চেজিয়ের কার্ষোর প্রতিও 
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তাছাদের বিশ্বীস থাকে না। তৎপরে, মন, বুদ্ধি এবং অহংকাঁর। ইহাঁরাও 
সুল দেহ হইতে উৎপন্ন হুইয়! থাকে বলিয়! তাহাদের কার্ধ্যও ভ্রমপূর্ণ হইবার 

সম্ভাবন। জ্ঞান করেন। অতএব, ধ্যান সিদ্ধ হইবার জন্য যোগীদিগের স্তায় 
পঞ্চেক্তিয় ও মন, বুদ্ধি এবং অহংকার ব। চিত্তনিবোধ করিতে ম1 পারিলে 

সন্ন্যাপীর নং-দা| মাত্র হইয়। থাকে ;) আর এই সকল কার্য করিতে হইলে 
হুতরাং সংসার পরিত্যাগ করিয়! এমন স্থলে যাইতে হইবে, বথার পঞ্চেক্ত্িয়েব 

গোচর হইবার কোন পদার্থ ন! থাকে । অথবা মন, বৃদ্ধি ও অহংকার 
প্রকাশ পাইবার কোন স্বযোগও উপস্থিত না হয়। এরূপ হুইলে একদিন 

এমন ব্ক্তি নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়] তুবীয়াবস্থা লাভ করিতে কৃতকার্ধ্য 
হইবেন । অনেকের "শবণ হইতে পাবে, ভূকৈলাসের রাজ! কর্তৃক সুন্দববন 
হইতে যে প্যাগী আনীত হন, তিনি এই ৫খ্বণীর সাধক এবং সিদ্ধ পুরুষ 

ছিলেন। তাহাব গঞ্চেজিয়, মন, বুদ্ধ, অহংকার, একেবারে নিবোধ হইয়- 

ছিল। তাহাকে কখন জল মধ্যে নিমজ্জি 5, কখন মৃত্তিক1 গর্ভে প্রোথিত, 

এবং কখন তাহাব গাত্রে লোহিতোতণ্ত অধি সংস্পর্শন করিয়। দিয়াও কোন 

মতে বহিচৈতন্ত সম্পর্মদিত হয় নাই। যোগীন্দগেব পবিণাম এই গ্রকাব 
স্থতরাং তাহ! প্রাপ্ডির স্থান বন। 

৪8 | যেমন, দুর্গ মধ্যে থাকিয়! প্রবল শক্রর সহিত 
অল্প সেন! দ্বার! দীর্ঘকাল যুদ্ধ কর। যায় । তাহাতে বলক্ষয় 

হইবার আশঙ্ক। অধিক থাকে ন! এবং পূর্বব সংগৃহীত ভোজ্য 
পদার্থের সাহার্য্যে অনাহার জনিত রেশ অথব| তাহা পুন- 

রায় সংগ্রহ করিবার আগ চিন্তা করিতে হয় না| সেই 
প্রকার সংসাঁরে থাকিলে সাধন ভজনের বিশেষ আনুকুল্য 
হইয়! খাকে। 

এই মত দ্বিতীয় শ্রেণীর মনুষ্যদ্দিগের পক্ষে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই 
শ্রেনীর নর নারীর! ভগবান কর্তৃক পাশব্য-ত্রিক্সা হইতে পরিমুক্ত হইয়াছে 
সুতরাং রেতঃ.পতন ও দ্বায়বীয় অবসাদূন বশতঃ ভাহাদের মন্তিক্ষের দৌর্ধল্য 
হইতে পাঁয়ে না। ফলে ইহারা» ধ্যান ব1 মস্তি চাঁলন। কার্যে কথঞ্চি 
ক্কতকা ব্য হইতে গারে। 
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8৫1 নিপিগ্ড ভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহ করা 

কর্তব্য । ৃ 

ধাহাদের প্রাণে ঈশ্বরের ভাব গ্রবিষ্ট হইয়াছে, ঈশ্বর লাভ করিবার জন্ত 
যাহার! অস্থির হইয়াছেন কিন্তু পিতা মাতা অথবা সন্তানের খণ মুক্ত 

হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে নিপিগু ভাবে সংসার যাত্রা সম্পাদন 
করিয়! যাওয়। রামকষ্জদেবের অভিপ্রায় । তাহাদের মনে মনে এই বিচার 
থাক। আশ্তক, যে, কার্যের অনুরোধে তাহাকে সংসারে আবদ্ধ থাকিতে হই- 

যাছে। যখনই সময় আসিবে ভগবান তদনুযায়ী ব্যবস্থা! করিয়। দিবেন। 

এমন ব্যক্তির! নির্জন স্থান পাইলে অমনই ধ্যানে নিযুক্ত হুইয়। থাকেন । 

৪৬। যেমন গৃহস্থের বাটীর দাসীর! সংসারের যাব- 
তীয় কার্য করিয়া থাকে, সন্তানদিগফে লালন পালন 
করে, তাহারা মরিয়। গেলে রোদনও করে কিন্তু মনে 

জানে, যে, তাহার! তাহাদের কেহই নহে | 
নিলিপ্ত ভাবের সাধকেরাও তদ্রপ। খণ পরিশোধের নিমিত্ত অর্থে- 

পার্জন ও সকলের সেব। করিতে হয় মাত্র কিন্ত জানা আবশ্তক, যে, তাহাদের 

আম্মীয় ঈশ্বর; এই নিমিত্ত যে সময়ে সংসারের কার্ধ্য হইতে কিঞ্চিৎ অব- 
সর পাইবে, অমনি নিভৃতে যাঁইয়! ধ্যানযুক্ত হইতে হইবে। 

যাঁহার', স্ত্রী কিন্বা স্বামী অথব। উপায়হীন পিতা মাতা পরিত্যাগ 

করিয়। সাধনের নিমিত্ত বনগামী হয়, তাহাদের মনো'রথ পুর্ণ হইবার 
পক্ষে বিদ্বুই ঘটিয়া! থাকে । যদ্যপি কোন ব্ধপে কেহ কৃতকার্য হইতে পারে 
তাহাকে পুনরায় সংসারে প্রত্যাগমন করিতে দেখা যায় ॥ রামকষ্খদেব 

বলিয়াছেন ১-- 

৪৭। যখন কেহ কোন সন্ন্যানীর নিকট সন্গ্যাস গ্রহণ 

করিতে যায় তখন তাহাকে তাহার পিতা মাতা ব৷ স্ত্রী 
পুক্রাদির কথ। জিজ্ঞাসা! কর! হয়। যাহার ৫েহ না থাকে 

অর্থাৎ সকল বদ্ধন পূর্ব্বে বিচি হইয়াছে, . তাহাকে 
সন্ন্যাসে দীক্ষিত কর! হয়। 
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৪৮। সংসারে সকলের সহিত সন্বন্ধ আছে এবং 
তজ্জন্য সকলের নিকটেই খণী থাকিতে হয়। এই খণ 
মুক্তির ব্যবস্থাও আছে । উপায় হীন পিতা মাতার ম্ৃত্যু- 
কাল পর্য্যস্ত খণ পরিশোধ হয় না এবং তাহার! সঙ্গতীপক্ন 

কিন্ব। অন্যান্য পুত্র কন্যা থাকিলেও তাহাদের সম্মতি প্রাপ্ত 
হওয়। আবশ্যক | যে পর্য্যস্ত দুইটা পুত্র না জন্মে সে পর্য্যস্ত 
স্ত্রীর খণ বলবতী থাকে । সন্তান জন্মিলে স্ত্রীর খণ হইতে 
মুক্তি লাভ 'কর। যায়, কিন্তু সস্তানের 'ও স্ত্রীর জীবন রক্ষার 
জন্য কৌন প্রকার ব্যবস্থ। ন। করিলে খণ মুক্তির বিদ্ব 

জন্মিয়। থাকে । 

এই স্থানে আমর! এই বলিয়া! আপত্তি করিক্বাছিলাম, যে, ঈশ্বর সকলের 
রক্ষাকর্তী, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। রামকৃষ্জদেব তাহাতে বলিয়া- 

ছিলেন, যে, “যখন খুফণাতে সোল মাছের ছান! হয় তখন সে ঝাঁকের নিচে, 

নিচে থাকিয়া তাহাদের রক্ষ! করে কিন্ত যদ্যপি কেহ সেই মাছটীকে ধরিয়! 
লয় তাহ! হইলে সেই ছানাগুলি বিছিন্ন হইয়। পড়ে। তখন অন্ত মত্ত 

কিবা জলচর জীব তাহাদের গ্রাস করিয়! ফেলিলে তাহাদের রক্ষা! করিবার 

কেহ থাকে না। ইহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিলক্ষণ ক্ষতি হইল তাহার সনোহ 

নাই। তেমনই তেমর। সংসার সৃষ্টি করিলে, তোমরা সম্তানোৎপাদন 

করিলে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের তুমি চেষ্টা ন। করিয়া তাহা! ভগবানের 

উপর নির্ভর করিয়” দিবে? ইহ। অতি রহস্তের কথ।! একদিন কোন 

ব্যক্তির উদ্যানে একটী,গাভি প্রবেশ করিগ্। কতকগুলি গাছ বিনষ্ট করিক়।- 
ছিল। উদ্যান স্বামী তাহা! জানিতে পারিয়] ক্রোধ সহকারে যেমন লগুড়া- 
খাত করিল। গাভি অমনি মরিয়া! গেল। উদ্যান স্বামী তখন কিঞ্চিৎ হঃখিত, 

হইল. এবং গো-বধ পাঁপ হইল বলিয়া অন্থুশোচনাও আমিল। কিরৎকাল 
পরে মনে মনে বিচার করিতে লাগিল; যে, আমি কি গাতি হনন কর্তা? 

আমি কে? হস্ত প্রহার করিয়াছে, হণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইঞ্তা; তিনি 
এ পাপের ফলতোগ করিবেন ১, এই বলিয়! আপনাকে আপনি গোবধ পাপ 
হইতে মনে মনে ধৌত করিয়া ইফলিল। ব্রাহ্গণ্রে এই প্রকার মীমাংসা 
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দেখিয়া ইন্জ, একটা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ পূর্বক দেই উদ্যানে গ্রবেশ ফরিয়। 

উদ্যান কর্তাব দহিত সাক্ষাৎ কবিলেন। ব্রাঙ্গণ বলিলেন, মহাশন্ন ! আহা, 

কি সুন্ময় উদ্যান! কি মনোহব বৃক্ষাদ্দি! আহা, এমন মন্দনকানন তুল্য 

উদ্যানেব স্বামী কে? আমি তাহাব সহিত সাক্ষাৎ করিব। উদ্যান স্বামী 

জাহলাদে মাতিয়। বলিষ1 উঠিলেন, এ আমার বাগান, আমি স্বহস্তে নির্মাণ 

কবিয়াছি।, ব্রাহ্মণ তখন রুতাঞঙ্জলি পুটে বলিলেন, মহাশয় ! সকলই আপনার 

হইল আর গে। হত্যা পাঁপটাই কি ইন্ত্রেব হইবে? 
্বানী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে পরিতাগ করিয়! সাধনের জগ বন গমন 

কবণ প্রসঙ্গ হিন্দু শাস্ত্রে একেবারেই বিবল। পিত। মাতাকে পরিত্যাগ 

কবিয়। সম্তানেব বনে গমন কবাও শ্রবণ কবাবায় না। কেবল গ্ুব এক 

মাত্র দষ্ান্ত। তিনি মাতার আজ্ঞা না লইয়া সাধনেব নিমিত্ত বনৈ প্রবেশ 

করিয়াছিলেন কিন্তু তীহাঁকেও পুনবায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইযাছিল। 

ধাহাদেৰ স্ত্রী এবং স্বামী নাই কিন্তু সম্তানাি আছে, তাহাদেব পক্ষে “কোনে” 

অর্থাৎ নির্জন শ্থানই যথেষ্ট । সকলেব প্রাপ্ত খণেব অংশ আদায় দিয়া 

অবশিষ্ট সময় সকলের নিকট হইতে অপশ্থত হইযা আপনাপন অভিষ্ট- 

দেবে মনযোগ কবিতে পাবিলে সময়ে সিদ্ধ মনোবথ হইবাব পক্ষে কোন 

ব্যতিক্রম সংঘটিত হইতে পারে ন।। 

৪৯। মনই সকল কার্য্যের কর্ত। | জ্ঞানী বল অজ্ঞানী 

বল সকলই মনের অবন্থ।। মনুষ্যেরা মনেই বদ্ধ এবং 

মনেই মুক্ত , মনেই অসাধু এবং মনেই সাঁধু, মনেই পাপী 

এবং মনেই পুপ্যবান। অতএব, মনে ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিতে 

পারিলে পূর্ণ লাৎসারিক জীবদিগের পক্ষে অন্য সাধনের 

আর অপেক্ষ] রাখে না । 

(ক) 'ঈকোন স্থানে ভ্রমস্তাগবত পাঠ হইতেছিল। এমন সময় তথায় 
ছুইটা ব্যক্তি আপিয়। উপস্থিত হইল। কিয়ৎকাল উপবেশন করিবার পর 

তন্মধ্যে একজন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল, যে, ছাই ভাগবৎ শুনি! আগ 

আমাছেয় কি হইবে? বাজে কথাপ সময় নষ্ট ন! করিয়া ততক্ষপ জনন 

করিলে যথেষ্ট লাভ হইবার সন্তাবন]। 4বতীয ব্যক্তি ভাহা গুনিল না। 
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প্রথম ব্যক্তি বন্ধুর প্রতি বিয়ন্কু হইয়া বারঙ্গনার নিকট চলির। গেল। 
ছ্িতীয় ব্যক্তি শ্রীমত্ভীগবতের নিকট বসিয়া, তত্বকথ। শ্রবণ করিতে করিতে 

মনে মনে ভাবিতে লাগিল, যে, এতক্ষণ বন্ধু কত মানন্দই সম্ভোগ করিতেছে, 

কতই রস রঙ্গের তুফান উঠিতেছে, তাহার সীমা নাই। আর আমি, এই 
স্থানে বদিয়! কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুনিতেছি,, তাহ।তে কি লাভ হইবে? প্রথম 

ব্যক্তি, বদদিও বেগ্তাব পার্থে মাইয়া শয়ন করিল বটে কিন্ধু ৫ অভ্যস্ত 

সুথের সুখ, নিমেষ মধ্যেই অন্তর্থিতি হইয়া! যাইলে, দ্বিতীয় বাক্তির শ্রীমত্তাগ- 
বত শ্রবণ কথা অনুভব করিয়। আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে লাগিল। 

সে ভাঁবিল, যে,. এতক্ষণ হয়ত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বৃত্তাত্ত সমাণ্ড হইয়! বাল্যলীল! 

বর্ণনা হুইতেচ্ছ। নামকরণ কালে, গর্গ মুনির সম্মূথে ষখন বালক কৃষ্ণ শঙ্খ, 
চক্র, গদ? পদ্প, ধারণ করিয়। খিষ্ুরূপে উদয় হইয়াছিগেন; তখন তাহার 

মনে কতই আনন্দ হইয়াছিল। আহা! এতক্ষণে হয়ত জনে জনে তাহার 

নাম রক্ষা করিতেছেন। দে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। এক্ষণে 

দ্বেখিতে হইবে, যে, এই ছুই ব্যক্তি ছই স্থানে থাকিয়া মনের অবস্থা গুণে যে 

বেস্তার পার্খে শয়ন করিয়াছিল তাহার প্রীমদ্তাগবতের ফল লাভ হইয়1 গেশ 

এবং যে ব্যক্তি শ্রীমস্তাগবতের নিকটে বৃসিয়| রহিল তাহার বেশ্ত (গমনের পাপ 
ল্নন্মিল। 

(খ) কোন দেশে এক সর্ধত্যাণী সন্ন্যাসী এক শিবাঁশয়ে বাম করিতেন । 

শিবালযের সন্দুখে এক বেশ্তার বান ছিল। সাধু সর্মদাই সেই বেহাকে ধরব 
কম্মে মনোনিবেশ করিবার উপদেশ দিতেন। বেগ্তা কিচুতেই আপন বৃত্তি 

ছাড়িতে পারিল না। সাধু তদ্দর্শনে অতি ক্রোধাম্বিত হইয়। তাহাকে 

বণিলেন, “দেখ্ তোর্ পাপের ইয়ন্তা নাই। তুই যে নকল পাপ করিয়াছিস্ 
ও অন্যাপি করিতেছিন্* তাহা গথন। করিলে তোর ভীষণ পরিণাম ছবি 
আমার মানস পটে সমুদ্িত হইয়। থাকে ।* তাই বলিতেছি, এ পাপ কার্য 

হইতে বিরত হ'! বেশ্তার প্রাণ সে কথা বুঝিল এবং মনে বড় দাঁধ হইল 
ভগবান্কি এমন দিন দিবেন? মে আর তাহাকে উদর পোষণের জন্য 

জথন্ত বেশ্তাবুত্তি অবশন্বন করিতে হইবে না! কিন্তু অবস্থ। তাহার প্রতি 

বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। পাঁচজনে তাহার এতউ নিগ্রহ করিয়া! তুলিল, 
যে, তাহাকে পূর্ববাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের মনোসাধ রক্ষ। করিতে 
বাধ্য হইতে হ্টুল। সাধু, এই কার বিপরীত বটনা দর্শন পূর্বক মনে 

১৪ 
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মনে যারপর নাই বিবক্ত হুইয়! উঠিলেন এবং যত ব্যক্তি আদিতে 
লাগিল, তাহার সংখ্য। করিবাব জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রস্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিতে 

আরম্ভ করিলেন। ক্রমে এ প্রস্তর সংখ্যা স্তপাকার হইয়! পড়িল। 

একাদন বেগ প্রাসাদের উপরে দগায়মান রহ্যাছে এমন সময়ে সন্গ্যানী 

পুনর্ধবার তাহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, দেখ তোকে তৃতীয়বার 

| বলিতেছি, এমন পাপ কন্ম হইতে মিবৃন্ত হইয়। হর নাম অবলম্বন কৰ্? 

নতুষা এই দেখ, অল্প দিবসের মধ্যে তুই বখন এত পাপ করিয়াঁছিস্ 

তখন ভাবিয়৷ দেখ! তোব আন্তীবনের সমুদয় পাপের জম! করিলে কি 

ভয়ানক হইবে, এই বলিয়। সেই প্রস্তব বাশি নির্দেশ করিয়া! দ্িলেন। বেশ্ঠা 

প্রস্তর রাশি দেখিয়া] একেবাৰে ভযে আকুলিত হইয়! পাশল। তখন 

মনে হইল, যে, আমার গতি কি হইবে? কেমন করিয়া উদ্ধার হইব? 

শ্রীহরি কি আমার প্রতি দয়! করিবেন না! পতিতপাবন তিনি, আমার মত 

পতিতের কি গতি হইবেন1? তদবাধ তাহার প্রাণে ব্যাকুলভাব স্চার 

হইল। সে সর্বদ1 হরি হরি বলিয়। ডাকিতে লাগিল কিন্ত ছুঃখের বিষয় 

এই) যে, তথাপি পুরুষ-সঙ্গ পরিত্যাগ কবিতে পাঁরিল ন1। যখনই তাহার 

ঘরে লোক আত, সাধু অমনই একটা প্রস্তর আনিয়া! উহা'র পাপ সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিতেন এবং বেশ্তা সেই সময়ে মনে মনে হরিকে আপন দুঃখ এবং ছূর্বলতা 

জানাইত। সে বলিত, যে, হরি! কেন আমায় বেশ্ত। বৃত্তি দিয়াছ, কেন 

আমায় বেশ্যার গর্ভে সৃষ্টি করিয়াছ, কেন আমায় এমন অপবিত্র করিয়। 

রাখিয়াছ এবং কেনই বা আমায় উদ্ধার করিতেছ না। এই বলিয়! 
আপনাপনি নিরবে রোদন করিয়। দিন কাঁটাইতে লাগিল। এইরূপে 

কিক্দিবস অন্তীত হইবার পব, এমনই ভগবানের আঁশ্চ্য্য কৌশল, যে, 

একদিনে প্র বেগ্তা! এবং ন্ন্যাসীব মৃত্যু সময় উপস্থিত হইযা যাঁইণ। 
তাহাদের হুক শরীর লইয়। যাইনাব জগ্য, যমদূত ও বিষুদুত উভয়ে আদিযা 
উপস্থিত হইল। যমদূত যাইয়। সন্ন্যাপীর পদযুগল সুদৃঢ় করিয়া বন্ধন 

করিল এবং বিষুদূত বেশ্তার সম্মুখে যাইয়। বলিল, মা! এই রথে আরোহণ 

কর, হরি আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন । 

বেশ্ঠ। যখন রথারোছণ করিয়া বৈকু্ঠে যাইতেছে, পথিমধ্যে সন্ন্যাসীর 

সহিত সাক্ষাৎ হইল । সন্ন্যাসী, বেশ্তার এর কার সৌভাগ্য দেখিয়! উচ্চৈঃ- 

স্বরে বলিয়। উঠিলেন, এই কি ভগবানের সুষ্ম বিচাব! আমি চিরকাল 
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সন্ন্যাসী হইয়া! সংসারে লিগু না ভইয় কঠোরণতায় দিন যাপন করিলাম, 

তাহার পরিণাম যমদূত যন্ত্রনা? আমি সংসার নিগড় ছেদন করিয়াছিলাম 
কি যমদূতের দ্বার বন্ধন হইবার অন্য? আর এ বেশ মৃত্যুকাল পর্যযস্ত 
বেশ্যাবৃত্তি করিয়াছে, কত লোকের সর্বনাশ করিয়াছে, তাহার কি ন! 

বৈকুষ্ঠে গমন হইল? হায় হায়! ভগবানের একি অদ্ভুত বিচার! বিষু, 
দূত কহিল, যাহা বলিলে তাহা সকলই মতা। ভগবানের সুক্ম এবং অদ্ভূত 
বিচংর তাহার কি সন্দেহ আছে? যাহাঁব যেমন ভান তাহার তেমনই লাভ 

হইয়! থাকে । তুমি একবার ভাবিয়! দেখ দেখি, তোম|দের দুইজনের মধ্যে 

কে হরিকে ডাকিয়াছে ? তুমি ৰাহিক আড়ম্বর করিছাছ, সন্ন্যাসের ভেক 

করিয়া লোক্চের নিকট গণ্যমান্ত হইবার ইচ্ছা করিয়া ছিলে, কল্পহরু ভগবান 

সে বাসনা পুর্ণ করিয়াছেন কিন্তু তুমিত তাহাকে লাঁভ করিবার নিমিত্ত 

ব্যাকুল হও নাই? ব্যাকুল হওয়। দূরে থাক, একদিন ভূলিয়াও তাহাকে 

চিন্তা কর নাই। তাহাওযাকৃ। তুমি মনে মনেকি করিয়াছ, তাহ! কি 

স্মরণ অ|ছে? যেবেহ্য।কে বেশ্য। বলিলে, সে যতদুর পাপাচরণ করিয়াছে 

বলিয়! তুমি প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছিলে, প্রকৃতপক্ষে সে বেশ্যাবৃত্তি তোমারই 
হইয়াছে । কারণ, বেশ্যা, বেখ্যাবৃত্তি করিতেছে বলিয়া, তাহা তুমিই চিন্তা! 
করিয়াছ। বেশ্ত। স্কুল দেহে বেশ্তাবুত্তি করিয়াছে, তাহাতে আমাদের 

অধিকার নাই। তাহার গতি, এ দেখ কি হইতেছে! কুকুর শৃগালে ভক্ষণ 

করিতেছে ! কিন্তু স্থগ্র শরীর লইয়। আমাদের কার্যা, তাহা হরি-পদপদ্ে 

স্মরণাঁগত হুইয়ছিল, হ্রুতরাং হরি-ধামে তাহার বাসস্থান ন| হইয়া আর 

কোথায় হইবে? তোমার স্কুল দেহ পবিত্র ছিল, তাহার পবিত্র গতি হই- 

তেছে। বেশ্ঠার স্তাইঈ শৃগাঁল কুকুরের তাহ। ভক্গণীর না হইয়, সন্ন্যাপীর। 
মিলিত হইয়'” জাহবী *সলিলে নিক্ষেপ “করিয়। দিতেছে এবং স্ক্ম শরীরে 

বেশ্তাবুত্তি করায় বেশ্যার গতি যম যন্ত্রণা পঠইতে হইতেছে । বল সন্ন্যাসী 

বল? ইহ1 কি ভগবানের হুক্ম বিচার নহে? 

&০ | যেমন সমুদ্রে জাহাজ পতিত হইলে, জল হিন্লে!- 
লের গত্যানুারে তাহ! পরিচালিত হইতে বাধ্য হয় কিন্তু 
তম্মধ্যস্থ কাম্পানের উন্তুর দক্ষিণমুখী সুচিকা কখন আপন 
দিক পরিভ্রষ্ট হয় না। 
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এ শ্দানে মন,কাম্পাসেব সুচিক। এবং হুবিপাদপগ্পা দিক্ বিশেষ। সংসাঁব 

সমুদ্রের স্তাঁষ এবং হবিষ ও বিষাঁদ তাঁহাব তবঙ্গনিচষ | যে ব্যক্তি সংসারের 
তবঙ্গে থাকিষাঁও ঈশ্ববেব প্রতি মনার্পন করিতে পানে, সে ব্যক্তিব সংদাঁবের 

মধো থাকা কখন মুক্কি লাঁভেব পক্ষে বিদ্ব হয়না। সেই নিমিত্ত এমন 

ব্যক্তির সংসাব ত্যাগ কবিয়। স্থানান্তবে সাধন কবিবাব ক্ন্য ধাবিত হইবাঁব 
প্রাধাজন হয না। কেবল হুবিপাদপস্মে অথব। জগণ্দীর্ববেব যে কোন নামে 

ব। ভাবে মনার্পণ কবিতে পাখিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে । সাংসাবিক মন্ু- 
ষ্যরা ধ্যান কবিবে, তাঙাব মষষ কোথা? ভগবান তাহাদেব নাগপাশে 

আবদ্ধ কবিষা বাখিযাঁছেন। [তন্ন পাশ ছেদন না কবিষ। দিলে জীবের 

সামর্ে তাক] সন্কলান হয না। 

৫১ | যেজীব সৎসাবে থাকিয়া মনে মনে একবার 

হরি বলিয়৷ স্মরণ কবিতে পাবে, ভগবান তাহাকে শুর ব! 

বীর ভক্ত বলেন । 

একদা নাঁবদেব মনে ভক্তাভিমান হইয়াছিল। শগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা 
জানিতে পাবিষ! নাবদকে সন্বে।ধন পূর্বক কহিলেন, দেখ নাবদ। অমুক 
গ্রামে আমাৰ একটা পবম ভক্ত আছ, তুমি যাইয! একবাব তাঁহাকে দর্শন 
কবিয়! আইস। নাবদ,প্রভু আজ্ঞ। ণিবোধার্ধ্য জ্ঞান কবিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই 
ভক্তগৃহে উপস্থিত হইয। দেখিলেন, যে, একজন কৃষক স্কন্ধদেশে লাঙ্গল 

স্থাপনপুর্বাক শ্রাহবি ম্মবণ কবিয়া বাহিব হইয়! গেল। নারদকে কোন কথা 

ন1 বলা, তিনি উক্ত কৃষকের গৃহে প্রবেশ ন! কবিষা বহিভাগেই অপেক্ষা 

কবিষা বহিলেন। (বল! দ্বিপ্রহবেব সমস, কৃষক গুঁহে প্রত্যাণমন করিল 

এবং ন্নানাদি কবিধা আব একবার শ্রীহবিব নাগ উচ্চারণপূর্বক আঁহাঁব 
কখিল। পবে কিষযৎক্াপণ এম বগি”! পুনবয জেতে যাইবাঁন সময় 

আব একবাব শ্রীহবি বলিল এবং সাধংকলে গৃহে পুনবাগমন কবিসা! শয়ন 

কবিবার সময়ে শ্রীঘবি বলিষা নিদ্র! যাইল। নাঁবদ এই দেখিধ! বিন্মিত 

হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা কবিতে লগিলেন, যে, ভগবান কি আমায় 

এই দেখিনাখ জন্য পাঠাইব।ছিলেন 7? তাহ। তিনিই বলিতে পাবেন! 

পবদিন কৃষণকব আদ্যত্ত ঘটন। জ্ঞাপন করিলে, গ্রকৃষণ নাঁব্দকে একটা 

ধস পাত্র পরিপূর্ণ ছগ্ধ প্রান করি বলিলেন, নাবদ! তুম এই ঢগ্ধ 
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পা্রটী লইয়। সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আইপ। সাবধান, যেন ছুগ্ধ 

উচ্ছবিত হইয়া ন1 পড়িয়া! যায়। শারদ যে আজ্ঞ! বলিয়। তথ হইতে প্রস্থান 

পূর্বক, স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল পরিভ্রমণ পূর্বক যথ। সমযে প্রতাগমন 

করিয়া ভগবানকে সমুদয় বৃত্তাস্ত প্রদান করিলেন। তখন শ্রীকষ্চ নারদকে 
জিজ্ঞ।স। করিলেন, নারদ ! বল দেখি,অদ্য আমাকে করবার স্মরণ করিয়।- 

ছিলে? নারদ বললেন ন৷ প্রভু! আপনাকে একবারও ম্মরণ করিতে 

পারি নাই। ছুগ্ধের দিকেই আমার সম্পূ মনোধোগ ছিল। অন্ত মন 
হইলে প।ছে ছুপ্ধ পড়িয় যাঁর, সেই জন্ত আমি কোন দ্বিকে মনোনিবেশ 
করিতে পারি নাই। কৃষ্ণ এই কথ! শ্রবণ করিয়। বলিলেন, নারদ 

তোম।র স্তাস্ক বীর ভক্ত;,এক পাত্র ছু্ধেব জন্ত আনার বিস্বৃত হইয়াছিল, আর 
সেই কৃষক সংসার রূপ বিশ মণ বোঝ! লইয়1, তথাপি আমায় দিনের মধ্যে 

চারিবার স্মরণ করিয়। থাকে । এক্ষেত্রে প্রান ৩ কে? 

৫২1 যাহারা সন্ধ্যাপী হইয়াছে, সংসারের বন্ধন 
হইতে আপনি, যুক্ত হইয়াছে, তাহারা বনে যাইয়! 
ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত হইবে, ইহা বিচিত্র কথ] নহে। 
কিন্তু যাহার! স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, পিতা, মাত! প্রভৃতির 

সমুদয় কার্ধ্য করিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে 
তাহার গ্রতি ভগবানের সর্বাপেক্ষ। অধিক কৃপা প্রকাশ 

পাইয়ঃ থাকে | 

(ক) যেমন লেখ! পড়া শিথিলে পণ্ডিত হয় তাহার বিচিত্র কি? কিন্ত 
ক'লীদাসের ন্যায় হঠাৎ বিদ্য। হওয়] ঈশ্বরের করুন| । 

(খ) এক বাক্তি অদ্য অতি দন হীন রহিয়াছে । কল্য কোন 

ধনীর কন্ঠকে বিবাহ করিয়া একেবারে আমীরের তুল্য হইয়া! গাঁড়ল। 

(গ) সাংসরীক জীবেরাও কোন্ সময়ে ভগবানের দয়। লাভ করিয়। 
যে হটাৎ সিদ্ধ হইয়: যাইবে তাহ। কে বাঁলতে পারে? এ প্রকার অবস্থ। 

শত শত বর্ষ সাধনেও হইবর নহে। 
যাহারা ভগবানের কপারশ্বপ্রতি নির্ভর করিয়৷ থাকে, তাহাদের নিয়ম ' 

বিধি কিছু নাই। ভিক্ষুকের কি নিয়ম হইতে পারে? তৃতীয় শ্রেনীর 
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ব্যক্িদ্রিগের এই জন্ত মাধন ভজনেব কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না। 

তাহাব! ভগবানের পাদ্দপন্মে আত্ম সমর্পণ পূর্বক নিশ্চিন্ত ভাবে আবগ্তক 

মত কার্যয করিয়! যায়। 

৫৩1 অনেকে বলৈ, যে, একট মন কেমন করিয়! 

ংসার এবং ঈশ্বরের প্রতি এককালে সংযোগ করা যাইবে ? 
ইহাতে আশ্চধ্য কিছুই নাই। অভ্যাস করিলে সকলই 
সম্ভবে। 

কে) যেমন ছুতবদেব স্রীলোকেবা চিডা কুটিবার সময়ে একমনে 
৫টী কর্ম করিয়া থাকে । দক্ষিণ হস্ত দ্বাবা চিড়া উপ্টাইসা দেয়, তাহাতে 
মনের কিষদংশ সম্বন্ধ থাকে । বাম হস্ত দ্বাবা একবাব ক্রে।ড়স্থ সন্তানের 

মুখে স্তনার্পণ কবে ও মধ্যে মধ্যে ভাজন! খোলায় চাঁলগুলি উপ্টাইয়। দেয় 
ও উন্ুন নিবিয় যাইলে তুস গল উননেৰ মধ্যে ঠেলিয দিতে হয, ইহা" 
তেও মনেব সংযোগ প্রযোজন। এমন সগম কোন খবিদদাব আসিলে 

তাহাব সহিত ও পাঁওন। হিসাব কবে। এখন বিচার কবিদ্1 দেখিতে হইবে 

তাহাব একটী মন কিব্বপে এশুগুলি কাধ্য এক সমযে করিতে পাঁবিতেছে। 

'তাঙ্গাব ষোল আনা মনেব মধ্য বাব আনা রকম দক্ষিণ হন্তে আছে। কাবণ 

যদ্যপি অন্ত মনস্ক বশতঃ হন্তেব উপব টেকি পাড়য। যায়, তাহা হইলে 

তাহাব সকল কার্য বন্ধ হইবে এবং অবশিষ্ট চাবি আনায় অন্তান্ট কার্ধ্য 

কবিয়া থাকে । অতএব আভ্যাসে কি না হইতে পাবে? ঘোড়া চড়া 
অতি কঠিন কিন্কু অভ্যাস হইলে তাহাঁব উপনগ্ত অবগালাক্রমে নৃতা কবিততে 
পার। যায়। 

আমাদেব দেশে যে সকল মোকের! এপ্রকাব ,সংস্কাবাবৃত হইয়াছেন 

যে, সংসাবে থাঁকিযা কোন বাক্তিবই ধর্ম্োপার্জন হইতে পাবে না। 
তাহাব। রামকঞ্জদেবের সাধনেব স্থান নির্ণর সম্বন্ধে উপদেশ গুলি পাঠ করিতে 

বিবত হইবেন না। কাহাদেব পক্ষে বন গমন প্রয়োজণ এবং কাহাঁদেব 

পক্ষেই বা নিষিদ্ধ তাহ উল্লিখিত হুইয়াছে। একজন যাহ করিবে, 

অপরকেও যে ভাহাই করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। বামপ্রসাঁদ 

কমলাকান্ত প্রভৃতি ইদানীত্তন সিদ্ধ পুরুষেৰঠৎ্সকলেই সংসারে ছিলেন। 

সকলেরই স্ত্রী পুত্র ছিল, এমন কি রামগ্রুদাদের বৃদ্ধাবস্থায় একটা কন্তা 
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সম্তানও জন্মিয়াছিল । ইহ! দ্বার! তাঁহার পতনহইবার কথা শ্রবণ করাযায় না, 

বরং একদাস্বয়ং ব্রহ্ম ময়ী তাঁহার তনয়! রূপে অবতীর্ণ হইয়। বেড়া বাঁধিয়! দিয়! 
ছিলেন। 

রামকৃষ্জদেব নিজে সংসার ত্যাগ করিয়! বনবামী হন নাই। তিনি 

লোকালয়ে, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও স্ত্রীর মধ্যে থাকিয়। যে প্রকার সাধন 

ভজন করিনা! গিয়াছেন তাহা! কাহার অগোচর নাই। এ কথা বলিতেছিনা 

যে,তিনি যে ভাঁবে কার্য করিয়। গিয়াছেন সেইরূপ সকলে কাঁর্ষ্যে পরিচালিত 

হইতে পারিবেন। তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার আভাষ লইয়া! আমর! 
সকলে , ধর্মজীবন:গঠন করিতে চেষ্টা করব। তিনি বলিতেন, “যোল-টাং 
বলিলে তোমরী এক-টাং শিক্ষা! করিবে ।” রামকুষ্জদেবের উপদেশ এই ষে, 

সারে থাঁকিয়! সাংসারিক কার্ধ্যাদি অবস্থাসঙ্গত সাধন-পূর্্বক ঈশ্বর চিন্তায় 

নিযুক্ত হইবে । পরে যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহার সমুদয় বন্ধন- 

আপনি বিচ্ছিন্ন হইয়। যাইবে । সময়ের কার্ধ্য সযয়েই সম্পন্ন করিয়। লয়। 

অনেকে এই উপদেশের বিকৃত অর্থ করিয়। থাকেন। তঁহার1 বলেন যে, 

অগ্রে সংসায় পরিত্যাগ করিতে হইবে কিস্ত উপদেশের সে ভাব নহে। 

সংসার পরিত্যগ করা উদ্দেগ্ত নহে, উদ্দেশ্ত ভগবানকে লাভ করা! ভগ- 

বান্কে লাভ করিতে হইলে, আপনাকে ক্রমে ক্রমে প্রস্তত করিতে হয়, এই 
সাধনে যে কত দিন অতিবাহিত হইবার সম্ভাবন। তাহা কে বলিঙে 

পারেন? সাধনের প্রথমাবস্থাম্স সংসারে থাকিলে বিশেষ কোন ক্ষত না 

হুইয়| বরং,বিলক্ষণ লাভেরই সম্ভাবন।। তখন সংপরে থাকিয়! যে একেবারে 
সাধন হইতে পারিবে না একথ। স্বীকার কর! যায় না। যাহার মন যে 

কাধ্য করিতে চাঁয়, 'তাহার প্রতিবন্ধক জন্মান কাহার অধিকার নাই। 

যেমন-_ 

৫৪) কোন স্ত্রীলোক ভ্রষ্ট| হইলে সে গৃহের যাঁবতীয় 
কাধ্য' করিয়াও অনবরত তাহার উপপতিকে হৃদয়ে চিন্তা 

এবং ইচ্ছামত সময়ে তাহাকে আপনার নিকটে আনিয়া 
মন্োবানন৷ পুর্ণ করিতে পাঁরে। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
সংসার প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ । 
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৫৫ | অবস্থা সঙ্গত কার্য না করিলে তাহাকে পরি- 

ণমে কেশ পাইতে হয়। যেষন- 
(ক) ক্ষোটক হইলে তাহাকে তখনি কর্তন করিয়া দেওয়া উচিত 

নহে। তাঁভাঁব যখন ষে প্রকাব অবস্থা হইবে তখন তাঁহাকে তত্রপ ব্যবহাৰ 

কবিতে হবে । কখন গরমজলেব সেক, কখন ব। পুণ্টিস দিতে হম কিন্ত 

যখন উহ! পরিপক্ক হইয়া মুখ তুলিবা উঠে, তন তাহাকে কর্তন করিয়। 
দিলে উপকার ব্যতীত অপকাবেব সম্তাবন] থাকে না। 

(খ) যেমন ক্ষত স্থানের মাম্ভী ধবিষ1! টানিলে উহা! ছিন্ন ভিন হয় 

এবং তজ্জন্ত শোণিত শ্রাব হুইয়৷ থাকে কিন্তু কালাপেক্ষ। করিয়। থাকিলে 

যে অবস্থায় শবীব হইতে উহ! বিযুক্ত হইবার সময হইবে, তখন আপনিই 

পতিত হইয় যাইবে । 

গে) অনেকে নশ্নকষ্টে পরিবাব প্রতিপালন করা সুকঠিন বিবেচনায়, 
গৃহ ত্যাগ করিয়! সাধনের ছলনায়, লোক প্রতাঁবণ। করিয়। থাকে। 

তাহার! মুখে বলে যে, সংসাঁব অনার স্ত্রী পুত্র কে? পিতা মাতা কে 

কাহার? ভগবান সৃষ্টি করিযাছেন তিনিই ব্যবস্থা কবিবেন কিন্ত এ 
কথ! বিশ্বাসে বলে না। তাহাব। স্থুবিধা পাইলে অর্থ লোভ ছাড়ে না, 
উত্তম আহারেব বিশেষ পক্ষপাতী এবং সুবিধা মত বি্ষষ কর্ম হইলেও 

তাঁছ। অবলম্বন করিতে কুন্ঠিত হয না। 

(ঘ) অনেকে গৃহ তাগ করিষ! গিয়াছে এবং বিদেশে একটা চাকরীব 
স্থান কবিয়! পবব।রকে পত্র লিখিয়াছে, যে, তোমর! চিন্তিত হইও ন। 

আমি প্রীপ্র কিছু টাকা পাঠাইয়। দিব । 

(ড) এই শ্রেণীব লোকের! অতি হীন বুদ্ধির পরিচায়ক। তাভার! 

ষে ক্রেদ দ্বণ! কবিষ। পবিত্যাঁগ করিয়াছে, তাহাই 'আবার উপাদেয় বলিয়। 

শিরোধার্ধ্য করিয়। লয। 

৫৬। যাহার এখানে আছে তাহার সেখানে আছে। 

যাহার এখানে নাই তাহার সেখানে নাই। 
ংসারে থাকিয়া যে কেহ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি করিতে 

শিথিল, তাহার সর্ধস্থানেই সমভাব ক সংসারে যাহার কিছু লাভ 
হইল না,তাহার পক্ষে অতি ভীষণ পরিণাম তাহার সন্দেহ লাই। ভাব 
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শিক্ষার স্থান “সংসার পিতা, মাতা, ভাতা, ভর্মি, শ্রী, পুত্রাদি হইতে শান্ত 

দাহ্য, সখা, বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চবিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়! যাষ। যাহারা 

গ্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহার! যদ্যপি কোন ভাবে ঈশ্বরকে লাত করিতে 
চাহেন ভাহ1 হইলে সর্বপ্রথমে তাহাদের সংসার ত্যাগ করিয়া যাওয়! 

চলিবে না কিস্ত যঙ্্যপি অনন্ত চিস্তায় নির্বাণ মুক্তি লাভের প্রত্যাশ। 

থাকে তাহ হইলে বনই তাহাদের নিমিত্ত এক অদ্বিতীয় স্থান। এই শ্রেণীর! 

জ্ঞানী বলিয়! উক্ত হইয়া থাকেন। দ্বিতীক্প এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তি মতের 
নরনাদী। দ্বিতীয়ের! খণ পরিশোধাস্তে এক দিন ভক্তিমত ত্যাগ করিয়া 

বনবাসী হইতে পারেন কিন্ত তৃতীয় শ্রেণীদিগের পক্ষে একেবারে ভক্তি পথের 
পথিক' ন। হইলে গত্যান্তর নাই। তাহাদের এখানেও (সংসার) ভাব এবং 

সেখানেও" (ঈশ্বর) ভাব। যেব্যক্তি, এই ভাব যে পরিমাণে লাভ করিঙে 
পারিবেন, সেই ব্যক্তি সংসারে বসিয়া ঈশ্বরকেও সেইরপে প্রাপ্ত হইবেন । 

সংসার ব্যতীত ভক্তি মতের কাধ্য হইতে পারে না, তাহার হেতু এই, 
যে, ভক্তি স্সর্ণে সেবা । যথা, কখন ঈশ্বরকে ভোজ্য পদার্থ প্রদান, কখন বা! 

বাজন ও পদসেব। কষ্ণ, তাহ! লে(কালয় ব্যতীত কোথায় সুবিধা হইবে ? 

সাধন প্রণালী 
শা রি পপ 

৫৭। যাহার যে প্রকার স্বভাব তাহার সেই ন্বভাবা- 
নুযায়ী ঈশ্বর সাধন কর] কর্তব্য ৷ 

সাধকেরা” অবস্থাকেেদে তিন ভাগে বিভক্ত, যথ।, সাধন-প্রবর্ত, সাধক 

এবং সাধন-সিদ্ধ। 

সাধন-প্রবর্ত। জীবগণ, ঈশ্বর লাভের জন্য ঘে সময়ে কার্ষো নিযুস্তষ 
হইয়1 থাকে, তাঁহাকে সাধকের প্রথম অবস্থা অথব!1 সাধন-প্রবর্ত কছে। এই 
সময়ে সদসৎ্ষ বিচার পূর্বক কর্তব্য স্থির কর! যা, যাহাকে শাস্ত্রে বিষেক 

বৈরাগ্য কহে। 

জীবগণ চতুর্দিকে অগণন' পদার্থনিচয় অবলোকন করিতেছে। সংলারে' 
আপনার আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতি 'বহুবিধ ব্যকিদিগের সম্বন্ধে সংবন্ধ হইয়] 

|] ১৫ 



১১৪ তন্ধ-প্রকীশিক। ৷ 

তাহাদেব ক্ষার্ধা পালন কবা জীবনের কার্ধ্য জ্ঞানে ধাবিত হইতেছে। সংসার 
সংগঠন, তাহার পৃ্টিলাধানর উপার এবং বাহাতে তাহ! সংরক্ষিত হইতে 

পাবে, তদ্ছিষয়ে ব্যাপৃত ভইতেছে। এই সকল কার্ধা, সাধাবণ পক্ষে, জীব- 
দিগের মধ্যে লক্ষিত হয়। তাহাৰা যখন এই সকল অবস্থায় উপযুশপবি 
হতাশ হইয়] শাস্তিচ্ছাষ! অনুসন্ধান কবিষা থাকে, তখনই তাহাকে ঈশ্বব 
পথের পথিক কহ] যায়। 

বিবেক, বৈরাগ্য, সাধনের প্রথম উপায়। ইহ অবলম্বন ভিন্ন ঈশ্বর 
লাভের দ্বিতীয় পথ অন্যাপি উদ্ভাবন হয নাই এবং তাহা কদাপি হুইবাবও 

নহে। এইঙ্জন্ত প্রত্যেক প্রক্কৃত ধর্ম সম্প্রদায়ে বৈবাগ্যেব প্রশস্ত পথ প্রকা- 
শিত হইয়াছে। 

মন্যাদেহের অধীশ্বর মন। মন, যে কি প্রকার অবয়ববিশিষ্ট অথব| 

এককালীন গঠনাদি বিবর্জিত কিম্বা কোন পদার্থই নহে, তাহা স্থির 

করিয়! দেওয়া অতিশয় কঠিন । কেহ মনেব অস্থিত্ব স্বীকার করেন 

এবং কেহ ব। তদপক্ষে সন্দেহ কবিয়া থাকেন । ধাহাব। মন শ্বীকাব করেন 

তীাহাব। বলেন যে ইহা! এক প্রকার ম্বতন্ত্র পদার্থ, মান্তফেৰ সহিত ইহার 

কোন সংশ্রব নাই কিন্ত ধাহাব! মনেব স্বাতন্ত্র অস্বীকাৰ কবিষা থাকেন 

তীহার। মন্তিফ্ষেব কাধ্যকেই মন বলেন এবং তাহাদের মীমাংসাঁৰ বিশেষ 
বৈজ্ঞানিক কারণও প্রদর্শন কবিম্ন। থাকেন। 

যখন শব ছেদ করিয়। মস্তি পৰীক্ষা কব। যাঁধ, তখন ইহাব গঠনের ষে 
সকল অবস্থা দৃষ্টিগোচব হয় তাহ। সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক .বলিয়। কথিত হুইয়! 
থাকে। কারণ জীবিত লময়ের অবস্থা] মৃতাবস্থার সহিত কদাপি সমান 

হয় না। মস্তিষ্কের কার্ধ্য দর্শনার্থ ইউবোপীয় পণ্ডিতের! নানাবিধ নিক্কষ্ট পণ্ু- 

দিগের জীবিতাবস্থায় মস্তিষ্ক পরীক্ষা কবিয়! দেখিযাছেন 'কস্ত তনৃষ্টে 

তীহাবা কোন বিশেষ মীমাংসা উপনীত হইতে পারেন নাই। 

মস্তিষ্ক কোমল পদার্থ। (ধাহার। ছাগাদির মস্তিফ দেখিয়াছেন তাহাব। 

তাহ। অঙ্কমান কবিতে পারিবেন ১ ইহাকে কর্তন কবিলে ছুই প্রকার বর্ণ- 

বিশিষ্ট বলিয়। প্রতীয়মান হয়। আভ্যন্তবিক প্রদেশ শ্বেভবর্ণ এবং বছির্দিক 

পাওুবর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া! লক্ষিত হইয়া থাকে। মন্তিফেব এই পাও্বর্ণবিশি 

অংশকে বুদ্ধ ব। জানের স্থান কছে। স্সাযুন্দিগের * উৎপত্তির স্থান মস্তিফ 
১ 

* ইংরাজীতে নর্ভস্ (তওপে৩৪, ) কছে। দেছের যাবতীত কার্য ইহাদের 



তন্ব-প্রকীশিক। ১১৫ 

এবং মেরুমজ্জ। 11 দর্শন, শ্রবণ, ম্পর্শন, অঙ্গ সঞ্চালন প্রভৃতি বাবস্তীয় 

দৈহিক ক্রিয়া, ইহাদের দ্বার! সম্পাদিত হইয়। থাকে । 

যদিও আমর। স্থুলে দেখিতে পাইপ্প1 থাকি যে,ক্সাু সকল বস্তবিচারের 

একমাত্র উপায় কিন্ত স্ুশ্বভাবে পরীক্ষা করিলে তাহা কিছুই স্থির করা বায় 

ন। আমর! প্রতি মূহুর্তে নানাবিধ পদার্থের নানাবিধ ভাব অবগত হুই- 
তেছি। দর্শনেক্জ্িয় দারা মনুষা, গো, অশ্ব, বৃক্ষ, অট্টালিক। প্রভৃতি নান! 
প্রকার ভাব প্রাপ্ত হওয়। যাইতেছে । শ্রবণেন্্িয় শক্তির সহকারে বিবিধ 

শব শ্রবণ করিয়। তাহাদের পার্থকা অনুভব হইতেছে। ম্পর্শন দ্বার কঠিন, 
কোমল, উষ্ণ, শীতল, মিষ্ট, তিক্ত, কষায় ইত্যাদি পদার্থের অবস্থানিচয় 
উপলব্ধি হইন্ুতছে। যদ্যপি কিঞিৎ হুক্ষ দৃষ্টি দ্বার! স্নাফুদিগের এই সকল 
ক্রিয়া অধলে।কন কর! যায়, তাং! হইলে স্বতন্ত্র কারণ বহির্গত হুইরা 
যাইবে। 

নিদ্রিতাবস্থা তাহার দৃষ্টান্ত । এ সময়ে প্রায় স্ল ইন্জ্িয়ই নিক্ষিগ 
হইয়। থাকে কিন্ত কেহ কি বলিতে পারেন যে, স্নায়ু সকল সেই স্থানে 
তৎকালীন অদৃশ্ত হইয়! যার? তাহ! কদাপি নহে। স্নায়ু সকল জাগ্রভা- 

বস্থায় যেস্থানে যে প্রকৃতিতে অবস্থিতি করে, নিদ্রিতাবস্থায়ও সেইরূপে 

থাকিয়। যাঁয়। তবে সে সমস্ত ইক্জ্রিয়ের কার্য বৈপরীত্য সংঘটিত হইবার 

কারণ কি? 

বাহার মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহার এই স্থানে মনের শক্তি 

উল্লেখ করিয়া থাকেন,। তাহাদের মতেঃ মন সকল কার্ষেযর অধিনায়ক; 

জ্ঞান তাহার অবস্থার ফল এবং নায় ও অন্তান্ত শরীর গঠন তাহার কার্ষ্ের 

সহকারী বলিয়া কথিত হুইয়! থাকে । একথা অনেকেই স্বীকার করিয়! 
থাকেন। কারণ যে সকল দৈহিক দ্বটনা আমরা সদাদর্বদা দেখি! 

থাকি, তাহ! বিশ্লিষ্ট করিয়। দেখিলে পূর্ব কথিত মত অস্বীকার করা যায় ন!। 

দ্বার! সম্পন্ন হইয়। থাকে । সাধারণ, পক্ষে, কার্ধ্য বিশেষে ইহ! ছুই ভাগে 
বিভক্ত। একশ্রেনী না ঘর! সঞ্চালন ক্রিয়া! সাধিত হয় তাগাকে মোটার 
নর্ভ (1106£ 36:৮৪) বলে। এবং দ্বিতীয় প্রকার শ্নাযু দ্বার স্পর্শ শক্তি 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাকে সেন্সরি নার্ভ (৪৫08079 [9755 ) কছে। 

ইহাকে স্পাইনেল কর্ড 3018) ০০:0) বলে । এই অংশকে নহিকফের 
প্রবর্ধিত অংশ বলিয়া! অনেকে অনুষান কপির থাকেন। 
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বিবেক বৈরাগ্যের মছিত আমাদের দেহের দক্বন্ধ কি তাহা অগ্রে অবগণ্ত 

হওয়! আবশ্যক । 

আমাদের দেহ লইয়! বিচার করিয়। দেখিলে মনকেই সকল কার্ষ্যের 
দি কারণ বলিয়। স্থির করিতে হইবে । অতএব এই স্থানে মন লইয়া 
কিঞ্চিৎ বিস্তৃত রূপে আলোচন। করা যাইতেছে । 

যখন আমরা কোন পদার্থ পর্শ করি, ম্পর্শন মাত্রেই তাহার অবস্থা 
উপলব্ধি হইয়া! আইসে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ। হউক, এই ঘটনায় 

কাহার কি কার্য হইল। 

পদার্থ ম্পর্শিত হইব] মাত্র তথাকার খাযুমণ্ডল সেই স্পর্শন সংবাদ মনের 
নিকট প্রেরণ করে, অথবা! মন শরীরের সর্ধত্রে রহিয়াছে বর্লিরা তাহারই 

নিজ শক্তি দ্বার অবগত হয়, হহ। অগ্রে স্থির করিতে হইবে।' ষদ্যপি 
প্রথম মত স্বীকার কব! যায়, তাহ। হইলে স্নায়ুদিগের দৌত্যক্রিয়া সপ্রমাপ 
হইতেছে কিন্ত যে সময়ে মন অন্ত প্রকার একাগ্রভাব বশতঃ বিমনাবস্থায় 
থাকিলে নায় সকল বার্তবহায় অপমর্থ হয়, তখন দ্বিতীয় মত বলবতী হুইয়। 
যায়। যতই দর্শন কর! যায়, যতই পরীক্ষা করিয়! দেখী! যায়, ততই এই 
শেষোক্ত ভাবই গ্রবল হুইয়! উঠে। 

যখন আমবা কোন বিষয় লইয়1 পুর্ণ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া যাই, তখন 
চতুর্দিকে মহা কোলাহল উত্থাপিত হইলেও তাহ! মনের সম্মুখে আমিতে 
পায় নাঃ অথবা অঙ্গ স্পর্শনিত ভাব বুঝিতেও অপারক হইয়া থাকে। 
যখন আঁমরা কোন দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই সময়ে চক্ষুর অবস্থাক্রমে 
শানাবিধ পদার্থের আভাষ পতিত হইলেও মন সংস্পর্শিত পদার্থ বিশেষ 

ব্যতীত কাহার অবয়ব বিশেষ দ্ধূপে দর্শন হয় না।' অনেকে জানিতে 

পারেন, যখন কেহ কোন দিকে চাহিয়া অন্ত কোন্প বিষয় চিন্তা করেন, 
তখন তাহার সন্মথ দিরা আশ্চ্ম্য ঘটন! সংঘটিত হইয়া! যাইলেও তাহার 
জ্ঞান হয় না। | 

বৌধ হয় সকলেই জ।নেন যে পুস্তক পাঠকাঁলে মন সংযোগ ব্যতীত 
একটা কথাও স্মরণ থাকিবার সম্ভাবন। নাই। এই সকল কারণে মনের 

শেষ্টত্ব সর্ধজেই স্বীকার করিতে হুইবে। 

ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, মন যাছাই হউক কিন্তু ইহার স্থান মস্তিষ। 
কারণ ইউরোপীয় পঙিতদিগের দ্বারা এক প্রকার সাব্যস্থ হুইঙ্গাছে ঘে, 
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যাছাঁর মন্তিফ সুগ্থাবস্থায় থাকিয়া অপেক্ষাকৃত গুক্ষত্ব লাভ করে, তাছার 

মানসিক শক্তি বান্ত'বক উন্নত হইয়া থাকে । এই প্রকার মন্তিষ্কের পাণুবর্ণ, 
বিশিষ্ট পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে । যক্কৎ ল্লীহা বা হৃদপিণ্ড কিন্বা। অগ্ঠ 
কোন প্রকার যন্ত্রা্দ হইতে মনের উৎপত্তি হয় না, তাহা বিবিধ রোগে নির্ণয় 

হইয়! গিয়াছে । যখনই মস্তিষ্কে কোন প্রকার অস্বাভাবিক ঘটনা উপস্থিত 

হয়, তখনই মনের বিকৃতাবস্থা ঘটিয়। থাকে ; ইহ1 সকলেরই জ্ঞাত বিষয় । 

এক্ন্ত মনের স্থান মস্তি অর্থ/ৎ মস্তিষ্বেন্ধ ক্রিন্নাকেই মন কহ যায়। 

-"দ্যপি মস্তিষ্কের অবস্থাক্রমে মনের অবস্থা পরিবর্তিত হইব] যায়, তাহ! 

হইলে মুস্তি্ষ লইয়া আমাদের প্রথম কাধ্য আসিতেছে । 
রাল্যাবস্থা হইতে আমর! যতই বয়োঃবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকি, 

আমাদের "শরীরের গঠন ও আকৃতি সেই পরিমাণে পরিবর্ধিত হুইয়! 

আইসে। যেঅঙ্গ যে প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে, তাহার কাঁধ্যও সেই. 

প্রকার হইবে । এইজন্য অবস্থ। মত ব্যবস্থারও বিধি রহিয়াছে । 

বাল্যাবস্থায় মস্তিষ্ক অতিশয় ক্ষুদ্র থাকে। ইহার বিবিধ শক্তিসধ্ালনী 

ংশ সকল সুতরাং "ছুর্ধবপ বালয়া কথিত হয়। কোন কোন পণ্ডিতের! 

বলির! থাকেন ষে অষ্টম বৎসর বরঃক্রম পূর্ণ হইলে বালকের মন্তি্ষ পুর্ণা- 

কৃতি লাভ কারিয়] থাকে এবং কেহ বা তাহ পঞ্চম বৎসর হইতেই পরি 

গণিত করেন। আমাদের দেশ এই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী । কারণ 

শিশু পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলেই তাহার বিদ্যারস্ত করিবার জন্য ব্যবস্থ। 

গরচলিত রহিয়াছে। | 

যদিও মন্তিফ পঞ্চম হইতে অষ্টম বৎসরে পুর্ণবিস্তৃতি লাভ করে বটে 

কিন্ত বাস্তবিক পূর্ণাবস্থৃতিকাল পঞ্চবিংশতি বদর পর্য)স্ত নিরুপিত হইয়াছে। 
এই সময়ে যাহপর মন্তিক্ষ যে পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পইয়। থাকে তাহার অতীতাবস্থ1 

আর প্রায়ই সংঘটিত হইতে দেখ! যায় না, কিন্ত তদনস্তর চত্বারিংশৎ বর্ষ 
পর্য্যন্ত ইহ্থার গুরুত্ব বৃদ্ধি হইয়! থাকে । এই দময়ে পুর্ণ মান্তক্ষের গুরুত্ব 
পাচ সের হইতে ছয় দেব পর্যান্ত কথিত হয়। ইহার পর হ্রাসতার সময় । 

কথিত আছে যে, চল্লিশ বত্নর হইতে প্রতি দশ বৎসরের মধ্যে অর্ধ 

ছাটাক পরিমাণে মন্তিদ্ক বিধানের হ্াসতা জন্মিয়। থাকে । 

মস্তিষ্কের যখন এইকপ অবস্থ। হইল তখন তাহার অবস্থান্যারী মনের 

'জঅবস্থা্ড পরিবর্তিত হইয়া, যাইবে, ভাঙার সন্দেহ নাই | এই জন্য যে 
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যে কারণে মন্তি্ষ হর্বল, এবং অযথা! ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া! ন। পড়ে, তত্থিবে 
বিশেষ দুষ্ট রাখা বিধেয়। এই প্রকার কারণ-জ্ঞানকে বিবেক বৈরাগয 
কছে। 

বিবেক বৈরাগ্য শব্বঘয় নানাস্থানে নানাভাবে ব্যবন্ৃত হইয়! থাকে 
কিন্ত ইহাদের ক্ষ কাঁরণ বহির্গত করিয়। দেখিলে মনের অথগ্ডভাব সংরক্ষিত 

করাই একমাত্র অভিপ্রায় ও উদ্দেস্তা । 
বিবেক বৈরাগোর সাধারণ অর্থ এইরূপে কথিত হয়। যথা বিবেক 

অর্থাৎ সদসৎ বিচার এব' বৈরাগ্য অর্থে বর্তমান অবস্থা পরিত্যাগ বা ত্ধি- 

য়ে অনাশক্কি হওয়াকে কহে। 

পৃথিবীতে কোন্ বস্ত সৎ এবং কোন্ বস্ত অসৎ ইহা নির্ণয় করিতে 

হইলে গ্রত্যেক পদার্থ লইয়া আদ্যন্ত বিচার করিয়। দেখ। কর্তব;। কারণ 
ফোন বস্ধর সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে এবং কাহার সহিত কোন সম্বন্ধই 

নাই, তাহা স্কুল ভাবের কথা৷ নহে। 

ঘাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই বা সম্ভোগ করিয়া! থাকি তাহ! চরম 
'স্ঞান কনিয়া মনকে একবারে উহার প্রতি আবদ্ধ রাঁখাকে মায় ব। ভ্রম 

কছে। এই মায়াবুদ্ধি তিরোহিত কর! বিবেকাবলম্বনের শাস্ত্রীয় অভি- 
প্রায়। কারণ পদার্থগণ যে অবস্থায় যে রূপে আমাদের সমক্ষে প্রতীয়মান 
হুম তাহ বাস্তবিক তাহার প্রকৃত আদি অবস্থা নছে। জড় শাস্ত্রে আমর 

জলের দৃষ্টাত্তত্বার1 তাহা পরিষফার করিয়। উল্লেখ করিয়াছি। যখন দৃপ্ত 
পদার্থদিগের এই প্রকার জ্ঞান জন্মে তখন মন স্ুলবোধ অতিক্রম করিয়! 

সুক্ষ ভাবে গমম করিয়। থাকে । সেই কাধ্যপ্রণালীর নাম বিবেক এব, 
গরিবন্তিত অবস্থাকে বৈরাগ্য কহে। 

আমরা এই স্থানে বিবেক, বৈরাগ্য এবং স্বায়া এই শত্রিবিধ শের 
ভাবার্থ জারও বিশদরূপে বর্ণনা, করিতে প্রবৃত্তি হইতেছি। কারণ ইহাই 
গর্মরাজো প্রবেশ করিবার প্রথম সোপান । 

সকলেই শ্রবণ করিয়! থাকেন যে বৈরাগ্য ভিন্ন তত্বকথা উপবদ্ধি বা 
স্লানোপার্জন হইতে পারে না এবং দেই জন্ত সংসার পরিত্যাগ পর্বা্ধ 
অরণ্যে গমন ও তীর্থে বান করিবার প্রথা হইয়াছে | বৈঝ্নাগ্যাশ্রম যে 
কেবল স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করাকেই বলে, গীথবা বিবয়াদি জনে দিক্ষেপ 
ক্ষরিভে পারিলেই তাহার পর্াফাষ্ঠা প্রদর্শিত' হয়, কিন্বা কৌপীন পরিধান 
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করিয়া ভম্মরাশি দ্বারা অঙ্গ বিভূধিত করিতে পাঁরিলেই বৈরাগী হওয়! 
ধায়, ভাহ! কর্দাপি নছে। মনের আখওভাব রক্ষা! করাই বৈরাগোর 
উদ্দেন্ত বলয়! ইতিপূর্বে উদ্লিশিত হইয়াছে । স্বমভাবতঃ মনুষ্েরা জড়তন্ব 

না আানিক্। লোকের কথ। প্রমাণ কখন এ পথ কখন ও পথে ধাবিত হইয়! 

নানাবিধ যন্ত্রণা! স্থ করিতে থাকে । বদ্যপি কেহ তাচাদের গ্রকৃত ভাবি 
পথ পরিষাররূপে বুঝা ইয়া দেন, তাহা হইলে তাহাদের বিপথ ভ্রমণ হে 
অনর্থ ক্লেশ পাইতে হয় ন!। 

মন্থষ্যের! ভূমিষ্ঠ হইবার পর মাত। অথব। অন্তজন দ্বার] প্রতিপালিত 

হইয়া থাকে । সুতরাং তাহাদের বাহ্ জগতের জ্ঞান পঞ্চার হুইবামাত্র 
মাতা কিন্বা ধাত্রীর প্রতি প্রথম দৃষ্টি পতিত হয়। তাহাদের ক্ষুধায় আহার, 

শয়নে রক্ষণাবেক্ষণ, মলমূত্র ত্যাগ করিলে পরি্কৃত করণ, গীড়ায় কাতর 
হইলে সেবা! গুশষ। ; মাত। ব্যতীত আর কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবার, 
সস্ভাবনা! নাই। এই সকল কারণে মাতার প্রতি ভাল বাসার হৃত্রপাত 

হয়। ক্রমে পিতা, ভ্রাতা, ভগ্মি, তদনস্তর স্ত্রী, (স্ত্রী হইলে পতি,) পুঞজাদি 
ও অন্তান্ত আজীয় এবং সংসার যাত্র। নির্বাহ করণোপযোগী নান! প্রকার. 

পদার্থের প্রতি মনের আসক্তি জন্মিয়। থাকে । 
মনুষ্যের৷ খন জগতের স্থল ভাব লইয়া অবস্থিতি করেন, তখন দ্ুলের 

কার্ধ্যই প্রবর্ধিত হয় এবং তাহাদদেরই ইহুপরকাপের একমাত্র আত্ম- 

সম্বন্ধীয় উপায় এবং অবলম্বন জ্ঞান করিয়! নিশ্চিন্ত হইয়! থাকেন। 

ধাহার্! সংসারাশ্রয়ে এই প্রকার স্থল ভাবে মনোনিবেশ পূর্বক দিনযাঁপন 
করিয়া থাকেন তাহাদের যদ্যপি কোন সুত্রে কারণ-বোধ উপস্থিত হয়, 
তখন তাহাদের পুর্ব খটন! সমূহ স্বপ্নভঙ্গের স্কায় বৌধ হইয়া থাকে । তখন 
সাহারা জার্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন যে, যাহাদের লইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে 
ভবিষ্যৎ ভাবন! এককালে জলাঞ্জলি দিয়! সময়াতিবাহিত হইয়াছিল, 
তাহার সহিত সত্বন্ধ কোথায় ? মাতাজ্ঞানে যাহার প্রতি সমুদয় প্রীতিভক্তি 
সমর্পিতি হইয়াছিল তিনিই বা কোথায়? অন্ঠে যেমন আপনার কার্য্যের 

ফল আপনি সম্ভোগ করিয়! থাকেন, তিনি তেমনি তীহার কার্যে ফল 

তিনিই সম্ভোগ করিবেন ইত্যাকার ৃক্ষজ্ঞানের প্রবল পরাক্রমে স্কুল 
জগতের প্রত্যেক পদার্থ চূর্ণতি হইয়া আইসে। জুতরাং মায়া বিদুরিত 
ছা! এই প্রকার সুক্গজ্জান উপার্জন করিলে মনের পূর্ত: 'আসঙ্তি 
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এককালে বিলুপ্ত ছইপ্ল! ধায় এবং এই অবস্থাকে সাধারণ কথার বৈরাগ্য 
কছে। সেইজন্থ ধাহার টৈরাগ্য হয় তাহাদিগকে সংসার পরিত্যাগ করিনা 
যাইতে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের প্রতি তাহার আশক্তি ছিল 

তাহ। এক্ষণে আর থাকিতে পারে না। যেমন মত্তকরীর বন্ধন দশ! বিমুক্ত 

করিয়া দিলে কোন্ দিকে ছুটিগ্া যায়, তেমনই আশক্তি বিষুক্ত জীবগণ, 

যুকাবন্থার জীবন স্ুণীতলকারী অলৌকিক বাঁধু সেবন করিয়। পাছে 
অদৃষ্টগুণে পৃর্বাবস্থার পুনর্ধবার পতিত হইতে হুয়, এই আশঙ্কায় দেশ ছাড়িয়! 

জনপদ পরিশুন্ত স্থানে আশ্রয় লইয়া থাঁকেন। ইহাকেই প্রকৃত বৈরাগীর 
লক্ষণ বলে। ৃ 

অখণ্ড মন প্রস্তত করিতে হইলে ইহাকে জড়জগতের কান বিষয়ে 

ব্যরিত করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ যাহাতে মন নিবিষ্ট হইবে তাহার ভাব 
গ্রহণ করিতে ইহার কিয়দংশ সংলগ্ন হইয়া] অবশ্তই থাকবে । এইন্গপে 

যখন ভাবের পর ভাব প্রাপ্তির জন্ত কার্য্যের পর কার্য করিতে থাক! 

যায় তখন কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের চরমাবস্থায় গমন করিতে অসক্ত হইয়! 
' পড়ে । যেমন বালকের পাঠশালায় দশখানি পুস্তক এককালীন পাঠ 

করিতে পারে না। তাহার। বত্সরান্ত পর্য্যস্ত ত্রমাগত অধ্যয়ম করিয়। 

কোন পুস্তকের বিংশতি পৃষ্ঠা এবং কোন পুস্তকের বা শত পৃষ্ঠা পর্যাস্ত 

পাঠ করিতে পারে। বনুসংখ্যক পুস্তক এককালে পাঠ করিতে ন! 

দিয়া এক সময়ে যদি একথানির ব্যবস্থা হয় তাঁহ। হইলে ইহার পূর্ণজ্ঞান 
প্রাপ্ত হইবার সম্ভবন1। 

পৃথিবীতে মনুষ্যদ্দিগের -যাহ1কিছু কর্তব্য বলিয়! কথিত হইয়াছে 

তাহ! বিচার দ্বারা বিছুরিত করিয়া! এক ঈশ্বরের দিকেই প্রবাবিত হুইয়!1 

থাকে। কারণ যতই স্কুল পদার্থ পরীক্ষা করা হয় ততই তাগার নির্মায়ক 

কারণ ৰহির্থত হইয়া! এক চরম,কাঁরণে মন স্থগিত হইয়া! যায়। পরীক্ষা 
কালীন গ্রত্যেক কারণ বহির্থমনের সহিত তর্পূর্ধবর্ভী কারণ হইতে সুতরাং 
মনকে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হয় । জড়শান্ত্র মতে কথিত হইয়াছে এই 
কার্য্যকে বৈরাগ্যের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত বলিয়। উন্ত হইতে পারে। যেষন 
চাখড়ি। ইহা এক প্রকার শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট কঠিন পদার্থ । যখন আমর! 

ইহার বহির্ভাগ দর্শন করি তখন তাহাকে সম্পূর্ণ স্থল দৃষ্টি কহে। অতঃপর 

বিচার আরম্ভ হইল। চা-খড়ি কি পদার্থ? খড় মখন্ধেপূর্ধে বে.সংস্বান 
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কা জ্ঞান সঞ্চ'বিত হইয়াছিল তাহ! এক্ষণে পরিহা(গ পুর্নক দ্বিতীয় গ্রকার 
বিচরে দিদ্ধান্ত হইল যে, অঙ্গার, অক্সিজেন এবং চুগ ধাতু, ইহ।র উপাদান 

কারণ। যখন এই প্রকার জ্ঞান লাভ পুর্নক এ সকল উপাদানপিগের 
কারণ নির্ণপাভিলাধী হইর রুমে ুক্ষম বিচারেব পণ আশ্রয় কর! বাঁক 
তখন আরোহণ সবে মহাকাবণেব মহাকারণ পর্যযগ্ক উপস্থিত হওয়া! যায়। 

অতএব খটিকা যে অবুস্থাধ ব্যবহৃত হইষ। থাকে, কিন্বা অ।মরা লইয়া 
পরীক্ষা করিয়া থাকি, তাহ! চরমাবস্থ(ৰ আকৃতি কিম্বা গঠন নছে। 
স্থুতপাং থটিক| বলিলে যাহা অ।মরা বুঝিপ্ন। থাকি তাহকেই আমাদের 
চর্মজ্ঞানের প্রাপ্ধ বস্ত বলিয়। কদাচ স্বীকার করা বায় না। 

যখন বিবেকের * সহায়ত গ্রহণ কর! যায়, তখন এই ভাব উদ্দীপন 
হইয়া থাকে নতুন! অন্য উপায়ে তা! হইবার সম্ভাবনা নাই। চা-খড়ির 
ৃষ্টাস্তে যে প্রকার [বচার প্রণালী কথিত হই অন্তাপ্ত জড় এবং জড় চেতন" 

পদার্থ'দগকে বিচার করিলে, অবিকল প্রপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়] যায়, 

তাহ। পুর্বে জড়শাস্ত্রে কণিত হইয়াছে। 

৫৮। সত্ব,রজ এবং তম, এই হ্রিগুণে জগঙ্ স্যফট 
হইয়াছে । 

* আমরা বলিয়াছি যে, বিশেক অর্থে সদন বিচার | কেহ কেহ বছিয়। 
থাকেন যে,সৎ শবে উ্ভম, এবং অসৎ শবে নিকৃষ্ঠ। জগতে ঈশ্বরই সং 
আর যাহ। কিছু সৃষ্ট পদার্থ হর! অসৎ, এই জন্য বৈধাগীর1 সংসাবাদি পরি- 
ত্য।গ করিম! কেবল ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্র হইয়। থাকেন। কার্য্য-পদ্ধতি লক্ষ্য 
করিয়! আমর1ঞবরা গীদ্দিগের কোন দোষ প্রদ্ন(ন করিতে অনক্ত কিন্তু তাহার! 
সচরাচর বৈরাগ্যের যে অর্থ করিয়া থাকেন ভাহা! আমাদের হৃদয়গ্রাহী 
নৃছে। কাবণ সৎ হইতে যাহ! উৎপপ্ি হইয়াচ্ছে তাহ! অসৎ হইতে পারে 

না। এক বৃক্ষে মিষ্ট এবং কটু, ছুই প্রকার ফল কদাচ ফনিয়। থাকে । 
আমর!1, সদসৎ অর্থে সত্যাসত্য বলি; অর্থ'ৎ ষে পদার্থ আমবা দেখিতেছি 
তাহার সত্যাসত্য কি? যাহা দেখিতেছি তাহাই সন্ভা কিম্বা তাহার স্বতন্ত্র 
অবস্থা আছে ! এই প্রকার প্রশ্ন উত্তোলন পূর্বক প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক 
অবস্থা পরীক্ষা! করিয়। তাহার চরম ফল লাভ এবং তাহাকে ও পরিত্যাগ 
করিয়া! যে পর্য্যস্ত মহাকারণের * মহাকা রধে বিলর প্রাপ্ত ভইয়। না ধায়, সে 
গর্য্যন্ত বিষেক বৈরাগ্যের উপঘু'পরি কার্ধা হইয়। থাকে । 

১৩৩ 
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৫৯1 এই গুণত্রয় পরস্পর সংযুক্ত হইয়। নানাবিধ 
যৌগিক গুণ উৎপাদন করিয়! থাকে । যেমন সত্বের সহিত 

রজ মিশ্রিত হইলে সত্ব“রজ ; রজ ও তম সংযোগে রজস্তম 

এবৎ সত্ব ও তম বার! সত্ব-তম ইত্যাদি | 

যে সকল ব্যক্তির স্বভাবে যে গুণ প্রধান, সেই সকল ব্যক্তির সেই সকল 

লক্ষণ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্থান্য যৌগিক গুণের যে গুণ 
প্রধান তাহারই আধিক্য এবং সংযুক্ত গুণের আভাসমাত্র বিভাসিত হইয়! 

থাকে। 

৬০। যেব্যক্তির আত্মাভিমান, আঁত্ম-গরিমা" প্রকাশ 
ন। পায়, সর্বদাই দয়! দাক্ষিণ্যাদ্রির কার্য্য হয়; রিপুগণ 

প্রবল হইতে না পারে; আহার বিহারে আড়ম্বর কিন্ব। 
হতাদর না থাকে; স্বভাবতই ঈশ্বরের প্রতি একাস্তিক 

রতি-মতি থাকিতে দেখা যায়, তাহাকে সত্ব-গুণী বলিয়! 

পরিগদিত কর! হয়। 

৬১। রজ গুণে আত্মাভিমান পরিপূর্ণ থাকে । কোন 
কোন রিপুর পু ক্রিশ্না, আহার বিহারে অতিশয় আড়ম্বর, 
ঈশ্বরের প্রতি সাময়িক রুচি কিন্তু তাহা আপন ইচ্ছার 
সম্পূর্ণ অধীন হইয়। থাকে । 

৬২। তম গুণে রজ'র সমুদয় লক্ষণ পরিপূর্ণ রূপে 
দেখা যায় এবং তদ্যততাত রিপুগণেরও পুর্ণ কার্ধ্য হুইয়! 
থাকে । 

কথিত হইল যে, সত্ব, রজ এবং তম,গ্রভৃতি আদি গুণন্ত্রয় এবং তাছাদের 

যৌগিক গুণ দ্বার! স্বভাব গঠিত হৃইয়। থাকে। এই গুণ সফল কাহার 
আয়ন্বাধীন নহে। হখন যাহাতে যে গুণ উঁবল হয় তখন তাহাতে সেই 
শুণের কার্য প্রকাশিত হইয়া থাকে । মন্ধয্যেরা বখন: হবধর্থাচরণে গুবৃত্ধ 
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হয়| আপন স্বভাব স্থির করিতে অগ্রাদর হন, তখন তাহার স্পষ্ট দেখিয় 
ধাঁকেন যে, প্রকৃতির অধীশ্বর প্রকৃতপক্ষে গণই রহিয়াছে। 

যেমন এক পদ উত্তোলন পূর্বক আর এক স্থানে দৃঢ়রূপে সংস্কাপন ন! 
করিয়। দ্বিতীয় পদ উত্তোলন কর] যাঁয় না, সেই প্রকার এক গুণের ক্রিয়। 

হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে আর একটী গুণ অবলম্বন কর! বিধেয়। 
ষে ত্রিবিধ গুণ উল্লিখিত আছে, তাহাদের মধ্যে সত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই 

জন্য বাহার! রজ-তমো গুণ প্রধান প্রকৃতি বিশিষ্ট, তাহার! আপনাপন শ্বভা- 

বের গুণ বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তাহা! হইতে অব্যাহতি 

লাভের জন্ত সত্তবেরই শরণাপন্ন হইয়! থাকেন । এই নিমিত্ত ধর্ম সম্প্রদায় 

মাত্রেই সাত্বি্ ভাবে দিন যাপন কর] বিধি রহিয়াছে । 

যদ্যপি তমোগুণী কিন্ব। রজগুণী সত্বভাব লাভ করেন, তাহা! হইলেই 
যে জীবনের চরম এবং ধর্মের চূড়ান্ত হইয়! “গল, এমন নহে । তামসিক এবং 
রাজসিক ক্রিয়ায়, যে সকল অনিষ্ঠাচরণ হইবার সম্ভাবনা সত্বে9,অবিকল সেই 
প্রকার অশিষ্ট সংঘটিত হইয়| থাকে । যেমন রজন্তম দ্বার আপনাকে 
অভিমানী, সর্বাপেক্ষা উচ্চ এবং সকল বিষয়ে আত্মস্তরীতায় পুর্ণ ক্রিয়ার 

পাত্র করিয়া ফেলে; সেই প্রকার সত্বতেও দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। যাহার! 

কিঞিৎ সংযমী কিম্বা রঙ্গস্তম কার্য্যের কিয়দংশ নানতা করিয়া আনিতে 

পাবিয়াছেন, তখনই তীহা্দের মনে অন্তের প্রতি ঘ্বণা এবং অবজ্ঞার ভাৰ 

গ্রকাশ পায়! থাকে । যেমন, কেহ মত্ত মাংস ভক্ষণে বিরত হইয়া মতন 

কিনব! মাংস ভোজীদ্িগকে অধার্ম্িক বলিয়! পরিগণিত করেন এবং অহিংস 
পরম ধর্ম, এই কথ। বলিয়া! আশ্ষালন করিয়। থাকেন। ধাহারা স্থরাপান , 

কিম্বা মাদক দ্রব্যের ধূমপান হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিয়াছেন,তীহাদের তখন 
সুরা অথব! মীদক ধূমপায়ীদিগকে মুক্তক্জে পশ্ত গ্ররুতি বিশিষ্ট বণিতে 
কিছুমান্ত সঙ্কুচিত হইতে দেখা যায় ন1। 

অনেকে, এই প্রকার সত্বগুণীদ্িগকে সত্বেব-তম লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া 

নিদেশ, করেন। বিবেকী অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন প্রকৃতি পরিবর্তন সম্বন্ধে 

যত্ববান হইয়! সদসদ্ বিচার পূর্ব্বক কার্ধ্য করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেক 

কার্য্েই, কার্যের প্রাবল্য সর্বাপেক্ষা” অধিক বলিয়! জ্ঞান হুইয়। থাকে; 

ক্থৃতর।ং যে কার্য অবণন্থন করফ্ছিয়, তাহারই ফণ দ্বারা প্রকৃতি পরিশোধিত 

এবং উন্নত হইব আইসে। এই কাঁধ্য কলাপকে ধর্শাস্ত্রে “কর্ম” কছে। 
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“কনা” বিবিধ এবং অনীম। যাঁগ, যজ্ঞ, পুজা, দান, ব্রত, নিষম প্রভৃতি 

অনস্ত প্রকার কর্খের ব্যবস্থা রহিয়াছে । মন্গষা দীমায় আবদ্ধ । সুতরাং 
কর্ম দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভ কর! নিতান্ত অসম্ভব। হয়ত কেহ 

কোন কর্মের প্রারস্তেই গতাস্থ হইলেন, কেহবা আরম্তেই, কেহ কিয়া, 
অগ্রসর হইয়া, এবং কেহ বা তাহার পূর্ণকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়! মানবলীল। 
সম্বরণ করিলেন। কর্ম করিনা: গ্রক্কতি শোধন, সেই জন্ত যার-পর-নাঁই 

কঠিন। 
আমাদের ধর্শশান্ত্র মতে পৃথিবী চারিভাগে বিভক্ত | বথা মতা, ত্রেতা, 

দ্বাপর এবং কলি। সত্যদুগে, মনুষোরা দীর্ঘক।ল পর্যান্ত জীবিত থাকিতেন। 

তাহাদের শারীরিক, স্গঠন এবং শক্তি থাঁকাঁয়, দুঃসাধাজনক কাধ্যেও 

পশ্চাঁৎ দৃষ্টি করিতেন না। তাহার! জড়জগৎ এবং স্বত্ব প্রকৃতি অধায়ন 
পুর্ববক যোগাদি কর্ম ঘ্বারা.ম্বভাবকে স্বভাবে আনয়ন করিতে প্রয়াস পাই- 
তেন এবং সেই জন্ত কুন্তকাদি যোগের স্যঙ্টি হইয়াছিল। জড়জগৎ হইতে 
মনকে শ্বতন্ত্র করাই যোঁগের উদ্দেপ্ত । কুত্তকাদদি যোগের প্রক্রিয়া অতি 
'ছুরহ এবং সেইজন্য অদ্য আমরা তাহার অতি সামান্য ক্রিয়া বিশেষ সাধন 
করিতে একেবারে অসমর্থ হইয়] পড়িয়াছি। 

ত্রেত ঝা দ্বিতীয় যুগে, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বার প্রকৃতি সংগঠন 
করিবার বিধি নির্দিষ্ট ছিল। যজ্ঞদির প্রক্রিয়ায় বিস্তর কার্য এবং 

যক্ত ফল ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করিতে হইবে এই চিন্তা মনে সর্ধদা 
' জাগরূক থাকিয়। ধ্যানের ফলই প্রকারাস্তরে ফলিয় যাইত অর্থাৎ মনে।- 

, মধ্যে অন্তভাব' প্রবেশ করিয়া তাহার অবস্থাম্তর সংঘটন করিতে 

পারিত ন1। 

দ্বাপরে বা তৃতীয় যুগের কর্ণ, পরিচর্ধ্যা বা সেবা । এই সময়ে সাকার 
মুণ্তির পুজ1 এবং গুরুর প্রতি এনবোন্তিক ভক্তি করাই একমাত্র উপায় বলয়! 
“উল্লেখিত হইয়াছিল । 

সাকার মুর্তি বা গুরুর প্রতি * একেবারে ঈশ্বর জ্ঞানে মনাঁপণ করা 

হইত, স্ুতর]ং পরিণামে ঈশ্বরই লাভ হইয়া যাইত। 

** ছবতার বা মনুষ্য পুজা, যাহ এদের্শ প্রচলিত থাকায়, আমাদের 
মনুষ্য পুজক (0910 চা01810191) বলিয়া! অনেকেই অবজ্ঞা করিয়। থাকেন $, 



ভবু-প্রকাশিক। | ১২৫ 

কলি বা চতুর্থ অর্থাৎ বর্তমান যুগে, জ গণীশ্বরের নাঁমে মনোনিবেশ 
করিয়া রাখিতে পারিলেই কালে অভীষ্ট সিহ্ধির হানি হইবে না। ৫ কোঁন 

কার্যেই হউক, অথব। যে কোন ভাবেই হউক, সকল পলময়েই যদ/পি 
ঈশ্বর জ্ঞান থাকে, তাহ! হইলে এপ্রকার মনের কখন অন্তভাব দ্বার! বিকৃত 
হইবার সম্ভাঁবন। নাই। 

উপরিউক্ত চারি প্রকার যুগের শ্বতন্ত্র কর্মপ্রণালী দ্বারা জীবের 

শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার অতি সুন্দর পরিবর্তন লক্ষিত' হইতেছে । 
সতাতে যে ফল আপন প্রয়াসে এবং কাঁধ্য দ্বার! লাভ করিতে পারা বাইত, 

তদ্পরবন্তাঁ যুগত্রয়ে তাহ! ক্রমশঃ অমন্ভব হইয়া আসিল, স্থতরাঁং উদ্দেশ্ঠানুরূপ 
ফল লাভের অবস্থামত কর্ন্মও উদ্ভাবন হইয়া গেল। যুগ পরিবর্তন অর্থাৎ 
পৃথিবীর অবস্থা! পরিবর্তন হে, তাহার মধাস্থ যাবতীয় পদার্থের অবস্থাস্তর 

সম্ভাবন। এবং অবস্থা সঙ্গত কার্ধ্য প্রণালী প্রচলিত কণাঁও সেইজন্য স্বাভাবিক 

নিয়ম । 

সকল কার্য্যের উদ্দেগ্তই প্রকৃতি গঠন, যুগধর্থের দ্বার! তাহা স্পষ্টই প্রতীয়- 
মান হইতেছে। প্রকৃতি গঠন করা কর্থ্বের কর্্ম নহে, কিন্তু তাহা! ন। 

করিলেও হইবার নহে। কর্মই প্রকৃতি পরিবর্তনের নিদান। থে কর্মের 
চরম জ্ঞান ঈশ্বর, সে কর্মে ঈশ্বরই লাভ হইবে এবং যে কর্মে কেবল কর্্মবোধ 

অথব! ঈশ্বর বিরহিত জড়-ভাব থাঁকিবে, তথায় ঈশ্বর লাভ যে হইবে না, 
একথা কাহাঁকে বিশেষ করিয়। বুঝাইবার আঁবশ্তকতা নাই। 

ধাহার! অবজ্ঞা করেন, তাহার। প্রকৃত পক্ষে কতকগুলি কুসংস্কারাবৃত হুইয়1- 

ছেন। তাহার] যাঁহ। শ্রবণ করেন, যাহ! একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন, তাহাই 

দেববাঁক্য এবং জগচ্তের অপরিবর্তণীয় সত্য ঘটন। বলিঝ! জ্ঞান করিয়া থাকেন। 
একবার নিল্লের মন বুদ্ধি সঞ্চ'লন করিয়] যদ্যপি বুঝিতে চেষ্ট। করেন, তাহা 
হইলে সকলকেই মনুষ্য পুজক না বলিয়া থাকা যাইবে না। কারণ যাহ! 
আমাদের নয়নে পতিত হয়, সেই পদার্থই৯আমর! যে প্রকৃতপক্ষে দেখিয়! 
থাকি তাহ নছে। যে বস্ত্রতে নয়ন এবং মন পতিত হয়, তথ্বস্তান্তই সামর! 
জ্ঞাত হইতে পারি । একবার যদ্যপি কোন পদার্থ দর্শন কিন্বা শ্রবর্ণ 
অথব) অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বার] মনোময় হুইপ যায়, তাহ! পুনরার ইন্জিয়াদির 
সাহায্য ব্যতীত কেবল মন দ্বার! সেই সকল কার্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে । 
যাই1.মনে উদয় হইবে ভাঁহাই লাভ কর! যায়, এইজন্য মনে ঈশ্বর ভাব" 
থারিপে, তাহা যাহাতেই প্রশাগ হউক- জড় পদার্থ ই হউক, অথব! মনুষ ৮ 
দিতেই হউক--.পরিণাঁমে ঈশ্বর লাভ হইবে। 
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আমর! যদ্যপি কর্ম লইয়া! বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা! হইলে দ্বতা- 

বতঃ গুণভ্রয়ের কাঁ্ধ্য বিশেষে উহ তিন ভাগে বিভক্ত হুইয়| যাইবে । রাঁজসিক 

এবং তামপিক কার্ধেয ঈশ্বর লাভ হয় না। সাত্বিক কার্ধ্য শ্বাভাবিক মাধুর্য্যভাষে 
পরিপূর্ণ; তগ্নিমিত্ত সত্বগুণযুক্ত কার্যেযই ঈশ্বর লাভের আন্কুল্য করিয়া 
থাকে কিন্তু কেবল কার্ধ্যেব প্রতি মন আবদ্ধ রাখিলে উদ্দেশ্ত বিকৃত 

হইয়া যায়। এস্থানে উদ্দেশ কার্য, ঈশ্বর নহে সুতরাং সত্বগুণ সম্বন্ধীয় 
কার্ষ্য ঈশ্বর লাভ হইবার আশ! বিদুরিত হইতেছে। যেমন, দান কার্ধ্য 
ঘবার! গ্ররুৃতিকে, দয়৷ নামৰ সত্বগুণ বিশেষ দ্বারা অভিষিক্ত করিতে প্রবৃত্ত 

হইলে, জগতের সমুদয় ছঃখী ও ছুঃখীর ক্লেশ অপনীত করিয়।, কেহ কি দয়ার 

পুর্ণ তৃপ্তিলা্ করিতে নমর্থ হইয়াছেন ? অথবা কেহ চেষ্টা করিলে তাহাতে 

কৃতকার্য হইতে পারেন? কখনই না! বরং, এত প্রয়াসের ফ'ল স্বরূপ 
অশান্তি আপিবার সম্ভাবনা; কিন্বা বিচারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনস্তকাও 

এবং ব্যক্তিগত দৌর্বল্য বুঝিয়! তখন ঈশ্বরেব প্রতি নির্ভর ন। করিলে শান্তি 
সঞ্চার হইবার উপায্নান্তর থাকে ন)। কখন বা আপনার শক্তি সঙ্গত কার্যাকে 

বিশ্বের জনস্ত তুলনায়, যথেষ্ট ম্বীকার পূর্বক, আত্মাভিমানে'অর্থাৎ তমে! 
ভাবের আবির্ভাব দ্বার! মন অভিতুত হুইয়! যায়। এই প্রকার প্রত্যেক সাত্বিক 
কার্যের পরিণ।মে, ছুই অবস্থা সংঘটিত হইয়। থাকে । 

যদ্যপি কার্ধোর ফল এই প্রকারে পর্যযবসান হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি 

গঠন কবিবার পক্ষে বিষম প্রত্যবাঁয় ঘটে । মনের এই ছুরবস্থা হইতে 

পরিত্রাণের উপায় ঈশ্বব-ভাব। এইজন্ত যুগধর্দ্ের প্রত্যেক কর্মের ফল ব। 
উদ্দেশ্ত ঈশ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে । 

মন্ুষ্যের স্বধন্মাচরণে লিপ্ত হইয়া! যখন বিচাঁব পুর্র্বক ক্ষার্ধ্য কারণ জ্ঞান 
দ্বার এই ভাব ধারণ করিতে সমর্থ হুয়, তখন তাহার কর্ম ফন বা কর 

ঈশ্বরেই প্রয়োগ করিয়া, যেমন পুভলিকার! মন্থুষ্যদিগের 'ইচ্ছীত্রমে ইতন্ততঃ 
সালিত, অবস্থাস্তরিত এবং ভাবে পর্রবন্তিত হইগা থাকে, সেই প্রকার 
তাহাকে ঈশ্বর যন্ত্রী এবং আপনাকে যন্ত্রবিশেষ জন করিয়! প্রশান্ত হৃদয়ে 
অবস্থান করিব! থাকেন। 

৬০। যেব্যক্তি যে গুণ প্রধান, ?াহার তদ্রপই কার্য্য 

হইয়া থাকে। এই গুণ ভেদের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির 
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কার্য্যের সহিত প্রত্যেকের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই নিমিত 
সাধন কার্য্যে এক প্রণালী মতে সকলকে নিবদ্ধ রাখা 

যায় না। 

মন্ুযোরা,যেষন দিন দিন,নব নব ভাব শিক্ষ। করিয়া, ক্রমাণ্থয়ে মানসিক 

উৎকর্ষলাত করে, সাধন হঙ্গদ্ধেও তদ্রপ। যাহা বাহার ইচ্ছা, যে প্রক্রিয়। 

ধাহার হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাহাই যে তাহাকে অবলম্বন স্কুরিতে হইবে, 

তাঁৎ। কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। ভাষ! শিক্ষা! করিতে হইলে যেমন বর্ণ- 

পরিচয় হওয়] আবশ্তক এবং উহাই প্রথম অবলম্বনীয়, তেমনই সাধনের 

বর্ণমাল! শিক্ষ1 না করিলে পরিণামে সকলই ব্যর্থ হইয়] যাঁয়। যেমন ভাষান- 

ভিজ্ঞ ব্যাকিরা কাহার নিকট ছুই চারিট। শ্লোক অভ্যাস করিয়। মূর্খ সমাজে 
পণ্ডিত বলিয়া গ্রতিষ্ঠান্বিত হন, সাধকশ্রেনীর মধো স্ষেচ্ছাচারী সাধকদিগের 
অবস্থাও তদ্রপ জানিতে হইবে। 

সাধারণ পক্ষে সাঁধকেরা ত্রিবিধ শ্রেণীর অস্তর্গত। এই শ্রেণী বিভাগ 

কেবল তাহাদের অবস্থার কথা । যেমন বিদ্যালয়ে নিম্ন শ্রেণী হইতে প্রথম : 

শ্রেণী পর্য্যন্ত বালকের বিভিন্ন অবস্থার বিষয়, সাধকিগের সাধন ফলে 9 সেই 
প্রকার হইয়! থাকে। 

ঈশ্বর নির্ণয় করা, সাধকের প্রথম সাধন। যদিও সাধন গ্রবর্তীবস্থায় 
ঈশ্বয়ের.অস্তিত্ব লম্বন্ধে বিশ্বাস না হইলে এতদৃর অগ্রসর হওয়া অপম্ভব, 
কিন্তু সে,বিশ্বীস। কেরল শান্জের লিখন এবং সাধুদিগের বচন ম্বার৷ জন্মিয়া 

থাকে। 

ঈশ্বর নিরূপণ করিতে হইলে, সাধকের গ্রাথম কার্ধয স্যত্িদর্শন | কারণ 
যদ্যপি কেহ ফ্িপিল কিম্বা কনদ অব! বশিষ্টার্দি খষিদিগের অস্তিত্ব লন্বন্ধে 

সন্দেহ উত্থাপন করেন, তাহ। হইলে তাহাদের কীন্তি দেখিলেই সে সনগোহ 
দুরীকৃত হইবে। সাঙ্য-দর্শন প্রণেতা কপিল, কনদ কর্তৃক বৈশেধিক-দর্শন 
এবং যোগবাশিষ্ট রামায়ণ বশিষ্ঠের পরিচায়ক; অথব। যদ্যপি কোন ব্যক্তির 

মহত্ব ব। নীচাশয়ত। নিরূপণ করিতে হয়, তাহ! হইলে তাহার বিবিধ গুণ বা! 

দোষ কীর্তন কর! কর্তব্য । হ্থুতরাং সেই ব্যক্জির কার্য্য আমিল অর্থাৎ তিনি 
যে সকল সৎ বা অসৎ কার্ধ্য করিয়/ছেন,তাহ! অনুবীলন ঘারায় সেই ব্যক্তিরই, 
দোষ গুণ প্রকাশ হয়, কলে তন্থার] তাহাকে অবগত হওয়া যায়। এই 
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নিমিত্ত, ঈশ্বর নির্ণয় কবিচে প্রবৃত্ত হইলে স্ষ্টি-দর্শন ব! অধ্যয়ন করা, সাঁধ- 
কের সর্ধ প্রথম কার্ধ্য বণিয়। উল্লিখিত হইয়। থাকে । 

ঈশ্বর আছেন কি না! তাহ] কে বলিতে পারেন? শাস্ত্রে দেখ! যাঁয় যে, 

পনি খিশ্বেশ্বর এবং বিশ্ব-সংসাঁর তাহাবই স্জিত সুতরাং তিনি আছেন। 
সাধকেবাঁ৪ সেই কথা বলিয়া থাকেন। তাহারা আরও বলেন যে, কার্য 

থাঁকিলেই কাঁরণ থাঁকিবেই থাঁকিবে, অর্থাৎ ধুমু দেখিতে পাইলে অগ্নি 

অন্ুমিতি হইবে, তাহাব সন্দেহ নাই । 
কার্ধ্য কাবণ দ্ব।র। ঈশ্বরের আস্তিত্ব জ্ঞান অতি সহজেই উপার্জন কর। 

যাঁয়। কারণ, বর্ত! ব্যতীত কর্ণ হইতে পারে না। সেই জন্য, যখন জগৎ 
রঠ্বাছে, তখন ইহার স্থজন কর্ত!। অবশ্তই আছেন, তাহার ভূল 'নাই। 

এইরূপে জগদীশ্বরের অস্তিত্ব জন লাঁত করিয়া, তাহার শ্বরূপ সম্বন্ধে 

বিচার কার্য আরম্ভ হয়। অর্থাৎ তাহার প্রকৃত অবস্থা কি? তিনি 

বাস্তবিক ক্ষিরোদ-স।গরে বটপত্রস্থিত ছুপ্ধপায়ী বালকরূপে অবস্থিতি 

করিতেছেন অথবা গেলোকে রাধাকৃষ্জ রূপে বিরাঙ্গিত, কিম্বা নিরাকার, 

' বাফ্য মনের অগোচর দেবতা । তিনি, বৃক্ষ বিশেষ, প্রস্তর বিশেষ, জল 

বিশেষ, গার বিশেষ অথবা মন্ুযা বিশেষে সংগঠিত, কিম্বা এততদ্যতীত 

তাহার অন্ত প্রকার অবস্থা আছে; ইহা পরিজ্ঞাত হওয়। সাধকের দ্বিতীয় 

সাধন। 

ঈশ্বর নির্ণয় কালীন, যে কার্ধযকারণ উদ্বেথিত ২ইয়াছে এখানেও তাহাই 
'অবলম্বপীক। কারণ, ঈশ্বরেব কার্য্য বাতীত আর আমাদের কিছুই নাই। 

অতএব এই কার্ধ্য ব! স্থষ্টি বিসমাসিত কর। অদ্বিতীয় উপায়। 

সষ্টি দ্বারা জড় ও জড়-“চতন পদার্থদিগকে বুঝার । বৃক্ষ, জল, প্রস্তর, 

মন্থা, ইত্যাদি ইহাদের অন্তর্গত। "এই পদার্থ সকল্গ চিরস্থাকী নহে। বৃক্ষ, 

অদ্য ফল ফুলে শোভিত, কল" নীরস, পর দিব ভল্মাকাঁরে পরিণত । 

মন্চুষা প্রতৃতি সকল পদার্থই তজ্রপ কিন্ত যে আদি কারণে পদার্থের 

সৃষ্টি, স্থিত্তি ও লয় হুইয়। থাঁকে তাহ! ত্রিবিধাঁবস্থায় এক ভাঁবে অবশ্থিতি 
করিয়। থাকে । এই নিমিভ জগতের উপাদান কারণ বা সৃষ্টি কর্ত[কে নিতা 

সভা, অনস্ত এবং সৃষ্টপদার্থ ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য বস্ত বলিয়। 'জানকর! 
হক্ন। 

যখন এই প্রকারে এক নিত্য বোধ জল্গে, যখন জগৎ মিথ্যা বা মানা 
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কার্য বপিয়া ধারণ! হয়, তখন সই সাধকের ক্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। 

ব্রহ্ধজ্ঞানীদিগের চরম সাধন নির্বাণ । অর্থাৎ যে নিত্য পদার্থ হইতে 
মার্িক জড়-চেতন দেহ লাভ হইয়াছে তাহ! বিচার দ্বারা জড়ে জড় পার্থ: 
দিগকে পরিণত করিলে সুতরাং চৈতন্তঙ আদি চৈতন্তে বিলীন হুইয়1 যাইবে । 

মন ও বুদ্ধি শ্বাভাবিকাবস্থায়, দেহ অভিমানে অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া 
থাকে । যখন এই মন দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট হয়, তখন তাহার অবস্থা সঙ্বদ্ধে 
কোন প্রকার জ্ঞান থাকিতে পারে না। যেমন, গভীর নিদ্রা আদিলে 

একেবারে আত্মবোধ বিলুপ্ত হইয়া যায়। কখন নিদ্র! আপিল এৰং কতক্ষণ 

তাহার.অবস্থিতি ও কোন সময়ে পরিসমাণ্ডি হুইয়। থাকে, তাহা নিদ্রাগত 
হইবার, পূর্ব্ষ*ও, পরবর্তী সময় জ্ঞান ব্যতীত, নিরূপণ কর] যায় ন1। নির্ব(ণ 
কাঁলেও অঁবিকল সেই অবস্থা লাভ হুইয় থাঁকে। 

এই শ্রেণীর সাধকদিগকে সত-পথাবলম্বী বলে। ইহাদের এক সত্য. 
এবং নিত্য জ্ঞান ব্যতীত অন্ত কেন ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব শ্বীকার্ধা নহে । সৎ- 

পথাঁবলম্বীর। এই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়1,তাহা! সাধন দ্বার! জীবনে প্রত্যক্ষ 
করিতে প্রস্নাস পাইয়া থাকেন। | 

কথিত হুইল যে, "সৎ" মতাবলম্বীরা! জগৎকে মায়া এবং অনিত্য বলিয়! 
হ্বীকার করেন সুতরাং সংসারে লিপ্ত না হইয়া, আত্ম!, পরমাত্বাতে বিলীন 
করিবার অন্ুষ্ঠঠন আরম্ভ করিয়া থাকেন । দেহ হইতে আত্ম! স্বতস্ত্র করিতে 

হইলে, মন সংযম আবশ্টাক | মন সংষমের নিমিত্ত পার্থিব সমুদায় পদার্থ 

হইতে, বিচ্ছিন্ন মন হ?য় কর্তব্য সুতরাং তথাগ্ন বৈরাগ্য আমিল। পরে 
আপন দেহ হইতেও মনকে ব্বতন্ত্র করা অনিবাধ্য হইয়া আইসে। 

ষখন এই সাধর্ন উপস্থিত হয়, তখন, যে সকল দৈহিক ক্রিয়া, 

ভোজন, উপধেশন, শরন, শ্বাপ, প্রশ্বাস, ইত্যাদি দ্বার। মনের চাঞ্চল্য হইবার 
অবশ্ঠ সম্ভাবনা, তৎসমুদয় ক্রমে ক্রমে আঙ্ষত্তে আনিবার জন্ নানাবিধ 

কার্ধ্য হইয়। থাকে । এই নিমিত্ত যোগীর! হঠযোগ ও গণেশক্রিয়াদি ঘ্বারা' 
সর্ব প্রথমে দেহশুদ্ধ করিয়৷ থাকেন। 

যোগশান্ত্র মতে দেহ শুদ্ধ করিবার জন্য, অষ্টাঙ্গ যোগের উল্লেখ আছে! 

যথ| যম, নিয়ম, আসন, প্রাপায়ার্ম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি । 

এই নকল প্রক্রিয়া দ্বার! শরীর"নিরোগী হয় এবং সমাধি কালে অনন্তে মন 
বিলীন হইয়া নির্বাপাবস্থা লাভ হইগ থাকে । 

১৭ 
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সৎ-পথ খারা সাধকের যে অবস্থ! উপস্থিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে কেবল একমাত্রজ্ঞান জন্মে । এই জ্ঞান কার্ধয কারণ দ্বার। উপস্থিত 

হইয়। থাকে । নতুবা! তাহাদের অন্ত কোন প্রকার প্রত্যক্ষ মিদ্ধান্ত থাকে না, 

তাহারা এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে নিরাকার, অজেয়, সাক্ষী-স্বরূপ, কেবল-আত্মা, 
বাক্য ও মনের অতীত তিনি, ইত্যাকার আখ্যা দ্বারা উল্লেখ করিয়! 

থাকেন। | 

যখন যে সাধকের এই অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই তাঁহাকে প্ররূত 

্রহ্ষজ্ঞানী কহা' যাঁর । সং-পর্থাবলম্্ীরাঁ ধর্ম কর্ম্মের এই স্থানেই চূড়ান্ত জ্ঞান 
করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত সৎ্-পথাবলম্বীদিগের নিকট বৈদাস্তিক মতই 
সর্ধাপেক্ষ। গ্রবল। 

চিৎ-পথ ব। জ্ঞানমার্ঁ। এই মতেও কার্ধ্য কারণ সুত্র অবলম্বন করা 
হয় কিন্ত সৎ-পথাবলম্বীদিগের ন্যায়, ইঠ।র| কার্ধ্য বা 'হুষ্টি পরিত্যাগ করিয়া 
কারণের পক্ষপাতী নহেন, কারণ হইতে কার্য্ের উৎপত্তি হয়; যদ্যপি 

কারণের নিত্যত্ব স্বীকার করা যাঁয়, তাহ! হইলে কার্য্যেরও নিত্যত্ব অস্বীকার 

করিবার হেতু কি? নিত্য হইতে অনিত্য বস্ত স্্টি হইবার সম্ভাবন। নাই। 

হয় সকলই নিত্য বলিতে হইবে, না হয় সকলই অনিত্য বলা কর্তব্য । 
সৎ-মত্ে জগৎকে অনিত্য বা মায়। বলিয়! পরিত্যাগ করেন,চিৎমতে তাহার 
প্রতিবাদ কর হয়; কারণ যদিও জগৎ, জড় এবং জড়-চেতন পদার্থের 

স্তর্গত বলিয়া কথিত হয় এবং স্ুল-দর্শনে তাহ সিদ্ধাস্তও করা যায় কিন্তু 

জড়ের ধ্বংস কোথার ? পদার্থ অবিনাশী, ইহ! প্রতাক্ষ মীমাংসা ! যদ্যপি 
জড় পদার্থ অধিনাশী হয়, তাহ হইলে ইহাকে নিত্য বলিয়া অবশ্তই পরি- 
গণিত করিতে হইবে স্থৃতরাং সৎ-মতে জগৎ মিথ্য। ০০০ বাহ।. কথিত 

হয় তাহা খণ্ডন হই যাইতেছে 1 
এই স্থানে সৎ-মতে আর খাঁকটা প্রঙ্থ উত্থাপিত হইতেছে । এ প্রকার 

বলা যাইতে পারে, যে মন্ুষ্যের নিত্যত্ব কোথায় ? অন্য এক ব্যক্তি জীবিত. 
রহিয়াছে, কল্য সে আর নাই; এ স্থানে সেই ব্যক্তিকে নিত্য খলিম! 
কিরূপে প্রতিপার্দিত করা যাইবে? নিত্য হইলে তাহার অস্তর্ধান 
হওয়। উচিত নহে কিন্ত চিৎপথাবলম্বীরা! বলিবেন যে, অন্তর্দান- হইল 
কে? মহুযোরা, ুলে-_জড় এবং চেতন পদীর্থের যৌগিক: বিশেষ |. জনক 

পদার্থ নিভ্য,চৈতন্তও নিত্য ১ তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সত্বন্ধে অনিত্বাত্ব কোন্ 
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স্বান হইবে? আমি অদ্য যে জড় চেতন পদার্থেব দ্বাবা সংগঠিত হইয়া ছি, 
জীবনান্ত হইলেও সেই জড়-চেতন পদার্থের স্বাব! সংগঠিত হইব, তবে 
আমাব ধ্বংশ হইল কিৰপে? কিন্ত একটী কথা আছে। যে আমি অর্থাৎ 

ব্যক্তি বিশেষ এক্ষণে আছি, সেই আমি পুনবায় হইব কি না, তাহা কেছ 
বলিতে সক্ষম নহেন, কারণ পূর্ব জন্ম বৃত্তাস্ত সকলেই বিশ্বৃত হইয়া যান। 
চিং-পথাবলম্বীবা এই স্থানে মায়! কহিষা থাকেন অর্থাৎ সকলই সত্য 
তথাপি এই গোলযোগ কোন মতে সাব্যস্থ হইবাব নছে। যেমন মনুষ্য 

মাজেই, একজ।তীয় জড় চেতন পদার্থ বাব! সংগঠিত হইয়াও সকলেই বিভিন্ন 
প্রকারে দৃষ্ট হইঞ্চেছে। ইহাকেই লীলা ব। ভগবানেব কুটিল স্্টি কৌশল 
কহ। যায়। 

পচং*মতে এই জন্ত লীলা অবলম্বন কবা সাঁধকদিগেব অভিপ্রাষ ॥ 
যাহা কিছু স্থ পদার্থ সকলই মহ।কাবণের মহাকাঁবণ, ভগবান হইতে উৎপন্ন 

হইগ্লাছে বলিয়া! তাহার! জ্ঞানকবেন। ভগবান হইতে যাহাদ্িগেব স্পট 

তাহাবা সকলেই নিত্য এবং তাহ! অবলম্বন করিষা৷ সাধন কবিলে তন্নিমিত্ত 

তাহাকে জড়োপাসন কিন্বা মায়িক ভাব বলিষ! ঈর্বৰ বিবহিত কার্য 
হইতে পাবে না। 

চিৎ ভাবেব সাঁধকদ্দিগেব চরষ উদ্দেহা ঈথব দর্শন, তাহরে প্রতি শান্ত, 

দাস্ত, বাৎসল্য ও মধুব ইত্যাদি, ষে ভাব ধাহাব প্রবল তাহাব। তাহা! দ্বাবা 
তাহাকে সন্ভোগ করিয়। থাকেন। 

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, চিৎ মতেও কার্য্য কাৰণ ভাব অবলম্বনীয়। 

সং-মতে সাধক জড়েব কারণ পর্যাস্ত গমন কবিয়। আপনাকে হাবাইয়া 
ফেলিবাব উপায় উদ্ভাবন করেন কিন্ত চিংমতে তাঁহ। নহে। এই মতাবলম্বীরা 

জভ-ভাঁব ব1 চ্চিষ্টি পবিত্যাগ কবিয়, মহ] চৈতন্তে বা পরমাত্মাব সহিত আগন 
টৈতন্ত ব1 আত্মা মংযোগ কবিয়। ন! দিয়।, কেই চৈতন্য বাজো ভাবের ক্রাড়। 

আকাজ্ষা করিয়। থাকেন। কেহ মাতৃভাবে তাহাকে দেখিবার জন্ত প্রার্থন। 
কবেন। কেহ তাহার স্তত্তস্থধা পান করিবাব জন্ত লালারিত হইযা! থাকেন, 
কেহ রাজ বাজেখব মৃদ্ঠি দর্শন কবিয়! শান্ত ভাবেব কার্য করেন, কেহ ঘা 
গোপাল মুর্তিতে বাৎসলা এবং শরীক সুর্তিতে মধুর ভাবেব ক্রীড়া কণিয়! 
দীবন সার্থক করিয়] থাকেন 

আনস্ব'পথ। চিৎপথের চরমাবস্থায় অর্থাৎ ভগবানের দর্শন লাভের 
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পর ভক্তদ্দিগের যে অনির্বচনীয় ও অভূতপূর্ব ুখোদয় হয়, তাহাকে আনন্ন 

কছে। আঁনন্দপথ সেইজন্ত ছুই প্রকার। জ্ঞানানন্দ ও বিজ্ঞ নানন্দ । 

চিৎ-পথের চরমাবস্থায় উপনীত হইয়। বূপাদি সন্দর্শনে যে আনন্দ উপ- 

লন্ধি হয় তাহাকে বিজ্ঞানানন্দ কহে, এবং জড়-চৈতন্ত অর্থাৎ আমাদের 

স্বাভাবিকাবস্থার চৈতন্যভাবে পুস্তক পাঠ কিন্বা বিজ্ঞানী-সাধুদিগের নিকট 

শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ লাভ কর! যায়, তাহাকে জ্ঞানানন্ব বলিয়। কথিত 

হয়। যেমন, প্রন্তরের শ্রীকৃষ্ণ বূপ দেখিয়1, অথব! মৃ্ুী ছুর্গা অর্চন। দ্বারা, 

আনন্দ লাভ কর! যায়। সচরাচর আনন্দ মত দ্বারা এই প্রকার মূর্তির 
উপাসন1 বুঝাইয়] থাকে । 

ঈশ্বরের একটী নাম সচ্চিদানন্দ। অর্থাৎ সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। সৎ 
শব্দে নিতা, সত্য ; চিৎ শবে জ্ঞান এবং আনন্দ শবে স্থখ অথব)। সন্কল্প এবং 

বিকল্পের ব! গ্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির মধ্যবর্ডা অবস্থাকে কহা যাইতে পারে । যে 
ত্রিব্ধ সাধন উল্লিখিত হুইল, তাহ! এই ভগবানের নাম দ্বারা অভিহিত 
হইতেছে। 

সৎ, চিৎ এবং আনন্দ মতের অগণন সাধন প্রক্রিয়া আছে এবং সকল 

উপাসকই আপনাপন মতের উৎকর্ষ স্থাপন করিয়া থাকেন । সৎ- 
পথাবলম্বীর! চিৎ এবং আনন্দ মত্তকে একেবারে গণনার অতীত করিয়] 

দেন কিন্তু তাহাদের ইহ। যা"রপরনাই ত্রমের কথা । এই শ্রেণীর লেকের! 
ঈশ্বর সাধনের প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন বলিয়! সাব্যস্থ কর! 

যায়। কাঁরণ নিরাকার সাধন প্রথমাবস্থার কথা । ইহা সাকার নিরাকার 
প্রবন্ধে ুদীর্ঘরপে আলোচন। কর! হইয়াছে। আর যদ্যপি অব্যক্ত, অজ্ঞেয়, 

মনের অতীতপদার্থই ঈশ্বরের অভিজ্ঞান হয়, তাহ। হইলে তাহার অস্তিত্ব ও 

নাস্তিত্ব একই কথ।। যদ্যপি অপ্রাপ্য বস্তই তিনি হন, তাহ! হইলে সাধনের 
প্রয়োজন কি? এব: ঈশ্বর বক্ধিয়] বিশ্বাদ করিবার ফল কিছুই নাই। 

যদ্যপি কেবল শান্তির নিমিত্ত ধর্ম হয়) যদ্যপি মানসিক অবিচ্ছেদ সুখ- 

লাই একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা! হইলে সংসারে সেইরূপে মন 

সংগঠন করিলে অন্গখের কোন কারণ হইতে পারে না। সাংসারিক দুখের 

বিরাম আছে, বিচ্ছেদ আছে? এইরূপ বদ্যপি কধিত হয়, তাহ! হইলে 

মনের ধর্ম পরিবর্তনশীল বণ্লতে হইবে । এক বস্তবতে দীর্ঘকাল তৃপ্তিলাত 

হয় না শুতরাং সর্বদা নব নব ভাব আবশ্তক। এই রূপে মনের" ধারগা 
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জন্মইতে পারিলে বিপদাগমনে তাহার ধৈর্য)চ্যুতি হইবার সম্ভাবনা 
থাকিবে না। 

ধর্ম-শান্ত্র পুস্তক নহে, রহস্ত ব। উপন্ভাস নহে, ইহ] গ্রক্কত জীবনের 
সাধন কিন্ত এক্ষণে তাহার বিপরীত ভাব ধারখ করিয়াছে) লুতর।ং তাহার 

বিপরীত অর্থ ও ভাব প্রকাশিত হইতেছে। 

সৎ-চিৎ ও জআানন্দ পথ প্রকৃত পক্ষে কেহই শ্বতত্ত্র নহে। উহা! সাধক- 

দিগের অবস্থার বিষয় । যেমন কোন ব্যক্তি কোন সাধু কিম্বা কোন মহাঁ- 

সবার নাম শ্রবণ করলেন। সাধুবা মহাত্মা এক্ষণে এ ব্যক্তি সম্বন্ধে অনৃষ্ঠ 

বস্ত। অদ্ৃশ্থ হউন কিন্ত গুণাগুণ শ্রবণ করিয়। তাহার অস্তিত্ব বোধ হইবে। 

সাধকের এইঘ্অবস্থাকে সৎ বলে। পরে তাহার নিকট গমনপুর্ববক যখন 
সাক্ষাৎকার হয়, তখন সাধকের সাধনাদির ফল, সিদ্ধাবস্থ। লাভ কর! বা চিৎ 

অর্থাৎ জ্ঞান কহে। তদনত্তর বাক্যালাপ ব! প্রয়োজন কথন। ইহাকে 
আনন্দ অর্থাৎ যে উদ্দেশ্ত সাধনের জন্ত সঙ্কল্পত হইয়াছিল তাহ! সেই মুহূর্তে 

তিরেহিত হইয়। যাইল 7 তাৎপর্য) এই, পাঁধন সম্বন্ধে প্রথমে ঈশ্বর দর্শনের 
অন্ত লক্কল্প, তদ্পরে সাধন, সব্বণেষে দশন এবং আনন্দ লাভ ; কিন্ত সৎ, চিৎ, 

আনন্দ, স্বতন্ত্র পন্থ। বলিয়। পরিগণিত করিলে প্রক্কত ঘটন। বিলুপ্ত হইয়। যায়। 

“সৎ” মতে যাহা! কথিত হইল তাহাতে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাতের কোন 

সম্তাবন। নাই। কারণ তিন আকার বিহীন, অভ্ঞে সাক্ষীশ্বূপ ও মন 

বুদ্ধির অতীত। অতএব এ স্থানে ঈশ্বর লাভ হইবার কোন উপাগ্ন নাই। 
যদ্যপি অনৃষ্ত অজ্ঞের রস্ততে ঈশ্বর জ্ঞান করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার 
হেতু কি প্রদত্ত হইবে? যাহ বুঝিব না, দেখিব না, তাহ! বিশ্বান করিব 
কেন? এইজন্য সৎপথাবলম্বীরা যে নিরাকার ঈশ্বরের বৃত্তান্ত বলিয়। 
থাকেন তাহ” তীহাদের বলিবার এবং দুঝবার দোষ। ঈশ্বর নিরাকার 

কিন্বা অজ্ঞেরর অথব। জীবের পরিণাম নির্ব।9 কি না, তাহ। যাহার! সাধন 

করেন, উহ! তাহারাই অবগত হইতে পারেন । 

৬৪। যেব্যক্তি যে ভাবে, যে নামে, যে রূপে, এক 

অদ্বিতীয় ঈশ্বর জ্ঞানে সাধন করিবে, তাহার ঈশ্বর লাভ 

হইবেই হইবে | 
_. ছীত্বর অনভ্ত। তীহার ভাবও অনন্ত । এক একটী জীব সেই অনন্ত- 
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দেবের অনস্তজাবের দৃষ্টান্ত শ্বরূপ। এই নিমিত্ত প্রত্মেক ব্যজির ভব 
বিচার করিয়া দেখিলে, তাহাতে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। 

রাষকৃদেব এই কথ! দ্বারা কি সুন্বর-মীমাংসাই করিয়া দিয়! গিয়া, 
ছেন। সাধন লইয়! চির-বিবাদ চলিয়! আদিতেছে, কেহ তন্ত্রোন্ত সাধ 

নের শ্রে্ঠত| দেখাইয়া থাকেন, কেহ বেদান্ত মতের সাধনের গরাকাষ্ঠ। 
প্রদর্শন করেন, কেহ খৃষ্টান অথবা মুঘলমান মতের সাধনই উত্তম বলিয়। 

নির্দেশ করেন এবং কেছ বা৷ সকল ধর্শেরসার একীভূত করিয়া তাহাই সাঁধন 
কর! সর্ধবোচ্চ জ্ঞান বলিয়া! বিবেচন। করেন। ধাঁহার! এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন 
মতের পোষকতা করিয়। থাঁকেন,তাহাদের সহিত রামকুষ্ণদেবের মতের সম্পূর্ণ 
স্বাতন্্র প্রত্যক্ষ হইতেছে । কারণ তাঁহার মত পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, 
"যাহার যে প্রকার ৭ভাঁব”, তাহাকে যদাপি এক ঈশ্বর বলিয়া! তাহার ধারণ! 

থাকে, তবে সেই প্রকার ভাঁবেই তাহার ঈশ্বর লাত হইবে ।৮ এ কথ! অতি 

উচ্চ, সম্পূর্ণ হিন্দুশ স্ত্র সঙ্গত এবং যা*রপরনাই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভাব-সংযুক্ত 
কথণঃ তার কোন ভূল নাই। 

অনেকে এই কথায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। তীহার! বলেন 

যে, “সকল মত সত্য নহে, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের পুরাণ তন্ত্রাদি কাল্পনিক, 

বু ঈশ্বরবাঁদ ব্যঞগ্জক মত। তাহাতে বিশ্বাস করিলে কি প্রকারে ঈশ্বর লাত 

হইবে? কারণ রূপাদি সকল জড় পদার্থ-সম্ভূত। পুরাণ মতে সাধন করিলে 
জড়োপাসনা হইয়া ষায়। জড়ের দ্বার! চৈতন্ত লাভ হইতে পারে ন1।” 

পৌরাণিক সাকার সাঁধন মতের বিরুদ্ধে এইরূপ নানাগ্রকার বাঁদাহুবাদ 
বহুদিন হইতে চলিয়! আসিতেছে এবং আজ কাল এ সম্বন্ধে নব্য শ্রেণীদিগের 
বিশেষ কুদৃষ্টি পতিত হইয়াছে | ধীহারা উপরোজ বিয়োধী শ্রেণীর অন্তর্গত 
ভীহাদের জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ এবং জঙ্কীর্ণ। কারণ জড়োপাসন। বলিয়া 

যাহা কথিত হয়, তাহা অপেক্ষা ভাবাস্তরের কথ! অর কি হইতে পারে? 

উপাসন! করে কাহার? জড়পদার্থের ? কিন্বা। ধাহাঁর সেইরপ, তাহার? 
যেমন, ক্ষ্ণ উপাসনা । প্রস্তরের কৃষ্ণ উপাঁপন! করা৷ হইতেছে। এস্থানে 
উদ্দস্ত প্রস্তর, ন! কৃষ্ণ ? প্রস্তর কখনও কৃষ্ণ নহেন। ক্ৃষঃও প্রস্তর নহেন ? 
প্রস্তর প্রপ্তরই, কৃষ্ণ কৃষ্ষই। এই নিমিত্ত দ্যে এক ঈশ্বর বোধে” নিজ নিজ 

(ভাবে ঈশ্বর সাধন। করিগ্রা থাকেন, তাহার ঈশ্ব॥ লাভ অবহ্ইই হইস্া, থাকে 
এবং সেইন্ধণ সাধনাই প্রকৃত, লাখন।1 
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৬৫ মত্ত পথ। যেমন এই কালী-বাটীতে আসিতে 
হইলে কেহ নৌকায়, কেহ গাড়ীতে এবং কেহ হাটিয় 
অংসিয়! থাকে । ভিন্ন ভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যক্তি পরিশেষে একস্থানে আসিয়! উপস্থিত হয়। 

সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা যে ঈশ্বর 
লাভ হইয়। থাকে তাহ। সকলেরই এক । 

সাম্প্রদায়িক মতের বিবাদ এই নিমিত্ত অতি অক্ঞানের কথা । রাম" 

কষ্ণদেবের অভি প্রায়ে,'মতই পথ” অর্থাৎ যাহার ঘষে ভাব, সেই ভাব-পথ অব. 
লম্বন করিয়! ঈশ্বরের নিকট গমন করিতে পার! যায়। এক্ষণে মনত লইয় 

বিবাদ বিষস্বাদ করিলে পরিণাম ফলট। কি ্রীড়াইবে ? অর্থাৎ উভয়েরই 

পথে ঈড়াইয়া বিবাদ কর! হইবে মাত্র ॥ ইহাদের মধ্যে কেহই গন্তব্য স্থানে 
গমন করিতে পারিবেন না॥। পকালী-বাটীতে* যাইতে হইবে, এই উদ্দেস্ত 

যাহার থাকিব তাহার পথের বিবাদে প্রয়োজন কি? পথ ত কালী-বাটা 

নহে । 
এক্ষণে, কথ। হইতে পারে যে, যে পথে গমন করিলে “কালা-বাটাতে” 

গমন কর! যাইবে, পথিক সেই পথে যাইতেছে কি না? দক্ষিণেশ্বরে যাইতে 

হইলে, ধাপার পথে গমন করিলে চলিবে ন]। এই নিমিত্ত, গন্তব্য স্থানের 
প্রশস্ত পথ শ্বতস্তর। এ কথা সত্য, তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু উপমায় 

“কালী-বাটীর” ভাব মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহার দক্ষিণেশ্বরের 

“কালী-বাটাতে” যাইবার ইচ্ছা! হইবে, তিনি যে কোন পথেই আলিতে ইচ্ছা, 
করেন তাহাতে কোন ক্ষত্তি হইবে না। যেমন কলিকাত! হইতে দক্ষিণে- 

স্বরে যাইতে হইলে, সরকারী পাকা রাস্ত। দির| মির্ভয়ে গাড়ী পান্ধী করিয়! 
যে সময়ে ইচ্ছা, অনায়ামে গমন কর! যাইতেন্পারে। এ পথটা অতি হুম্বর। 
আর এক ব্যক্তি বালী হুইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, তীহাগ পক্ষে কোন্ 
পথ অবলম্বনীয়.? তিনি যদ্যপি গন্ধ! পার হইয়] যান, তাহা হইলে ৫ মিনিটে 
কানী-মন্সিরে যাইতে পারিবেন কিন্তু গঙ্গ] পার হইবার নানাবিধ প্রতিবন্ধক 

আছে। গাড়ী পান্থী চলে না এবং পদব্রজে যাওয়াও যায় না। কলিকাত!- 
বাসীদিগের সহিন্ত এই পথ মিলল না। এক্ষণে বালী নিবাপীদিগের কি 
কলিকতাক় আসিয়া! কালী হাঁটীতে যাইতে হইবে? তাহা! হইলে তাহার 
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ধে কালী দর্শন হইবে, মধ পাঁর হইয়। আসিলে কি যেই কালী দর্শন হইবে 
না? অবশ্তই হইবে। কিন্তযদি কোন ব্যক্তি অজ লোকেব কথায় নিন 
পথ পবিবর্তন করে, তাহা হইলে কেবন্ন অনর্থক ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে 
এবং মন্দিবে গমনের কাঁলবিলঘ্ঘ হইয়! যাইবে । ধীহাবা এ-মত ও-মত 
কবিয়। বেড়ান, তাহাদের এই গ্রকাব ছুর্গতিই হয়, অর্থাৎ বালী হইতে 
কলিকাঁলা যদ্যপি তিন ক্রে।শ হয় এবং কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বব তিন 

ক্রোশ হয় তাহা! হইলে সম্টিতে ছয় ক্রোশ পথ হইতেছে কিন্তু বালী 
হইতে দক্ষিণেখব এক পো মাত্র। এক্ষণে জম! খরচ কাটিলে এই মূর্খ 
পথ পরিবর্তকেব কপালে ৫৬ ক্রোশ পথ অনর্থক ভ্রমণ কবিষ1 ক্লেশ পাইতে 

হইল। কেছ বলিতেও পাবেন, যে, একানদী বিশক্রোশ” কিন্তু আমব। বলি 
পাবেব কর্ণধার আছে। যদ্যপি একথ! বলা যাঁষ সকল সময়ে কণধাৰ প্রাপ্ত 

হওয়া যাঁ় না এবং ঝড় তুফাঁনে নৌক1 চ লবার উপায় নাই। আমব] বলি 
যে, সে সময়ে তাহাব অন্ত কলেব জাহাজ প্রেবিত হইতে পাবে । বিশেষতঃ 

সর্ধশক্তিবানেৰ নিকট অস্ভবকি? মনুষ্যেব পক্ষে যাহ? অসাধ্য অসম্ভব, 
সর্ধশক্তিবানেব নিকট তাহা নহে । তিনি সর্বব্যাপী, গ্ুতবাং যে স্থানে ষে 
কেহ যেভাবে যাহ! কবিতেছেন, বা যাহা কিছু বলিতেছেন, তাহা তাহাৰ 

দৃষ্টির অন্তবাল হইতেছে না। তিনি অন্তর্ধামী, যে কেহ মনে মনে অন্তবেব 
মধ্যে যাহ! কিছু ভাবনা কবিতেছেন, ঈশ্ববেব সন্বস্বীয হউক কিন্ব! তাহা নাই 

হউক, সে সকল কথা তাহা অগোচবে হইবাঁব নে । তিনি ভাবময়। 
'য্ স্থানে যে কোন ভাবের কার্ধা হইতেছে,কিম্বা। তাহাব স্থচন! হইতেছে, সে 
স্বানেও তাহাকে অতিক্রম কবিয়] যাইবাব কাহাৰ অধিকার নাই । তবে কি 
জন্তঃ যেকোন ভাবে॥ যে কোন নামে, যে কোনবপে, তাঁহাকে ডাকিলে 
সাধকের মনোরথ পুর্ণ ন! হইবে 1 

৬৬। মুক্তিদাতা এক জন সংসার ক্ষেত্রে যাহার 
যখন বিরাগ জন্মে, অন্তর্যামী ভগবান তাহা! জানিতে পারেন 
এবং তিনি সেই সাধকের ইচ্ছা বিশেষে ব্যবস্থা করিয়া! 
দেন। 

৬৭। কলিকালে ঈশ্বরের «নাম*-ই একমাজ সাধন । 
৬৮। অন্য অন্য যুগে অন্য প্রকার সাধনের নিয়ম ছিল। 
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মে সকল সাধনে এ যুগে সিদ্ধ হওয়। যাঁয় না, কারণ জীবের 

পরমায়ু অতি অপ্প, তাহাতে ম্য।লোয়ারী (ম্যালেরিয়।) 

রোগে লোকে জীর্ণ শীর্ণ কঠোর তপস্যা কেমন করিয়! 

করিবে । এই নিমিত্ত নারদীয় ভক্তি মতই প্রশস্ত । 

রামকৃষ্ণদেব দেশ কল পাত্রের প্রতি যে লক্ষ্য রাখিতেন তাহার সন্দেহ 

নাই। প্রকৃত মহাপুরুষদিগের এইটাই বিশেষ লক্ষণ । তীহার! প্রন্কৃতির 
(৪৮৪7০) বিরুদ্ধে কখন কোন কাধ্য করিতে পারেন না। কারণ, মনুষ্য- 

স্বভাব' এবং প্রক্কৃতি, এতছৃভয়ের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তাহ] বৈজ্ঞা- 

নিক পত্তিতেপ। বিলক্ষণ অবগত আছেন। মহপুরুষের বিজ্ঞান শান্্র পাঠ 

না করিয়*নিজ দর্শন ফলে এ সমস্ত স্বতঃই শিক্ষা! করিয়। থাকেন। 

বাহার! সাশ্প্রদাদিক ধর্ম্মের পোঁষকতা! করেন, ধাহার! শ্বধর্ম, শ্ব-জাতীর্ 

রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়া, বিজাতীর ভাবে দীক্ষিত হইতে প্রশ্রয় লইয়! 

থাকেন, তাধাদের এই নিমিত্ত স্বভাঁব বিকৃতির ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়। যাঁয়। যে, ধে কুলে বাজাঁতিতে কিম্বা যে দেশে জন্ম গ্রহণ করেন, 

সেই কুল, জাঁতি, দেশের এবং নক্ষত্র রাঁশিচক্রের তাতৎকালীক অবস্থাক্রমে 

তাঁহার শরীর ও স্বভাব নিঃসন্দেহ গঠিত হুইয়। থাকে । যেমন, আমরা যখন 

পৃথিবী বক্ষে পরিভ্রমণ করিয়! থাকি, তখন আমর] এক অবস্থায় থাকিতে 

পারি। আমি অদ্য যেরূপে বহিয়াছি,ৰল্য তাহাই ছিলাম এবং আগামী কলাও 
বোধ হয় তাহাই থাকিব। আমার বিশেষ কোন পরিবর্তন সংঘটন হইতেছে 
না। এ স্থানে আমার, শরীর, মন, দেশ কালের অনুযায়ী সমভাবে থাঁকিতে 

পারিল। এক্ষণে ষ্বেশ কাল পরিবর্তন করিয়। দেখু হউক, শরীর মনের 

কোন পরিকর্থন হইতে পারে কি ন।? 

যদ্যপি পৃথিবী হইতে ৩* ক্রোশ উর্ধ দেশে গমন করা যাঁয়, তথায় শ্বাস 

প্রক্রিয়ার বিপর্যয় উপস্থিত হওয্ায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবার সম্ভাবন!। ইহার, 

কারণ কি? পৃথিবীর উপরিভাগে যে পরিমাণ ভুবাঁযু আছে, ৩* ক্রোশ' 
উপরে তাহার অস্তিত্ব পত্বে, অপেক্ষাকৃত অতি বিকীর্ণাবস্থায় অবস্থিতি করে। 

পৃথিবী বক্ষে প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চ স্থানে, সাড়ে সাত দের 

গুরুত্ব গতিত রহিয়াছে। এই গুরুত্ব সৃতরাং পদার্থের আকৃতি বা! আদ্গতমু 

বিশেষে, অত্যন্ন র। অত্যাধিক পরিমাণে লক্ষিত হন এবং তাহারা, তদঞ্ছসারে 
১৮ 
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আকৃতি ব1 গঠন প্রাঞ্ধ হইয়া! থাকে । যেমন, এক সের তুল] পিঁজিয়া! ইচ্ছ- 
মত বিস্তৃত কর! যাপন এবং তাহাকে পুনবাঁয় সঞ্চপিত করিলে, একটা ক্ষুত্র 

সথপারির আকারে পরিণত কর! যাইতে পারে । সঞ্চাপন বা গুকত্বের তার- 

তম্যে আকুতির তারতম্য হয়। সেইবপ, পৃথিবীব উপরিস্থিত যে সকল 

পদার্থদিগকে আমর! যেৰপে সচবাঁচর দেখিতে পাই, তাহা! ভূ-বাযুব সঞ্চাপন 
ক্রিয়৷ এবং উত্তাপ শক্তির দ্বাব। সাধিত হইয়। থাকে । 

বাঁহীর। পার্ধত] প্রদেশেব উচ্চতম শৃ্গোপবে ডাল-ভাত রন্ধন করিতে 

গিয়াছেন, তাহাঁধাই দেখিয়াছেন যে, তাহ! সিদ্ধ করিতে অতিরিক্ত সমযের 
আবহক হইয়াছে। তাহার কারণ, ভূ-বাধুব সঞ্চাপন ক্রিষাঁর লাঘবত মাত্র। 

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত দ্বার! দৃষ্ট হইতৈছে, যে, পদার্থো। সম্পূর্ণ অবস্থার ৰশীভূত। 
অবস্থা বিশেষে তভাহার। নান।প্রকার অবস্থা ব! রূপাস্তবে পরিণত হইয়া 

থাকে । মনুষ্যেব! পদার্থ মধ্যে পরিগণিত সুতবাং তাহাবাও অবস্থার দাস। 

তাহাদের অধীনে অবস্থা নহে । এই নিমিনু, রাঁমকুষঞ্জদেবেব দেশ কাল পাত্র 

কথাগুলি সর্ধব€। স্মরণ বাশিষা পবিচলিত হওয়া! প্রত্যেক ব্যক্তিব কর্তব্য। 

এক্ষণে, পুনরায় আর একটী আপত্তি উখবাপিত হইবাঁৰ সম্ভাবনা । উপবে 

যে উপম। প্রদত্ত হইল, তাহাব সাহত জাতি, কুলের, দেশের ,কি সম্বন্ধ দেখান 
হইল? প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যে, হিন্দু, থৃষ্টীন হইয়া! কত উন্নতি কবিষা 
ফেলিতেছে, কেহ কেহ পৈতৃক মত বিশ্বাস ও ধারণ! কবাঃ কুসংস্কারের কথ! 

বলিয়া, খাদ মল! বাদ দিয়া, তাহার বিশ্বাপ প্রমাণ-খাটী কবিয়া, তাহাতেই 
পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছে এবং কেহ ব। পুবাঁকালীন,সমুদায় শাস্ত্রাদি 

 গঙ্িতদিগের কল্পন। প্রন্থুত, নীতিবাঁক্য বলিয় সাব্যস্থ পূর্বক, তাহাতেই 

প্রবীণ হইয়। যাইতেছে । কৈ, এন্থলে ত স্বধর্ম, ব্বজাতী, শ্বকুল, দেশের 

আচার ব্যবহার বিবর্জিত হইয়] নিম্নগামী হইতেছে না? বরং সেই সেই 

লোকই দশ জনের নিকট মান্য গণ্য ও থ্যাঁতি-্তস্ত প্রাপ্ত হইতেছেন। এ 
অবস্থায় উন্নতি না বলিয়। অবনতি বল। যাইতে পারে না। 

শুল দৃষ্টিতে একথা স্বীকার করা যায় না বটে কিন্তু হুম্ম দৃষ্টিতে নিরী- 
ক্ষণ করিলে এই আকাশ পাতাল প্রভেদের কারণ প্রাপ্ত হওয়! যাইবে । 

যে ব্যজি হ্বজাতী পরিত্যাগ করেন তীাছাকে সে জন্য কোন দোষ প্রদান 
দের যায় না। কারণ তাহীর শ্বভাবই তাহাহ'। সে ব্যক্তির স্বতাব লক্ষ্য 
করিয়৷ তদম্যায়ী কাধ্য কন্িতে দেওয়। আবশ্তক। তাহাতে প্রতিবন্ধক 
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জন্মান কাঁহাঁর কর্তব্য নহে। কারণ পাত্র বিচারে সে ব্যক্তি, সেই বিশেষ 
কার্ষোই উপযুক্ত হইতেছে । 

হিন্দুকুলে জন্মিলেই হিন্দু হইতে পারে না! এবং হিন্দু পিতার সমুদয় গুণ 

সম্তানে গমন করিতে পারে না। যদিও কুলগত ভাবের নানাবিধ প্রমাণ 

আছে কিন্ত কুল ত্যাগের দৃষ্াস্তের অপ্রতুল নাই। সেস্থলে, যদ্যপি হিন্দু 
পিতার পুন্র বল! না যাঁর, তাহা হুইলে তাঁহাকে জারজ বল! হয় কিন্ত 

একথা কতদূর অসঙ্গত, ত!হ চিস্তা করিয় স্থির করিতে হইবে না। অতএব 

হিন্নু পিভারই ব। যবন কিন্ত! শ্নেচ্ছ-ন্বভাবের সম্তান কিরূপে জন্মে? পিতা 

মাতার শোণিত শুদ্রের ক্রিয়া, কিরূপেই বা বিলুপ্ত হইয়। যায়? 
আমর! যে হুক কারণের কথ! উল্লেখ করিয়াছি; তাহা এই $--সস্তানের 

সথত্রপাত হব্্বার সময়ে, পিত। মাতার যে প্রকার স্বভাব থাকিবে, সম্ত(নের ও 
অবিকল সেই ম্বভাব হইবেই হইবে । এই নিমিত্ত "্মামাদের রতি শান্সে 
এত বিধির সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন ধাহাল! সেই শান্তর মতে পরিচালিত 

হইতেন, তাহাদের সেইরূপ ধর্্ম-প্রিয় সন্তানও জন্মিত। এক্ষণে প্রায় সক- 
লেই ধর্থরষ্ট, আপন, ইন্দ্রয় চরিতার্থ ই একমাত্র মানিক স্পৃহা, সুতরাং 
সম্তানদিগের স্বভাবে বৈষম্য দোষ ঘটিতেছে কিন্তু হিন্দুর শোণিত শুক্রের 
আস্তত্ব বিধায়,বিকৃত ভাবের প্র।বল্য হইতেছে। বতক্ষণ কারণ অর্থাৎ অবস্থ1 

উপস্থিত থাকিবে, ততক্ষণ সকলকেই তাহার বশবর্তী হইয়! থাকিতে হইবে; 
স্তরাং এ ক্ষেত্রে দেশ কাল এবং পাত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইক্স! যাইতেছে । 

দেশ বলিবার হেতু এই যে, ভারতবর্ষের এক্ষণে এই বিরুত অবস্থা ঘটিয়ছে। 
কালের দ্র! সেই বিধেষ সময় নির্দিষ্ট করিতেছে এবং পাত্রের দ্বারা তাৎ- 
কালীক লোকাদিগকেই গণনা কর! যাইতেছে । আবার এমন অবস্থা 
হইতে পারে,যখন বিজাতীয় ভাব সকল বিলুপ্ত হইয়া, স্বজাতীয় যলিয়! ধারণ! 
হইবে, তখন ক্রমে ক্রমে তাহাদের সন্তান সন্ততীর শ্বভাবও পরিবর্তন হইয়। 
মাইবে। সে সময়ে তাহাঁদের, পিত। গ্রপিতধমহের স্বধর্মা, পরিত্যক্ত হইয়া 

যাইবে। তখন তাহাদের স্বতন্ত্র শ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়। পরিগণিত করিতে 

হইবে ৮ স্থতরাং দেশ কাল পাত্সের প্র।বল্য সর্ঝত্রে অনিবার্য । 

রামককষ্জদেব এই নিমিত্ত, যাহার যাহা ইচ্ছা সেই ভাবে, সেইকপে, 
ঈশ্বর সাধন! করিতে উপদেশ ত্রিয্াছেন। সকলেই যদ্যপি কাঁপের বশীভূত 
হইয়া! গেল, তাহ! হইলে, পাত্রের দোঁধ কি? সে, যে অবস্থার বাহা কপ্গিবে 
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তাহা তাহার অবস্থা সঙ্গত। সে অবশস্থ। বিপর্যয় কর! কাহার অধিক!র 

নাই। যাহাদের এই হক্ম জ্ঞান জন্সে, তাঁহারা আর সাম্প্রদায়িক ভাবে সফ- 
লকে আহ্বান করিতে পারে না। যেমন বিদ্যালয়ের গ্রথম শ্রেণীর বালক 

ধর্ণশিক্ষার ছাত্রকে আপন শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে বলিলে, পাত্র দোষ ঘটে 

এবং তাহাকে উন্মাদ বৃলিয়া গণনা করা! যায়? ধর্ক্ষেত্রও তদ্রপ জানিতে 
হইবে | 

বর্তমান রিকৃত কালে, বিকৃত পাত্র বিধায়, পুরাকাঁলীন কোঁন সাধন 

বিশেষ নির্দিষ্ট হইতে পারে না। কারণ, তাহ। সকলের পক্ষে বিজাতীয়। 
হিন্দু রাজত্বের পতন কালের পর, যাঁবনিক ভাব ক্রমে ক্রমে আমাদের পূর্ব 
পুরুষদ্িগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়1,বিশ্ুদ্ধ হিন্দুভাব বিকৃত করিয়াছিল । তদনস্তর 
শ্লেচ্ছভাব তাহাতে যোগ দিয়া, হিন্দু, যবন এবং ম্নেচ্ছ, এই তিনের সংযোগে 

এক প্রকার যৌগিক ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে । এম্বলে, বিশুদ্ধ কিছুই 

নাই, এমন অবস্থায় কি কর্তবা? যেমন, কেহ বহুমুত্র, শ্বানকাঁশ ও বিকার 
গ্রভৃতি নানাবিধ রোগগ্রস্ত হইয়? পড়িলে, টিকিৎ্সক অরের বধ কিন্বা 

, বহুমুত্রের মুষ্টিযোৌগ অথব। শ্বাসকাশের ব্যবস্থা করিতে পারেন না। তখন তিনি 
সেই রোগীর অবস্থা অর্থাৎ পাত্র বিচারে,কিঞ্চিৎ কিঞ্িত উত্তেজক ওষধ নিরূ- 
পণপুর্বক,বলকারক আহারের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়। থাকেন । কলিকালের 
“নারদীয়-প্রণালী” অর্থাৎ্ণনাঁমে বিশ্বাম” তন্দরপ। “ম্যালেরিয়।” অর্থাৎ দেশের 

গ্রকৃতি এত দূষিত যে, শতকরা, শতকর1-বিকৃত স্বভাঁবাপন্ন হইয়াছে । কাঙ্ছার 

শক্তি নাই, তপ, জপ করিবার সামর্থ কোথায় ! কোথায় সে শক্তি, যন্দার। 

হঠযৌগের আসন কগিতে পারিবে ? কোথায় সে মন্তিফ, যাহ। অনস্তদেবের 

ভাব ধারণ। কিক] ধানস্থ হইতে পারিবে? কোথাম্ সে বিশুদ্ধ হিন্দুর 

বিশ্বাস, যাঁহাতে ঈশ্বরের অলৌকিক-রূপ দর্শনপুর্বক, ভক্রিপ্রেমে গদ্গদ 

হুইয়া, পৌরাণিক মৃত্তি দর্শন করিতে পারিবে? এই নিমিত্ত কেবল ঈশ্বরের 
নামই স্ব স্ব ভাবে অবলম্বন করা বর্তমান কালের একমাত্র উপাঁয়। 

৬৯। ইশ্বর দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকিলে, নামে বিশ্বাস 
এবং সদমৎ বিচার কর! কর্তব্য) এই সাধন পথ অবলম্বন 
ব্যতীত, কাহার পক্ষে ঈশ্বর লাভ'ক্র সম্ভব নহে । 

“সদ্সৎ বিচার” করিবার কথা বশিয়। রাষরুষ্খপেব যে, কি গুরুতর 



তত্বপ্রকাশিকা। ১৪১ 

মাধনের গথে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছেন, তাহ! বলিঘ। উঠা যায় না। যদ্যপি 

সদসৎ বিচার করিতেই হয়, তাঁহ! হইলে কত বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন ! কারণ, 

পৃথিবী মধ্যে সৎ এবং অসৎ কি, তাহ! নিরূপণ কর। সামান্য জ্ঞানের কর্ম 
নহে। হয় ত, অনেকে মনে করিতে পারেন যে, সৎ এবং অসৎ বলিলে ভাল 

মন্দ ছুইট। কথা অনায়াসে বুঝিতে পার! যায় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভাল 
মন্দ বিচার করিয়] উঠা, যার পর নাই দুরূহ ব্যাপার। 

কেহুব! বলিতে পারের, কাহাকে ভাল থলে এবং কাহাকেই বা মন্দ 

বলে? জগতে এমন কিছুই নাই যাহাঁকে ভাল এবং মন্দ বলিয়। শ্রেণীবদ্ধ 

করা যাইতে গারে। মনুষ্যদ্িগের মধ্যে ভাল মন্দ কে? স্থুল দৃষ্টিতে 
যাহার্দিগকে সামাজিক নিয়মাতীত কাধ্য করিতে না দেখ! যায়, তাহাদের 
ভাল বলিয়া পরিগণিত কর] যাঁয় এবং যাহার সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন বরে 

তাহার! মন্দ শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইয়া থাকে । 

সামাজিক নিরম দেশ বিশেষে স্বতন্ত্র। কোন দেশে মদ্ায গান কর! 

নিষিদ্ধ। তথাকার লোকেরা স্ুুরাপান করিলে মন্দ বলির উল্লেখিত হয় 

এবং কোন দেশে তাহার বিশেষ ব্যবহার থাকায় স্থুরাপান দোষে কেহই 
মন্দ শবে অভিহিত হয় না। কোথাও স্ত্রী স্বাধীনতা! আছে। তথাকার 

স্ত্রীলোকের পরপুরুষের অঙ্গম্পর্শ করিলে দোষ হয় ন। কিন্তু কোথাও 

কাহার প্রতি কটাক্ষ করিলে তাহারা ব্যভিচারী দোষে পাঙ্কল হুইয়। থাকে। 

কোথাও পুরুষের! পরনারি গমনে মন্দ লোক বলিয় কথিত হয়, কোথাও 

তাহাতে সুনাম বিলুপ্ত হয় না । 

পদার্থদিগের মধ্যেও এরূপ । হুগ্ধ, পরম উপকারী দ্রব্য এবং অহিফেন, 

প্রাণ নাশক মন্দ পদার্থ । চন্দন, সুগন্ধি-দ্রব্য এবং বিষ্ঠা, শরীরানিষ্ট-কারক 

মন্দ পদার্থ।, 

এক্ষ ণে বিচার করিয়া দেখা হউক, উপরোক্ত দৃষ্টাস্তের মধ্যে,প্রকৃত পক্ষে 

ভাল মন্দ কে? কোন মনুয্য কিন্ব। পদার্থকে, ভাল মন্দ বল! যাইতে পারে 

না। কারণ, তাহার অবস্থার দাপ। য়ে ব্যক্তি সুরাপান কিম্বা পরদার 

গমনাঁপরাধে মন্দ হইয়া! যাইতেছে, তাঁারা মেই সেই অবস্থায় পতিত ন! 

হইলে, কখন এরূপ কার্ধ্য করতে পারিত না। যেমন চুষ্কক-ও লৌহ 
একত্রিত, হইলে পরস্পর সঞ্গঞ্ন হইয়া! যাঁয় কিন্তু যে পর্যস্ত উহার! পরস্পর 

. সম্গিহত না হয়, ষে পথ্যস্ত মিলন কার্ধ্য হয় না। ততক্ষণ পর্যাস্ত কাহার 
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শ্বতাঁব প্রকাশ পায় না । ফুম্বক লৌহকে আকর্ষণ কবিয়া লয়, ইহ। পদার্থ- 

গত শক্তি নহে। যদ্যপি সেই শক্তি অপশ্যত হুইয় যাঁয়, তাহা! হইলে সেই 
চুম্বকেব আর চুম্বকত্ব থাকে না। মন্তয্যদিগের পক্ষেও তাহাই বিবেচন| 

করিতে হইবে। মনুষ্োব অপবাধ কি? আধাবেব দোষ গুণ কি? 

মহুষ্যই বিদ্যাশক্তি বলে পণ্ডিত আবাব সেই মনুষ্য বিদ্য। বিহীনে মূর্থাধম 
বলিষ1 পবিচিত হয়। যাহার মধ্যে যে ভাব থাকে, তাহাব দ্বাথা সেইরূপ 

কার্য্যই সম্পন্ন হইয়] থাকে । ইহাতে আধাবেব ভাল মন্দ কি? বদ্যপি 
ভাবেৰ ইতর বিশেষ কব। যাষ, তাহা হইলে তাহাদেব উৎপত্িব কারণ 

অনুসন্ধান কখিতে হুদবে। ভাব কোথা হইতে আইসে? মনুষ্যদ্দিগের 

দ্বাবা স্থগিত ভয অথব। তাহাদেব জশ্মিবাব পুর্বে সে ভাবেৰ সৃষ্টি হইয়া 
থাকে? ভাবে স্থষ্টি অগ্রেই হইতে দেখা যাষ। নিউটনেব মস্তি 
বিশ্বব্যাপিণী আকর্ষণী শক্তিব ভাব উদ্দীপন হইবাঁব পুর্বে, আপেল পতিত 
হহযাছিল) অর্থাং আকর্ষণী শক্তি নিউচন বৃক্ষ হ্জিত হয় নাই। 
তাহাব পুর্বেই তাহ। স্থ্ হইযাছিল, তাঁহাঁব সন্দেহ নাই। স্ত্রী পুকবে সন্তান 
উৎপত্তি হয়, তাহ! ইহাদেব ইচ্ছাধীন নহে; শস্তানোৎপত্তির কাবণ 

পুব্বেই উপাস্থৃত হইয়া আছে। 

বিষ এবং অমৃতও তন্জরপ। অবস্থা বিশেষে, ছুদ্ধ অমৃতবৎ্ এবং অবস্থ1 

বিশেষে, অহিফেণও অমৃতবধ্থ কীষ্য কবে। অবস্থা! বিশেষে দুগ্ধ বিষ এবং 

অবস্থা বিশেষে আহফেণও বিষবৎ হইব টাভায। ইহা দ্বাবা পদার্থের 

দোষ গুণ হইতেছে না, কেবল ব্যবহারেব ব্যতিক্রমে ভাল মন্দ ফল উৎপাদন 
হয় মাত্র । 

যদ্যপি ভাল মন্দ না থাকে, তবে ভাল মন্দ বিচাঁবেব প্রয়োক্ষন কি? 

কথিত হুহুণ, পদার্থাদগের ব্যবহাবেব ব্যতিক্রমে ভাল মন্দ কার্য উপ- 

স্থিত হয়। যদ্যপি প্রত্যেক পদার্থেব ব্যবগাব জ্ঞান জন্মে, তাহ হইলে 
তাহাদেব দ্বাবা কোন চিন্তা হইতে পাবে না। যে অহিফেণের ব্যবহার 
জানে, সে তাহাব অন্ত গুণই লাভ কবে। যে সর্পের ব্যবহাব জানে, সে 
তাহাবিগকে লইয] ক্রীডা কবে। যে বাব গুণ জানে, তাহাব শিকট সুরার 

বিকৃত ফল ফলে না; যে নাবীব সহবাস সুখ বুঝিয়াছে, তাহার তাহাতে 
চিন্তার বিষষ কি? 

ভাল মন্দ বিচান মর্থে, যে দেশে থে সমষে এবং যে কেহ যেকপ অবস্থায় 
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পতিত হইবে, তাহার পক্ষে এই ভ্রিবিধ জ্ঞান সাঁমুস্ত হইয়। কার্য হওয়। 
উচিত । তাঁহ। হইলে সর্ব্ব বিষয়ে শুভজনক হয়। 

৭০। বিচার হই প্রকার, অন্থুলোম এবং বিলোম। 
যেমন খোল ছাড়িয়ে মাঝ ॥ ইহাকে বিলোম এবৎ মাঝ 
হইতে খোল ইহাকে,অনুলোম কহে । যেমন বেল। ইহা 
খোশা, শাস,বিচি, আঠ। এবং শিরাঁর সমগ্তি; এই বিচারকে 
বিলোম বলে । অনুলোম দ্বার! উহাদের, এক সত্বায় উৎ- 

পি হইয়ছে বলিয়। জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । 

অন্ুলোম বা সংশ্লেষণ এবং বিলোম থা বিশ্রেষণৰে বুষাইয়া থাকে । 
রামকঞ্চদেব অন্থলোম এবং বিলোম দ্বার সাধন করিতে আদেশ করিয়া- 

ছেন। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করিয়1 বিচার করিতে থাকিলে, তাহাকে কখন 

ত্রমে পতিত হইতে হয় না, অথবা কেহ তাহাকে সাম্প্রদয়িক ধর্মে আবদ্ধ 

করিতে পারে না। কারণ তাহার নিকটে যে কোন ভাঁব পতিত হইবে, 

তিনি তাহার স্ুল কার্য দেখিয়া, কখন তদ্দার1 পরিচালিত হইবেন না। 

তিনি সেই স্কুল ভাব বিশ্লাষ্ট করিয়৷ অবশ্য দেখিয়া লইবেন। যাহার ঈশ্বরে 

বিশ্বান আছেঃ তিন জানেন যে, এক অদ্ধিতীয় ভগবান ব্যতীত, দ্বিতীয় কিন্ব] 

তৃতীয় কেহ নাই । জগতের একমাত্র অদ্বিতীয় তিনি ? সুতরাং যাহ! কিছু হৃষ্টি 
হইতেছে, র। হইয়াছে *অথব। হইবে, সকলের কারণ তিনি । যে কেহ, কোন 

ভাবের শ্রেষ্ঠত। দেখা ইয়, সাম্প্রদায়িক ধর্মের সৃষ্টি করিতে চাহিবেন, সদসৎ 

বিচারকের নিকট তাহার স্থান হইবে না। তিনি দেখিবেন যে, আমারই 

দ্বার] ঈশ্বরের, আর এক ভাবের কার্ধ্য হইতেছে । ইহাই চরম-জ্ঞানের অবস্থা] 
কিন্তু মাধন কালীন সদসৎ্ বিচাঁর দ্বার। বিশেষ "সহায়ত হইয়। থাকে । সাধ- 

কের! চতুর্দিকে নান! বর্ণের সম্প্রদায় দেখিতেছেন। এই বাঙ্গাল! দেশে 
হিন্দুদের,সহজ্রাধিক সম্প্রদায় রহিয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে নূতন নূতন 
'ভাঁবের কাহিনী শ্রবণ কর! যায়। সকলেই বলেন, তাহাদের ধর্মের ন্যায় পিদ্ধ 
পথ অর হম্স নাই এবং সকলেই,আপন ধর্পের অসাধারণ ভাব দেখাইতে ও 

ত্রুটি করিতেছেন ন1। এ সকল ভাবের, কত ভাঙ্গা! দল হইয়া দাড়াইয়াছে 
তাহারাও বআপনাপন ভাবের উৎকর্ষত্ব। লইয়। প্রতিধ্বনি করিতেছেন। 
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এতদ্বতীত খৃষ্টান, মুদলমাঁন গ্রভৃতিব দোর্দাগ্ড প্রতাপও দেখ! যাইতেছে। 

সাধকের মনে সহস! এই চিন্তা আসিতে পাঁরে, যে, কোন্ ধর্মটী সত্য? হিন্দু, 
মুদলমান, থুষ্ট'ন, না ইহাদের ভাঙ্গা! দল? এ স্থানে মীমাংসা হইতে পারে 

না। কোন্ ধর্মটী সত্য অর্থাৎ সেই সাধকের পক্ষে, কোন ভাব অবলম্বনীর 
ভাঁহ বিচার কবিষ! দেখেয়া লইতে ভইবে। যখন এইকপ বিলোম এবং 
অন্ুলোম গ্রক্রিষাব দ্বাব অগ্রসর হওয়া! যায, তখন সেই সাধকের যে ভাব 

গ্রবল, সেই স্থানে গিয। মন প্রাণে শান্তি ৪ আনন্দ উপস্থিত হইয়া যাইবে । 
সে, অবস্থাব কথা, সাধক অগ্রে তাহ! বুঝিতে অশক্ত হুইয়। থাকেন । 

যে সাধক, সদসৎ বিচাব কবিষ! ধর্ম সাধন কবেন, তীহাব উপবোক্ত 

দ্বিবিধ উপকার হইবার সম্ভাবনা, অর্থাৎ এক ক্ষেত্রে, এক ঈশ্বব এবং তীহারই 
সমুদষ ভাৰ অবগত হওয়া এবং আব এক স্থলে, তাহাব নিজেব ভাবের সহিত 

সাক্ষাৎ লাভ কবা, সাঁধকেব এই দুইটাই প্রযোজন, তাহাঁব সনেহ নাই। 

৭১ | শিয়ালদহে গ্যাসের মস্লাব ঘর। কোন জায়- 

গাঁ, পরী,কোথাঁও মানুষ, কোথাও লগ্ঠন, কোথাও ঝাড়, 
কত রকমে গ্যাসের আলে! জ্বলিতেছে। গ্যাম কোথা 

হুইভে আসিতেছে, কেহ তাহ। দেখিতে পাঁইতেছে না। 
যে কেহস্থুল আলো পরিত্যাগ করিয়া, কারণ অনুসন্ধান 

করিয়া দেখিবে, মে সেই শিয়ালদহের গ্যাসের ঘরকেই 
অদ্বিতীয় ঘর বলিয়। জানিবে ৷ 

এই দৃষ্টাস্তে, রাঁমকৃষ্ণদেব স্থূল দর্শন হইতে বিচার দ্বার, যে এক অদ্ধি- 
তীয় কাখণ প্রাপ্ত হওষা। যায়, ত"হাব উপম। দিষাঁছেন । যে.পর্যযন্ত আলো- 

কেব ছোট বড় কিম্বা আধার লইযা ইতব বিশেষ কর! ধায় অর্থাৎ কোন 
স্থানে বনু মূল্যেব ঝাড় কিম্বা অন্ত কোন আধারে জলিতেছে। আধ'ব 
বিচারে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে কিন্ত আলোকের উপাদান কারণ বিচার 

কৰিলে, সেই শিয়ালদহেব অদ্বিতীয় গ্যাস বাতীত আর কিছুই প্রাপ্ত হওয়! 
যাইবে না। 

৭২।| জদস্ত বিচারকেই বিবেক বলে | বিবেক 
হইলে বৈরাগ্যের কার্ধ্য আপনি হইয়া যায় | বৈরাগ্য 
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সাধনের স্বতন্ত্র কিছুই প্রয়োজন নাই । কারণ বৈরাগ্য সাধন 
বা সন্গ্যাসী হওয়! যারপরনাই কঠিন কথা । বৈরাগ্য হইলে 
কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিতে হয় কিন্তু কলিকালে 

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করা যায় না| হয়ত অনেক কষ্টে 

কামিনী ত্যাগ হইতে পারে কিন্তু অপর দিক হইতে 
কাঞ্চন আনিয়। আক্রমণ করে| যদ্যপি কামিনী পরিত্যাগ 

করিয়। কাঞ্চনের দান হইতে হয়, তাহ হইলে তাহার 
বৈরাগ্য সৃধন হয় না। যদিও এক্ষেত্রে এক দিকে বৈবাগ্য 
হুইল কিন্তু তাহাতে আরও অপকারের সম্ভাবনা । কামিনী- 
ত্যাগী বলিয়। মনে মনে অহস্কারের এতদুর প্রাবল্য হয় যে, 
যে অহং বিনাশের জন্য বিবেক বৈরাগ্য, তাহারই প্রান্রর্ভাব 
হইয়া থাকে; স্থতরাৎ ইহার ছার! উন্নতি হওয়। দূরে থাকুক, 
বরং কামিনী কাঞ্চন সংলীপ্ত মুঢ় বিষয়ী অপেক্ষা সহঅগুণে 
নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে । 

৭৩। সন্াসী বা ত্যাগী হইলে, অর্ধোপার্জন কিম্বা 
কামিনী সহবাস কর! দূরে থাক,যদযপি হাঁজার বৎসর সন 
পের পর, স্বপনে -কাঁমিনী সহবাস হইতেছে খলিয়। জ্ঞান হয় 
এবং তদ্বারা রেতৃ পতন হুইয় যায়, অথবা! অর্থের দিকে 
আসক্তি জম্মে, তাহা! হইলে এত দিনের সাধন, তৎক্ষণাৎ 
বিনষ্ট হইয়া যাইবে। 

সন্ত্যাপীর কঠোরতার পরিচয় চৈতন্যদেব ছোট হরি- 
দাঁসে. দেখাইয়াছেন। হরিদাস স্ত্রীলোকের হস্তে ভিক্ষা 
লইয়াছিলেন এই নিমিত্ত, মহাপ্রভু তাহাকে বর্জন করিয়া- 
ছিলেন। 

আমাদের দেশে গৈরিক বসন পরিধান, ব্যাজ চর্দ্দে উপবেশন এবং এক- 
৪ 
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তার! লইয়! চক্ষু &দিত করিতে পাবিলেই দন্গ্যাসী সাজ| যায়। অথবা) ছুঃখে 
পড়িয়া, অর্থ বান্ত্রী পুত্র না থাকায়, ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্ত 
বৈরাগী হওয়া! অপেক্ষা সুলভ প্রণালী আর দ্বিতীয় নাই। পাঁচ জনের স্ন্ধে 

উদর পূর্ণ হইবে, গ্ভাল মন্দ আহারের জন্ত সদাই ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে 
না। ধর্দেব দোহাই দিয়] স্ত্রী সহবাস করিবে তথাপি তাহার! সন্ন্যাসী । এই 
নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিতেন। ূ 

৭৪ | সংসারে থাকিয়! সন্ধ্যাসী হওয়। যায় ন1। 

সন্ন্যাসী অর্থেই “ত্যাগী”, তখন লোকালয়ে তাহাদের স্থান 
নহে । | 

৭৫। ছুই প্রকার সাধক আছে। বাঁদরের' ছানার 

স্বভাব এবং বিড়াল ছানার স্বভাব । বাদরের ছানা জানে, যে, 

তা”র মাতাঁকে না ধরিলে মে কখন স্থানান্তরে লইয়। যাইবে 
না কিন্তু বিড়াল ছানার সে বুদ্ধি নাই। সে নিশ্চয় জানে 
যে; তা"র মাতার যেখানে ইচ্ছা সেই খানে রাখিবে। সে 
কেবল “ম্যাও ম্যাও” করিতে জানে । সন্গ্যাপীসাধক ব। কন্মা- 
দিগের স্বভাব, বাঁদর ছানার ম্যায় অর্থাৎ আপনি খাটিয়া 
খুটিয়। ঈশ্বর লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে এবং ভক্ত 
সাধকের! ঈশ্বরকে সকল কার্য্যের অদ্বিতীয় কর্তা. জ্ঞানে 
তাঁহার চরণে আস্ব-নিবেদন করিয়।) বিড়াল ছানার ন্যার 

নিশ্চিন্ত হইয়। বসিয় থাকে । 

৭৬। জ্ঞান এবং ভূক্তি অর্থাৎ নিত্য এবং লীলাভাব 
অথবা আত্মতত্ব এবং সেব্য সেবক ভাব। এই পথ লইয়। 

সর্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে। জ্ঞানীরা বলে যে, 
জ্ঞান ভিন্ন অন্য মতে ঈশ্বর লাভ হুয় না এবং ভক্তি মতে 
তাহারই প্রাধান্য কথিত হইয়। থাক্ষে। চৈতন্য চরিতাস্বতে 
উদ্নিখিত হইয়াছে যে, পজ্ঞান” পুরুষ | সে বহির্বাটার খবর 
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বলিতে পারে এবং “ভক্তি” স্ত্রীলোক,সে অন্তঃপুরের সমাচার 
দিতে সক্ষম । এই নিমিত্ত জ্ঞানপথে যে জ্ঞানোপার্জন 
হয়, তাহা সম্পুর্ণ স্থল ও বাহিরের কথা । ভক্তদিগের মতে 
ভক্তিই শ্রেষ্ঠ । 

ফলে, রামক্ৃষ্ণদেবও তাহাকেই স্থল ভাব কহিতেন কিন্তু জান অপেক্ষা 
ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিবার হেতু কি? তিনি বলিতেন;_ 

৭৭। জ্ঞান অর্থে জান। এবৎ বিজ্ঞান অর্থে বিশেষ- 

রূপে জানু! ॥ এই বিজ্ঞানের পর, অর্থাৎ ভগবানের সহিত 
সাক্ষাৎহইলে, সাধকের মনের ভাব যেরূপে প্রকাশিত হয়, 
সেই কার্য্যকে ভক্তি বলে। ইহাকে শুদ্ধজ্ঞানও কহা যায় । 
এই *শুদ্ধ-জ্ঞাঁন” এবং “ভক্তি” একই কথা । ইহাঁদের মধ্যে 
কোন প্রভেদ নাই। 

সাধারণ ভাবে, ভক্তিকে জ্ঞানাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ বলে । জ্ঞানে, ঈশ্বর শ্রুতি- 
গোচর মাত্র থাকেন কিন্তু বিজ্ঞানে অন্ান্ত ইন্ত্রিয় গোচর হইয়া! মনের সাধে 
তাঁহার সহিত সহবাস সুখ সম্ভোগ কর। যাঁয়, সুতরাং জ্ঞানীর এবং তক্জের 

অবস্থা সম্পূর্ণ প্রভেদ হইয়া যাইল। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে, যে, 
ঈশ্বর, বাক্য মনের অগোঁচর, তাহাকে প্রত্যক্ষ কর! যাইবে কিরূপে ? একথা 
অসম্ভব, ধুক্তির অগোচর এবং গায় মীমাংসার “অধিকার”তুক্ত নছে। ভক্তির 
কথা বাস্তবিক.তাহাই। ঈশ্বরের কার্ধ্য অনন্ত, মনুষ্যের গ্তায়-যুক্সির অতীত, 
তাহার কোন্ ভুল নাই। তিনি সর্ধঘশজিমান্। তিনি কি করিতে অশক্ত 
এবং কি করিতে পারদর্শী, তাহা। মনুষ্য স্থির করিতে পারিলে, তাহারাও 

স্বতন্ত্র ঈশ্বর হুইয়! যাইতেন। তীহাকে ডাফিলে, তিনি কিরূপে উপাঁসকের 
মনোবাঞ্ছ! পুর্ণ করেন, তাহা উপাসক ব্যতীত, অন্ঠের জ্ঞাত হইবার 

অধিকখর নাই। 
জ্ঞানীর! ঈশ্বরের স্ষ্টি বিষমাসিত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া যে 

স্বানে আর কিছুই বলিবার অগবা উপলব্ধি করিবার থাকে না, ভাহাকে ব্রন্ম 
বলিয় নিরস্ত হইয়া থাকেন, অথবা, ধিনি সাধন করিতে চাছেন, ভির্নি 
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আঁপন দেহকে বিচাঁর দ্বারা, পাঁচে পাঁচ মিশাইয়। দিতে অভ্যাস করেন। 

যখন তাহার! আপনাকে অর্থাৎ স্থুল দেহ বিচার দ্বার! বিশ্লিষ্ট করিতে কৃত- 
কার্য্য হন, তখন মন বুদ্ধি আর তথায় থাকিতে পারে না। যেমন, ফোন 

পাত্রে জল আছে। পাত্র ভগ্রকরিয়া দিলে, জল অবশ্তই পতিত হইয়া 

যাইবে । সেই প্রকার দেহ লইয়া মন বৃদ্ধি। দেন্ভ-বোৌধ যাইলে, তাহার 
অস্তিত্ব বোধও বিলুপ্ত হুইবে। যেমন গভীর নিদ্রাকালে আত্মবোধ, মন, 

বুদ্ধি কোথায় থাকে, কাহারও সে জ্ঞান থাকে না । জ্ঞানীর নির্বাণ সমাধি 
তক্রপ। তাহার তখন “আমি” ও “ঈশ্বর জান” থাকে ন|। পৃথিবী ও স্বর্ম জান 
থাকে না। নিদ্রাগত ব্যক্তি কি জানিতে পারেন, যে, আমি ঘুমাইতেছি ? 
কিবা! কোন্ স্থানে ঘুমাইতেছি, অথবা, ঘুমাইয়! কি সুখ শান্তি লাভ হুই- 
তেছে? জ্ঞানীর সমাধি অবস্থাতে সেই প্রকার ঘটিয়া থাকে। এই 
নিষিত্ত ঈশ্বরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় ন! কিন্তু ভক্তির তাহ। উদ্দোশ্ঠ 
নহে। ভগবান্ নিশ্চয় আছেন, এই রিশ্বাসে তাহার দর্শন প্রাপ্তির জন্য 

ব্যাকুল-প্রাণে ডাকিলেই অন্তর্যামী সর্ববাপী পরমেশ্বর তক্ত-বাগ্া-কল্পতরু 
সর্বশক্কিমান্, ভক্তের মনোবাঁসন! পূর্ণ করিয়া! দেন। এই স্থানে ভক্তের 
জ্ঞানীদিগকে নিক্কষ্ট জ্ঞান করেন কিন্ত রামকৃষ্চদেব তাহাঁরও খণ্ডন করিয়! 
দিয়াছেন। 

৭৮। ভক্তের যখন যেরূপ দর্শন করেন, তাহ তীাহা- 

দের চরম নহে। কারণ, সে অবস্থা চিরস্থায়ী হইতে পারে 
না। দেহ রক্ষা! করিতে হইলে, আহারের প্রয়োজন এবং 
অনীহীরে থাকিলে, দেহ বিনষ্ট হুইয়। যায়। উহা, ভগবানের 
নিয়ম। যাহার! ভগবানের রূপ লইয়! অবিচ্ছেদে কাল 
হরণ করিতে চাহেন, তাহাদের একুশ দিনের অধিক, দেহ' 
থাকিতে পারে ন।। দেহান্ত হইয়। যাঁইলে তাহাদের ষেকি 
অবস্থা হুয়, তাহ! কাহারও বলিঘ্বা দিবার শক্তি নাঁই। 
দেহ-বিচারে জ্ঞানীর নির্ব্বিকল্প সমমধি হওয়। এবং ভক্তের, 
এই অবস্থা একই প্রকার । 
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অথবা যদ্যপি ভক্তের দেহ বিনষ্ট না হয়, তাহ! হইলে মধ্যে মধ্যে ঈশ্ব- 
রের অদর্শন হুইয়! থাকে । তখন দেহে মন পতিত হয় এবং দৈহিক কার্ধ্য 
হইতে থাকে । দেছে মন পতিত হইলে, অন্তান্ত পদার্থ বোধও জন্মে। 

যখন দেহে এবং বহির্জগতে মনের সংশ্রব বিচ্যুত হইয়া থাকে, তখন তাহার 
অবস্থা বাক্যের অতীত তাহার সন্দেঘ নাই। সেই অবস্থায় দ্বৈত জ্ঞান 
থাকে না। য্মন পুস্তক পাঠ কালে মনের ব্রিবিধ কার্য্যসতে, যথা) (১) 
আমি পাঠ করিতেছি, (২) শব্দার্থ এবং (৩) তাৎপর্য জন, এতদ্বাতীত আনু- 

সঙ্গিক অন্তান্ত অবস্থাও ভুরি ভূরি আছে। পাঠক, সকল বিষয় বিম্থৃত 

হইয়|, তাৎপর্য জ্ঞানে নিমগ্ থাকে অর্থাৎ, আহার কালীন যেমন ভোজ্য 
পদার্থদিগের রূসাস্বাদনে মনের সম্পূর্ণ ভাব দেখা যায়, কিন্বা! কোন প্রিয়- 
বন্ধুর সহিত, রসালাঁপে বিভোর হইলে, অন্ত কোন ভাব থাকে না। সেই 
প্রকার তগবানের'প্রতি, কাঁধ্য করিয়াও আ্ম-বিস্বতি অন্মে। সে অবস্থাও 

জ্ঞানীদ্দিগের নির্বি্িকল্প সমাধির ন্যায়। যেনন নিদ্রাভঙ্গের পর পূর্ব এবং 
পরবর্তী সময়ের দ্বার মধ্যবস্তাঁ ঘোর নিদ্রার অজ্ঞেয়কাল নিরূপিত এবং উপলব্ধি 
হয় কিন্তু বর্ণনা! করা. যায় না, জ্ঞানীদিগের নির্বাণ সমাধি এবং ভক্তদিগের 

ঈশ্বর দর্শনও তত্রপ | 
যদ্যপি এ কথ! বলা হয়, যে, জ্ঞানীদের সহিত ভক্তদিগের অবস্থার 

প্রভেদ আছে । এক পক্ষে কিছুই নাই এবং আর এক পক্ষে রূপাদি দর্শন 
ও কার্য্যা্দি জ্ঞান আছে। তখন “এক” কেমন করিয়! বল। ধাইবে ? জ্ঞানে 

শাস্তি, অশান্তি, স্থখ, হুঃখ, প্রভৃতি দৈওভাব বিবর্জিত। ভক্তিতে, আনন্দ 

হুখ শান্তি'আছে। তখন উভয়ের এক অবস্থা হইবে কিরূপে? ইহাঁকেই 

রামকৃঞ্চদেব স্থল প্রভ্দে কহিতেন। 
এক্ষণে ম্টমাংস! করিতে হইবে, শাস্তি,মুখ এবং আনন্দ কাহাকে বলে ? 

ভক্তর্দিগের তাহ! থাকে কি না? 

আমর। সংক্ষেপে এই বলিতে পারি, যে, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অর্থাৎ জ্ঞান ও 

অজ্ঞনের অতীতাবস্থার নাম সুখ, শাস্তি ও আনন্দ। যেমন, অর্থাভাবে 

হঃখ ভৌগ হইতেছে। এক্ষণে, মনের জ্ঞান বা গ্রাবৃতি, অর্থে রহিয়াছে। 
যখনই অর্থ লাভ হয়, তখন মনের পুর্ব্ব ভাব পরিবর্তন হওয়ায়, অজ্ঞান অথবা! 

নিবৃত্তি কহ! যায়। তাহার এই সময়ের অবস্থাকে আনন্দ, সুখ বা শাস্তি 
'বলিয়৷ কথিত হয়, অথব1, যখন অর্থ ছিল না,তখন তাহার মনের প্রবৃত্তি বা 
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ইচ্ছা, কেবল অর্থের জন্ট ছিল, অর্থলাঁভ হইপে, সে বাসনা কোন্ সময়ে 
কিরূপে কোথায় অনৃশ্ঠ হইয়া, এক প্রকার ভাবের উদয় করিয়। দেয়, তাহ? 
বর্ণনা করা যায় না। ইহাকে আনন্দ বলে ; অর্থাৎ, সঙ্কল্প ও বিকল্পের মাঝা- 
মাঝি অবস্থাই আনন্দের প্ররুত শ্বরূপ। 

ভক্তেরও সেই অবস্থা হইয়া! থাকে । যে পর্য্যস্ত ভগবানের সাক্ষাৎ 

লাভ ন| হয়, দে পর্য্যস্ত বাসন! ব! প্রবৃত্তি কিম্বা আশক্তি থাকে। তাহার 

পর দর্শন কালে যে অবস্থা হয় তাহাতে আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া! এক অপূর্ব 
জনির্ববচনীয় কার্ধ্য হইতে থাকে । আত্ম-জ্ঞান লইয়! বিচার কবিলে,নঙদিগঞ্ে 
জানীদিগেরস্তায় এক প্রকার মবস্থা সম্পন্ন বলিয়া সাবাস্থ কর! যাইতে পারে। 

পৃথিবীতে যত উপাঁদক হইয়াছেন, আছেন ও হইবেন, ঠাহারাঁ সকলেই এই 

ছুই অবস্থায় পরিভ্রমণ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। যাঁদও কথিত 
হইয়াছে, যে, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ভাব কিন্ত কাহার উদ্দেশ্ত গ্রভেদ হইতে পাঁরে 
না। যেমন--. 

৭৯। গৃহস্থেরা একট] বড় মৎন্য ভ্রুয্প করিয়। আনিল, 
কেহ এ মতস্তটাকে ঝোলে, ভাজিয়াঃ তেলহলুদে চড় চড়ী, 
করিয়া, পোড়াইয়1, ভাতে দিয়?, ও অন্বলে ভক্ষণ করিল । 
এস্থানে,মৎস্য এক কিন্তু ভাবের কত প্রভেদ দৃষ হইতেছে । 

৮০। এক ব্যক্তি কাহার পিত1 কাহার খুড়া, কাহার 
জ্যেঠা, কাহার মামা, কাহার মেশ, কাহার পিসে, কাহার 
ভগ্নিপতি, কাহার শ্বশুর, কাহার ভাসুর, ইত্যাদ্ি| এক্গুলে, 
ব্যক্তি এক অদ্বিতীয় কি্তু তাহার ভাবে, অসাম প্রকার 
প্রভেদ রহিয়াছে । 

৮১1 যেমন জল এক পদার্থ । দেশ ভেদে কালভেদে 
এবং পাত্র ভেদে নামান্তর হয়। যেমন, বাঙ্গালায় জলকে 
বারি, নীর বশে, সংস্কৃতে অপ. বলে হিন্দিতে পাঁণি বলে, 
ইংরাজিতে ওয়াটার ও' একোয়া বলে। কাহার কথ! ন! 
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জানিলে ভাহা কেহ বুঝিতে পারে না কিস্তু জানিলেও 

ভাবের ব্যতিক্রম হয় না । 

সেইরূপ ব্রন্মের অনন্ত নাম এবং অনন্ত ভাব । যাহার, 
যে নামে, যে ভাবে, তাহ!'কে ভাবিতে ভাল লাগে, সেই 

নামে ও সেই ভাবে, ডঁকিলে ঈশ্বর লাভ হয়। অনন্ত ব্রন্গের 
রাঁজ্যে কোন বিষয়ের চিন্তা হইতে পারে না অথবা কোন 
বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না । 

৮২। *,যে তাহাকে সরল বিশ্বাসে অকপট অনুরাগে 
মন প্রাণণ্নমর্পণ করিতে পারিবে, তিনি তাহার অতি নিকট 

হুইয়! থাকেন : 

৮৩। অজান্তে ডাকিলে অথবা না ডাকিলেও তিনি 

তাহাকে কৃপা .করেন, কিন্তু অবস্থা ভেদে কার্য্যের 

তারতম্য হয়? 

৮৪। যদ্যপি কাহার সাধনের প্রয়োজন হয়, তাহা 

হুইহল তিনি তাহার সদৃগুরু সংযোজন করিয়া! দেন। গুরুর 

জন্য সাধকের চিন্তার প্রয়োজন নাই। 
৮৫ বকলম অর্থাৎ ভগবানের প্রতি আত্ম-সমর্পণ 

কর। অপেক্ষা, সহজ সাধন আর নাই। 
যখন যে প্রকার সময় উপস্থিত হয় সেই সময়োপযোগী হুইয়] মন্ষ্যেরা] 

পরিচালিত হইতে বাধ্য হইঘা থাকে । এই নিমিত্ত কোন সমাজ চিরকাল 

এক নিরমে আবদ্ধ থাকিতে পারে ন।। 
অতি পুর্বকালে হিন্দুর! বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী এবং স্বাধীনচেতা ছিলেন, 

তাহার! আধ্যান্মিক জগতে যে প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পাবিয়াঁছিলেন ঃ 

সামাজিক কার্যেও তজ্জপ দেখিতে পাওয়া যায়! তাহারা! সমরপ্রিয় 

ছিলেন, হ্থতবাং ভূজবলের বিশ্রীমের ভূরি ভুরি প্রশংস! ইতিহাস, অদ্যাপি 
গান করিতেছে । শিল্প, বাণিজ্য,পদার্থ-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে 
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পর্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহ! বর্তমান সভ্যতম জাঁতিদিগের মধ্যেও 

অদ্যাপি দেখ। যাইতেছে না। ফলে, কি উপায় দ্বার! মনুষা, প্রকৃত মনুষ্য 
হইতে পারে, তাহার যাবতীয় কারণ তাহার অবগত ছিলেন। পরে 

সময়ের চক্রে তাহাদের মধ্যে অধরন্দাচরণ প্রবেশ করিয়া ক্রমে বীর্য্যহীন 

করিয়] ফেলিল। তখন কিশারিরীক, কি আধ্যাত্মিক, সকল বিষয় শিখিল 

হইতে লাগিল। ক্রমে দেহ * এবং মনের উপর তাহাদের যে নিজ নিজ 

অধিকার ছিল, তাহ। চলিয়া খেল সুতরাং সকলে মনের দাস হইয়া পড়ি 
লেন। দেহের উপর মনের অধিকার স্থাপন হওয়াই আর্ধার্িদির পুগার 
পততন। তদ্বারা রিপুদিগের প্রাবল্য হওয়। হুত্রে, কাম, লোপ, মাণিকপির, 

দ্বেষ, হিংসার প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। ক্রমে ভ্রাহৃদ্বেষ ব সমগ্নেও ধর্পিক্ষ। 
তখন ভগবান হিন্দুদিগের তাৎ্কালিক অবস্থান্থসারে যব, | 

করিয়াছিলেন। বলিলে, অতুযুক্তি 

যবনরাজের অধিকার স্থাপিত হইলে, যাবনিক ভাবের তিপুর্বে কথিত 
হওয়ায়, হিন্দু ভাবের যাহা কিছু ভগ্মাবশিষ্ট ছিব, তাহ! ক্রমে এ“রব।র প্রয়াস 
হস, তৎস্থানে যাবনিক ভাঁব প্রবেশ করিয়া,হিন্দু আধারে হিন্দু, মুসলমান 
মিশ্রিত ভাবের কার্ধ্য হইতে আরম্ভ হইল, জুতর।ং হিন্দুসমাজে। কারবার 

পরিবর্তন হইয়। গেপ। ক্রমে আছার, বিহার, আদান, প্রদান, ধ' 

নীতি শিক্ষা, হ্বতন্ত্র আকার ধারণ! করিল। ন্ 
এইবকপে হিন্দু এবং ধাবনিক ভাবের যৌগিকে, হিন্দ্নমাজ দীর্ঘকাল 

একাবস্থায় থাকিয়া, যে আকারে পরিণত হুইল, তাহার সাহত বিশুদ্ধ হিন্দু 

ভাবের কোন সংশ্রব রহিল ন|। 

যবনাধিকারেব পর, আমর! বর্তমান শ্রেচ্ছাধিকারের অন্তর্গত হইয়াছি। 
এক্ষণে আমগা ত্রিবিধ অর্থাৎ হিন্দু, যবন এবং শ্নেচ্ছভাবের যৌগিক ও 
মিশ্রিত জাতিতে পরিণত হইয়। গিয়াছি। আমর! সুখে হিক্দুর্জাতি বলিয়া 

পরিচয় দিয় থাকি বটে, কিন্ত আমাদের মধ্যে বাস্তবিক বিশুদ্ধ হিন্দুর কোন 

ভাবই নাই বলিলে, অধিক বল হয় না তাহ। থাকিবারও নহে। 
যাবনিক সময়ে আমাদের ষে প্রকার, রীতি নীতি, দেশাচার, কুলাচার, 

সামাজিক নিয়ম এবং ধর্ম শিক্ষা ছিল, তাহার প্রায় পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
সস সনির 

* ঘোগবলে দেহ এবং মনকে আপন অধীনে আনয়ন কর! যার। 
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এবং যাহা অবশি্ আছে, তাহা, কালক্রমে ঘটিয়া যাইবে। ধিন্ু, যবন 
এবং শ্্লেচ্ছ, এই তিন কালে" আমাদের যে যে প্রকার অবস্থা ঘটিয়ছে, তাহ! 

আলোচন। করিয়া! বণ্তনান অবন্থ!র সংস্কার সন্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় 

প্রদত্ত হইবে। 

হিন্দুরাজত্ব কালে, ধর্মই আমাদের একমাত্র জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিশ। 

কথিত আছে, কার্ধয বিশেষে আমরা, ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শুদ্রাদি চাবি 
বাগে স্ম্ত ছিলাম। ব্রাহ্গণেরাই বিশেষরূপে ধর্মশ-সাধন এবং আচার্ষের 

করিতে তন | তাহারা তপশ্চারণ ব্যতীত অন্ত কার্য করিতেন ন। কিন্ত 

বেদাধ্যযন কনিন স্বীয় কার্য করিয়াও ধর্ম শিক্ষা পক্ষে কিছুমাত্র ওদাস্তভাব 
হইয়া, শুকর*ও গে। 

ইহাকে এক্ষণে বের কথ! দূরে থাকুক, এমন কি, শদ্রাধম গুহক চণ্ডালের 

_* গ্রচণ্ড পরাক্রমে তগবান্ রামচন্দ্রকে সথা সন্ঘন্ধে আবদ্ধ 

এই সকল শধন্ম ব্যাধের উপাখ্যান সকলেরই জ্ঞাত বিষয় এবং অন্তান্ত 

অণ্ঘকার জ্টোন্তেরও অপ্রতুল নাহ । 

তেন, স্থুঙুগর পূর্বে'অন্য কোন জাতি-ধর্্ম সাধন পক্ষে এরূপ অগ্রসর হয় 
যোগাতা?ই নিমিত্ত ধর্মের বর্ণমালা হইতে, তাহার চরম শিক্ষা পর্য্যন্ত, অত 

উট আবঙ্কৃত হইয়াছে । তাধার দৃষ্টান্ত বেদ, পুরণ এবং তন্ত্র। এই 

*ধধ শাস্ত্রে, জড় জগতের স্থল পদার্থ ও নানাবিধ শক্তি হইতে, উহাদের 

মহাকাঁরণের মহাকারণ স্বব্প, ঈশ্বর পধ্যন্ত উপাসন1 পদ্ধতি এবং তাহার 

সাক্ষাৎ প্ইয়।, সাধকেরা যেরূপে আনন্দ সম্তে।গার্দ করিয়। থাকেন, তাহার 

যাবতীয় বৃত্তান্ত পরিফাররূপে বিবৃত হইয়াছে । 

সতা, প্রেতা, দ্বাপর এবং কলর প্রথমভাগে উপরোক্ত বেদ, পুরাণ এবং 
তন্ত্রের বিশেষ প্রচলন ছিল কিন্তু যাব/নক“ভাব সংস্পর্শ হইবার পর, বৈদিক- 

ভাব, ক্রমে হ্রীদ হইয়া পুরাণ এবং অস্ত্রের ভাৎবর আভাস মাত্র ছিল। এই 
সময়ে তমোগুণের প্রাবল্য বিধায়, তন্ত্রের বীন্লাচার ভাবের বিশেষ প্রাহুর্ডাব 
হইয়াছিল, স্থতরাং বৈদিক মতে তপশ্চারণ এবং পুরাণ সন্বস্বীয় ক্রিয়া কলাপের 
প্রতি বিশেষ আস্থ। ছিল না। ূ 

যবন অধিকারের অবসান ক্]পে,চৈতন্ প্রভু পৌরাণিক ভাবের পুনরুদ্ধা 
রের পথ পরিষ্কার করিয্না দেন। সে সময়ে জগাই মাধাই নামক ছইটা 
মাপের বিবরণ সর্ধজন জ্ঞাত বিষয়। তাহারা ষে প্রকার তীব্রবেগে 

কও 



১৫৪ ঘত্ব-প্রকাশিক1। 

চৈতন্তদেবের ভক্তদিগকে আক্রমণ করিতে যাইত, ইতিছাস তাহার অদ্যাপি 
সাক্ষ্য দিতেছে । জগাই মাধায়ের যে প্রকার স্বভাব এবং ধর্দ-ঘেষী-ভাব 

খআবগণ্ত হওয। যায়, প্রকৃতপক্ষে তখনকার লোকের সেই প্রকার বিকৃত 

প্রকৃতি উপস্থিত হইরাছিল। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই ধর্োপদেষ্টা 
বলিয়। বিখ্যাত । যবন রাজত্বকালে ব্রাহ্মণের ধর্মজ্ঞান কতদূর ছিল, জগাই 
মাধাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । ব্রাহ্মণের যখন এইরূপ হূর্মতি হইয়াছিল, 
তখন অন্ত বর্ণের যে, ধর্দ সন্বদ্ধে কি ভয়ানক অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা অস্ধু- 

মান করিয়া লওয়া যাইতে পাঁরে। এই সময়ে পৌরাণিক ছুর্গ। দির পুগার 
স্থানে, হেঁটু, মন্দা, লীতলা, বাবাঠাকুর, পঞ্চানন্দ, সত্যপির, মাণিকপির, 
প্রভৃতির বিশেষ সমাদর হইয়। পড়ে । যাহা! হউক, এ সময়েও ধর্মশিক্ষা 
একেবারে বিরল হয় নাই। 

বর্তমান গ্নেচ্ছ রাজ্যধিকারের সময়ে ধর্ম লোপ হইয়াছে বলিলে, অতুযুক্তি 
হয় না। এখনকার স্বভাব, তিন ভাবের যৌগিক, তাহ ইতিপূর্বে কথিত 

হইয়াছে । যবনেরা, সময়ে সময়ে হিন্দুধন্দ বলপুনর্বক বিলুপ্ত করবার প্রগাস 
পাইয়াছিল, ধর্মশান্ত্র নষ্ট করিয় দিয়াছে এবং অনেক হিন্ুকেও মুপপমান 

ফরিয়। লইয়াছে কিন্তু শ্নেচ্ছদিগের স্থাঁয়, কৌশল করিয়। ধর্ম লোগ করিবার 

ফোন উপায় অবলম্বন করে নাই। | 
আজকাল ধর্ম ধর্ম করিয়াঃ অনেকে চীৎকার করিতেছেন বটে; স্বাঁনে 

স্থানে নূতন নূতন ধর্ম স্। প্রতিষ্ঠিত হইরাছে 'ও হইতেছে সত্য কিন্ত তাহাদের 

উদ্দেন্ত দেখিলে বিষাদিত হইতে হয়। ঈশ্বর অবিশ্বান করা, এখনকার শ্রেষ্ঠ 

ধর্ম । নাস্তিক হইতে পারিলেই পত্ডিচ হওয়া যায় । ধাহাঁর] শিক্ষিত উন্নত পদ 

স্বিত, সাধারণের সম্মানিত এবং রাজনভায় প্রতিষঠাপন্ন তাহাদের মুখে নাপ্তি- 

কতার দৃষ্টান্ত ব্যতীত, অগ্ত কোঁন প্রকার বিশ্বীসের কথা শ্রবণ কর! যায় ন1। 

যবনদিগের সময়ে বেদের বিশেষ আদর ন। হউক, হুতাদরের কিন্ব। ছুর্দশার 
কোন কথ! শ্রলণ কর! যায় নাই কিন্তু বর্তমান কালে তাহার চূড়ান্ত হইয়! 
গিয়াছে । যে বেদ ক্রাঙ্গণ * অর্থাৎ অধিকারী ব্যতীতম্পর্শ করা নিষিদ্ধ 

ক ত্্রাহ্মণ ব্যতীত যে, কাহারও বেদাধায়ন করিবার অধিকার ছিল না, 
গাহার বিশেষ কারণ ছিল এবং ত'হা! অদ্যাপিও আছে। বেদ অতি গুরুতর 
শান্্র। বেদাঙ্গ, অর্থাৎ শিক্ষা, কল, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এবং 
বড় দর্শন ; যখা,--বৈষেশিক, ভ্তায়, মীমাংসা, সাংখ্য, গাতঞ্জল ও বেদাস্ত। 



তত্ব-প্রকাশিকা। ১৫৫ 

ছিল, সেই বেদের প্রণব, ধোঁপা, কলু,যেতর,মুচিতেও উচ্চারণ করিয়। বেডা- 
ইতেছে! যে বেদ হিন্দুর চক্ষে সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ বলিয়া প্রতী তি হয়, 

যে বেদের প্রণব উচ্চারণ করিবামাব্র, চিত্ত শ্থির হইয়। নির্বকল সমাধি 
উপস্থিত হইয়। থাঁকে, সেই বেদের এই ছূর্গতি ! যেবেদ অধ্যয়ন করিতে 
হইলে, সত্ব গুণাবলম্বী হওয়! প্রয়োজন, তমোগুণী ম্নেচ্ছের! সেই বেদের টাক! 
টিপ্পনী করিয়! দিতেছেন ! যে বেদ শিক্ষার জগ্ত, বেদাঙ্গ এবং বেদাস্ত দর্শনের 
সহায়ত! আবগ্তক, সেই বেদ, হাড়ি, শুড়ী শ্লেচ্ছ-ভাষাবিদ্ পণ্ডিতের পাঠ 

করিতে লাগিলেন । ধাঁঠাঁরা বম নিয়ম * প্রভৃতি নিয়মে পরিচালিত হইয়] 

বেদাধায়ন করিতেন, সেই বেদ ভোগী বিলাঁপা সংসারী, দাপত্ব স্বত্রে গ্রাথ্ত 

হইয়া, শুকর*ও গোমাংল এবং স্ুুধারদি পান করিয়া! অধ্যরন করিতেছেন! 

ইহাকে এক্ষণে বেদের দুর্গতি ভিন আর কি বলা যাইবে? 

চা ০৩8 

এই সকল শাস্ত্রে যিনি বাতৎপত্তি লাঁত কবিতে পাবিতেন, তীহারই বেছে 
অধিকার জন্মিত। পূর্ব্বকাঁলে ব্রাহ্গণেবাই পুকষাহুক্রমে এই নিষমে চলি- 
তেন, সুতরাং তাহাদের সম্তানেবাই কুলধন্মানুনারে বেদ পাঠ কবিবার 
যোগাতালাভ কবিতে পারতেন! তীচাবা বাগ্যাবন্তা হইতে পিতা মাতা 

এবং সংনাতের অঙ্গ বিষশ কর্ম পরিত্যাগ কখিষ! £ কাল গুক্ গ্ুহে বান 
কহিতেন। এই নিমিত্ত তাহাবা। এত অধিক শান্তর অল্প সময়ে শিক্ষা! করিতে 
পাবিতেন। ক্ষত্রিষেব! বেদ পাঠ করিতে পারিতেন ন', কালণ, তাহাদের রণ- 
বিদ্য। শিক্ষা] করিতে সমুদ্ায় সমর আতিবাহিত হইয়া যাইন্ক। তীহাবা ত্রাহ্মণ- 
দিগকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষ! করিতেন এবং ব্রাহ্মণেন! তাহাদিগকে ধর্ম 
শাস্ত্রের সলভ প্রণালী প্রদর্শন করাইয়া! দিতেন । নৈশ্ঠেরা বাণিক্ষ্য-বাবসায় 
জীবন গঠন করিতেন,এব* শুদ্রেব! এই ত্রি-বর্ণের দ্বাস্তয কার্ষ্য ব্যাপৃত থাকিত। 
ফলে,ধাহাঁব যে কার্য তিনি তাহাই করিতেন । সে সয়ে, কার্য্যের তারতম্যে 
বর্ণের প্রভেদছিল। এখনকাব গত তখন কেহ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। 
শুদ্র দান্তবৃত্তি ছাড়িয়া, ব্রাহ্মণের আপন গ্রহ্ণ করিতে লোলুপ হুইতেন না 
"অথব' ত্রাঙ্গণ পর্ণ কুটাৰ এবং বৃক্ষের বাকল পরিধান ও ফলমূল ভক্ষণ করা 
ক্লেশকর জ্ঞানে, বিলাসী ক্ষাত্রয়ের স্তার আচরণ করিতেন না, কিম্বা মন্তিক্ষ 
চালনা'ন! করিয়।, হীন শুদ্ধ জাতিদিগেন হ্যায় নিক্ষিয় মন্তিষ্ক হই! থাকিতে 
চাহিতেন না। 

* যম অর্থে ব্রদ্ষচর্যা, দয়া, ক্লুমা, ধ্যান, সত্য কথন, হিংসা ৪ অপহরণ 
ন। কর! এবং নিয়ম অর্থে প্লান, মৌন্নাবলম্বন, উপবাস, যজ্, ইন্দ্রিয় সংবঘন, 
খর ওুশ্রষা, ইত্যাদি। 



১৫৬. তত্ব-গ্রকাঁখিকা | 

বেদ অপেক্ষা পুরাণের অতি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। কোথাও 

বেদের * কিয়ৎ পরিমাণের আদ্র আছে কিন্তু পুরাণকে কল্সিত গ্রন্থ বলিয়া, 
ধর্ম'অগৎ হইতে ইহাব স্থান উঠিয়া যাইবার ছন্ চতুর্দিক হইতে কলরব হই- 
তেছে। কেহ বা দয় করিয়া, পুবাঁণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রকাশপূর্ববক, 

আঁযায় মর্ধ্যাদ! সংরক্ষণার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন। অবতার স্বীকার কর! 

এক্ষণে মুর্ের কর্ম । দেবদেবীর নিকটে মস্তকাবনত কর] কিনব! উপকরণাঁদি 
সহকারে পূজা করাই, এখন কুসংস্কারের কথা বলিয়া সকলের ধারণ! 
হইয়াছে। 

তন্ত্র ও পুরাণের সকল কথাই অবিশ্বাসমূলক। আধ্য-খষিগণ যে আমা- 
দিগকে কুপথে ফেলিবার জন্ত তগামী করিয়া! গিয়াছেন, ইহাই এখনক।র 

চলিত মত। 

সুতরাং বেদ, তন্ত্র এবং পুরাণের আর মান সন্ত্রম নাই । যাহার যাহা 

ইচ্ছ। হইতেছে, তিশি এক একজন নূতন নৃন্তন ধর্শাপ্রদর্শক হইয়া উঠিতে- 
ছেন। ঘেমন, কাহার এক ছটাক জমি নাই, একটা করপ্রদ প্রজা নাই, তিনি 

মহ'র'জ টক্রবস্তী) অথবা, যেখন বিদ্যাশুন্ত বিদ্যানিধি, তেমনই সাধন-ভজন 

বিহীন, এখনকার সিদ্ধপুরুষ। হঈশ্বর কি বস্ত ধিনি জানিলেন না, শাস্ত্রের 
সহিত বাহার সম্বন্ধ স্থাপন হইল না, সাধন কি বুঝিয়। দেখিগেন না, 
বিবেকী এবং বৈরাগী হইয়া, ধাহার বিবেক নৈরাগা-জ্ঞান জন্বিল না, তিনি 
ধর্মজগতের নেতা হইয়া দীড়াইতেছেন ! 

ঈশ্বরের পৃজ্জা উঠিয়া গেল, ঈশ্বরের সেবা অপনীত্ হইল, তাহার স্থানে 
মনুষ্য-পূজা প্রচলিত হইয়। গেল । বেদ, পুরাণের পরিবর্তে ্বকপোল-কল্পিত 

শাস্ত্রের বিধান হইল । এমন অবস্থায় ধর্ম লোপ হইয়াছে না বলিয়, আর 
কি বলিব ? 

বেদ, তন্ত্র এবং পুবাণ ব্ষিমসত করিয়া,তাৎপর্য্য বাহির করিয়! দেখিলে, 

ঈশ্বর উপাসনার এক অদ্ধিতীয় প্রণালী প্রাপ্ত হওয়। যায়। যাহাকে ঈশ্বরের 

লীল! কহে। লীলা দ্বিবিধ। আমরা ও আমাদের দশদিকে যাহ। কিছু 
দেখিতে পাই, ইহারা! সকলেই নিত্য, সুতরাং নিত্য বস্তর লীল! ব1 গ্রকাঁশ- 

মাত্র। ইহা বেদাস্তর্গত এবং অবতার ও নিত্যের অন্তান্ত বিকাশ, যাহ। তন্ত্র 

পা 

* ইহার অন্ততাগ উপনিষদাদি নির্দেশ করা গেল) 
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এবং পুরাণ শাস্ত্র বিহিত কখা। তত্ত্রকে এই উভয়বিধ লীলার যৌগিক ও 
বল যায়। 

প্রথম প্রণাঁলী দ্বার! জড়জগৎ পর্যালোচনা করিয়া, “ইহণতিনি নহেন” 

এই বিশ্লেষণ গ্রক্রিয়ার সাহায্যে ক্রমে চলিয়া যাইতে হয় ; অর্থাৎ, স্কুল, সঙ, 

কারণ, অতিক্রম করিয়া, মহাঁকাঁরণে উপনীত হইলে তথায়, জ্ঞাতা, জ্ঞান, 

জ্েয়, ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রভৃতির বিলয় প্রাপ্ত হইর! 

যার। এই অবস্থাকে নির্বরিকল্প সমাধি কছে। বেদ মতে, সাধন ভজনের 
ইহাই শেষ কথ]। 

সময়ে সময়ে 'ভগবান মনুষ্যার্দি নানাবিধ রূপধারণ পূর্বক, পৃথিবীর 

কল্যাঁণেব নিম্মিন্ত প্রকটিত হুইয়। থাঁকেন। সেই সকল অবতারদিগের পুজ! 

অর্চনা! ও ৬৭-গ।ন কর! দ্বিতীয় প্রণালীর উদ্দেস্ত | 
উপরোক্ত দুই মতের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে এইমাত্র বল! যাইতে পাঁরে, যে, 

প্রথমের ভাব, পরব্রদ্গে নির্বাণ প্রাপ্তি এবং দ্বিতীয়ের মর্ম, তাহার সহিত 

সম্ভোগ করা । 

বর্তমান কালে এই প্রকার কথা কেহ বিশ্বাস করিতে চাঁহেন না। 

ঈশ্বর আবার দেখ! যায়? এ অতি মুর্খের কথ|। ইত্যাকাঁর ভাবে সকলেই 

শিক্ষিত হইয়াছেন ও হইতেছেন । 

পূর্ববোল্লেখিত হইয়াছে যে, অনেকে বেদ পুরাণের অভিনব অর্থ প্রকাঁশ 
করিয়া, আর্ধ্যখাতি পুনরুদ্ধার করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন । যে শ্রেণীর 

লোকের! অবতার অস্বীকার করেন, তাহাদের বুঝাইৰার জন্য অবতারের 
বিকৃত অর্থ রচনা করা হইতেছে । যেমন, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম অবতার, ইহাই 
পৌরাণিক কথা । কেছ অর্থ করেন যে, কৃষ্ণ বলিয়া! এমন কেহ ছিলেন না, 
তবে, কৃষ্ণ অর্থে, “যনি পাপ অপনীীত করেন”,তাহাকে কৃষ্খ বলা যায়। পাপ 

অপনোদন কর্তা তগবান্ সুতরাং ককৃষ্। শব ভগবান। অর্থের তাৎপর্য 

তাহাই সত্য বটে কিন্তু বাসুদেব শ্রীকষ্ণের, অস্তিত্ব উড়াইয়। দিলে পুরাণ 

শাস্তের কোন মর্যাঁদ। থাকে না। সে যাহা হউক,বর্তমীন কালে বেদ পুরাণের 
অতিভীষণাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই । হিন্দু সন্তান দেবত1 

মানে না, ঠাকুর দেখিলে, প্রস্তর* কিন্বা কর্দীম খণ্ড বলিয়৷ উপহাস করে। 

অধিক কথ। কি বলিব, পৌরাণিক বা! তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের, যাহার] এই সকল 

শান্স যাজন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এমন অবিশ্বাসের কথ। কহিয়! থাকেন 
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যে, তাহ! শ্রবণ করিলে স্পন্দরহিত হইয়া! যাইতে হয়। একদা কোন ভদ্দ্র- 

লোকের বাঁটীতে ৬পৃজার মহা্দীর দ্িনে,তাহাদের পুরোহিতের সহিত কথায় 

কথায় ছুর্গেৎসবের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। তিনি তাহাতে অল্লানবদনে 

বপিয়াছিলেন যে, তন্ত্রখানা পরম্ম দিবসের লেখ। এবং তদ্ধিবরণার্দি রূপক 

মাত্র । দেখুন ! কালেব বিচিত্র গতি। 

য্দও স্থানে স্থানে ধর্ম্মেব আন্দোলন, ধর্ম প্রচার এবং ধর্ম শিক্ষা হই” 

তেছে কিন্ত প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ স্থলেই সে সকল, কালের নিয়মানুবায়ী 

হইয়] পাড়ন্বা থাকে । প্রথমতঃ, বেদের দুর্দশ। দেখাইতে হইলে ব্রাঙ্গদমাজের 

প্রতি দৃষ্টি করিতে হুয। ইহাতে হিন্দু,যবন এবং শ্রেচ্ছভাবেব জাজ্জশ্য প্রমাণ । 

ইহার অন্তর্গত ব্যক্তির প্রায় কোন বিশেষ জাতিতে পরিগণিতদ্নহেন। হিচ্দু 
বহার, তাহার] তাহ! নছেন, এই কথ। প্রতিজ্ঞাপূর্্বক স্বীকার কখিয়াছেন। 

ব্রাহ্মণ, উপবীত পবিত্যাগ করিষাছেন এবং শুদ্রাধমের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতে- 

ছেন, তাহাতে খিন্দুভাব বাস্তবিকই অপনীত হইব যার । এ অবস্থায় ভিনদু- 

শাস্টে ভীহাদেব ষে প্রকার আঁণকার জন্মিাব সম্ভাবন1) তাহা সহজেই অনু 

ধাবন কর। যাইতে পারে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে যদিও হিন্দু শাস্ত্রের প্রসঙ্গ হয়, 

তাহা নিত।স্ত বিক্তৃতভাবেই পর্যবনিত হইব? যায়, তাহার কিছু মাত্র সনোহ 

নাই | ইহাদের হস্তে মুসলমান ও থুষ্টাণদিগের শাস্ত্রের সেই অবস্থ] 
ঘটিয়াছে। 

ত্রাঙ্ম সমাজে, নিরাঁকাঁব ঈখবব অর্থাৎ বেদ মতের উপাসনা করা উদ্দেশ্ঠ 

কিন্তু তাহা! কোথাষ হইতেছে, পর্যালোচনা করিয়। দেখা আবশ্তক। পূর্বে 

আমরা বেদাধ্যরন করিব।র অধিকারী। উল্লেখ করিয়া, যে, ধোঁপা মুচির কথা 
বলিয়াছিলাম, অধিকাংশ ভাগে তাহার।ই ব্রহ্ম সমাজের সভ্য। বেদ শাস্ত্র, 

তাহাদের হস্তেই ছ্ন্ত হইয়াছে । হার) ব্রাহ্মণ ছিলেন বলা হইয়াছে,তাহার! 

কালের ধন্মামুষাত্ী ত্রান্মণত্ব ত্যাগ করিয়! নূতন জাতিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন 9 

অর্থাৎ, ধোপা, কলু, মুণ্ির শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া,এক্ষণে,বেদাধ্যয়নের যেবপ 

সুন্দর পাত্র হইয়্াছেন,তাহ। পরিচয়ের সাপেক্ষ থাকিতেছে ন|। বেদের সাধন, 

বিবেক, বৈরাগ্য, শষ, দম, শ্রদ্ধা, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ইত্যার্ি। 
কিন্ত ব্রাঙ্গ মতে,তাহ।র ঠিক বিপবীত তাব"। পুরাকালে,বিবেক অর্থে সদসৎ 
বিচার বুঝাইত। সৎ ঈথ্বর এবং.অনৎ মায় বা জগৎ) অনৎকে পরিত্যাগপূর্ববক, 

সৎ অবধন্থন কল্াই তখনকার অভিপ্রায় ছিল; এখন,সৎঅর্থে স্বার্থ চরিতার্থ, 
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অসৎ, অর্থে ঘাঁহাতে তাহার হানি না হয়। বৈরাগ্য বলিলে আপন বিষয়ে 
বিরাগ হওয়। বুঝাইত কিন্তু এক্ষণে, তাহ পাত্রান্তরে গিয়। উপস্থিত হইয়াছে । 

সহ্ানিষ্ঠ হওয়! তখনকার সাধন ছিঙ্গ কিন্কু এক্ষণে তাহার বিপরীত ভাব ইঞ্ু- 

মন্ত্র হইয়! দাড়াইয়াছে। কারণ, বীহাকে লইয়া ধর্ম তিনি অদৃষ্ত পদার্থ, 
মনের অতীত? বুদ্ধি তাহাকে চিন্তা করিতে অক্ষম কিন্ত শিক্ষা দিবার সময়ে 

যদ্যপি এই সভ্য কথা কহ! যায়, তাহ! হইলে সমাজের কলেবর শু হইয়া 
অস্থির, অস্তস্তর পর্যাস্ত বাহির হুইয়। পড়ে 7; মহান্ধতার ঘট। দেখিলে অপাঁক 

হইতে হয়। কথিত হইতেছে, অনন্ত ঈশ্বর:ক লাভ করিতে হইবে! হিচ্দুর! 

সে ঈশ্বর দেখেনাই, জনে না, তাহারা কাষ্ঠ মাটি পূজ। করে। শুনিতে অতি 
মধুর, লোক সঁকল ছুটিল ) পরে শুনা যাইল, তিনি আছেন সত্য কিন্তু নিরা- 

কাব) কোন আকুতি নাই। তাহার অবয়ব শূন্ঠ বলিয়া! আবার সকলের 

মোহ জন্মাইবাব নিমিত্ত বল! হইয়া থাকে । আহা কিব! প্রেমপুর্ণ ব্দনকাস্তি ! 
কি দয়রসু্ত! পাপীর জন্ত কত করুণা! এস, ভাহার চরণে পুঙাঞ্জল 

দিই, আরতি করি এবং আপনাকে উৎসর্গ করিয়। দিই, ইত্যাদি। 

বেদ মতে, এপ্রকার কোনত্তবস্ত্ত নাই। এই নিমিত্ত উপরোক্ত 
বৈদিক মত্ত সম্পূর্ন বিকৃত। 

ব্রাহ্ম মমাদ্ধে বেদ ব্যতীত পুরাণের ছারাও আছে। হরিনামসন্কীর্তনের 

ঘট! নিতান্ত অল্প নহে কিন্ত হরির পৌরাণিক অর্থম্থতস্ত্র। সে ভাব 
এস্থনে নাই। মহাপ্রতু চৈতন্তদেব যেরূপে, যে ভাবে এবং যে উদ্দেশ্টে, 

হরিনাম করিয়াছিলেন, ব্রঙ্গের। তাহা বিশ্বাস করেন না । শ্রীরষ্চকে 

হরি বলে এবং নামের ফলে, যে, ভাব ও মহা-ভাৰ উপস্থিত হয়, তাহাকে 

ইহার! "ক্নানবীয়-দৌর্কাল্য” কহিষ্না খাকেন। এস্বলে পুরাণের ছুরবস্থাই 
প্রতিপন্ন হইর্সী যাইতেছে । ব্রাঙ্ষেরা, সবে ইচ্ছ। করিয়া! এই প্রকার বিকৃত 

ভাবে পরিচালিত হন, অথবা আম্ম প্রতারণ! রূরেন তাহ! কদাপি নহে। ই! 

ক।লের ধর্ম, তাহাদের অপরাধ কি! যবন-ভাবের কার্ধ্য ম্লেচ্ছেই পর্যবসিত 
হইয়াছে, এই নিমিত্ত আহারের বিচার নাই, পরিচ্ছদের বিচার নাই, আদান. 
প্রানে নিয়ম নাই, স্ত্রীপুকুষ একত্রে থাকিবার বিন্ন বাধা নাই। এন্সপ 

অবস্থার ব্যক্তির হিন্দু ্ানে ধর্া-প্রচারক, ধর্-সাধক ও ধর্ম-পরিবার বলিয়া 

প্রতিখোধিত হুইয়। যাইতেছেন। লোকে আগগ্রহপূর্বক ইঞ্দের উপদেশ, 
শ্রবণ করেন, ধর্দব্যাখ্যা গ্রহণ করিনা থাকেন এবং তাঁহাদের সহী্ভৃতি 
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করিতে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচন! করিয়া দেখেন নাই। দেখিবেন কি, কালের 
প্রচণ্ড পরাক্রম অতিক্রম করিবার শক্তি ন! জন্মিলে দেখিবে কে? এন্লে 

বেদ পুরাথের ভাঁব, হিন্দু ভাবের সাধনয় দেখ! যাইতেছে, স্্েচ্ছ এবং যাবনিক 
ভাব, কাধ্য বর! প্রতীয়মান হইতেছে। 

কাল-ধর্ম্ের আর একটা দৃষ্টান্ত, কর্তাভজ] ৷ ইহ] বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্রের 
আভাষে, এই এক নুতন ধর্ম শ্রোত চলিতেছে । মনুষ্য পুজার সম্প্রদায় 

বলিয়। যে ধর্ম উল্লেখিত হইয়াছে, ইহার! সেই শ্রেণীভুক্ত । ত্রাঙ্গের! যে 

প্রকার বেদ পুবাণের ছায়! লই, আপনাদের অভিমত সম্প্রদায় করিয়া. 

ছেন, কর্তাতজারাও তদ্রপ। ইহারা মন্থুয্কেই ভগবানের নিত্য এবং 

লীলার আদর্শ স্থল জ্ঞান করিয়া, মনুষ্যদিগকেই পুজ। করিয়! থাকেন। 
এতদ্বযতীত ঈশ্বরের অন্তব্ূপ অবতারাদি কিছুই ত্বীকার করেন না । তাহারে 

মতে, এই মানুষে সেই মানুষ (ঈশ্বর) বিরাজ করে । তীঠাঁর! ৩২ অক্ষপীয় 
মন্ত্রের যে বিকৃত অর্থ করিয়। থাকেন, তাহ। এইস্থানে উন্লেখিত হইতেছে ।__ 

হরে কৃষঃ, হরে কষ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে। 

হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম। হরে হরে ॥ 

হিন্দুরা, এই নাম ঈশ্বরের জানিয় জপ করিয়া! থাকেন কিন্তু কর্তা- 
ত্র! বলেন, যে, কৃষ্ণ হ'রে অর্থাৎ তুই কৃষ্ণ এবং রাম হ”, বেদ মতে নির্বাণ 

সাধনে দেহের পঞ্চভৃত পঞ্চভুতে [মলাইয়। দ্রিতে পারিলে, মন অবলম্বন 

বিহীন হওয়ায় বিলয় প্রাপ্ত হইর! যায়, যাহাঁকে সমাধ বলে। কর্তা" 
তার! এই স্থ/নে সেই ভাব আনিয়। দিয়া থাকেন। কৃষ্ণ বলিলে, যে পথ্যন্ত 
“আমি কৃষ্ণ” এ কথ। জান। ন। যায়, সে পর্যান্ত সে ণ্জীব৮। “আমি উ কৃ 

জানিলে”,তিনি কষ্তপ্রাপ্ত হইয়। থাকেন। অমনি তিনি বর।তি ধশধ্য)করিতে 

আরম্ভ করেন। পুরুষের! কৃষ্ণ, হইয়া, পুধাণের কৃষ্ণলীলা আপনাতে প্রকাশ 
করিতে থাকেন এবং স্ত্রীলোকের! রাধা, শক্তি-স্বরূপ জ্ঞানে,পুক্ুষদিগের সহিত 

মিলিত হইয়া! রামলীলা, বন্ত্রহরণ ও দোলযাত্রার আনন্দ প্রশ্নবণ খুণিয়া দিয়া 
থাকেন। বর্তরভজার! নিত্লীল। এইক্বপে বিশ্বান করেন। তাহাদের 
সকলই ভাবের কথ। সুতরাং বেদ পুরাণের প্রাচীন ভাবের লেশ মাত্র নাই। 

কর্তাতঙ। সন্পরথায়ে নান! প্রকার মততেদ অ।ছে এবং হইবারই কথ।। 
বাঙ্গালায় ইংরান্ব আগমনের পুর্বে কর্তাতজার মত ১৭২২ খ্বঃ আন্বে 
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আউগে কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন তাহার উদ্দেষ্ত অতি হুন্ধর 
এবং তাহাতে বৈদিক মতের সম্বন্ধ ছিল। 

"মেয়ে হিজ্ড়ে, পুরুষ খোজা. 

তবে হবি কর্তা ভজ1 ;--- 

কিন্তু, এক্ষণে সে ভাব বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। এই ধর্ম, মূর্খ অশিক্ষিত 
হীন জাতিদিগের জন্ই স্থষ্ট হইয়াছিল। কারণ আউলে চাদের যে ২২ জন্ 
শিষা ছিলেন, তীহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ কিশ্বা! অন্ত শ্রেষ্ঠ জতির কেহই 
ছিলেন ন1( * 

ইতিপূর্বে বেশ্তা এবং লম্পটদিগকেই এই ধর্মে দেখিতে পাওয়া! যাইত 
আমাদের কোন বন্ধু এক কর্তাভজার মশাইয়ের ( গুরু) নিকট কেবল 
্ত্রীসহবাস, রসাস্বাদন করিবার জন্ত যাতায়াত করিতেন। হুতোমপ্যাচাক 
গোস্বামীদিগের যে ভাবের কথ। আছে, 'বল আমি রাধ। তুমি শ্ত/ম+? কর্তা- 

ভজাদিগের মধ্যেও অবিকল সেই ভাব সর্বত্র না হউক কিন্ত অধিকাংশ 

স্থলে চলিতেছে । 

কর্তাতজাদিগের বর্তমান ভাব কি প্রকার হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করা 
ইবার জন্য “ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়” হইতে এই স্থলে কিয়দংশ উদ্ধত 
কর! হইল। “বোধ হয়, সম্প্রদায় প্রবর্তকের অভিপ্রান্ধ উত্তমই ছিল কিন্ত 
তাহার গতাহ্ুগতিকের1 তত্প্রদর্শিত পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন । 
বিশেষতঃ, ব্যাভিচার দোষ তাহাদের সকল গুণগ্রাম গ্রাস করিরা 

ফেলিয়াছে।” 

১৫১» থুঃ অবে, ভ্র্রীচৈতন্তদেব কর্তৃক যে মত প্রচারিত হইয্ধা- 
ছিল তাহাই এ প্রদেশে বৈষ্ণব * মত বলিয়া উল্লেখিত হইয়! থাকে । 
বেদ এবং পুক্নাগই এই সম্প্রদায়ের ভিতিভূমে ছিল। সংসার পরিত্যাগ করি! 
যে প্রকারে ঈশ্বরের জন্ত ব্যাকুল হইলে, তাহার দর্শন লাভ হয় এবং 
'তীহার সহিত প্রেম-ভক্তির কার্য্য হারা,'অটকতব-আনন্ন' সম্ভোগ কর! যায়, 
মহাপ্রভু তাহাই প্রদর্শন করিয়া যান। তাহার আবির্ভাবের সময়ে বঙ্গ- 

দেশের অতি শোচনীয়াবস্থ। হুইয়াছিল। হিন্দুর, দীর্ঘকাল ব্যাপির। বনের 

* রামানূজ, বিষ্ঞুম্বামী, মধবাচার্ধ্য এবং নিশ্বাদিত্য, এই চতুর্কধ মৃত্ত 
বৈষব সাম্প্রদায়িক বলিয়। ভারতবর্ষে বিখ্যাত। 

২১ 
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অধীনে থাকিয়া তীাহার। প্রায় ধর্পের নিগুঢ় ভাব হুইতে পরিভরষ্ট হইয়! 
পড়িয়াছিলেন। তিনি তন্নিমিত্ব ধর্মের মর্ততা উপস্থিত করিবার জন্ত 

নাম সন্কীর্তনে উদ্ধত নৃত্যগীতের ভাবের বাবস্থা করিয়াছিলেন । ইহাতে 

লোকে মুহূর্তের মধ্যে আত্মবিস্থাতিতে পর্য্যবলিত হইয়া যাইত । সুতরাং ইহ! 
বৈরাগ্যের কার্ধা হইবার নিমিন্ত তৎকালোপযোগী সুগম প্রণালী বলিয়া! স্থিরী- 

কাত হহয়াছিল। তিনি বৈরাগ্য পিক্ষা। দিবার জন্য, নির্জে ২৪ বৎসব বয়ঃক্রম 
সময়ে বৈদিক মতে সন্নযাবী হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসের শাসন প্রণাশী,ম্ত্রীর হস্তে 

ভিক্ষ। গ্রহণাপরাধে ছোট হবিদগাক নন্দন কশাগ এখন পাঠয়াছে। পুকব, 

এ স্বভাব িশি্ট অর্থাং কাম দমন কারতে না পারিলে তাহাদের কৃষ্ণের 

সাক্ষাৎ লাভ হ্য় না, এই গাহার বিশেষ উপদেশ ছিল, যাহাতে পখি ভাব 

কছ্ধে। এই মতের মধ্যে আধীন ভাবের কোন প্বরোধ লক্ষণ ছিব না কিন্ত 
তাহার অপ্রকটাবস্থ। হইতে না হইতেই, চৈতগ্তমত ক্রমশঃ বিকৃত হইতে 

লাগিল । মেই বিকৃতির সময়ে কর্তাভজ।, পঞ্চনামী, বাউল, প্রতু।ত নানাবিধ 
উপশাখার প্রাছর্ভাব হইয়া! যায় । 

চৈতন্ত সম্প্রদায়, ক্রমে কাল কবলিত হইতে আরম্ভ হইলে, মুঙ্গমত 
ক্রমে হস হইয়া! আইসে । তখন সকল বিষয়েই ব্যভিচার দোষ প্রবিষ্ হইতে 
লাগিল। বাহার সময়ে রূপ-সনাতন প্রভৃতি ধনাঢা বাঞ্চিরা বিষয় বৈশব 

পরিত্যাগ পুর্ববক সন্ধ্যাসী হুইয়। ক্ৃষ্চপ্রেমে বিহ্বল হইয়াছিলেন। সেই 
সন্নাপ স্থলে, প্রকৃতিতে স্ত্রী-ভাব আমির প্রবেশ করিল । সখি ভাবের বিকৃত 

অর্থ হইয়।'যাইল। পুরুষ গ্রকৃতি একত্রে মিলিত হইয়। সখির স্বতাব প্রাপ্ত 

হুইবাপন জণ্ত প্রর্কৃতি সহবাস আরম্ত হইল। অপরিপকাবস্থায় স্ত্রীর সহিত 

অব রাখিলে স্বভাব চ্যুত হওয়া অনিবার্য তাগ্াই ঘটতে লাগিল। 
স্গতরাং বিমঙগ চৈতন্ত সম্প্রদায় পাঙ্কুল হইয়া! আমিল। মহাগ্রত্বর পর, যখন 

নিত্যানন্দদেব ধর্ম প্রচার করেন,তখন তিনি বিষয়ী লোকদিগের পক্ষে সন্্য।সী 

হওয়। অসস্তভব বোধ কারয়। বলিয়াছিলেন যে, «ঘুত্বতী স্ত্রীর কোপ, মাগুর, 
মাছের ঝোল, বোল হরি বোল”,-_অর্থাৎ সংসারেও থাক এবং হরিনামটাও 

বস্স। নিত্যানন্দ ঠান্ুর এই সহজ উপায় বলিয়। দিয়া এক পক্ষে সংসারী দিগের 

পক্ষে ভালই করিয়'খিলেন। তান নিজে কুমার বৈরাগী হইয়াও যে 
ংসারীদিগের অবস্থ। সঙ্গত উপদেশ দিয়াছিঘোন, ইহাই পরম উপকার কিন্তু 

এহ স্থলভ-প্রণালী ঘবার। যে কি পর্য্যন্ত হিক্সধন হইয়াছে, তাহ আমরা 
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ধলিতে অসমর্থ, অবস্ঠ স্বীকার করিতে হইবে যে,আঙধাদের কলা লন হইলে 
নিত্যানন্দ ঠাকুর সে কথ। বলিবেন কেন? নিত্যাননন ভক্তের! কৃষ্ণের 

সংসার জানিয়। সংসারে অবস্থান পূর্বক দিনযাপন করিতেন। কালক্রমে 

শ্নেচ্ছ শিক্ষার পরাক্রমে এবং নানাবিধ বিজাতীয় উপদেশ দ্বারা, সে ভাব 

অপনীত হইয়! সন্দেহের উত্তেজন। আরম্ভ হইল। সুতরাং অতি সত্বরই 
ক্ু্ণ-ভাব অনৃষ্ঠ হইয়! গেল। 

এই সম্প্রদায়ের লোকের! এখন কিস্তৃত-কিমাঁকার হইয়া ঈঁড়াইয়াছেন 
এবং গৃহী-বৈষ্ণবের! শ্লেচ্ছাহার করিতেছেন, মৎঘ্তের ত কথাই নাই, মিথা! 

কথা, প্ররঞ্চনা, দ্বেযাদ্বেষী ভাব,লাম্পট্য ও স্থারাপান দোষ সকল,আদর পূর্ব্বক 

শিরোধার্ধা ধরিয়া লইতেছেন। এই প্রকার শ্নেচ্ছাচারী বাতীত বাহার! 

ছুই চারিখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ অধায়ন করিয়াছেন কিন্বা সন্কীর্তনে 
ভাবাবেশের ভান করিতে শিখিয়াছেন, তীহার। চৈতন্তের কিন্বা তাহার 

গণ (ভক্ত) বিশেষের-স্বরূপ বলিয়1, আপন! আপনি স্ফীত হইয়। থাকেন। এই 
সকল কারণে, চৈতন্ত-ধর্মের বিকৃতি সাব্যস্থ কর। অতি ব্রুদ্ধ কথ নহে। 

শক্তিমত, বাস্তবিক 'পুরাণ ঘটিত বটে। যাহা কিছু দেখিবার বুঝিবার, 
উপলক্ষ করিবার আছে, সে সকলই শক্তির বিকাশ মাত্র । কি বৈদিক, কি 
পৌরাণিক, কাহাকেও শক্তি ছাড়া বলা যায় না কিন্তু কাল গ্রতাপে তাহ! 
এক্ষণে স্বতস্ত্র সম্প্রদায়ের ভাবে পরিণত হইয়। গিয়াছে । শাক্তেরা কালীর 
উপাঁসক বলিয়! পরিচিত এবং তাহারা অন্তান্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদিগের সায় 

সাম্প্রদার়ীক ভাবে অভিভূত। 
শক্তিকে পৃজাকর! শাক্তদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্ত কিস্ত এক্ষণে সেই 

উদ্দেশ্য কাহার কতদূর আছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। একদ! 
কোন ব্যক্তিক্কে জিজ্ঞাসা কর! হয়, মহাশন্র ! আর বাটাতে মহামায়ীর পুজা 

হয় না কেন? সে এই বলিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, আমার আর দাত নাই 
ছুতরাং পুজার স্থুখ চলিয়। গিয়াছে) অর্থাৎ যতদিন দত্ত ছিল, ততদিন 

বপিদানের ছাগ মাংস ভক্ষণের স্থবিধা ছিল। দত্ত স্থলিত হওয়ায়, আর সে 

সুখ হইবার উপায় নাই। ফলে, এই মতে এই প্রকার চরিত্রেরই অধিকাংশ 
ব্যক্তি দেখিতে পাওয়। যায়। 

কালীঘাট তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পুজা! ধত হউক আর নাই, 
হউক, ছাগের শ্রানধটা যথেষ্ট হইয়া! থাকে। বাহাদের বাঁটাতে কালী কিন্বা 
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অন্ত শক্তি পুজা হইতে দেখা যার, তাভারা পুজার জন্য যে পর্যযত্ত অনুরক্ত 
হউন ব। নাই হউন, বাহিক আড়ম্বরেরই যথেষ্ট প্রাহুর্ভাব দেখিতে পাওয়া? 
যাক্স। এই কালের ইহাই স্বভাব সিদ্ধ। শক্তি সাধকেরা পঞ্চ মকার * লইয়। 
ষাধন করিয়। থাকেন৷ দিবারাত্র স্ুরাঁপানে অভিভূত থাকা, তৈরবী লইয়| 
সম্ভোগ করা, মাংস ভক্ষণ, ইহাই সাধনের বিষয় বলিয়া! কথিত হয় কিন্ত 

বর্তমান সময়ের কিছু পুর্বে রামপ্রসাদ, এই শক্তি সাধক ছিলেন। তিনি 
স্বরাপান সম্বন্ধে বলিয়! গিয়াছেন ১. 

“নুরাপান করি ন। আমি, আধ! ( নাঁমামৃত ) খাই জম কালী বলে। 

আমার মন মাতাঁলে (ভাবের উচ্ছাস) মাতাল করে, 

(সব) মদ-মাতালে মাতাল বলে। 

গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মস্ল! দিয়ে, (মা) 

আমীর জ্ঞান শু'ড়িতে চুয়ায় ভাটী, পান করে মোর মন-মাতালে। 
মূল সন্্র যন্ত্র (দেহ) ভরা, (আমি) শোধন করি ব'লে তারা, (মা) 

রামপ্রসাদ বলে এমন সরা, খেলে চতুর্বর্গ মেলে ।” 
এখনকার শক্তি সাধন পক্ষে যখন সুরা, মাংস, মৈথুনাদির প্রাবল্য 

ঘটিয়াছে তখন পূর্বের ভাব আর নাই বলিতে হইবে। এস্থলে, হিন্দুভাব 
শক্তি পুজা, ববন ও গ্নেচ্ছ ভাব তামসিক কার্ধা কলাপ। 

বর্তমানে এই এক নৃতন সৃষ্টি হরিসভা-_হরিসভায় কালোচিত ম্বভাবের 
স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইছে কলিযুগের বর্তমান 

সময়ের অদ্ধ শতাব্ীর পুর্বে, হরিসভা বলিয়া! এমন কোন ধর্্মালয়ের প্রসঙ্গ 

ছিল কি না--ভাঁহার খঁতিহািক প্রমাণাভাব নাই বলিয়া, আমাদের ধারণ! 
আছে। ধর্ম, প্রাণের সামগ্রী, মনের অধিকারের অতীত; এই নিমিত্ত 
ঈশ্বর, মনের অগোচর বলিয়। শাপ্রে কথিত হইয়াছেন । 

ধর্দ সাধকের! সংমারের কলরব অসহা জ্ঞানে এবং ঈশ্বর লাভের প্রতি” 

বন্ধক বুঝিয়া বিনে যাইয়! বনতি করিতেন। তাহারা! জনশৃন্ত স্থানে 
উপবেশন পূর্বক নিমীলিত-নয়নে ধ্যান করিয়।, অনেক কষ্টে ব্রন্মের সাক্ষাৎ 

লাভ করিতে পারিতেন। তখনকার সাধকদ্দিগের তপশ্চা রণের কঠোরত।- 
দেখিলে মনে হয় যে, ঈশ্বরলাভ কর! অতি গুরুত্বর ব্যাপার ছিল কিন্ত 

চিলিতে 

* মদ্য। মাংস, মুদ্রা, মত্ভ এবং মৈথুন। 
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বর্তমান কালের যাবতীয় ধর্ম মতে,ঈশ্বর সাধন করা যারপরনাই সুলভ হই! 
ঈাড়াইয়াছে। হরিসভা তাহাব একটী দৃষ্টান্তের শ্থল। প্রতি রবিবারে 
সকলের অবকাশ আছেঃ বিষয় কর্মেব তাড়ন। নাই, কর্মস্থানের কর্তৃপক্ষ- 

দিগের আরক্তিম ঘৃর্ণিত চক্ষু দর্শনের ভয় নাই, তাই সে দিবস, গ্রাতঃকালে 

স্্রীপুজ্রের দাসত্ব খতের সুদ আদায় দ্যা, অপবাহ্ধে পাচ-ইয়াবে একত্রিত 
হঠপ্ন! থাকেন। তখন শ্রীমস্তাগবতেব একট। কিন্ব। দুইট। শ্লোকের ব্যাখ্যা 
শ্রবণ কর হয়; তদনন্তর কেহ ধর্-জগত্তের কোন বিশেষ অবস্থা লই! 
কিঞ্চিৎ আন্দোপন কবেন এবং পরিশেষে নৃত্য গীতাদিব দ্বার! সভ1, এক 

সপ্তাহের জন্য সমাপ্ত হইয়া! যার । এই ব্যবধানেব মধ্যে কেহ হয়ত, ইঠ্মন্ত্র 
জপ অথব! অন্ত কোন প্রকার ধর্ম কর্ম করিতে পারেন কিন্তু অধিকাংশ 

ব্যক্তিরা তাহার কোন সংম্রবই রাখেন না। যাহ! হউক এক্ষণে জিজ্ঞাস! 
হইতেছে বে, এগ্রকার ধর্মসভ। স্বপনের উদ্দেশ্ত কি? 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, ধর্ম প্রাণের সামগ্রী, নিজের সাধনের বস্তু । 

লোকের নিকট ধার্ষিক বেশে অবস্থিতি করিলে বাস্তবিক ধর্শমপরায়ণ হওষ! 

যায় না, তাহাতে লোকে প্রতাবিত হয় মাত্র; কিন্তু অন্তর্ধাম্মী ভগবানকে 

তাহাতে বিমুগ্ধ কর! যায়না এবং ধর্মের বিমল সখ শাস্তি নিজেরও উপ- 

লব্ষি হয় না। থিয়েটরে ও যাত্রায় যেমন, সন্ন্যাসী সাজিয়া উপস্থিত দর্শক- 

বৃন্দের মোহ উপস্থিত করিয়া দেয় কিন্ত অভিনেতৃগণ সে সকল নিজে কিছুই 
অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না। লোক দেখান ধর্মালোচনাও তন্দ্রপ। 

পুরাকালে আচাধ্য যখন শিষ্য মগুলীকে শিক্ষা দিতেন তখন অনেকে 

একত্রে উপবেসন করিয়। ধন্মোপদেশ গ্রহণ কবিতেন। পরে, যখন গৌরাঙ্গ 
দেব এপ্রদেশে নাম সঙ্কীর্ভনের প্রণালী প্রচলিত করেন, তখন একাধিক 
ব্যক্তিণ একত্র সমবেত হইয়। সে কার্য করিতেন সন্য কিন্তু নিয়ম পূর্বক 
পাঠ, বক্ত তা, পরে সন্কীর্তন, একপ কোন নিষ্ম ছিল না। ধর্ম জগতে নিয়ম 

কিসের 1 বিশেষতঃ নাম সঙ্কীর্ভনে যখন উন্মুত্ততা আমিয়। উপস্থিত হয়, 

তখন আপনিই আপনার ভাব হারাইয়! ফেলে। এমন অবস্থায় নিয়ম, বিধি, 
লক্ষ্য রাথিবে কে? পাচজনে মিলিত হুইয়! একট] কার্য কর! শ্লেচ্ছ্দিগের 

ভাব। এই ভাব দ্বার" ব্রাঙ্গ-সমু্জ স্থাপিত হয়। ত্রাঙ্গ-সমাজের অনুকরণ 
আমাদের হরিসভ।। ইহ! প্রথমে ঘেষ ভাবেই উৎপত্তি হুইয়াছিল। পরে, 

আমোদ প্রিরযুবাদিগের পাঁচট। সখের মধ্যে হরিসভাও একট। আমোদের 
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কথ! হইয়! ধাড়াইয়াছে। সহজে অল্প বিদ্যায় নাম বাহিয় করিবার এমন 
গুবিধ। আর নাই। খদ্য-মাংস তক্ষণ, বার-নারীর সহবাস, মিথ্যাকথ| কখন, 

লোকের কুৎস! প্রচার, অপর ধর্মের গ্াতি ঘ্বেষাঁছেষী ভাব ও কটু বাক্য বরি- 
যণের পক্ষে বিশেব উন্নতি হইয়া! থাকে। 

এই কলিকাতা! সহরে এবং ইহার সন্নিহিত অনেক স্থলে হরিসত। আছে। 

আমরাও কয়েক স্থানে মধ্যে মধ্যে গমনাগমন করিয়া দেখিয়াছি বিস্ত 

কুত্র।পি সাধন ভজনের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিষ1 বোধ হয় নাই। আত্মো- 

তির গ্রতি একেবারে ভূল হইয়1 গিয়াছে । হরি নাম যে ইহ এবং পর- 

কালের উপায় এবং অবলম্বন, তাহ! অদ্যাপি বোধ হয কাহারও বোধ হয় 

নাই। কেবল আঁড়ম্বর--আড়ম্বর--আড়ম্বর! আসাদের সভায় অমুক পাঠক 

পাঠ করেন, অমুক পণ্ডিত বক্তা, সাঁমবাৎসরিকের দিনে এত দরিদ্রকে 

বন্ত্রদান করা, ইত্যাদি কেবল আঁড়ম্বরেব প্রতিধ্বনিই হইবে এবং তাহ। ছাপা- 

ইয়। সমালোচনার নিমিত্ত নংৰাঁদ পত্রে প্রেরিত হইয়া থাকে । হরিসভার ত 

এই দশ]! 
কেছ বা! বলিতে পারেন যে, অন্ত প্রকার আমোদ আহলাদে দিনযাপন না 

করিয়া, উশ্বরীক নামে কিয়দংশকাঁল যদ্যপি কাটিয়া যায় তাহা হইলেও 
সময়ে মঙ্গল হইবার সম্ভীবনা। আমর] ধর্ম্দ সম্বন্ধে একথা বলিতে চাহি না। 

ধর্ম আমোদের জন্য নহে, ধর্ম্েরই জন্য ধর্ম। আনন্দ তাহার ছায়। মাত্র! 
আমোদের জন্ত ধর্ম কর! ইহাই কাল ধর্দদ বটে, আমর। তাহাই বিশিষ্ট করিয়া 
দেখাইতে গ্রবৃত হুইয়াছি। 

হরিসভায় যে কার্য কর! হয় তাহাতে নারার়ণের অর্চনা, লীল। শ্রবণ 

এবং তাহার রসাশ্বাদন করাই উদ্দেশ্ঠ | এই স্থানে প্রকৃত হিন্দুভাব আছে। 
কিন্ত নারায়ণ পূজ।, লীল! শ্রবণ শুবং রপপান করিবার অণ্ধকারী হইতে 

হইলে, কোন্ অবস্থা লাভ করাউচিত? তামসিক কিন্বা! রাঁ্রসিক ভাবের 
লেশমাত্র সংশ্রব থাকিলে নারায়ণের লীলায় অধিকার জন্মে না। সত্বগুণে 

কিঞিৎ সাহাধ্য হয় বটে কিন্তু শুদ্ধ সত্বই তাহার প্রকৃত অবস্থা] | যে পর্য্যন্ত 

সে অবস্থ। উপস্থিত না হয়,লে পর্য্যস্ত নামেই নির্ভর করিয়! থাকা ই ধর্ম শাস্ত্রের 

উপদেশ । হরিসভায় এই স্থানে বিক্কৃত ভাঁবু ঘটিয়াছে, ইহা সেই নিমিত্ত 
ম্নেজ্ছ-ভা'ব ঘলিয় নির্দেশ কর! যাইল। 

মঙ্গয্যের1 অবস্থার দাস। সুতরাং আমরা যখন হিল রাজাদিগেন 
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অধীনে ছিলাম, তখন সকল বিষয়ে হিন্দুভাঁব, রাঁজ। বর্তৃত রক্ষিত হইজ 
এবং রাঞ্জা-প্রজার এক প্রকার ভাব বিধায়, পরম্পর সামগ্জন্ত হইয়। যাইত। 
যবন রাজের একাধিপত্য স্থাপিত হইলে, যাঁবনিক ভাব প্রবল হুইয়! উঠে, 
ৃতরাং দূর্বল হিন্দু প্রজািগেব হিন্দুাব অনেক পরিমাণে খর্ব হইয়। যাবনিক 
ভাবের াশ্রপ্নস্থান হইয়াছিল। ক্রমে সামাজিক এবং ধর্ম সন্বস্কীয় কার্ষে/- 
রও বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়। গিয়াছিল। স্বাধীনতার খর্ব হইলে যেমন মানসিক 
কার্ধ। সঙ্কুচিত হইর1 থাকে,'তেমনি বাহিবের বিষয়েও দেখ! যায়। বিজা- 
তীয় রাজার অধীনস্থ হইলে আপন ইচ্ছামত কে।ন কার্য্য কর! যায় না। 

রাজদও প্রতিক্ষণ বিভী যক1 প্রদর্শন করে। মনের গ্রকৃতভাব সঙ্কুচিত 

করিয়! কালের স্তাঁয় "চার্য্য করিয়! যাইতে হয়। এই নিমিত্ত হিন্দুদিগের 

বেশ-ভৃষাঃ *ও আহারাপির পিবর্তন সংঘটিত হয় । ক্ত্রী-স্বাধীনতা, 
ত্ীখিক্ষা। উঠিনা যায় ) মাতৃ-ভাবার স্থানে, আরব্য ও পারস্ত ভ।ষ! 
প্রবিষ্ট হয়, পুরাণ ঘটত পুকঙ্জার সহিত সত্যপিব এবং মানিকপিবের 

সিন্নির ব্যবস্থা হয়। এইবপ হিন্দু-সমান এক অপূর্ব ভাব ধারণ 
করিয়াছিল । 

পুনবায় হিন্দু্দগের এই অবস্থার পরিবর্তন উপস্থিত হইল। শ্লেচ্ছাধিকার 

স্থাপন হইতেই যবন-ভাবের দৈনিক অস্তমিত দেখা যাইল। আরব্য ও পারস্ত 

ভাষা ভাগিবথীর অতল স্পর্শ জলে সমাধি প্রান্ত হইল। শ্নেচ্ছ-পরিচ্ছদ, 

ম্নেচ্ছ আহার এনং শ্লেচ্ছ ভাষা, হিন্দুর অনলম্থন হইয়া! গেল। সমাজিক রীতি 

নীতি মনেচ্ছ-চংএ গঠিত হইল । মানসিক ভাব শ্নেচ্ছভাবে উন্নতি সাধন 

করিতে শিক্ষা কিল । * হিন্দু-ধর্দ্ের যাহ কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমুণ্ল 

মূলোৎপাটিত হইল ॥, স্ত্রীস্বাীনত। ও স্ত্রীশিক্ষার ঘারোত্ঘাটিত হইল। 
মহ্কিল। মহলে শিল্প ও কারুকার্য্ের শিক্ষা আরম্ভ হইল। হিন্দু ও যবনের 

যৌগিক নাম শ্লেচ্ছকারে পরিণত হইল। এমন স্থলে, আমাদিগকে অবস্থার 

দন না বলিয়া, অন্ত আখ্যা! প্রদ।ন করা যায় না । আমরা বাস্তবিক হিন্দু 
বটে। হিন্দু শোণিত শুক্র এখনও ধমনিতে প্রবাহমান রহিয়ছে কিন্ত 
তাহ! হইলে কি হইবে ? যবন এবং ম্লেচ্ছের! ছুই দিক্ দিয়। সঞ্চাপিত করিয়! 

রাখিয়াছে। কোন দিকে পালাইধার উপায় নাই। যেমন শীতকাগে শীতের 
হস্তবিমুক হওয়া! যাঁর না। বর্ধন বর্ষ! এবং বসন্তে বসন্ত কালের অধিকার 

অতিক্রম কর। কাহার সাধ্য নহে, সেই প্রকার স্বাধীন বাছা দিগের অধীনস্থ 
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হইলে রাজার নিয়মেয় বশীভূত হইতে বাঁধা হইতে হয়। এই বাধ্যবাধকতাই 
আমাদের ্বভাব পরিবর্তনের কারণ হইয়াছে। 

এক্ষণে আমাদের উপায় কি হইবে? আমর! হিন্দু, ববন ও ম্লেচ্ছ 

ভাঁবের যৌগিক হইয়! আর্ধ্য সন্তান নামে অভিহিত হইব, ন1 বাস্তবিক 
ম্নেচ্ছভাবেই সম্পূর্ণৰপে পরিণত হুইয়৷ যাইব? 

আধ্যদিগের ন্যায় অবস্থ।য় আবোহণ কর। এক্ষণকার অবস্থায় সম্পূর্ণ অস- 
স্তব বলিয়৷ নিশ্চয় ধারণ। হইতেছে । কারণ, ম্বাধীনত। প্রথম সোপান বিস্ত 

সে আশ! দুরাশ! মাত্র । এ অবস্থার তাহ! কল্পনায় স্থান দেওয়। বাতুলের 

কর্ম সুতরাং আর্ধ্যখ্যাভি পুনরুদ্ধারেব কোন আশ। নাই। যাহ! কিছু হিম্দু- 

ভাব আছে, তাহ! ইচ্ছা! পূর্বক বিনষ্ট করিয়া, একেবারে মনেচ্ছজাতিতে পরি- 

বর্তন হইয়। যাওয়! মনে করিলে,আপনাতে আপনি ধিক্কার উঠিয়া খাকে এবং 

আপনাকে আপনি কুলাঙ্গার বলিয়। যেন সম্বোধন করে! 

আমাদের ভবিষ্যপুবাণে গুনিষাছি এবং বর্তমান কাছলর অবস্থাতেও 

দেখিতেছি যে, আর হিন্দুকুল থাকিবে না । যেমন পদ্মানদী গ্রামের নিয়দেশ 
ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিয়। একদিনে উপবিভাগ উদ্ররয়নাৎ করে, শ্লেচ্ছভাৰ 

সেইরূপে আমাদের গ্রাম করিয়া! সমুদায় একাকার করিবে । আমাদের 
পাঠ; পুস্তকে শ্লেচ্ছভাব, বস্ত্রে শ্লেচ্ছভাব, আমেদে শ্লেচ্ছভাব, ওষধিতে ম্লেচ্ছ- 

ভাব এবং শ্লেচ্ছ ধর্ম চতুর্দিক দিয়! গ্রচার হইয়াছে। এখন অস্তঃপুর পর্য্যস্ত 

তাহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে । 

যাহার! এ পর্য্যস্ত শ্লেচ্ছবিদ্যা শিক্ষা! করেন নাই, শ্নেচ্ছদিগের বিশেষ 

কোন সংশ্রব রাখেন নাই, তথাপি তীছাবা কালের নিয়ম অতিক্রম করিতে 

পারেন নাই। এমন ছুরস্ত “ব্যাধির” অববি9াব হুইয়াছে যে,তাহ! আর আর্য/- 

চিকিৎসায় ফলদর্শে না স্থতরাং প্রাণের প্রত্যাশায় শ্্েচ্ছ-চির্রিৎসক কর্তৃক 
চিকিৎাসিত হইয়। শ্্েচ্ছাহার ও শ্েচ্ছ গঁধধের দ্বারা আরোগ্য লাত করিতে 
হইতেছে। জর্ধ্যবিদ্যায় অনভিজ্ঞ সুতরাং আর্ধীয় শাস্ত্াধ্যয়ণ করিতে অভি, 

লাষ জন্মিলে, শ্লেচ্ছদিগের পুস্তক পাঠে তাঁহ। জানিতে হয়। এইরূপে শ্লেচ্ছ 
ভাবের হস্ত হইতে কোন মতে পরিত্রাণের উপায় নাই। 

মনুষারা, দেহ এবং মন এই ছুই ভাগে বিভক্ত। দেহের অবস্থাক্রমে 
মনের অবস্থ।ও ঘটিয়া থাকে । দেহের যে*অবস্থ।, তাহাতে শ্নেচ্ছ-শৃব্খলে 

'আপাদ মন্তক আবদ্ধ হইয়াছে। এমন স্থান নাই যথায় তাহ! স্পর্শ করে 
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নাই। মনও তদ্রপ হুইয়াছে। পদ মূলে একটী ক্ষুদ্র কণ্টকবিদ্ধ হইলে 
মন যেমন স্বভাব বিচ্যুত হয়, এস্থলে তাহাই ঘটিক়াছে। এমন স্থলে উপায় 

কি? চিকিঞ্না শাস্ত্রের একটী নিয় আছে, যে, ছুইটী কারণে রোগোৎ- 
গত্তি হইয়া থাকে । একটীকে পূর্ববর্তী কারণ এবং অপরটাকে উত্তেজক 
কারণ বলে। পূর্ববর্তী কারণ অগ্রে অপনীত করিয়া উত্তেজক কারণ 
দূরীভূত করিলে রোগমুক্ত হইয়া থাকে কিন্ত আমর। এ নিয়মে চিকিৎ- 
দিত হইতে পারি না। যে স্থানে উত্তেজক কারণ দূরীভূত কর। ন। যাক 

সে স্থানে কেবল বলকারক পথে,র দাহাষ্যই একমাত্র ভরস1) তত্র! 
সময়ের প্রতীক্ষা করা হইয়। থাকে । 

আমাদের যখন এই অবস্থা ঘটিরাছে, তখন আধ্যধন্দ সাধন করা 

আমাদের "কার্য নহে। স্থতর[ং, বেদ, পুরাণ এবং তক্সাদি বর্তমান 'অবস্থা- 

সঙ্গত করিয়! ন! লইয়!, তাহ1 একেবারে পরিত্যাগ করাই এক্ষণে যুক্তি সঙ্গত 

হইয়াছে | ক্ষীর, দধি, ুগ্ধ, মত্ত, মাংসাদি ভক্ষণ করা সুখের কথা 

বটে কিন্তু উদরাঁময়গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা ব্যবস্থা নহে? স্ত্রী সম্ভোগ করা, 

মনুষ্য জীবনের সর্ধ প্রধান স্থথ কিন্তু ন্নায়বীয় রোগীর পক্ষে তাহা একেবারেই 

নিষিদ্ধ । সেইরূপ আমাদের অবস্থায় আর্ধ্য-শান্ত্র একেবারে ব্যবহার হইতে 

পারে না। এ কথ! বলিতে প্রাণ কাদিয়া উঠিতেছে কিন্ত কি করা যাক 

উপায় নাই। ইহা! ন। করিলে আমাদের এৰং আর্্য-শান্ত উভয়েরই 
অকল্যাণ হইবে । এ অবশ্থাক্ম কেবল জীবন ধারণের জন্ত ঘাহর যে প্রকার 

অবস্থ! ও যে প্রকার ভাব, তদ্দার ভগবানের নাম অবলম্বন করাই কর্তব্য। 
নামে যাহা হইবার হইবে। ঘদ্যপি কাহার ভাগ্য স্মপ্রন্ন হয়, তাঁহ। হইলে 
নামেই ঈশ্বরের রূপদর্শন এবং নির্বাণ ও সমাধি লাভ হইয়! যাইবে 

এইজন্ত বাঁল,ষে, বর্তমান কালে বত বিক্ষত ধর্মের স্ঙি হইয়াছে,তাহাঁতে 

যে ন্ধাময় ফল ফলিতেছে, তাহা সকল্গেই দেখিতে পাইতেছেন। বিবাদ, 

কলহ ভিন্ন কোন কথাই নাই। (োথাপ্ন প্রাণের শান্তির জন্ত ধর্্দোপার্জন 

করিতে, হইবে, কোথায় বিষয়-জ্রের যন্ত্রণা বিমুক্ত হইবার জন্য, ধর্শরাপ 
মহৌষধি সেবন করিতে হইবে, তাহার পরিবর্তে বিষম জরাক্রান্ত হইক্না 
গ্রপাপ বকিবার আবশ্তক কি ? 

আমর যাহ! প্রস্তাব করিলাম, তাছ! অন্যকার বাবস্থা নছে। আযাদের 
ই্দশ! ঘটিবে জানিতে পারিয়াই, স্বগবান্ “হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌনাস্তোগ 

২২ 
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লাস্তযেব নান্ত্েব গতিরন্তথা” বলিয়া, তাঁহার উপায় স্থির করিয়া দিয়া 

গিয়াছিন। আমব! কালের পসস্থা চক্রে যেমন ভাবেই পদিণন্ধ হই) ঈশ্বরের 
নাম মাত্র অবলগ্ধন করিয়া থাকিলে, কাহার সহিত কোন মতান্তর হইবার 

সম্ভাবন! নাই। যেমন, রামকৃষঞ্জদেব বলিয়াছেন, জলকে জল, নীর, 

পাখি, ওয়াটার, একোগা নামে সকলে পান করিয়া থাকে । নাম, ভিন্ন 

ভিন্ন ব্যজির জন্ত ভিন্ন ভিন্ন হইল বণিয়া কি, জলপান সম্বন্ধে কাহার মত 

তেঘ ভইতে পারে? না--নামের গ্রভেদের জন্ত পিপাসা নিবারণের কোন 

তারতম্য হয় £” 

এই কথায় অনেকে এই বলিয় প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, যে, হরিনামই 
ফলিযুগের একমাত্র অবলম্বন । অতএব হুরিনামের পরিবর্তে, কলী, শিব, 
হর্স বা রামঃ কিন্বা। যিশু বলিলে চলিবে না। আমরা একথা অস্বীকার 
করি) কারণ, শাস্ত্রের মর্ম ঈখরের নাম। ঈশ্বর এক অদ্দিতীয়্ । তাহাকে 
উদ্দেশ্ত রাখিয়! প্রত্যেক সাধকের সাধন করিয়। থাকেন। তাহাদের যে ভাব, 
সেই ভাবের যে নাধ, তাহাই তাহাদের অবলঘ্বনীয়। ধাহারা কালী বলেন, 
তাঁহাদের উদ্দেগ্ত চিৎ্শক্তি এবং অবলম্বন নাম। হরি উপাদকের! শ্রীকষ্ণের 

এ্রাতি লক্ষ্য রাধেন, তাহা ও চিৎশক্তি এবং অবলম্বন নাম। মুসলমানদিগের 

এবং খৃষ্টান প্রভৃতি প্রতোক ধর্ম মতেও এই ছুইভাব জাজ্জগ্যমান রহিয়াছে। 
এই নিমিত্ত কলির নাম মাহাত্মা কুত্রাপি পরিভ্র্ট হয় ন? 

নাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে, এই স্থানে আমর] ছুই একটা দৃষ্টান্ত প্রদান করি- 
তেছি। ব্রাঙ্গপমাজে নিরাকার ঈশ্বর সাধন হইবার নিমিত্ত, সর্ব প্রথমে ব্যবস্থ। 
হুইয়াছিল। পরে, কাল সহকারে তথাগন মুদঙ্গাদি সহযোগে পদের রাগ- 

া'গনীর স্থুর লয়ে, তাহা ব্রদ্মের নাম কীর্তন হইতে আরম্ত হয়। ব্রন্মের নাম 

কীর্তন হওয়। ব্রন্ষোপাসনার অর্দ হইলেও, অবিকল বৈদাস্তক ত্রঙ্গভাব 

নক? কারণ, তাহাতে ধ্যানই একমাত্র সাধন এবং জড়পদার্থদি ব্রন্মের 

মায়ার অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয়। সে যাহা হউক, এই প্রকার নাম কীর্তন 
করায়, কাল ধর্মই প্রকাশ পাইয়াছে। পরে, নেই ব্রহ্ষদমাজে গৌরালীয় 

ভাব আলিয়! প্রবেশ করিল। গৌরাগ্ষদেব অবতীর্ণ হইয়! ভাগবতীয় হরি- 
নাম সাধনের উপায় করিয়া বান। তিনিই.খোল করতালের সৃষ্টি করেন । 
তাহার সময়েই বীর্ডনের সুর বাহির হয়। এই গৌরাঙ্গীয় কীর্তন, খোশ, 

ফরতাল, এক্ষণে শ্রাঙ্ষদমাজে বিশিষ্টরূপে প্রবেশ করিগ়্াছে। তাহাদের আর 
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ঘাম সক্কীর্ভন ব্যতীত, প্রাণ শীতল হয়না। গৌর নিতাইএর নাম উন্ট। 
করিক়াও গ্রহণ কর! হইতেছে । সেইলগ্ক বলিতেছি, কালধর্ম অভিজ্ঞ 
করিয়। যাইবার কাহারও অধিকার নাই। জানিয়াই হউক কিম্বা না জানি- 

যাই হউক, তাহা করিতে সকলেই বাধ্য হয়। 
নামের মহিষ] যে কি প্রবল, তাহা! যতই পর্যযালোচন! কর! যায়, ততই 

তাহার কাধ্যকলাপের হস্কগতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়! থাকিতে হয়। থুষ্ট- 

ধর্মাবলম্বীরা কি না--পরিশেষে গির্জা ছাড়িয়া, পথে পথে গৌরাঙগীয় নাম 
সন্কীর্ভনের প্রণালী অবলম্বন পূর্বক, ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন ! তাহার! 
করিলেন.কি?. 

ধাথার। ধর্ম কর্ম ভাল নয় বলিয়া, আপনাদের জাতি পরিত্যাগ পূর্বক 
ম্নেচ্ছধর্্ম শীশ্রর করিলেন, পরে তাহ হইতে আবার পরিত্যক্ত ভাব লইয়। 
কাড়াকাড়ি কেন? এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হক্বে,যে, নাম সন্গীর্তনে. 

প্রাণ শীতল হয়, প্রেমভক্তির সঞ্চার হয়? সুতরাং এমন স্থলভ উপায় কি 

আর আছে? ভাই ব্রাহ্ম! ভাই খুষ্টান ! তোমর! আমাদেরই বাটার ছেলে, 
ছুর্ভাগ্যবশতঃ কলির 'অত্যাচারে পথহার1 হইয়া, কোথার যাইয়া পড়িয়া 
ছিলে, কি ভাঁবয়া যে এতদিন কাটাইলে, তাহা তোমরাই বলিতে পার 
কিন্ত এখন কুল পাইয়াছ, নাম সন্কীর্ভন করিতেছ, নামের মততায় বর্গের 

বিমল প্রেষকণার আম্বাদন পাইতেছ, ইহা দেখিয়! কাছাঁর না মন প্রাণ 
পুলকিত হয়? কেবল তাহাও নহে, তোমাদের আরও উপায় হুইয়াছে। 

রামকৃষ্কদেব তাহার ব্যবস্থা করিয়া! দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ষে 

কেহ, যে ভাবে, যেজাতিতে, যে কোন অবস্থায়, ব্রদ্ষের--এক অদ্বিতীয় 

বর্গের, নাম যেরূপেই ইউক গ্রহণ করিবে, তাহারই পরিভ্র(ণ হইবে, তাহাতে 

কিছুমাত্র লংশধি নাই। এই নিশিত্তই ব্রান্দের। এবং থৃষানেরা, অর্থাৎ ফাঁহা- 

দের বাস্তবিকই ধর্মের জন্ত প্রাণ ব্যাকুলিত, হইয়াছিল, তাহারা রামকষ্ঃ 
দেবের চরণ্প্রান্তে যাইয়! আশ্রক্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপিও করিতে- 

ছেন। আমর! সেই জন্ত বলিতেছি যে, কালধর্দের অধিকার 'অতিক্রম 
করিয়া যাইবার কাহারও শক্তি নাই। 

নাম মন্ীর্তনের ভাব অন্তস্থুণেও দৃশ্য হইতেছে। মুক্তিফৌ্ বলিয়! 
যে থৃইয় সম্প্রদায়টা ভারককবর্ষে মণ করিগা। বেড়াইতেছেন, তীহারাও সময়ে 

লময়ে দলবন্ধ হইয়া, রাঁজপথে বাদ্যাদি সহকারে: কীর্তন, করেন:। এস্থলেও 
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সেই গৌরালীয় সন্ীর্ভনের ভাব দেখা যায়। অতএব, নাম ভিন্ন আর 
কাহারও গতি লাই। 

নাম সাধনের দুইটি মত আছে। নান জপ কবা, অর্থাৎ নামে চিত্তার্পণ 

করিয়। অবশ্থিতি করা, অথব1, আপনার অভাষ্ট ঈঙ্ববের দ্ধপবিশেষে 
আত্মেত্সর্গ করিয়1, ভগবানের কার্ধ্যজ্ঞানে, সাংসাবিক কার্য্যই হউক, কিবা! 

ধর্মসন্বন্ধীয় অনুষ্ঠানই হউক, অসন্দিদ্ধ চিত্তে নির্বাহ করিয়। যাইতে হয়। 
পূর্বেই কথিত হইমাছে যে, আমর! অবস্থাব দাস। শবীর ও প্রকৃতি ঈশ্বব দত্ত 
সুতরাং স্থষ্টিকর্ত। তিনি । তাহার যবূপ অভিপ্রায় হইবে, আমাদিগকে সেই- 

রূপে পবিগালিত কবিবেন । আমবা যদও সময়ে সময়ে অহংজ্ঞানে আপনারই 

প্রাধান্য স্থাপন করিয়! থাকি কিন্তু তা$1 সম্পূর্ণ ভ্রমেব কথা । ফাঁরণ, আমি 

কোন কার্ময করিব বলিয়। স্থির কবিতেছি, পরক্ষণেই কোন ব্যাধি অথব! 
মবহ্যু আসিয়া, তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া দিতেছে। আপন অবস্থ। উন্নতি 
করিবার জন্য €চষ্টা পাইতেছি কিন্তু সর্ধত্রে সমান ফল ফলিতেছে না। 

যে স্থানে ঈশ্বরের যেরূপ ইচ্ছা, সেই স্থানে তাহাই হইয়। থাকে । আক্ম- 
নিবেদন করিলে এই প্রকার অন্তূ্টি জন্মে। 

৮৬ | একটা পক্ষী, কোন জাহাজের মাস্তলে বসিয়। 

থাঁকিত; চতুদ্দিকে জল, উড়িয়। বাইবার স্থান ছিল ন]। 

পক্ষী, মনে মনে বিচার করিল, যে, আমি এই মাস্তুলকেই 

অদ্িতীয় জ্ঞান করিয়। বদিয়া আছিঃহয়ত কিঞিৎ দূবে অরণ্য 
থাকিতে পারে । এই স্থির করিয়। উড়িতে আরম্ত করিল। 

সে যে দিকে ধাবিত হইল» সেই দিকে অনন্ত -জলরাশির 
কোথাও কূল কিনার। পাইল না। যখন চতুর্দিক্ ঘুরিয়। 
ক্লান্ত হইয়া! পড়িল, তখন সেই গান্তলে পুনরায় ফিরিয়! 

আসিয়। আশ্রয় লইল। সেই দিন হইতে তাহ।র ম্বাস্তল 
সম্বন্ধে অদ্বিতীয়-বোধ স্থির হইয়!, নিশ্চিন্তচিত্তে কালযাপন 

হইতে লাগিল । ব্রহ্গতত্বও সেইরূপ । অনস্ত ব্রহ্মাণ্ড- 

গতির অনস্ত ভাব জ্ঞাত নাহইলে, তাহার প্রত্তি আত্ম- 
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সমর্পণ করা যাঁয় ন।। এই জন্য সাধনের সময় বিচার 
আবশ্থাক | 

৮৭। নাম অবলম্মন করিয়া, তাহাতে বিশ্বান করিতে 

পারিলে, আর ফোন প্রকার বিচার করিতে হয় ন।। নামের 

গুণে সকল সন্দেহ, সকল কুতর্ক দুর হয়, নামে বুদ্ধি শুদ্ধি 
হয়, এবং নামে ঈশ্বর লাভ হুইয্না। থাকে। 

৮৮ যেমন বৃক্ষে পক্ষী বসিয়। থাকিলে, করতালি 

দ্বারা তাহাদের উড়াইয়! দেওয়! যায়, তেমনি নাম সঙ্কীর্তন 
কালে, করতালি দিয়! নৃত্য করিলে শরীররূপ বৃক্ষ হইতে 
পাপ পক্ষীর! পলাইয়! যায়। 

৮৯। কলিকালে তমোমুখ চৈতন্যের সাধন ভিন্ন, সত্ব- 
মুখ চৈতন্যের সাধন নাই। সত্বমুখ চৈতন্যের উপাঁপনায় 
মাধূর্ধ্-ভাবে কার্য হয় এবং তমোমুখ চৈতন্যে দাস্তিকতাঁর 
লক্ষণ প্রকাঁশ পাইয়া থাকে । যেমন, কোন ধনীর উপাসন! 
করিয়া কিঞিৎ অর্থ লাভ করা, ইহাকে সত্বমুখী চৈতন্য 
কহ! যাঁয়। এস্বানে ভগবানের কৃপালাভ কর উদ্দেশ্য । 

তমোমুখ চৈতন্থ তাহ! নহে। যেমন, ডাঁকাঁতেরা কোন্, 
গৃহে অর্থ আছে. অগ্রে স্থির করে, পরে কালী পুজান্তে 
স্ুরাদি প]ুন পুর্বক, জয় কাঁলী বলিয়। বস্ত্র খণ্ড ছিন্ন করনা- 
স্তর, রেরে শব্দে টেকি সহকারে, গৃহের দ্বার ভগ্ন করিয়! 
সমুদয় অর্থ লইয়! যায়; তমোমুখ সাধনেও তদ্রুপ | জয়- 
কাল জয়কালী বলিয়৷ উদ্মত হওয়া, অথবা] হরিবোল হুরি- 

বোল বলিয়। মতিয়া! উঠ।। 

হরিনাম সঙ্বীর্তন তাহার দৃষ্টান্ত | সেই জন্ত গৌরাঙ্গদেব, সিঙা, 
খোল ও কর্তাঁল সহকারে, দগবন্ধ হইয়। সন্কীর্ভন করিবার ব্যবস্থা করিয়া 
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পিয়াছেন | নারদ ঠাকুর একাকী হরিগুণান্গগুন গান করিয়া বেড়াইতেন কিন্ত 

ক'লকালে তমোভাবাক্রান্ত জীব বলিয়!, তাগাদের স্বভাব'নুষাধী ঘুগধর্ম্মেরও 

সংগঠন হইয়াঁছে। বাস্তবিক কগা এই, যখন নগব-কীর্ভন বাহির হয়, তাহ! 
দেখিলে কাহার না! হৃদয়-তন্ত্রী আন্দোলিত হইয়! থাকে? 

৯০ | অদ্বৈত জ্ঞান অ,চলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর। 

পৃথিবীর যে দিকে দৃষ্টি পন্তত হয়, সেই দ্রিকৃ হইতেই নব নব পদার্থের 

নব নব ভাব প্রাপ্ত হওয়া বা । তখন বোধ হর, যেন সেই সেই পদার্থ 

এবং সেই সেই ভাব, পৰস্পা পনর যেমষন-বরফ, জল এবং বাস্প। এই 

অবস্থায় কাহার মনে ইহাদের পার্থক্য ভাব উদ্দীপন না হইবে? বরফ 

দেখিতে হীরক খণ্ডের গায়, বর্ণ বিহীন, কঠিন এবং অতিশয় তল গুণ 

বিশিষ্ট পদার্থ। জল স্বচ্ছ, বর্ণ বিবর্জিত, তরল এবং ঈষৎ খৈন্য-ধর্ম-সংঘুক্ 
পৃদ্ার্থ। বাপ্পের আক্কা নাই, বর্ণ নাই এবং ছষ্টির অঠীতাবস্থার অবাস্থতি 

করে। ইহ! অতিশয় উষ্ণ গু৭ যুক্ত পদার্থ। ববফ, জল এবং বাশ্পের মধ্যে 

ঘষে প্রকার ত্বভা দেখা যাইল, তাহাতে কেনা এহ তিনটা পৃথক্ পদার্থ 

বলিয়। বিবেচনা করিবেন ? বাহারা পদার্ঘদগের অথবা তছুছ্ুত ভাব লয় 

পারচালিত হইয়। থ'কেন, তাহাদের সকল কার্ষে।ই, সকল ভাবেই ভেদৃ- 

জ্ঞানের পারচয় প্রাপ্ত হওয়া যাদব । এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা স্থুলদ্রষ্টা বলির! 

উল্লেখিত হইয়। থাচেন। যাহার, বরফ, জল এবং বাণ্পের স্থুল ভাব পরি" 

ত্যাগ করিয়া, হুগ্ম, কারণ এবং মহাকারণ অন্ুনন্ধ।ন কারতে চে! করেন, 
তাহার1--সেই দর্শন ফলে, ুম্মাবস্থ'র ছুই আয়তন হাইড্রোজেন এবং এক 

আয়তন সক্সিতজন প্রাপ্ত হন। কাগণে,_এ ছুইট। বাষ্পেরঅপরিবর্তনীয় অবস্থা! 

সর্বত্রে পরিদর্শন করেন এনং মহা-কারণে,-তাহাদের উৎ্পত্িন্থন নিরূপণ 

করিয়া, এক আদি শুতে উপনীত হইয়া থাকেন। এই আদি শক্ত 

হইতে, পর্যযায়ক্রমে অর্থাৎ মহা-কারণ হইতে কারণে, কারণ হইতে শুঙ্গে 

এবং কুঞ্ম হইতে স্ুণে াবয়। আপিলে, পুনরার বরফ, জল এবং বাঁ্পে, 

বিচারশক্তি স্থগিত হইয়া যাইবে। যে পর্য্যন্ত, যে কেহ, বরফ ও জগ 
লইয়া, এই প্রকার বিচার ন! করেন, সে পর্যযস্ত, ইহাদের .আভ্যন্তরিক 

, অবস্থা, শিরূপণ করিবার অধুকার কাহারও জন্মে না। সে পর্য্স্ত, 

ুলের পার্থক্য বোধও কিছুতেই যাইতে পারে না। সেই প্রকার, ঈশ্বর. 
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তত্বের চরম জ্ঞান বা অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্ত বিশিষ্টপে উপলান্ধ না হইলে, স্থৃল- 

দর্শন বশতঃ, স্ৃল-জ্ঞানে প্রতিনিরত ঘুর্ণিত হওয়া, কাহার কখন নিবাবিত হয় 

না। সে পধ্যন্ত বাহক ভেদজ্ঞান বিগুলু হইতে পায়ে না। মে পর্য্যস্ত 

সাম্প্রবারিক ধর্মভাবের অবনান হয় না। যাহাব ক্রহ্গজ্ঞান জন্মে, তিনি 

সকল বিষয়েরই তাৎপর্যা জ্ঞাত হইতে পারেন। যেকোন ভাব, তাহাদের 

শিকট প্রতীয়মান হয়,তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার অবস্থা বুবির। লইতে পারেন । 
এই নিমিত্ত, যে ব্যক্তি, বে পর্যন্ত, মে কোন প্রকাপ,দান্প্রবায়িক ধার্ম্মেরঃ বিধি 

ব্যবস্থার দ্বার আবদ্ধ থাকেন, সে পথ্যন্ত অন্য সম্প্রনায়েব অবস্থা বুঝিতে না 

পা'রমা, তীাহাপিশকে অবজ্ঞা কবিরা থাকেন । দেই সাম্প্রদায়িক ধর্শ্াব- 

লহ্বীর যে মুহুণূর্ভ সান্প্রনারিক বা ধর্মের স্ৃপভাব অপনখত হইয়। হুঙ্ষ, কারণ 

এবং মহাকীরণ পর্নান্ত গ্মাগমনের অধিকার জন্মোবে, সেইক্ষণেই বরফের 
ৃষ্টান্তের স্তর, তাভার মোহ-তিমির বিদুবিত হইমা যাইবে । আমাদের ষে. 

সকল শান্ত্র প্রচলত আছে, ইভাদের প্রতোকের মাদি উর্দেশ্তই, এক আদ্ছ- 

তীয় ঈশ্বব। আদাদেন প্রান শান্্রবেদে। ইভ'তে, এক 'আদদ্বতীয় ঈশ্বদের 
কথা । পুখাঁণে, দেই আদ্ব 5ার ঈখরের কথ। এ৫ং ভন্ত্রা দতেও এক 'অছিতীয় 

ঈশ্বরের বথা। এক্ষণে বেদ পুখাণ এনং কন্্রাদির, ঈশ্বর ভাবের বিবিধ উপা- 

সন। প্রকরণ লইন1, আংজ্ঞান ন্ক্তণ থে বু উখরবাদের আপত্তি করিয়। 

থাকেন, তাহার মীমাংলা করা যাইভে;ছে। যেগন পৃ্থবীর নানাস্থানে 

নানাবিধ আকাব প্রকার এবং অনস্থা -ভদে নানাবিধ, কৃপ, খাত, পুঙ্ষরিণী, 
নদ, নদী, সাগর এবং, মহাসাগনের উৎপত্তি হয় । কুপের সহিত আট- 

লণ্টিক মণানাগরের গাদৃশ্য আছে, এ থা কে বলিতে পারেন? কিন্তু, 

সুক্ষ, কারণ এবং মহাঁক্রণে কিছুই 'প্রভেদ দুঈ ইয় না। সেই প্রকার 
পুনাণ তন্ত্রার্টিত, বু আঁকানলে, বছ ভাবে ঈশ্বত্ের উপাদন। বর্ণিত হইয়াও, 

অস্বৈভাব অত হুন্দটরূণে রক্ষিত হইয়াছে যখন যে দেবতার অর্চন1 হঈ- 

য়াছে, ঈশ্বর অর্থাৎ মহাকারণ হইতে সাকার বা স্ৃম-ভাব পর্যাস্ত, যে সাধক 
যাহ] দেখিয়াছেন,তিনি তক্রপ বর্ণনা করিয়।(ছেন এবং সেই সেই দেবভাদিগের 
উৎপত্তিশ্থান উপলব্ধি করিয়া! অদ্বৈহজ্ঞ'নের পরিচব দিয়! গিয়াছেন। এই 

সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায় কি দু্টীন্ত প্রনান কারলে, অনাধে বুঝিশ্ে পার! 

যাইবে? রামগ্রপাদসেন, তান্্রক উপাসক বালয়। পরিচিত আছেন । ভিনি* 
যুশ্বয়ী কালীমুর্তি অবলঘন করিয়া, মাতৃভাবে উপাঁদন! করিয়াছিলেন সেই 
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মৃগ্বরী কালী হইতে, ক্রমে ক্রমে তাহার যে অবস্থা হইছিল, তাঁহ। তাহার 

বিরচিত গীতে গ্রাকাশ পাইয়াছে। তিনি তস্ত্রের মতাবলম্ী হইয়া, “কালী, 

রুষণ, শিব, রাম, সবই আমার এলে।কেশী” বলিয়া, বুঝিয়াছিলেন । কালী, 

ক্ষ, শিব, রামের গ্ুলভাব দেখিলে, সম্পূর্ন ভাবাস্তর আসিয়। থাকে কিন্তু 

সে শান অতিক্রম করিয়। কারণে যাইলে, “সবই আমার এলোকে শী” 

অর্থাৎ তাহাদের এক শক্তিরই বিকাশ বলির প্রত্যক্ষ হয়। সেই অবস্থায় 

উপনীত না হইলে, “সবই আমার এলোকে শী” কখন বলা যাইতে পারে ন| 

এবং তাহ! ধারণাও হইবার নহে | রামপ্রপাদদের অবস্থা তথায়ও 

একেবারে পর্যবসিত হুইয়। যায় নাই। তিনি একম্থানে বলিয়৷ গিয়াছেন 

“আমি মাতৃন্ভ।বে পুজি ধারে (ওরে) চাতরে কি ভাঙ্গব হাড়ি, ৫বাঝনারে মন 

ঠারে ঠোরে ৮ এস্থলে মহাকারণ বা ব্রহ্ষকে নির্দেশ করিয়াছেন। এই 

'ব্রহ্মভাব তিনি অন্যান্য স্থানেও প্রকাঁশ করিয়। ফেলিয়াছেন। “পাঁচ ভেঙ্গে 

যে এক কারে মা, তা'র হাতে কেমনে বাঁচ।” ইহা অপেক্ষা আর একটা 
গীতে, ব্র্ধ শব্দ খুলিয়। দিয়াছেন । “আমি কালীর নাম ব্রহ্ম জেনে, ভক্তি 

মুক্তি সব ছেড়েছি ।” রামপ্রসাদ্দ আর একস্থানে তাহার মাতার রূপ- 

বর্ণনা! করিতে গিয়া যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্ম ব্যতীত, অন্ত 

দ্বিতী্ন, খণ্ড ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। “মন তোমার এই ভ্রম গেল না, 
কালী কেমন ত1 চেয়ে দেখলি না, (ওরে) ত্রিভুবন যে কালীর মুর্তি জেনে ও 

কি তা নান না।” “ত্রিভূবন যে কালীর মূর্তি” ইহ! দ্বারা বিরাট ঝব্রঙ্গের 
স্থল ভাব নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন, অর্থাৎ সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্বময়ীর 

মুর্তি ব্রিভুবন অর্থাৎ জগৎ ব্যাপিনীরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন,তা হ। স্কুলচক্ষে 

প্রত্যক্ষ করিয়াও তথাপি মনের মন্দেহ বিদুরিত ন। হইয়া, দ্বৈত ভাবের 
উত্তেজন। হইয়। থাকে । 

পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়। যাঁয়,তাহাই অন্বৈত ভাবে পরিপূর্ণ । 
এই অদ্বৈত ভাব দেখিবার পচক্ষু” প্রয়োগন, এই অদ্বৈত জ্ঞান ধারণ! করিবার 

মস্তিষ্কের গ্রয়েজন এবং এই অন্বৈত ভাবে, সমস্ত পদার্থ সমীকরণ করিবার 

জ্বধিকার প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োঙ্জন। তাহ না হইলে, অন্ধের সন্দুখবর্তা 
অপরূপ পদার্থের পরিণামের ভ্তাঁয়, ভ্রমান্ধ, জীবের দ্বার পার্থিব পদার্থের 

প্রকৃত ভাবের হতাদর হইয়া! থাকে । পদার্থদিগের অদ্বৈতভাব সম্বন্ধে 

ভূরিতৃরি দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে প্রদান করিয়াছি এবং এ ক্ষেত্রেও কিছু উল্লেখ 



স্ব-প্রকাশিকা। ১৭৭ 

কপ আবশক হইতেছে । হুর্যা, চত্জ, বাযু, জল, মৃত্তিকা, মনুষ্য, শো, 
দ্র্ণণ রোপা, সকলই অদ্বিতীয় ভাবে রহিয়াছে । এই সকল পদার্থ, স্থান 
ভেদে অবস্থ। ভেদে, এবং কাল ভেদে, কখন ম্বতম্ত্র হইতে পারে না। 

বর্ণ ধাতু কোন স্থানে রৌপ্যে পরিণত হয় না অথব! রৌপ্য স্ুবর্ণত্ব প্রাণ 
হইতে পারে না। মন্ুষা, গো হয় না এবং গো॥ মনুষ্য হয় না। গুল 
রাজ্যে সকল ভ্রব্যই অদ্বিতীয় ; পরে, তাহাদের সুক্ষ, কারণ এবং মহা-কারণু 

পর্যন্ত গমন করিতে পারিলে, তথাঙ্ন স্থলভাবের বছবিধ অদ্বিতীয় পদার্থের 

বিপর্ধ্যয় হইয়, এক অদ্বিতীর শক্তিতে পর্যবসিত হইব থাকে । সেইরূপ 

পৌরাণিক বহু দেবতার অদ্বিতীয় যহা-কারণ ব্রহ্ম । 

যিনি এইনপ সংঙ্সেষধ এবং বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া হারা পরিচাপিত হইনা 
বিশুদ্ধ অ্বৈতজ্ঞান লাভ করেন, সেই সাধকের নিকট, স্ুল, সুক্ষ, কারণ 

এবং মহ্থাকারণ সন্বন্ধায় সমুদয় ভাবই স্থান পাইয়। থাকে । যেমন জলেক 

উপাদান কারণ অক্পিজেন এবং হাইড্োজেন যিনি জানিয়াছেন, তাহার 
চক্ষে, গঙ্গ1, গুফরিণী, কুপ, খাত, প্রতি সকল জলই একভাবে প্রতীয়মান 

হইয়! থাকে । যিনি জ্ঞানচক্ষে পদার্থের গঠন সম্বন্ধীয় রূঢ় পদার্থদিগেন্ন . 

অবস্থা জ্ঞাত হুইয়াছেন,তাহার নিকট বিষ্ঠা ও চন্দন কি জন্য এক না হইবে? 

সেই প্রকার অন্বৈতজ্ঞানী না হইলে, ত্রহ্গর।জ্যের ব্যাপার পরিদর্শন করিবার 

যোগ্যতা কাহারও কদাপি সঞ্চারিত হইয়া! থাকে । জড় জগৎ বিশ্লিষ্ট করিয়া! 
ন। দেখিলে অদ্বৈতজ্ঞান উপার্জন করাযায় না । কারণ, স্কুলে বে প্রকার 

প্রভেদ দেখ! বায়, বিশ্লেষণ প্রক্রির! ব্যতীত অস্ত কোন প্রক।রে তাহান্" 

আদি কারণ অবগত হইবার উপায় নাই । মন্ুম্য মাত্রেই এক জাতীয় পদার্থ 

দ্বারা উৎপন হয়। "ইহ শরীর-তব শিক্ষা বাতীত, গেৌ-তত্ব কিম্বা উত্তি 

তত্বের দ্বারঞ্* কোন জ্ঞান লাভ হইতে্পারে না। €সই প্রকার, অখণ্ড 

সচ্চিবাননের অদ্বৈতাবস্থা জ্ঞাত হইসে হুইলে, মন্থুয্যের প্রত্যক্ষ পদা- 
খের অদ্বৈহভাঁব দ্বারা, পরোক্ষ অট্বৈত ব্রহ্ম-তত্বের ভাব ধারণ! হইয়া 
থাকে । রামকৃঞ্চদেব এই নিমিত্তই বলিতেন, যেমন থোড়ের খোল ছাঁড়াইকা 
মাঝ প্রাণ্ত হওয়। যায়, তখন বিচার করিতে হইবে মে, মাঝেরই খোল 
এবং খোলেরই মাঝ, অর্থাৎ' একসত্তারর খোল এবং মাঝ উৎপন্ন হই- 
রাছে। এই দৃষ্টান্তে খোল এবং মাঝ, মনৃষ্যের নিচারশক্তির, অধীম্ক ১ 

ইহার স্বারা যে “এক সত্তর” ভাব উপলদ্ধি হয়, তাহাকে খোল এবং মাঝ 

কও 
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সঙ্বস্বীয় অহ্িতীয় জ্ঞান কছে। অতএব ক্রহ্গতত্বের অধ্িতীয় জ্ঞানলাঙ 

করিতে হইলে, স্থল, হুক্্ম,কারণ এবং মহাকারণ অর্থাৎ জড়, চেতন এবং জড়- 

চেতন পদার্থ পর্যালোচনায় যেজ্ঞান জন্মে, তাহাকে ,অধ্বৈতজ্ঞান কহে। 
সেই জ্ঞান অব্যক্ত, অনির্বচনীয়, অভূতপূর্ব এবং অনস্ত। তিনিই ব্রহ্ম । 
রামকৃষ্ণদেব এই অদ্বিতীয় ব্রদ্গজ্ঞান লাভ কবা প্রত্যেক ধর্শ-সম্প্রদায়ের 

প্রধান এবং অবশ্য কর্তব্য বলিয়। উপদেশ দিয়াছেন। এক অধিতীয় বর্গের 

ভাব-বিশেষকে সম্প্রদায় বলে। তিনি অনস্ত সুতরাং অনস্ত ভাবের কর্ত! 

তিনিই; স্থলে এই ভাবকে স্বতন্ত্র বলয! জ্ঞান হয়। বাহাদের ব্রন্মজ্ঞান হয় 
নাই, তাহা? স্থুল ভাবের তারতম্য দেখাইয়া পরম্পর বিবাদ বিসখাদ কাবয়! 

থাকেন; এই বিবাদ ভঞ্জন হইবার অন্ত উপায় নাই। ব্রহ্ষজ্ঞানই তাহণর একমাত্র 

মহৌষধ । যেমন কৌন পরিধির মধ্য বিন্দু হইতে পরিধি পর্য্যন্ত, সবল রেখ! 
টানিয়। অপর অন্ত হইতে দ্বিতীয় সবল বেখার মৃলেব বিন্দু দেখা যায় নাঃ 

অথবা ভাহ। কে।ন্ স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথাও অবগত হওয়া যাঁয় 
না। এ সরল রেখার অন্ত পাঁরত্যাগ করিয়া, হয় বিন্দ স্থানে গমন কৰিতে 

হইবে, ন! হয় দ্বিতীয় সরল বেখায় যাইয। তাহার উৎপত্তির স্থান নিকপণ 

করিতে হইবে। তখন তিনি বুদ্ধতে পাবিবেন যে, পবিধিব মধ্য-বিন্দু 

হইতে যে সকল বেখা উৎপন্ন হয়, তাহার! সকলেই পবস্পর সমান। অনদৈত- 

জ্ঞান সম্বন্ধে অবিকল সেই প্রকার। ব্রন্গজ্ঞানীর চক্ষে স£ল মত, সকল 

ভব, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিন্দু হইতে উদ্ভুত হইয়াছে বপিয়। প্রতীয়মান হয়। 

যেমন, রামক্কঞ্চদেব বলিতেন, “বাটার কর্তা এক কিস্তু তাহার সহিত 

প্রত্যেক পরিজনের স্বতন্ত্র স্বন্ধ। কেহস্ত্রী, কেহ কন্যা, কেহ মাতা, কেহ 

পুত্র, কেহ ভৃত্য, কেহ সন্বন্ধী, কেহ বন্ধ, ইতাাঁদি। এক ব্যক্তি হইতে এত 

প্রকার ভাব প্রকাশিত হুইয়! থাবে। ভাব লইয়! বিচার করিলে কাহারও 

সহিত মিলিবে না কিন্তু ব্যক্তি লইয়। দেখিলে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়- 

ভাবে প্রতিপন্ন হইবেন। সেই বর্তা কাহার পতি, সেই অদ্বিতীন্ন 
কর্ভ। কাহার পিতা, নেই অদ্বিতীয় কর্ত। কাহার মামা, সেই অদ্বিতীয় 
কর্ত। কাহার পরম মিত্র এবং দেই আতঘ্বতীপন কর্তা কাহার পরম 
শত্র। এক্ষেত্রে ভাবেন্ন ইয়ত্তা নাই কিস্তু সেই ব্যক্তি সর্বশূত্র অন্বিভীগ্ন | 

*রামকৃঞ্জদেব, সাধন কালে ভারতবর্ষীয় প্রত্যেক ধর্মমভাব এবং খৃষ্টির প্রণালী 
পথ্যস্ত এইকপ বি্লেষণ প্রক্রিয়ার বারা সাধন করিযা, অদ্বৈত জান লা 
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ক্বরিয়াছিলেন | তিনি সকলেরই কথাম্ন বিশ্বাস করিতেন কিন্ত তাছা 
পরীক্ষা! করিয়া! লইতেন। তিনি অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়! 

তাহার নিকট সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তির! বিশ্রাম করিতে পারিতেন। তিনি 

মধাস্থলে পরিধির মধ্য বিন্দুর স্তায় বিয়া থাকিতেন এবং তাহাকে বেষ্টন 
পূর্বক, বৈষ্ণব, শৈব, শা্ত, জ্ঞানী, ভক্ত, সাধু; অসাধু খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, বাউল, 
কর্তাভজা, নবরদিক, বিবে কী, বৈরাগী, বিষদ্বী, ধনী, নির্ধনী, বালিকা, 

যুবতী, বৃদ্ধা, বালক, পৌগও, যুবা, প্রো, বুদ্ধ, মূর্খ, পণ্ডিত, প্রভৃতি বলিয়। 
পরিধি সম্পূর্ণ করিতেন। প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানের এই অদ্ভুত মহিমা । 
অদ্বৈতজ্ঞান সঞ্চারিত হইলে সেই সাধকের চৈতন্যোদয় হইয়। থাকে । তিনি 
তখন সর্বত্ানে সর্বপদার্থে এবং সর্ব প্রকার ভাবে অখণ্ড চৈতন্ভের 

জাজ্জল্য প্রতিভ। প্রদর্শন করিয়। থাকেন। যেমন কুমারের দোকানে ছাড়ি, 

গাঁম্লা, জালা, প্রদীপ, প্রভৃতি নানাবিধ আকার বিশিষ্ট পাত্র দেখিয়াও এক 

সুত্তিকাই তাহাদের উপাদান কারণ বলির ধারণ। থাকে, অথবা দিবাভাগে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গমন পূর্বক রৌদ্র দেখিয়া, এক হুর্ের জ্ঞান, বিলুপ্ত হয় 
না, কিবা! যাহার! ছুবাঁযুর সর্বব্যাপকতা ধর্ম বুঝিয়াছেন, তাহার দেশভেছে 

তাহার অভাব কুত্রাপি উপলব্ধি করিয়া থাকেণ। সেই প্রকার, যে সাধকের 

চৈতন্টোদয় হয়, সে সাধক আর কাহাকেও দোষারোপ করিতে পারেন ন1। 

কারণ, তিনি ছোট বড়, পাঁপি পুণ্যবান, অধম উত্তম, সকলেরই মধ্যে এক 

অখণ্ড চৈতন্যের ন্ফৃত্তি দেখিতে পাইনা থাকেন। সে অবস্থায় অর্থাৎ 
টৈতন্যের প্রতি দৃষ্টি প্রাথিলে, কাহাঁকে ইতর এবং কাহাকেই বা! শ্রেষ্ঠ বলা. 
যাইবে । যেমন, “ময়রার দোকানে এক চিনিতে মট প্রস্তত হয়। মটের 
আকার নানাপ্রকার-কিস্ত মিত। কাহার কমবেশি হয় না।” ধাহার সর্বত্রে 

চৈতত্ত ক্ক্ হয়, তাঁহার মনের সর্বদ] অবিচ্ছেদ ভাব বশতঃ নুখ, কিনব 

ছুঃখ আদিতে পারে না। স্থৃতরাঁং এমন ব্যক্তি গুণাতীতাবস্থায় অবস্থিতি 

করেন। এইরূপ চৈতন্য-জ্ঞানী ব্যক্তির অবস্থা। ত্বিবধ। হখন সর্ব পদার্থের 
মধ্যে অথগ্ড চৈতন্তের বিকাশ দেখিরা থাকেন, তখন আপনাকেও তাহার 

অন্তর্গত বোধ করিলে, গুণাতীতাবস্থা ঘটিয়া থাকে । সেই সাধকের আর 

কোন প্রকার সন্বর্প না থাকায়, চৈতন্তে মন বিলীন হইয়। আপনাকেও 

হারাইয়! ফেলেন। এই অবস্থীকে নির্ধিকল্প সমাধি কছে। যখন চৈতন্তের 

লিত্যভাব হইতে, লীলায় মন নিয়োজিত হয়, তখন একের নানাবিধ কাও 
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দেখিয়া, চৈতন্-জ্ঞানী আননে মাতিয়া উঠেন। যেমন স্বর্ণরাশির এক 
অবস্থা এবং তাহা হইতে নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তত করিলে কত শোভা 

সহবর্ধন করিতে থাকে । এই অলঙ্কার ধারণ করিলে মনে যে প্রকার আনন 
হয় কেবল স্বর্ণ খণ্ড দ্বারা তাহ] হয় না। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, “সকল 
বন্তই নারার়ণ। মনুষ্য নারায়ণ, হাতি নারারণ, অশ্ব নারায়ণ, লম্পট নারায়ণ, 

সাধু নারায়ণ । আমি দেখিযে, তিনি নান। ভাবে, নানা আধারে, খেল! 

করিতেছেন। এই খেল! দেখিয়! চৈতন্ত-জ্ঞানী নিত্যানন্দ লাভ করিয়! 
থাকেন। এই নিমিত্ত অ্বৈত-জানীর নিকট আপনপর থাকে না, সাধু. 
অসাধুর জ্ঞান থাকে না। রামকরুঞ্জদেব আরও বলিতেন, “আমি গৃহস্থের 

মেয়েদের দেখি যে, আমার সচ্চিদানন্দময়ী-মা, ঘোমট। দিশা সন্ভী সাজিয়। 

রহিয়াছে, আবার খন মেছাবাজারে মেয়ের! বারাগ্ডার উপর হুফে। হাতে 

করে মাতার কাপড় খুলে, গয়ন! পরে দাড়িয়ে থাকে, তখন আমি দেখি যে, 
আমার সচ্চিন।নন্দমন্তরী মা, খান্কী সেজে "গলার এক রকম খেল। কচ্চে ৮, 

রামকঞ্চদেব ষখন প্রণ।ম করিতেন তখন বলিতেন, “ও কালী, ব্রহ্গময়ী, 

,ভ্ঞানময়ী, *7ন্দময়ী, ম।, তুমি তুমি তুমি তুই তুই তুই £ আমি তোমাতে, 
তুমি আম,তে $ জগৎ তুমি, জগৎ তে।মাতে,তুমি আধার.তুমি আধেয় ? তুষি' 
ক্ষেত্রঃতুমি ক্ষেত্রক্ত , তুমি থাপ,তুমি তরোয়াল ; (সময়ান্তরে“আমি খাপ, তুমি 

তরোয়াল” বলিতেন)। জীবাস্মা। ভগনা'ন, ত্রঙ্গাত্মা ভগবান ; নিত্যলীলা, সরাট 

বিরাট ; ব্াষ্টি সম্ষ্টি; ভগবান ভাগবৎ ভক্ত; গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব ) জ্ঞানীর 
চরণে প্রণ।ম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাধুর চরণে প্রণাম, অসাধুর চরণে প্রণাম, 

পশ্ত, পক্ষী, কীট, পতঙ্গের চরণে প্রণাম, নর নারীর চরণে প্রণাম, আধুনিক 

বরহ্গজ্ঞানীর চরণে গ্রণাম ঃ* ইত্যাকার বর্ন! করিতেন। অন্বৈত জ্ঞানের 
এত রস, এত মধুরত। ! তাই রামরুঞ্দেব “অদ্বৈত জান” আলে বাঁধিতে 

বলিতেন। ভিনি যে কি চক্ষে নকলকে দেখিতেন তাহা! আমরা বুঝিতে 

অপারক। আমর! অদ্বৈতজ্ঞানের কথা শুনিয়াছি এবং অনেকের মুখেও 
শবণ কর! যায় কিন্ত রামকষঞ্খদেবের হ্যায় কাহার ভাব দেখা যায় ন1। 

সকলকে এক হুত্রে তিনিই গ্রথিত দেখিয়াছিলেন, তাই তাহার নিকট. সক- 
লেই সম-আঁদরণীয্ব হইতেন কিন্তু এই স্থানে আর একটা রুথ। আছে॥। 

তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, যে, “গঞ্গা, সাগর, পাতকোয়া, পুকুর, সুখের 
মাল, এ সকল জলই এক কিন্ত কোন জলে নাওয়া খাওয়া চলে এবং কোন 
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জলে হাঁত পা. ধোঁর! চলে এবং কোন জলে সে সকল কায হয় না।” ৫ধই- 

রূপ, ধখন কেহ কোন ভাবে থাকিবেন, সেই ভাব যাহাদের সহিত মিলিবে। 

অর্থাৎ তাহাদের কর্তৃক তাহার নিজ ভাবে কোন প্রকার ব্যাথাত ন! 
জব, সেই লকল ব্যক্তির সঙ্বাস করিবে ; তথায় ব্রঙ্গজ্ঞান নহে। 

তখন “লীলা” এ কথা যেন ভূল না হয়। যেমনস্ত্রীজাতি মাত্রেই এক, 
তাই বলিয়া, মাতা, স্ত্রী, ভগ্নি, ভাগ্নির সহিত একভাব, কদাপি ভাব রাজ্যে, 

চলিতে পারে না। ভাঁবে সকলই ম্বতন্ত্, তাঁহাদের কার্য স্বতন্ত্র কিন্ত 
সে স্থলে ক্রন্ষজ্ঞান আনিলে অর্থাৎ সকলই একবোধ করিয়। ভাবের 

বিপর্যয় করিলে মহাবিভ্রাট হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, “কোন 

রাজ! তাহার গুরুর নিকট অদ্্ৈহজ্ঞান শ্রবণ করিয়া মহা-আনন্দিত হুন। 
তিনি বাটার' ভিতর আসিয়। রাজ্জীকে অনুমতি করেন, “দেখ রাজী অদ্য 

আমার শখ্যায় বিধবা কন্তাকে শয়ন করিতে বলিবে ৮ রাণী এই কথ! 

শ্রবণে আশ্চর্ধ্য হইয়া! রাজাকে উন্মাদ জ্ঞান করিলেন এবং কৌশল করিয়। 
সেদ্িবস তাহার আজ্ঞা! কোন প্রকারে পালন করিলেন না । পরে তিনি 

শুনিলেন যে, গুরু মহাশয় রাজাকে অট্বতজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন 
রাণী তৎক্ষণাৎ গুরুকে আহ্বান করিয়া সমুদ্র বলিলেন। গুরু তখন 

বুঝিলেন যে, হিত করিতে বিপরীত হইয়। গিয়াছে । কোথাকার ভাব 
কোথায় আনদ্নাছে। 

গুরুর অনুমতি ক্রমে রাণী, রাজার আহারের সময় অন্ন বাঞ্জনাদির সহিত 

ফ্ষিঝ্িৎ বিষ্ঠা প্রদান করিলেন। রাজা তদ্দর্শনে ক্রোধে অধির হইয়! 

রাণীকে ভত্ন! করিতে লাগিলেন । গুরু তখন রাগাকে বলিলেন, “কেন 

মহারাজ! তোমারত অদ্বৈতজ্ঞন (্রহ্ষজ্ঞন) হইয়াছে, তবে কেন বিষ্ঠা 
এবং অন্নে ভেদ জ্ঞান কর? যদ্যপি, স্ত্রী এবং কন্তা অভেদ হয়, বিষ্টা অরও 

অবশ্ত অভেদ্ব হইবে। আর যদ্যপি, বিষ্ঠা ও অন্নে ভেদ জ্ঞ।ন থাকে, তাহা 
হইলে স্ত্রী এবং কন্তারও ভেদজ্ঞান রাখিতে হইবে ।” রাজ! বলিলেন, ইহার 
অর্থ নাই, কারণ, স্ত্রী জাতি এক। অন্ন ও বিষ্ঠা, স্বতন্ত্র পদার্থ । গুরু বিজ্ঞান- 

শাস্ত্র দ্বার তাহার কারণ তুঝাইয়| দ্বিরা, ভাবের প্রার্থকণ দেখাইলেন এবং 

স্বীও কন্তার পৃথক ভাব অর্থাৎ এক স্থানে মধুর এবং অপর স্থানে বাৎসল্য- 
তাৰ উল্লেখ করিয়া, তাঁহার সম্তোগের শ্বতন্ত্র ভাব প্রদর্শন কযাইলেন। 

সাথ তথাশি বুবিলেন না। অতঃপর, গুরু এক সরোবরে ভবদিয়া। এক 
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শৃকররূপ ধারণ পূর্বক, অন্ন ব্যঞ্জনের সহিত বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া! ফেলিঙগেন 
এবং পুনরায় দেই সরোবরে ডুব দিয়া, পূর্বাকার ধারণ করিলেন। তখন 
তিনি বলিলেন, “দেখ রাজা, যদ্যপি তোমার জামাতার আকার ধারণ করিতে 

পার, তাহ! হইলে কন্ঠার সহিত সহবাসে অধিকারী হইবে । নতুবা পিতৃ" 
ভাবে মধুরের ভাব রাখা যাঁয় ন1।” যাহারা অদ্বৈতজ্ঞানের পরিচয় দিয়! 

থাকেন, তাহারা এই কথার মর্োদ্ধার করিয়। যেন নিজ নিজ ভাব, রক্ষ! 

করিতে চেষ্টা করেন। অদ্বৈতজ্ঞানে ভাব নীই এবং ভাবে অদ্বৈতজ্ঞান 
থাকিতে পারে লা। যেমন আলোক থাকিলে অন্ধকার এবং অন্ধকারে 

আলোকের অভাব অনুমিতি হইয়। থাকে, তদ্রপ অদ্বৈতজ্ঞান এবং ভাব ছুইটী 
হ্বতজ্জ অবস্থার কথ।। 

গুক-তত্ । 
ও (নি ০০স্পঞহ 

৯১। ধাঁহার দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিদুরিত হুইয়! 
জ্ঞাঁন-চক্ষু বিকশিত হয়, তাহাকে গুরু বলে। 

৯২। গুরু দ্বিবিধ, শিক্ষা গুরু এবং দীক্ষা গুরু । 

ধাহাঁদের উপদেশে জগতের জ্ঞান জন্মে, তাহাদের শিক্ষা গুরু কছে। 

যেমন, মাতা, পিতা, শিক্ষক, ইত্যাদি । শিক্ষা গুরুর মধ্যে মাতাই পর্বশ্রেষ্ঠ। 

কারণ, প্রথমে প্রায়ই তাহার নিকট পদার্থ বিষয়ে শিক্ষা লাভ কর! যায়। 

পরে, পিতা, তদনস্তর শিক্ষক এব? সর্বশেষে গ্রন্থকর্তাগণ ও ণ্সন্তান্ত ব্যক্তি 

বিশেষকে এই শ্রেণীর অস্তর্গত বলিয়। নির্দেশ করা যাঁয়। 
ধ্যাত্মিক ব। চৈতন্য জগতের উপদেষ্টাকে দীক্ষা বা মন্ত্রগুরু কছে। খে 

সময়ে জীবগণ বিষয়ে উপযুগপরি ভগ্মাশ্বাস হইয়। ভগবানের শরণাঁপল্ন হইবার 

মানমে বাস্তবিক ব্যাকুলিত হন, তখন তীহাদের পরিত্রাণের জন্ত, ন্বযরং ঈশ্বএই 

মন্ুষ্যবেশে আগমনপুর্বক মন্ত্র প্রদান করেয়| থাকেন। মন্ত্র সাধন দ্বারা 
তাহার! অনায়াসে ভবভয় হইতে পরিমুক্তি লাভপুর্বক পুর্ণব্রন্দের নিত্য ও 

লীলা-মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দ সাগয়ে নিমগ্স হইয়া যান। এই 
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নিষিত্ত আমাদের শানে দীক্ষা গুরুকে শ্বয়ং ভগবান-স্বরূপ বলিয়া নির্দিই 

হইনাছে। 

বর্তমান কালে উপরি উক্ত ছিবিধ গুরুর মধ্যে, শিক্ষা গুরুর সম্বন্ধে বিশেষ 

বিপর্যয় সংঘটিত ন। হওয়ায়, তাঁহাচে কাহার কোন প্রকার সংশয় হয় না। 
কিন্ত দীক্ষ। গুরুর স্থলে অতি ভয়ানক বিশৃঙ্খল সমুপস্থিত হইয়াছে। দীক্ষা 

প্রদান কর। এক্ষণে, এক প্রকার ব্যবস! হইয়। দীড়াইয়াছে। যাহারা গুরুর 

আসন অধিকার করিয়া! বসিয়াছেন, তাহাদের বাস্তবিক বর্তমান অবস্থা 
বিচারে দীক্ষা গুরু বলা যাইতে পারে না। শাস্ত্র, যে গুরুকে স্বরং-ভগবান 
বলিয়াছেন, তাহা এ গুরু নহেন। কারণ, দীক্ষা! প্রার্থির পরে, পুনরার 

সাধুসঙ্ষ করিকাঁর প্রয়োজন থাকে না। দীক্ষা মাত্রেই তাহার পূর্ণ ননোরথ 
হই] যায়? 

বাহার! শিষ্য ব্যবপায়ী, তাঁহাদের সেইজন্য দীক্ষা গুরু না বলিয়া, শিক্ষা 

গুরু বলাই বর্তব্য। যে ব্যক্তি, এ প্রকার গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়া থাকেন, 

হারা যে সাধুর দ্বার৷ তাহার ইষ্ট দর্শন করেন, তাহাকেই দীক্ষাণ্ুর এবং 
ভগবানের-ম্বরূপ জ্ঞান'কর। উচিত । 

যদিও এ প্রকার দীক্ষা! গুরুকে শিক] গুরু বলিয়া উল্লিখিত হইল কিন্ত 

দীক্ষিতদিগের পক্ষে, যে গুহতম ভাব নিহিত রহিয়াছে, ছম্থার। গুরুকরণ 
প্রায় বিশেষ দোষ হইতে পারে না) বরং বিলক্ষণ কল্যাণের সম্ভাবনা] । 

কথিত হইয়াছে যে, জীবের অন্ুরাগের দ্বার! দীক্ষা গুরু লাভ হইর। থাকে । 

স্র্তমান দীক্ষা প্রণালীতে “পাধুসঙ্গ” উল্লেখ থাকায় এক কথাই হইতেছে। 

যে ব্যক্তি মন্ত্র গ্রহ্ণ করিয়! সাধন কার্ষে বিরত থাকবেন, তাহার কন্মিন্ 

কালে ইষ্টলাভ হইবে 'না। এস্থলে অনুরাগের অভাব হইয়া! যাইতেছে। 
যদ্যপি নিজের অনুরাগ বা স্পৃহা ব্যতীত ঈশ্বর লাভ করিতে না পারা যায়, 

তাহা হইলে বর্তমান ব্যবসায়ী-গুরুরা অব্যাহতি পাইতেছেন। তাহার! মূর্খ ই 

হউন আর পণ্ডিতই হউন, সাঁধুই হউন ব1 লম্পট চুড়ামণিই হউন, শিষ্যের 
সহিত কোন সংশ্বই থাকিতেছে না। কারণ, যে শিষ্ের উদ্দেহা ঈশ্বর 
লাভ, তাহার মন প্রাণ সর্ধদাই ঈশ্বর পাদপঞ্পে থাকিবে, সুতরাং অন্তর্যামী 

তাহ! জানিতে পারিয়া! তদনথযায়ী, ফল প্রদান করিবেন। এমন অগ্রাগী 

শিব্য, যগ্যপি লম্পট গুরুকে, ভগবান গ্ানিকন| পৃজা করেন,তাহ। হইলে তাহার, 
অভীঙ জবহাই পুর্ণ হই! খাকে বিস্ক যে মুহূর্তে, গুরুকে, লম্পট ব। খন্ড 
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কোন দোষ সংযুক দেখিয়া, তাহার ঈশ্বর-ভাব বিদুরিত হইবে, সেই মুহূর্তেই 
তাহার পতন হওয়। অবশ্য সম্ভব । কারণ, শিষ্যের মনে বসার এখন ঈখবয়- 

ভাব বাক না। ঈশ্বর লাভ করিতে যখন ঈশ্বর চিন্তারই প্রয়োজন, তখন 
মন মধ্যে অন্ত কোন চিন্ত! বা ভাব উপাস্থত রাখা! অন্ুচিত। মনে যখন থে 

ভাব আদিবে তখন তাহাঁরই কার্য হইবে; এই নিমিত্ত মনে ঈশ্বর-ভাব 
থাকিলে পরিণাথে ঈশ্বরই লাভ হুইয়! থাকে । 

বাহার] মন্ত্র গ্রহণ কবেন, তাহাদের সতর্ক হওয়া কর্তব্য । যদ্যপি প্রকৃত 

দীক্ষা গুরু লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহ হইলে, শাস্ত্র বাক্যে ঈশ্বরের 
অভ্তিব বিশ্বাস করিয়া, তাহার নিকট হইতে যে পর্য্যন্ত মন্ত্র না আইসে, সে 

পর্য্যস্ত অপেক্ষা কর। উচিত কিন্বা যে গুরুর নিকট মন্ত্র গৃহাত হইবে অথব! 

যে ইই্রূপ প্রাপ্ত হইবে, ঈশ্বর জ্ঞানে তাহাই এক মনে ধ্য।(ন করিল, তাহাতে 

কথন বিফল মনোরথ হুইতে হইবে না। 

গুরুদিগের অবস্থ। দেখিয়া এবং বর্তমান শিক্ষার দোষে অনেকেই গুরু 

ক্বীকার করিতে অনিচ্ছুক | কি শিক্ষ| গুঞ্, কি দীক্ষ। গুন, বর্তমানে কাহারই 
মর্যদ। নাই। কেহ কেহ গুকম্বীকান কর! অতীৰ গঠিত এবং ঈশ্বরের 

অপমাননুচক কার্ধ্য বলিয়া জ্ঞান করেন । পাঠক পাঠিকা ও শ্রেতাগণ সাবধন 

হইবেন। এ প্রকার কথার এক পরমাণু মৃপ্য নাই। ধাহার! এ কথ। বলেন, 

তাহাদের ষে কতদূর ভ্রম, তাহ বালকের নিকটেও অবিদিত নাই। কারণ, 

শিক্ষক ব। উপদেষ্টার সাহায্য ব্যতীত, আমাদের একটী বর্ণ শিক্ষা অথব। 

জগতের পদার্থ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা কোথায়? যাহাদের দ্বার আমর। 

জ্ঞাণী হুইল।ম, তাঁহাদের আসনচ্যুত করিয়া, সেই আসনে আপনি উপ- 
বেশনপুর্বক, আপনাকে অদ্বিতীর জ্ঞান করা, যরপর নাই অকৃতজ্ঞ ও 

বর্ধারের কার্য । 

যে পর্য্যন্ত জীবের আমিত্ব জ্ঞান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার! আত্মেতির 

জন্ত লালাফ্লিত হয় এবং সে পধ্যন্ত উপদেষ্টারও অবশ্থ প্রয়োজন রহিয়াছে । 

জড়শান্ত্রই হউক, বৈষয়িক শীস্ত্রই হউক, কিম্বা! তত্বশান্সই হউক, যাহা কিছু 
অধ্যয়ন কর] যায়, ভাহাতেই গুরুকরণ কর] হুইয়] থাকে । মন্ষারপী গুরু 

ব্যতীত, কোন কার্য।ই হইতে পারে ন1। “হয় মনু রূপে শরীরে শিষোর 
সম্মুখে উপস্থিস্থ হইঘ়। উপদেশ প্রদান করেন,অথৰ? গ্রস্থরূপে সে কার্ধ্য সমাধা 
কারয়। থাকেন। যদিও গ্রন্থ এবং মনুষ্য, এক পদার্থ হইল ঘ1 কিন্ত গ্রন্থের 
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্ষাগজ কিঘ্ব। অক্ষর শিক্ষা! করা গ্রন্থ পাঠের উদ্দেপ্ত নহে। গ্রন্থ মধ্যে যে 

সকল “ভাব” গ্রন্থকর্তা কর্তৃক লিপিবন্ধ হইয়াছে, তাহাই উদ্ধার কর! পাঠকের 
ফার্ধ্য) সুতরাং এস্থলে সেই গ্রস্থকর্তার মতে পরিচাঁপিত হইতে হইল। 
তএব সেই গ্রস্থকারকেই গুরু বলা যাইবে। 

শিক্ষা গুরু এবং দীক্ষ1 গুরু ব্যতীত জীবের উপায় নাই | এ কথ! উপর্যূ্ু- 

পরি বলা আবপ্তক। যেমন সঙ্গীত শিক্ষার্থী একথানি স্বরলিপি সংগ্রহ 
করিয়া আপনি সা-রি-গ-মা, সাধন করিতে প্রয়াস পাইলে যে তাহার (বিফল 

উদ্যম হইবে তাহার সন্দেহ কি? তেমনই আধ্যাত্মক সাধনের বহুবিধ 

শীস্ত্র ও প্রকৃত সাধক-গুরর প্রয়োজন। সাধক না হইলে সাধন প্রণালী 

কে শিক্ষা দিধেন ? কিন্ত এ প্রকার গুক অন্বেষণ করিয়! বহির্থত করা অতি 

অন্ন ব্যক্তির সাধ্য সঙ্গত হইখার সম্তাবন।। এই নিমিন্ এ প্রকার চেষ্টা 

পরিত্যাগপুর্বক ঈশ্বরের করুণার প্রতি সম্পুর্ণ নির্ভর করিয়। থাকিলে, তিনি 
সময়ান্যায়ী গুরু প্রেরণ করিয়! অনুর (গী ভক্তের মনোবাসন। পরিপুর্ণ ক্ৰিয়! 

থকেন। এ কথায় এক তিলাদ্ম সংশয় নাই। আমরা জীবনে তা 

প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 

ধাহার। প্ুব চরিন্তর পাঠ করিয়াছেন, তাহার! আমাদের কথার যথার্থতা 

অনুভব করিতে পারিবেন। ঞুব তাহার মাতার প্রমুখাৎ পদ্মপলাশলোচন 

শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ করিয়া অরণ্যে অরণ্যে তাহাকে অনুসন্ধান কন্দিয়াছিলেন। 
তিনি কথন বুক্ষকে, কখন হরিণকে পক্সপণাশলোচন বলিয়া সশ্বেধন 

শ্বরিয়াছিলেন। ভিনি জানিতেন নাকে তাহার ইঞ& দবতা। যখন যাঁহ1- 

কেই অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার মনে পদ্মপলাশলোচন শ্রীক্চ, এই কথ? 
অবিচলিত ভাবে ছিল।' সেই নিমিত্ত অগ্তর্যামী শ্রীহরি প্রথমে নারদকে 

প্রেরণপুর্বক ফধবকে দীক্ষিত করিয়], পরে আপনি স্বপ়ং আ সয়া উপস্থিত 
হইয়াছিলেন । 

অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করাই গুরুকরণের উদ্দেত্ত। এ স্থানে গুরু 
হেতুমাপ্র হইতেছেন। হেতু এবং উদ্দেপ্ত এক নহে কিও উহার! পরম্পর 

এরূপ জড়িত যে, হেতু না থাকিলে উদ্দেন্ত বস্ত লাভ হয় নাকিস্তযে পর্যান্ত 
উদ্দেস্ত লি্ধ ন1 হয়, সে পর্য্যন্ত হেডু ত্যনীয় নহে। উদ্দেগ্ত লাভ হইলে 
হেতু পনি অন্তহিত্ত হুইয়। যায়) তাহ1 কাধ্যের অন্তর্গত নহে। গুরুর 
দ্বার! ইঞ্টলাঁত হয় নত) কিন্তু ইষউদর্শনের পর আর “গুরু-জ্ঞান” থাকিতে পারে 

৪ 
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না। তখন উদ্দেশ্তাতেই মন একাকার হইয়া যায়। এই নিমিত রামকষ্ণদেৰ 

কহিয়াছেন যে, «সে বড় কঠিন ঠাই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই । 
ঞব, নারদ প্রদত্ত -ঘাদশাক্ষরীয় মন্ত্র হবার যখন ভগবানের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন তথায় নারদের উপস্থিত থাঁকাঁর কোন উদ্ববেখ নাই৷ ইহাতেই 

উপরোক্ত ভাব সমর্থন কর! যাইতেছে। 

গুরুকরণ সম্বন্ধে যাহ! কথিত হইল, তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, 
বাহার দীক্ষ! গুরুর প্রতি অটল বিশ্বাস এবং ভক্তি থাকিবে তাহার কখন 

কোন আশঙ্কা! হইতে পারে না কিন্তু বাহার তাহাতে সন্দেহ হইবে তাহার 
তাহ! ন! করাই কর্তব্য ।যে কেহ গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়! ঈশ্বর আরাধন! 
করিতে চেষ্টা পাইবেন, ত্বাহাঁর তাহাতে কদাচিৎ সফল ফলিবে। কারণ, 

যেমন বিদ্যাশিক্ষার্থীর। শিক্ষকের কথায় বিশাস না করিলে তাহার কখন 
বিদ্যালাভ করিতে পারে না, সেইরূপ গুরুবাক্যে বিশ্বাস চাই, গুরুর বাকা 

বিশ্বাস করিতে হইলে গুরুকেও বিশ্বাস করিতে হইবে। 
এই স্থানে জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে, গুরুকে ভগবান ন| বলিয়। বক্তি বিশেষ 

জ্ঞান করিলে কি ক্ষতি হইবে? তাহাকে ভগ্গবান বলিলে নিতাস্ত অসঙ্গত 
কথ। বল! হইবে); কারণ, সৃষ্ট ও স্থ্ি কর্তা কখন এক হইতে পারে ন1। 

গুরুকে ভগবানের স্বরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে ভক্ত যেরূপেষেনামে 

ঈশ্বরকে উপালন1 করেন, ভগবান সেইরপেই তাহার বাসনা সিদ্ধ করিয়! 
থাঁকেন। গীতার এই বাকা যদ্যপি অসত্য হয়, তাহ] হইলে সত্য কি তাহ! 
কেহ কি নির্ণয় করিয়। দ্রিতে পারেন? বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদির মর্যাদা আর" 

থাকিতে পারে না। সাধু তক্তদিগের,উপদেশের সারভাগ বিচ্যুত হইব যায়। 
বিশেষতঃ জড়-শান্ত্র মতে, যে প্রকারে এই পৃথিবী" পরিচালিত হইতেছে, 
তাহাতে গীতার এ ভাবের বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যায়। যেনন পাত্রে জল 

রক্ষিত হয়, উহা সেই পাত্রাকারে পরিণত হইয়া! থাকে । গোলাকার পাত্রে 

গোলাকার জল লক্ষিত হয় বলিয়। চতুষ্কোণ বিশিষ্ট পাত্রস্থিত চতুক্ষোণ জলের 
কি পার্থক্য বলিতে হইবে? এই নিমিত্ত গুরুর মূর্তি ভাবনার পঞ্চতি প্রতি 

কোন, দোষারোপ হইতে পারে ন1 কিন্তু পুনরায় বলিতেছি, যে কেহ 
গুরুর মুর্তি চিন্তা করিবেন, তাহার মনে মনুষ্য-বুদ্ধি কদাচি স্বান দেওয়! 
কর্তব্য নহে। মশ্ুষয-ভাব আমিলেই ঈশ্বরত্ব বিলুপ্ত হইয়া ধাইবে। 

হেতু যাহাই হউক, ভাবই শ্রেষ্ঠ । যেগন, রজ্দু দর্শনে সর্প হম হইগেও 
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ভাঁতঙ্গে মহুষোর 'সৃত্যু হইতে পারে। আবার সর্প দর্শনে হদ্যপি রজ্ছুজ্ান 

হু সাহা! হইলে তাহার কোন আশঙ্কাই হইতে পারে না। মনুষ্যেরা এমনই 

তাবের বশীভূত যে, ভদ্থারা জীবন রক্ষা! ও মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে। ঘখন 

কেহ কাহার আত্মীয়ের মুমূর্যাবন্থা উপস্থিত দেখিয়া! শোৌক-সাগয়ে নিমগ্ন হয়, 

তখন চিকিৎসক মৃত প্রান ব্যক্তির জীবনের আশার কথা৷ বলিলে সেই ভগ্ন- 

ধদরও উত্তেজিত হুইয়! থাকে ; ইহার তাৎপর্য্য কি? ভাব দ্বার। মন পরি- 

চালিত হয়, সুতরাং তত্র মন্তিষ্কেরও কার্য্য হইয়া থাকে । মনের অব- 

সাদন হইলে মস্তি ও আক্রান্ত হয়। এই নিমিত্ত মস্তি হইতে যে সকল 

স্নায়ু উৎপন্ন হইয়! ফুদ্ফুদ্ ও হৃদ্পিওকে কার্ধ্যক্ষম করিয় থাকে, তাহারাও 

গরম্পর! সুত্রে*অবসন্ন হইয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া ফেলে। অথবা আশ্বাস বাক্য" 

রূপ উত্তেজন্ষি ভাব মনোময় হইলে, স্াযুবৃন্দেরা উত্তেজিত হুইয়1 অবপর প্রায় 

হ্র্নয়কে প্রকুতিস্থ করিতে পারে। 

ভাবের কাঁর্য্যকারিত! সম্বন্ধে ইউরোপে নানাবিধ পরীক্ষা হইয়া! গিয়াছে। 

তাহাতে সকণেই একবাক্যে ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়। গিয়াছেন। 

বর্তমান গ্রচলিত গুরুকরণ প্রথ| সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া এ গ্রসঙ্গ 
উপসংহার কর যাইতেছে । গুরুকরণ কর1অতি আবশ্তক। বাহার বিশ্বান 

ও ভক্তি আছে তাহার দিনদিন উন্নতিই হইয়া! থাকে । গুরুকরণের ছার! 

বিশ্বাদীর কখন অবনতি হয় না । তাহার ক্রমে প্রেমের সঞ্চার হয় কিস্ত 

গুরুর প্রতি ষাহাদের বিশ্বীস নাই তাহাদের গুরুকরণ করা যারপর নাই বিড়- 

ঘন! মাত্র । ইহাতে শিষ্যের অবনতি হুয় এবং দেশের ৪ অননষ্ট হইয় থাকে । 

এই জন্ত আমরা বলি, যে, ধাহার যে প্রকার অভিরুচি তাহার সেই প্রকারেই 

পরিচালিত হওয়। কর্তব্য। এক জনের দেখিয়। আপনার ভাব পরিত্যাগ 

করা কখন যুক্তি সঙ্গত নহে, তাহাতে বিষমন্ব ফল ফলিয় থাকে। 

কথিত হইল যে, শিষ্য, আপন অন্রাগে ভগবানকে লাভ করিয়! থাকেন, 

 গ্রবং প্রন্কৃত পক্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে কিন্তু গুরুদিগের চরিত্র দোষ হইলে 

ও তাহার অবিরত কদর্ধ্য কার্যে অন্ুরক্ত থাকিলে, ভাহান্কে অপরিপক্ক 

শিষ্র সাধনের অতিশয় বিশ্ন হইতে পারে। শিষ্যের আদর্শ স্থলই গুরু | 

এমন অবস্থায় বাহার] শিষ্য ব্যবস্া্মী হইবেন, শিষাদিগের সাধনাস্থকুল কার্ধ্য 

ব্যতীত তৎপ্রতিকুলাচ়ণে তাহাদের কদাচ লিপ্ত হওয়া! উচিত নছে। ওক 

যাহা করিবেন, শিখা তাহাই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবে। পাপ কার্ধ্য 
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সহজে আছমত্ব হয় সুতরাং গুক্ষর পাপ কার্য্যগুলি শিষ্যেরা বিনা সাধনে শিক্ষা 
করিয়। থাকে । আমর] অনেক গুরুকে জানি, বীহাঁরা লাম্পট্য, মিথা। কথ 

ও প্রতারণাদি কার্যে বিশিষ্ট পারদর্ণী থাকায়, তাহার শিষ্যেরা তাহাই শিক্ষা 
না করুন কিন্তু আত্মোন্নতি পক্ষে তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে । বাছা 
হউক, দীক্ষা প্রদান করিধার পুর্বে গুরু যদ্যপি আপনাদিগের কর্তব্যগুলি 
অবগত হইয়া কার্য করেন, তাহ! হইলে গুরু-শিষ্যের বিরুদ্ধে শর কোন 
কথ! কর্ণগোচর হইবে না। 

গুরুই সাক্ষাৎ ঈশ্বর ৷ 

৯৩। গুরু আর কে? তিনিই (ঈশ্বর) গুরু | 

গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা! হইল। ইহার সার কথাই এই যে 
গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান কর! এবং তাহার কথায় বিশ্বাস করা) যে শিষোর এই 

শক্তি ন। জন্মিবে, তাহার কন্মিন্কালে ঈশ্বর জ্ঞান জন্সিৰে না। অনেক 
সম্প্রদায় আছে যথা গুরু ম্বীকাঁর কর! হয় না, তথাঁকাঁর লোৌকদিগের যে 
প্রকার অবস্থা তাহা সকলের চক্ষের অশ্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে । গুরুকে 

ঈশ্বর জ্ঞান করিলে শিষ্যের বহুল লাভের সম্ভাবনা । ঈশ্বর সাধন করিতে 

হইলে, মন প্রাণ ঈশ্বরে সংলগ্ন রাখিতে হুয়। যে সাধক যে পরিমাণে ঈশ্বরের 
দিকে যত দূর মন প্রাণ লইয়া যাইতে পারিবেন, সেই সাধক সেই পরিমাণে 

নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে কুতকার্ধয হইতে পারিবেন। গুরু হইতে মন্ত্রবা' 
উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্র বা উপদেশ ঈশ্বরলাভের পথ ব! উপায় 
হ্বরূপ। ধাহার দ্বার]. ঈশ্বরের পথ লাভ করা যায়, তাহাতে স্কুলে ঈশ্বরভাব 
সম্বদ্ধ করিতে পারিলে ঈশ্বর সম্বন্ধে শীষ্র মন স্থির অর্থাৎ মন্ত্রসিত্ধ হুইবার 

বিশেষ সুবিধা হুইয়া থাকে ।.যে সাধক তাহা না করেন, তিনি অন্ত উপায় 
অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। হয় কালী, না হয় কৃষ্ণ অথবা রাম 

ইত্যাদি কোন না কোনবূপ বিশেষে মনার্পণ না করিলে, কোন 'মতে ছুর্দম্য 
মনকে স্থির করা বায় না। যে সাধক একবার চক্ষু সুদিযু/ ধ্যান করিয়া 

দেখিয়াছেন, তিনিই এ কথার দাক্ষ্য দিতে পারেন.। বেমন হ্গ্নরী-কালী 

কিবা কাষ্ঠ অখবা প্রস্তরমনত্ শ্রীকৃষ্ণ, বাস্তবিক 'সাক্গাৎ ব্রহ্ষ বন্ধ নেন 

কিত্ত ভাবে তাহ] বিশ্বাস করিয়া! লইতে হঝ, তথায় কাঁঠ-মাটা জান থাকিগো 
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কালীরুফ বা রামক্কষ্জ ভাব একেদারেই থাকিতে পারে না, সেই প্রকার গুরু 
সশ্বন্ধেও কাঁনিতে হইবে। 

গুরুকে ঈশ্বর বলায় যে কি দোষ হয়, তাহা আপাততঃ আমাদের 
মস্তিক্ষে কিছুডেই প্রবি্ হয় না। এক সময় গিয়াছে বটে, বখন এ কথাটা 
বজ্ের স্তায় কর্ণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইত। আমরা নিজে ভুক্তভোগী, সেইজন্য 
বর্তমান কাঁলবিচারে এই প্রস্তাবটা ভাল করিয়। উপবুর্যপর্ি আলোচনা করি- 

তেছি। গুরু অস্বীকার করায় নিজের অহঙ্কার ব্যতীত অন্ত পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। কেকার গুরু ? এ কথার অন্ত তাৎপর্য্য বাহির করা যাইতে 

পারে ন!। যাহার হৃদয়ে অহঙ্কারের পর্বত যত্র পূর্বক স্থাপিত হইয়াছে, 
তাহার মুখে+এই প্রকার সাহস্কারযুক্ত কথা বাহ্র ন| হইয়া কি একজন 
ধর্মভীরু শিষ্যের মুখে বাহির হইবে? 

আপনাকে ছোট জ্ঞান করাই শিষ্যের ধর্ম । আঁপনাঁক্ষে অজ্ঞান মনে 

করাই শিষোর ধর্শ, আপনাকে অপবিত্র বলিয়া বিবেচনা করাই শিষ্যের 
ধর্ম। এই প্রকার শিষ্যই প্ররুতপক্ষে ধর্মের মর্ম অবগত হইতে পাঁরেন। 
শিষ্য যদ্যপি গুরুর "সমান হয়, তাহ! হইলে কে কাহাকে শিক্ষ। দিবে ? 

সকলেই যদ্যর্পি ধনী হয়, তাহ1 হইলে ভিক্ষুক কে? সকলেই বদ্যপিজ্ঞানী 
হন তাহ! হইলে অজ্ঞানী কে? সকলেই বদ্যপি ঈশ্বর জ্ঞানী হন, তাহা 
হইলেই ঈশ্বর অজ্ঞানী কে? কার্ধযক্ষেত্রে তাহ। হয় না এবং হইবার নছে। 

আপনাকে অজ্ঞানী এবং দ্ীনভাবে পরিণত করাই ধর্-রাজ্যে প্রবেশ করি- 

ঘার প্রথম সেতু । যেকেহ এই (তু পার হইতে না! পারেন, তাহার কি 
প্রকারে ধর্মরাজ্য মধ্যে গমন করিবার অধিকার জন্মিবে ? দ্বীনভাব লাভ 

করিতে হইলে আপনাকে একস্থামে সেই ভাবের কার্ধ্য দেখাইতে হইবে । 
সে স্থান কেবথায় ? দৃশ্ত জগতে তাহার, স্থান কাহার্ ইঞ্জিয়গৌচর হই! 
থাকে ? এইস্থান গুরুর শ্রীপাদপন্ম । ভগ্নিমিত্ত ভক্তি ও জ্ঞান শান্তর 

গুরুকে ঈশ্বর বলিয়া বার বার উল্ত হইয়াছে। পৃথিবীতে যত বড় লোকই 
হউন, তাহাদের নিকট কখন কেহ সম্পূর্ণ ভাবে মন্তকাঁবনত করিতে পারে 
না। সকলেই সময়ে সময়ে আপনাদিগের স্বাধীন বৃত্তির পরিচন্ন দিবার অবসর 
পাইলে ছাড়িঘা কথ! কহে না কিন্ত গুরুর নিকট তাহা হইবার নছে। যে 
শিষ্য, প্ররুত শিষ্যাত্ব স্বীকার করিয়াছে, তাহার এই ভাব । শিব্য কখন্ 

গুকুর সমক্ষে বাচালতা কিস্বা। দূ[ভিকতার ভাব দেখাইতে পানে না অথবা 
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কখন এ প্রকার ভাবের লেশমাত্র তাহাকে অল্ঞাতনারেও স্পর্শ করে না) 

ফলে, এই শির হৃদয় সর্বদ1 দীনভাবে অবস্থিতি করে| দীন ব্যক্তির জন্তই 
দীননাথ ভগ্রবান। যে ব্ক্তি অনাথ, তাহার জন্তই অনাথনাথ যে ব্যক্তি 

ভক্ত, তাহার জন্তই ভক্তবৎসল ? দান্তিকন।থ ভগবানের নাম নহে । বর্বর 

নাথ তিনি নহেন, কপটীর ঈশ্বর তিনি নহেন, অকৃতজ্ঞের ভগবান্ তিনি 
নহেন। তাহাকে, যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবার জন্ত লালারত হন, তিনি আপ- 

নাকে দীন, অনাথ, ভক্ত, ইত্যাকারে গঠিত করিতে চেষ্টা করিবেন। অত- 

এব, সেই প্রকার গঠন লাভ করিবাব উপায় কোথাক্ব ? শ্রীগুরুর প্পাদ- 

পন্মই একমাত্র স্থান । 
কেহ কেহ বলিয়া! থাকেন যে, আমাদের দেশে পূর্বকাঁলীন গুরুকরণ 

প্রণালীমতে দেখ! যায়, যে, শিষ্য গুরুর আশ্রমে কিয়ৎকাল বাশ করিবে। 

গুক এই অবকাশে শিষ্যের স্বভাব চরিত্র পরীক্ষা করিবেন এবং শিষ্য ও গুরুর 
কার্ধযকলাপাদির গ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। নিয়মিত কালাস্তে যদ্যপি গুরু শিষ্য 

উভয়ে উভয়কে মনোনীত করেন, তা! হইলে গুরু শিষা সম্বন্ধ সংশ্থাপিত 

হইয়া! যায়। এই নিয়ম যদিও পুবাঁকাপে সম্প্রদ্ণার বিশেষে প্রচলিত ছিল 
কিন্তু তাহ! সর্ধত্রে গ্রাহ হইত না। কারণ,তৎ্কাঁলে খষি মুনিরাই গুরুপদবাচ্য 
হইতেন,তাহাদের পরীক্ষ। লইবার সামর্থ্য অতি অল্প লৌকেরই থাকিত সুতরাং 

বিন! তর্কে লোকে শিধ্যত্ব স্বীকার করিত। সত্য, ত্রেহা, এবং দ্বাপরে কেহ 

সত্যত্র্ হয় নাই সুতরাং গুক মিথ্যা উপদেশ দিয়! দিকৃত্রম জন্মাইবেন, এ 

গ্রকার সন্দেহ কখন শিষ্যের মনে উদয় হইত না, তক্জন্ত গুরুশিষয ভাব ও 

অবিচলিতভাঁবে চলিয়া আসিয়াছিল। কলিকালে সত্যের সম্কুচিভাবস্থ। উপ- 
স্থিত হুওয়াঁয় সকলের মনে মিথ্য1 বোধ হুইয়! গিয়াছে কেহ যেন সত্য 
কহেন ন1 এই প্রকার সংস্কার বশতুঃ সকলেই সকলের কথায় সন্দেহ করিয়! 
থাকেন। এই ভাব যখন গুরু শিষ্য মধ্যেও উপস্থিত হইল, তখন কাজে 
কাজেই গুরুকে চিনিয়! লইবার জন্য কোন কোন মতে কথিত হইল। বর্ত- 

মান কালে এই প্রকার ভাব বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হুইয়াছে। কালের অবস্থ! 
যাহা, তাহ! লঙ্ঘন করিবে কে ? 

অধুন। যে স্থলে গুরুকরণ কর! হয়,তথায়, এই নিয়মই চলিতেছে । আপন 
অপেক্ষা ধাহাকে উদচ্চাধিকারী মনে হয়, তাহাঁকেই গুরু মনে করেন,তাহাই 
কথা বিশ্বাস করেন এবং তত্মমুদয় ধারণ। করিতে চেষ্ট। করেন। 
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গুরু, শিষ্য হইত্তে মহান; এ ভাব চিরকালই আছে। কথিত হইল, যে, 
পুর্বকাঁলে গুরু শিধা একত্রে বাপ করিয়া! তবে সে সম্বন্ধ স্থাপন কর! হইত, 
এ কথ! লইয়া আমাদের আন্দোলন করায় এক্ষণে কোন ফল দ্বর্শিবে না। 

আমরা কেন গুরুকরণ করিতে চাই ? কিসে জ্ঞানলাভ হইবে, কেমন 

ফরিয়। ভগবানের দর্শন হইবে, কেমন করিয়। মুক্তি লা করা যাইবে, ইত্যা- 
কার মনের অভিলাষ জন্মিলে, আমরা গুরু অন্বেষণ করিয়। থাকি । এ সকল 

ভাব বাস্তবিক যাহার হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংসারের তাড়নায় জর্জরীতৃত 
হইয়াছেন, যিনি বিষয়াদির সুখের মর্শভেদ করিয়াছেন,ধিনি কামিনী ৪ কাধ" 

নের আ+ভ্যন্তরিক রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই যথার্থ শিষ্যের যোগ্য এবং 

তিনিই সহর্গে গুরু লাভ কয় থাকেন। এ প্রকার ব্যক্তি কথন গুরু 

লইম্বা বিচীর করেন ন1। বাহার! গুরু লইয়! বিচাব করেন, তাহাদের 
তখনও গুরুর প্রয়োজন হয় নাই, অর্থাৎ ধন্মের অভাব জ্ঞান হয় নাই বলয়! 

বুঝিতে হইবে। 

গুরু-করণ উচিত কি ন।? 

৯৪। প্রত্যেক ব্যক্তির গুরুকরণ আবশ্বীাক। যে 

পর্য্যন্ত যাহার গুরু করণ ন! হয়,সে পর্যযস্ত তাহার দেহ শুদ্ধি 

হয় ন!, ০ পর্য্যন্ত তাহার ঈশ্বরলাভ করিবার কোন সম্ভ- 
বনাও থাকে না! 

আজকাল আমাদের যে প্রকার গুরু-করণ হয় তাহাকে দীক্ষা গুরু না 
বলিয়। পিক্ষ! গুরু বলিলেই ঠিক হয়। কারণ, তাহাদের দ্বার! প্রায় সর্বস্থানে 

ভ্তানালোক প্রাপ্ত হওয়া! যায় না কিন্ত *শিষ্যের যদ্যপি গুরু-ভক্কি থাকে 
তাহা-হুইলে তাহার নিজ বিশ্বাসে এবং ভক্তি,ঘার1 নিজ কাধ্য সাধন করিয়! 
লইতে পারে; রামকৃষ্চদেব বলিয়াছেন ;-_ 

৯৫। আমার গুরু যদি গুড়ী বাড়ী যায়। 
তথাপি আমর গুরু নিত্যানন্দ রায় ॥ 

কোন গরোশ্বামীর জন্ত একটী গৌরালিনীকে প্রত্যহ নদী পার হই! 

ছ্ধ দিতে আসিতে হইড। গোগ়ালিনী পারের নিমিত্ত যধ। সময়ে আসিয়! 
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গৌছিতে পারিত না, সজ্জন্ত গোস্বামী মহাশর তাঁহার উপর বিপক্ষণ 
ক্রোধান্বিত হইতেন | একদিন গোশ্বামী গৌমালানীকে কহিলেন, 

তুই এত বেলায় ছধ দিলে আমি আঁর লইব না । সে কহিল প্রভু আমি কি 
করিব, প্রাতঃফাল থেকে নদীর ধারে বলিয়া থাকি কিন্ত লোক ন1 জুটিলে 
মাঝি পার করির! দেয় না। এইজন্ত বসির! থাকিতে হয়। গোস্বামী 
কহিলেন, কেন? লোঁকে রামনামে ভবসমুদ্র পার হুইয় যায়, তুই বাম 
বলিয়া নদীট। পার হইয়া আঙিতে পারিন্ না! গোয়ালানী সেই রামনাম 
পাইয়া! মনে করিল, ঠাকুব! এন দিন মামাঁয় বলিয়। দিলে ত হইত ! আর 

আমার বিলম্ব হইবে না। সে সেই দিন হইতে প্রতাহ অতি প্রতুাষে দুগ্ধ 
আনির! উপস্থিত করিতে লাগিল । গোয়ালিনীর আনন্দেব আ$& সীমা রহিল 

না। সে গোস্বামীর ছুগ্ধ গ্রত্যুষে দিতে পাঁবিল এবং তাহাব একটা পযদাও 
বাচিতে লাগিল। এক দিন গোস্বামী গোয়ালিনীকে জিজ্ঞান! করিলেন, 

কেমন রে এই ত প্রাতঃকালে আমিতেছিস? কেমন এখন খেয়া! ঘাটায় আর 

বিলম্ব হয় না? বেটি তুই মিথ্যা কথ! কেন কহিয়াছিন্? গোয়ালিনী কহিল, 
সেকি প্রভূ! আমার মিথ্যা কথ। কেন হইবে) আপনি যে দিন লেই 

কথাটী বলিগ দিয়াছেন, ওদবধি আর আমায় নদীপার হইতে হয় না, আমি 
রাম পাম বলিতে বলিতে, কথন যে নদীপার হইয়া আসি, তাহ1 জানিতেও 

পারি না। গোশ্বামী অপ্রতিভ হইয়া বটে বটে, আমিই ত তোকে শিখা- 

ইর] দিয়াছি, বেশ বেশ। গোন্বামীর মনে কিছু অবিশ্বাস জঙ্ষিল | ভাবিলেন, 

,এ মাগি অবশ্তই মিথা। কথ! কহিতেছে। রামনামে কি নদী পার হওয়া 

যায়! কখন নহে। আমি একটা রহস্ত করিয়াছিলাম, এ মাগি তাহা বুঝিতে 

পারে নাই । যাহ! হউক, ব্যাপারটা কি দেখিতে হইবে। এই বলির, 

গোয়ালিনীকে কহিলেন, দেখ. তুই, কেমন করে পার হইয়1 যাস্্*আ'মি এক- 

বার দেখিতে ইচ্ছা করি। গোয়াপিনী তাহাকে সমভিব্যাছারে লইয়া! গেল। 
গোয়ালিনী রাম রাম বলিয়া, নদীর উপর দির, সচ্ছন্দে চলিয়া গেল, কিন্তু 
গোস্ব'মী ভাহ। পাগ্লিলেন না। তিনি নদীতে নামিয়া, রাম রাম বলিতে 

লাগিলেন, কিন্ত যতই অগ্রসর হইলেন, ততই ডুবিয়। যাইবার উপক্রম 

হইল। গোক্ালিনী পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, গোস্বামীর হর্দশা 
দেখিপ্না কহিলেন, “ওকি প্রভু! রাম বলিঙেছেন, আবার কাপড়ও তুপিতে- 
ছেন ?” 
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শিলোর বিশ্বাদেই স্ব কার্ধয সাধিত হইর1 থাঁকে। তাহার আর একটা 
টষ্টাত্ত এই স্থানে প্রদত্ত হইতেছে । 

কোন গৃহাস্থের বাটীতে গুরুঠাকুর আগমন করিয়াছিলেন । গুরুঠাকুর 
তথান্স কিয়ন্দিবস অবস্থিতি করিয়া, একদিন শিষ্ের একটা শিশুসস্তানকে 

সাঁলঙ্কার দেখিয়া, এ অলঙ্কার গুলি অপহয়ণ করিবার নিমিত্ত ধারপর় নাই 
তাহার লোভ জন্বিয়া গেল। গুরু কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিয়, হস! শিশুটার 
গলদেশ চাপির। ধরিলেন, হদ্ধক$ শিপু তৎক্ষণাৎ হতচেতন হইয়া পড়িল। 
গুরুঠাকুর, শিশুর অলঙ্কার গুলি আত্মসাৎ করিয়া, কিরূপে মৃত দেহটা স্থান 
স্তর করিতে পারিবেন, তাছার উপায় চিন্তায় আকুলিত হইয়া! উঠিলেন, কিন্ত 
তখন কিছুই চির করিতে পারিলেন না এবং কোন সুবিধাও হুইল না। 

তিনি অগভ্টা এ মৃতদেহটা বস্ত্রারৃত করিয়া! আপনার সিন্ুকের মধ্যে রাবিয়া- 
দিলেন এবং মনে মনে এই স্থির করিয়! রাখিলেন যে, হদ্যপি অদ্য রজনী- 
যোগে কোন দূর স্থানে ফেলিয়। দিয়। আমিতে পারি, তাহা হইলে ভালই, 
হুইবে, নচেৎ কলা প্রত্যুষে এস্থান হইতে বিঘা লইয়া, শ্বস্থানে প্রস্থান 
কালিন যাহা হয় একট! করিয়া যাইব। এই স্থির করিয়া, শিশুটাকে 
বন্জাবৃত করণ পূর্বক সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া দিলেন। 

ধর্মের কার্ধ্যই স্বতন্ত্র প্রকার, তাহার গতি অতি সুল্ানসুক্ম, এবং মনুষ্য 
বুদ্ধির অতীত। গুরুঠাকুর যদিও সকলের জজ্ঞাতসারে, এই পৈশাচিক 

কার্যযটী সম্পন্ন করিলেন বটে কিস্ত তাহার অন্তগ্থল হইতে ভীষণ হছতাশ- 

হুতাশন গ্রজলিত হইয়া, তাহার হৃদয় দগ্ধিভূত করিতে লাগিল। যখন 
শিষ্য আসিঞা1, তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রশিপাত করিলেন, গুরুও আশীর্বাদ 
করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহার বাক্য নিস্যত হইল না। গুরুর ভাবা- 

স্তর দেখিয়া ঞশিষ্যের মনে অতিশয় ক্লেপ উপস্থিত হইল, শিষা ক্বঠাঞ্জলীপুটে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভূ! এ দাসের কি কোন অপরাধ হইয়াছে! আমি 

নিরপরাধী কবে? প্রতি পদে পদেই আমি অপরাধী ; প্রভূ! দয়া পরবে 
সে সক্ল ক্ষমা! করিয়া থাকেন, তজ্জন্তই আমি এখন জীবিত আছি, এবং এই 
সংসায়ে& শাস্তি বিরাজ ক্ষরিতেছে। প্রভূ! কৃপা করিয়া আমার আপরাধ 

মার্জনা কর্ুন। গুরু, তখন আপনার অন্তরের ভাৰ বৃখা লুকাহিবার চেষ্টা 
করিয়। কছ্িলেন, ৰাপু! তোমায় গুর্ুভক্িতে আমি বিশেষ সন্তষ্ট আছি। 
কয়েক দিবস খাঁটা ছাড়! হইয়াছি, সেই 'জন্ত আদ আদাক্স মনের কিঞ্চিৎ 

২৫ 
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চাঞ্চলাতাব জন্গিয়াছে, বিশেষতঃ আসিবাব সময় তোমায় ইইদেবীর শারীরিক 

অসচ্ছন্দত! দেখিয়। আপিয়াছিগাম ; তিনি কেমন আছেন, অদ্যাবধি ফোন 

বাদ পাই নাই। আমি মনে করিয়াছি, যে আগামী কল্য অতি প্রত্যুষেই 
বাটা ধাত্রা করিব। তুমি এ বিষয়ে কোন প্রকার অমত করিও না। শিষ্য 
এঁই কথা শ্রবণ পূর্বক কহিলেন, ঠাকুর ! মাতার সংবাদ আপনাকে আজ 
ছুই দিবস হইল আমি আনাইয| দিয়াছি; তিনি ভাল আছেন, বিশেষতঃ 
আগামী বুধবাবে আমার নবশিশুব অন্ন প্র1সনোপলক্ষে, তিনি গুভাগমন 

করিয়!, এবাটা পবিত্র করিবেন বলিয়াছেন এবং তজ্জন্ত বোধ হয়, এতক্ষণ 

শিবিকাও প্রেরিত হইয়াছে । গুরু অমনি উহা সংশোধন করিয়া লইবার 
জন্ত বলিয়] উঠিলেন, বটে বটে, আমি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি। 

দেখ বাপু! তোষাকে আমি আমার পুত্রাপেক্ষাও সে কবিয়1 থারক,অনেক- 

ক্ষণ তোমার দেখি নাই, সেই জন্ত প্রাণের ভিতর কেমন ভাঁবাস্তর উপস্থিত 

হইয়াছিল। ভাঁবিতে ভাবিতে, কেমন একপ্রকার অভিভূত হইয়। পড়ির়! 

ছিলাম । সে যাহাহউক, আমার শরীবট। আজ বড় ভাল বোধ হচ্চে না», 

আমি ফিছুই আহার করিব না। আমি এখনি শয়ন রুরি, তুমিও অস্তঃপুরে 
গমন কর। গুরুর অন্ুস্থতাঁর কথ? শ্রবণ করিয়া, শিষ্য অমনি নিতান্ত কাতর 

হইয়া! পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ গুরুব পাদমুলে উপবেশন পূর্বক পদ সেবায় 
নিযুক্ত হইলেন। গুরু বার ৰাঁব উঠিয়! যাইঝাব জন্ত আজ্ঞা করিতে লাগি- 
লেন, কিন্ত শিষ্য অতি কাতবোক্তিতে কহিতে লাগিল, প্রভু! চরণ ছাড় 

করিবেন না! আমার প্রাণেশ্বব অসুস্থ, আমি কিরূপে বাটার ভিরে 
যাইয়। সুস্থ হইব। প্রভু! এই কঠোর আজ্র) আমার করিবেন না। কেন 
না, আপনার আজ আমি উপেক্ষা করিতে পারিব না। গুক কি করিবেন, 

চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাঁল পরে গুরু কচিলেন, বাপু, “আমি এখন 

সুস্থ ছইয়াছি, তৃমি বাটার ভিতর যাও, এই বলিয়। গুরু উঠিনা বদিলেম। 
এমন সময্ব সমাচার আগিল যে, অপরাহ্নকাল হইতে শিশুসন্তানটাকে পাওয়। 
ফাইতেন্ছে না । নানাস্থান অন্সন্ধ।ন দ্বার! কুত্রাপি কোন সন্ধান হয় নাই। 
শিষ্য সে কথা্ন কর্ণপাত না করিয়া, গুরুকে কহিলেন, প্রভূ! বদ্যপি 
কিঞিৎ কুছ হইন্ব। থাকেন, তাহ! হইলে আজ্ঞা! করুন, এক্ষণে কি আহার 
করিবেন? গুরু কছিলেন, বাপু! আমি আজ ক্ষিছুই আহার করিব না। 
তোসার সহিত কথা কছিতে, তোমার মুখের দিকে চাহিতে আমার 
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লজ্জা হইতেছে (“শিষা, পিরে করাধাত করিস বকুল চিত্তে কহিল, প্রভু! 
বিলে কি? এমন মর্শভেম্বী কথ! আপদি কিজন্ত দাষের প্রতি প্রয়োগ 

করিলেন ! বুঝিদ্বাছি প্রভূ! যুবিয়াছি, পিগুসস্তানের অধর্শনে পরিজনের! বোধ 

হয়, কাতর হইরাছে, দেই জপগাধে আমি অপরাধী হইয়াছি। প্রত ! আপনার 
চরণ ধরি, আগায় ক্ষমা করুন। স্ত্রীজাতির! স্বভাবতঃই ছূর্বল, অল্প বিশ্বাসী, 
তাহারা কেমন করিয়া, আপনার প্রতি দৃঢবিশ্বাস রাখিতে সমর্থ হইবে? 

বধাগি আপনি দয়! করিয়া, ভাহাদের বিশ্বাস দেন, তাহা হইলে, তাহারা 
বিশ্বানী হইতে পারে। প্রভূ! সেধাহাহউক, আপনি ন। দন্প। করিলে, 

আর উপায় নাই, এই বলিয়! চরণে পতিত হইয়া, রোদন করিতে লাগিল। 
এতক্ষণে গুরুর প্রাণ কাদিয়! উঠিল, তখন বলিতে লাগিলেন, হায়? আমি 

কি বলিব,যে শিষ্য আমার প্রতি এত বিশ্বাস করে, এত ভক্তি কয়ে, যে, 

পুত্রের অকগাণ মনে করাও, গুরু ভক্তির প্রত্যবায় বলিয়। জ্ঞান করে, 

তাহার সহিত কি এই নৃশংল ব্যাপার সাজে ? বাপুরে! আমায় আর গুরু 

*বলিও না, অ।মি ডাকাইত, খুনী, আশায় তুমি পুলিষে দাও, আমি তোমার 

পুত্রহন্ত!, এ সিন্দুকে 'তোমার মৃত পুত্রটাকে লুকাইয়৷ রাখিয়াছি। শিষ্য এই 
কথ শ্রধণাস্তর করযোঁড়ে কছিলেন, প্রভূ! এই জন্ত আপনাকে কি এত 

রেশ স্বীকার করিতে হয়? সকলই আপনার ইচ্ছায় হইতেছে । আপনি 
আমায় স্থষ্টি করিয়াছেন, আপনি আমার স্ত্রীকে কৃষ্টি করিয়া আমাকে দিয়- 

ছেন; এই ঘর-বাড়ী আপনার, আমায় দাস জ্ঞানে দিনকতক বাঁস করিতে 

দিয়াছেন। পুত্র দিয়াছিলেন, আপনার সামগ্রী আপনি লইয়াছেন, ইহাতে 
আমার ভাল-মন্দ কি ঠাকুর! তবে কি আমাক পরীক্ষ। করিতেছেন ? 

প্র! অন্ত যাহাই করুন কিন্ত মিনতি এই, গ্রার্থন! এই, ও পাদপল্পে ভিক্ষা 
এই, যেন কন পরীক্ষার না ফেলেন।. পরীক্ষা দিতে পারিব না, তাই এ 

টরণানুল্পে 'আঁশ্রয় লইয়াছি।' অনুমতি করুন, এখন আমায় কি করিতে 
"হইবে? কি আহার করিবেন বলুন? গুরু নিস্তব্ধ হইয়।-রহিলেন ( শিষ্য 
পুনরায় কহিলেন, প্রভু! আদেশ করুন, দাসের কি অপন্নাধ মার্জন] হইবে 
না গুর, কহিলেন, বাঁপু । তুমি কি আমার সহিত রহস্ত করিতেছ ? আহি 
তোমার পুত্রকে খুন করিয়াছি, [মি খুনী, সরকার বাহাছুর এখনি আমার 
দ$ দিবেন । ভুমি'কেন বলদেধি কাধবিলম্ঘ করিতেছ ? বুঝিয়াছি, এ.সকন 

তোমার, কৌশল। বোধ হয়, চুথে চুপে ফাঁড়িতে লোক পাঠাইয়াছ,+ 
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তাহাদের আগমন কাল প্রতীক্ষার জন্ত এই লকল বাক্চাতুবী হইতেছে। 
তুমি ঘাপু, অতিশয় চতুর! বদ্যপি এতই গুরুতক্তি তোমার, তবে মীতে 
ল্মুস ফেলিয়। দিয় আইস, তাঁহ! হইলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। শিষ্য 

সির হয় সমুদয় কথা শ্রবণ পুর্ব্ণক কহিলেন, প্রভু! কিঞ্চিৎ পদধূলি দিন, 
এই বলিয়। শিষ্য, পদধূলি লইয়া, মৃন্তশিশুর মস্তকে সংস্পর্শ করিবামাত্র, 
বালক যেন নিদ্রোতঙ্গের পয় জাগিয়! উঠিল। গুরু তদর্শনে বিস্মিত 
হুইয়। কিযৎকাল চিন্ত। করিয়া! আপনাপনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, 
আমার চক্সণ ধূলির এত শি, মর! মানুষ বেঁচে বায়! অগ্রে জানিলে 
এত গোলযোগ হইত না! । তাইত আমার চরণের এত গুণ! মর] মান্তুষ 
বাচে! গুরু ক্রমশঃ আপনার ক্ষমতা ম্মরণ করিয়। অভিমানের মুধ্তি বিশেষ 

হইয়! ফাড়াইলেন। তাহার পৈশাচিক-বৃত্তি ক্রমে বৃদ্ধি পাইডে লাগিল। 
তিনি অতঃপর একটা বিশিষ্ট ধনশালী শিষ্যের বাটীতে গমন পূর্ব্বক শিষ্যের 
একটা নানালক্কাঁর বিভূষিত সন্তানকে হত্য। করিয়া তাছার সমুদয় অলঙ্কারাঁদি 
আত্মসাৎ পূর্বক পদধূলি সংলগ্ন করিয়া বিফল মনোরথ হুইলেন। তিনি, 
বার বার চরণ ধূলি লইয়। মৃত সন্ত/নের আপাদ মস্তক আবৃত করিয়া ফেলি- 
লেন, তথাপি বালকটী চৈতন্ত লাভ করিল না। গুরুঠাকুর মহাবিপদ 
পতিত হইলেন এবং কি করিবেন ভাবিয়! ব্যাকুলিত হুইয়া৷ পড়িলেন। 
এমন সময়ে শিষা আসিয়া! উপস্থিত হইল। গুরুর সম্মুখে মৃত সম্তানটী 
দেখিয়া একেবারে বিষার্দে অভিভূত হইয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করায় গুরু 
ঠাকুর আপনার কীর্তি জানাইতে বাধ্য হইলেন। শিষ্য এই কথ। শ্রব্থ 
মাতে অমনি হত্তস্থিত যষ্টি উত্তে।লন পূর্বক চীৎকার করিয়া যেমন প্রহার 
করণোদ্যত হইলেন, ইত্যবসরে তাহার স্ত্রী তথায় দমাগত| হুইয়। দ্বামীর 
হস্ত হইতে যষ্টি কাড়িয়া লইলেন | গুরু, শিষ্যপত্থীর প্রতি সবিনয়ে 
কহিলেন, “দেখ, ইতিপূর্বে অসুখ শিষ্যের মৃত্ব পুত্র আমার চরণধূলি 
দ্বার! আীয়িত হইয়াছিল কিন্তু জানি না, আজ কেন তাহা হইল না! শিষ্য-' 
পি খাট কথা শ্রবণ করিয়! তৎক্ষণাৎ সেই শিষ্যকে আন্বান করিয়া! পাঠা- 
ইলেন এবং অন্িদিলম্বে ভিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন । শিষাকে সমাপ্ত 
দেখিয়া গরু রোদন করিয়! উঠিলেন এবং তাহার হস্ত ধারণ পূর্বাক কহিলেন, 
বাপু! তুমি ত্য করিয়া! বল, আমার চরপণধুলিভে তোমার সম্তানটা পুন- 

“আীবিত হইয়াছিল কি না? শিষ্য এ্রগতিপূর্ববক কহিলন, ঠাকুর | ন্বিরদ্ত হউন, 
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আপনাকে কাতর দেখিলে আমাদের প্রাণ আকুলিত হয়। আপনার চর. 

খের কত গুণ, তাহ! মুখে কি বশিব! আমি এখনি তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত 

প্রদর্শন করিতেছি । আপনার পাদপন্মের কত শক্তি, তাহা বেদব্যানও বর্ণন। 

করিতে পারেন নাই, পঞ্চানন পঞ্চমুখে সে কাহিনী ব্যক্ত করিতে অনক্ত 

হুইর। তব পাদোস্তব কল্পোলিনীকে মস্তকে ধারণ পূর্বক ভ্রমণ করিয়! বেড়া- 

ইতেছেন। 
' গুরু বিয়ক্ত হইয়া কাঁহলেন, বাপু! বাজে কথা এখন রাখ, তুমি বর; 
যে, হা, গুরুঠাকুরের চরণধূলায় আমার মৃত পুত্র জীবিত হইয়াছিল, 
তাহা না হইলে,,আমি এ যাত্রায় আর অব্যাহতি পাইব ন!। এ পুত্রের 
আর কল্যালাই, আমি চরণ ধূলায় বিমঙ্ডিত করিরা দিয়াছি, তথাপি যখন 
ইহার চেতন হইল না তখন আর কেন! তৃমি আমায় উদ্ধার কর। 
শিষ্য কছিলেন, ঠাকুর! আমি আপনার দাস উপস্থিত রহিয়াছি আপনি কেন 

রহহ্যা করিতেছেন; আপনার চরণের শক্তি যাঁত। বলিয়াছি তাহা বাস্তবিক 

কথধা। একট! মৃত সন্তান কেন, ব্রহ্গাণ্ডের জীব-জন্ত কীট-পতঙ্গ স্থাবর-জঙ্বম 
অমৃত লাভের জন্ত খী চরণরেণু প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছে। এই বলিয়!] 

গুরুর চরণধূলি গ্রন্থণ পূর্বক মৃত সম্তানটার মস্তকে সংস্পর্শ করিবামাত্র 
অমনি সেই বালক জীবিত হুইল এবং সন্দুখে তাহার জননীকে দর্শন করিয়! 

মা! মা! শবে ক্রোড়ে উঠিয়। বদিল! সকলেই চমত্কত হইয়া পড়িল। আর 
কাহার মুখে একটি বাকা নিস্যত হইল না। তদনস্তর শিষ্য-পত্বী কহিলেন, 

মহাশয়! এই চরণধূলিতে গুরুঠাকুর ইহার প্রাণ দান দ্দিতে অগক্ত হুই- 
য়াছিলেন কিন্ত আপনি সেই ধূলার কি কৌশলে এই অমানুষী কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিলেন ? গুরু কঞ্িলেন, দেখ, আমি তাড়াতাড়িতে মস্তকে ধুলি প্রদান 
করিতে ভুপ্লিয়াছিলাম, আমার চরণধুলির গুণ এই যে, মৃত দেহের মন্তকেই 
প্রয়োগ করিতে হয়, শিষ্য আমার তাহা জানে, আমিও জানি কিন্ত কি জানি 
কি নিমিত অঞ্জে তাহ! স্মরণ হুয় নাই । যাহাহউক তোমরা উভয়ে দেখিলে 
যে আমি বাহ! কহিয়াছিলাম ভাহ। সতা। প্রথম শিষ্য কহিল, আপনার 
শক্ষি কতদূর তাহ! আর এ্রকাশ করিয়। বলিবার আবশ্তক নাই। শিষ্য 

পন্ধি আপনার হ্বামীকে নিবারণ করিয়া দ্বিতীয় শিষ্যকে কৃতাঞলিপুটে 

জিলা 'করিলেন, মহাশয় ! খনুগ্রহ পূর্বক এই রহন্তটী প্রকাশ করির! 
বলুদ। আমর! গৃহী ওরুতত্ব কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আধার নিশ্চয় 
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বোঁধ হইতেছে যে, এই ঘটনার মধ্যে বিশেধ ভাঁৎপর্যয আছে | খিতীয 

শিষ্য আনন্দিত হইয়। কহিল, এমন গুরু বাহাদের ইষ্ট, তাহাদের আমি ফোটা 
কোটা বার প্রণাম করি। মা! তুমি যে তত্ব জিজ্ঞাস! করিয়াছ তাহা! 

বাস্তবিক প্রত্যেক নর-নারীর জ্ঞাতব্য বিধয় তাগার বিন্দুমাত্র ভূল নাই। 

মা! আমাদের গুরুই সর্বস্ব ধন জীনিবেন। গুরু ব্রন, গুরু বিহু, গুরুই 
মহেম্বর। গুরুই সর্ধ্ব দেবাদিদেব পূর্ণবহ্ম। স্বয়ংহরি গোলক-বিহারী 
জীবের ভবধোর বিদুর্রিত করিবার জন্ত নররূপে অবশ্ঠীর্ণ হুইয়! থাকেন। 
সেই গুরু প্রত্যক্ষ কর মা! গুরুর চরণ রেখুতে মরণ মানুষ বীচে, মৃততরু 
পল্লবিত হয়, পাষগ-হৃদয় প্রেমে আদ্র হয়, লৌহ সোন। হয়, মুর্খ পণ্ডিত 

হয়, বন্ধদ্বীব মুক্ত হয়, অজ্ঞানী জ্ঞানী হয়। প্রথম শিষ্য কিল, আপনি 
যাঁহা বলিলেন, তাহ! আমি বুঝিতে অসন্ত হইয়াছি, কারণ গুরুর চরণরেণু 
সঙ্থন্ধে যাহা ব্পিলেন তাহা। কিরূপে সর্ববিধায় লঙ্গত হইতে পারে বলির! 

ক্বীকাঁন করি! আপনি একট। অমান্ুষী ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন কিস্ত সে 
শক্তি আপনার কি চরণ ধূলিব? চরণ ধূলির শক্ষি শ্বীকার করিব না যেহেতু 

গুরুঠাকুর তাহাতে অক্ৃত কার্য্য হইয়াছেন । দ্বিতীয় ক্লিধ্য কহিল, আমার 
শক্তি কিছু নহে আমি সত্য বলিতেছি যে, এ গুরুর চরণধূলিরই শক্তি । 

আপনি কিঞিৎ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন। আমি বলিতেছি যে গুরুর 
চরণ ধূলিরই শক্তি আমার শক্তির নহে। গুরুঠাকুব নিজ চরণ ধুপি দিরাছেন 
তাহার তাহাতে অনধিকার চর্চ। হইয়! গিয়াছে! ও চরণ যুগল আমাদের, 

আমাদের ম্বর্ধন্ব ধন। এ্রচরণের জোরে আমরা না করিতে পারি কি?" 

পরীক্ষ! করিয়। দেখুন,আমি যাহ! বলিতেছি তাহা! সত্য কি ন!। ঘটনা হথত্রে, 
সেই সময়ে তদ্পল্লীস্থ কোন ব্যক্তি সর্পাথাতে মরিক়্ যায়" তাহার অং্ভীগেরা 
ওঁ শব দেহটা'সেই সময়ে অস্তো্ি ক্রিপ্ার নিমিত্ত ও স্থান দিল্বা লইয়া] যাইতে- 

ছিল। প্রথম শিষ্য, জয়গুরু বলিয়া কিধিৎ চরণরেণু লইয়া! মৃত দেছে 

'্পর্সিত করিবামাত্র সেই ধ্যক্তি প্রাণ দান পাইল। গুরুঠাকুর তখন 
দ্বিতীয় শিষাকে কহিলেন, বাপু! আমি তোমাদের গুরু হই আর যে কেহু 
হই, আমায় বলিক়্ দাও আমার চরণ ধূলায় তোমরা মরা মাছুষ বাচীইতে 
পার, তবে আমি'কেন তাহা পারি না?, শিব্য কহিল ঠাকুর! আমার 

'গুক্কর টরণধূলি, আমার সর্বদ্য ধন, আপনার "শুরুর চরপধূলি আপনার সর্ব 

ধন জানিবেন। এই নিমিত্ত উপযু্ণপরি কথিত হুইনৈছে, বে, স্ান্ব্চদেবের 
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সরতে, স্টক যেমনই হউন শিষোর' তাহ! দেখিবার প্রয়োজন নাই। ভিসি 
কহিগাছেন যে ১. 

৯৬। কুম্থানে রত্ব পড়িয়। থাকিলে রসের কোন দোষ 
হয় না| গুরু যাহা! করেন, শিষ্যের তাহা দেখিবার প্রয়োজন 

নাই, তিনি যাহা বলেন তাহাই পালন করা কর্তব্য | 
একদা কোন মুমলমান সাধু তাহার জনৈক শিষ্যকে, হাফেজের উপদেশ 

শিক্ষা দিতেছিলেন। অধা!পন। কালে একটি প্রসঙ্গ উঠিল যে, গুরু যদ্যাপ 
নমাজের আসনকে নুরার-হুদে নিমর্জিত করিতে আদেশ করেন, শিষ্য 

অগ্র পশ্চাৎ ২৪ ধর্্মাধর্্ম বিচার না করিয়া তত্ক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিবে! 

শিষ্য, এই কথ! শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি বলিলেন যে, স্থুরা অতি 
অপবিত্র পদার্থ এবং নমাজের আসন পরম পবিত্র ; তাহাকে অপবিত্র ক?! 

কি প্রকার গুরু-বাক্য হইল? গুরু এমন অন্তায় কার্ধ্যে্র কেন প্রশ্রয় 
দিবেন? শিষ্য মনোভাব দেখিয়া, পাঁধু আর কোন কথা ন! বলিয়। অগ্ঠ 

প্রপঙ্গ আরম করিলেন। 

কিছুদিন পরে এঁ সাধু, শিষ্যবৃন্দ সমবিভ্যাহাঁরে কোন মেল! দর্শন করিতে 
গমন করেন। তথায়, সাধু, রাজা, প্রজ1, প্রভৃতি, সকলেই গমন করিতেন 

বলিয়া জনত। হওয়! সম্বন্ধে বিশেষ আন্ুকুল্য হইত। যেস্থামে দশজনের 
সমাগম হয়, সেম্থানে ব্যবসায়ীর। অগ্রে উপস্থিত হইয়নিঙ্ নিজ দোকান 

খুলিয়া উপার্জনের প্রত্যাশীর অপেক্ষা করে। অন্তান্ত ব্যবসারীদিগের 
স্ঠ।য় বারঙ্গনারাও অধোপার্জনের লাঁলসান্ন নানাবিধ বেশে বিভৃষিত হইয়! 

সাধারণের চিত্তীকর্ষ করিবার মাননে কতই হাব ভাবে দণ্ডায়মান থাকে । 
যেস্থানে পট সাধু যাইক্কা। জবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার সন্গিকটে একটা 
বারাজনার আশ্রম ছিল। সাধু তাহা জানিতেন। প্রবারাঙ্গনার একটা 
গ্রালিতা কন্ত। ছিল। তাহার বক়ঃক্রম অনুমান চতুর্দশ বৎসর হইবে । বৃদ্ধ! 
বারাল। সেই গুভদিলে সুদর্শন করাইয়া! পালিত কন্ঠাকে বেস্তাবৃত্তিতে 
নিযুক্ত ূ রিক্ষ। দিবে এই স্থির করিক়াছিল। এই নিমিত্ত এ যুরভী, সাধু.ও 
শির্যহন্বের গতি, ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছিল। ঘে শিষ্যটার সহিত পুর্ব 
রুদাকা লইয়া জান্দোলন হইকাছিল, তিনি.অনিমেষলোচনে সুধীর প্রতি 
'নিবীকষর করিতেছিলেন। ঘাধু,-এই.ব্যাপায় দর্শন কিয় শিষ্যকে সোধন 
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পূর্বক কহিলেন, তুমি কি দেখিতেছ ? শিষা, ন! কিছুন! বলিয়! অগ্রতিত 

হইলেন) কিন্ত, কামিনীর আকর্ষণ শক্তি কি প্রবল! একবার লেই ছবি 

নয়নগোচর হইলে মানসপত্রে অস্কিত ছইন়! যার, তাহা অতি বত্ধের সহিত 

দুরীতূত করিতে চেষ্ট! করিলেও কৃতকার্য্য হওয়া যায় না? সুতরাং শিষ্য 
গুরু কথার লজ্জাপ্রপ্ড হইয়াও পুনরায় অবসর ক্রমে সেই যুবতীর প্রতি 
সভৃষ্ণ নয়নে চাহিয়৷ রহিলেন । 

শিষ্যের এবনিধ অবস্থ। দেখিয়1 গুরু পুনরায় বলিলেন, কিহে বাপু! তুমি 

সমাহিত চিত্ত হইয়। কি দেখিতেছ ? লজ্জা! করিও ন।; যাহ! তোমার মনে 

উদয় হইয়াছে, তাহ৷ সত্য করিয়! আমায় পবিচগ় দাও । শিষা, কোন 
গ্ত্যুত্তব প্রদান ন! কারিষ! লজ্জা! এবং বিষাদভাবে নীবব হুইয়! রহিলেন। 
গুক, শিষ্যের ভাব পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন। দ্িনি অন্ত শিষ্যের ধার! বৃদ্ধা 
বারাঙ্গনাকে ডাকাইর়া। বলিয়া! ছিলেন যে, আমার এই শিষ্যটাকে তোষার 

কন্তার নিকট লইয়! যাও । যাহ! দিতে হয়, তাহ! আমি দিব। এই কথ! 
বলিয়! তিনি শিষ্যকে বৃদ্ধার অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন । শিষা, 

প্রথমে মৌখিক অপন্মতির লক্ষণ দেখাইলেন বটে কিন্তু ষাধু তাহ! শুনিলেন 
ন! সুতরাং তাহাকে বারাঙ্গনার নিকটে যাইতে হইল। সাধুব অন্যান্ত 
শিষ্যরা এই ঘটন1 সন্দর্শন করিয়া! কেহ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন, কেহ 
বিশ্বয়াপন্ন হইয়া আকাশ পাতাল চিন্তা কবিতে লাগিলেন, কেহ সেস্ব'ন 

হইতে পলায়ন করিবার অবকাশ অপেক্ষায় বহিলেন, কেহ বা! সাধুকে তাৎ- 

গর্য। জিজ্ঞান! করিবার নিমিত্ত কৌতৃহলাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন কিশ্ত সকলের' 
মনের কথা মনেই নৃত্য করিছে লাগিল। 

এইন্ধপে তিম দ্িবম অতিবাহিত হইল। ক্রমে "এই কথা অনেকেই 
শ্রবণ করিলেন। বাহাদেব শ্রবণে এই কাহিনী প্রবিষ্ট হইল, তাহারাই 
যার পর নাই আশ্চর্য্য হইলেন 'এবং সাধুব চরিত্রে তাহাদের ত্বগা জস্মিরা 
গেল। তীহাদের মনে হইল যে, ধাহাদের দ্বার! সমাজ সংস্কার হইবে, বাহ" 
দের কার্ধ্য দ্বার! সকলের মনে সাধুভাবের উদ্দীপন হইবে, য|ছাদের মিকটে 
কুচরি্ লোকেরা সংশোধিত হইয়া মাইবে । তাহারা এ প্রকার পাপ 
কর্পে--ঝনুমো দন নে, গ্রশ্রয় নহে, আদেশ ;--আপন ইচ্ছাক্রমে আদেশ 
করা যে কতদূর অন্যায় ত'হ! তাবিয়া! উঠ৷ যাবা । সংসারে বাহাকে পরশ 
খলে, সাংসারিক ব্যন্কিন। যাহা হইজে মুক্তিলাতের জন্ত মর্মঘা শাজজপাঠ এক, 
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সাধু সঙ্গ করিয়া থাকে, এমন গঠ্তি কার্যে শিব্যকে নিয়োছ্িত কর! সাধু 
সায় কার্ধা হয় নাই। নিজ অর্থব্যয়ে শিষ্যকে বারবিলাসিনীর ভবনে 
প্রেরণ করা সাধু চরিত্রের অদ্ভুত রহম্ত। ইত্যাকার নানা প্রকার তর্ক 

বিতর্ক করিয়। তাহার সাধুর নিকটে সমাগত হইলেন, কিন্ত তথায় আলিয়। 

কেহ তাহাকে কোন কথ! বলিতে সাহনম করিলেন না। 

এমন সময়ে বারাঙ্গন! পবারণ শিষ্য, শ্রনবদনে আসিয়া উপস্থিত হই" 

লেন। সাধু তাহাকে আপনা সন্নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক জিজ্ঞাস! করিলেন 

বাপু! ভোমার আর কোন বাসন! আছে ? শিষ্য নিকত্তর রহিলেন। তখন 

সাধু কহিতে লাগ্নিলেন, বুঝিলাম তোমার আর কোন বাপনা নাই। ভাল, 

বল দেখি, তুক্লি এই যামিনীত্রয় কি প্রকারে যাপন করিলে ? শিষ্য অধোমুখে 

রছিলেন। মধু তদ্র্শনে কিঞ্চিৎ কপট রোধভাবে বলিলেন, বাপু! নিরুত্তর 

থাকিলে চলিবে না। তুমি শিষা, কোন কথ। না! বলিতে চাও তাহাতে 

ক্ষতি নাই কিত্ত অদ্য বিদ্বায় গ্রহণ কালে তোমাদের যে সকল কথা হই 
গাছে তাহ। নির্ভয়ে প্রকাশ করিয়। বল। শিষ্য কহিলেন, প্রভু ! অভয় দ্রিয্[" 

ছেন, যথাষথ বর্ণনা করিতেছি কিন্ত যদ্যপি অপরাধ করিয়া! থাকি তাহা 
সার্জন! করিবেন।, 

সামি যখন তাহার নিকট বিদ্বার চাহিলাম,স অশ্রপূর্ণ লোঁচনে অর্দন্কট- 
বচনে,বাম করে অঞ্চলাগ্র ভাগ ধারণপূর্বাক অশ্রু ধারা মোচন কধিতে করিতে 

বলিল, সথে ! কেমন করিয়া! তোমাকে বিদায় দিব? আমার জ্ঞান হইতেছে 

ঘে তোমার সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বেই ষদ্যপি আমার মৃত্যু হয় তাহা 

হইলে পূর্ণ সৌভাগ্য বলিয়। জানিব) কিন্তু তাহ! হইবে কেন? এইকথ। 
শ্রবধ করিয়া আমি হলিলাম যে, তোঁমর! নটী-জাতি, তোমাদের সুখে 
এ প্রকার বিব্রহ-বিষার্দ কখন শোভ1 পায় না। শুনিয়াছি, বারাঙ্গনারা কুছ- 

কিনী, মায়াবিনী । পুরুষদ্দগকে আপনার আয়ত্বাধীনে আনয়ন করিবার 
ধন্য এইরূপ বাক্যের দ্বারা তাহাদের মন প্রাণ বিমোহিত করির! থাকে 

অতএব আমি চলিলাম। যুবতী আমার হস্তধারণ কবিয়! বলিল, খে ! যাহ! 
বলিলে তাহ! বেশ্ঠাদিগেঃ কষার্ধ্য বটে ! আমিও তাছ। মাসির (বৃদ্ধ! বাঁরাজন ঘন) 
নিকট শ্রবণ করিয়াছি ; কিন্তু বদ্যুপি বেশ্ত! জ্ঞানে না অবিশ্বাস কর, তাহা 
হইলে ত্বান্গি যাহ! বলিয়াছি তাহা ভোমার মন ভুলাইবার অন্ত নহে । জামান 
মনের প্রক্কতন্ভাব তাহাই। জাদি এপর্যন্ত বেন্ত। হই লাই কিন্ত জন্য, 

৬ 
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হইতে হইথ | তাই মনে হইতেছে, যদ্যপি তোমার সহিত আমার পরিপক্ন 

ইইভ ভাছ! হইলে তোমারই চরণ সেব! করিয়। দিন যাপন করিয়া যাইতাষ ) 
কিন্ত ফি করি! ঘখন বারাঙ্গনাদিগেব ছুববস্থার কথ মনে হয়, তখন আমার 

বক্ষান্থল গুফ প্রায় হইয়া! আইসে। আতঙ্গে সর্ধশরীব কণ্টকিত হইয়। যায়। 
আমি অধিক আব তোমাকে কি বালব অথবা বলিলেই বা তোমার হৃদক়, 

বেস্তার জন্ত আর হইবে কেন? এই বলিয়া! নীরবে অশ্রুবিন্নু বরিষণ করিতে 
লাগিল। তাহার অবস্থা দেখিয়। আমাব প্রাণ বিচলিত হুইয়। উঠিল। 

আমি তখন তাহাকে বলিলাম, দেখ সুন্দরি! তোমার কথায় পাধাগও 

দ্রবীভূত হয়, ত1 আমার কঠিন মন, দ্রবীভূত না হইবে কেন? একবার 
মনে হইতেছে যে ক্মামি তোমার সহিত আজীবন স্ত্রী-পুকষের স্কায় দাম্পত্য 

হ্থত্রে গ্রথিত হইয়। অবস্থিতি করি, কিন্ত কিক বল! আমি"গুরুর সঙ্গ 

পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, কেমন করিয়া মনেব অভিলাষ চরিতার্থ 

করিতে কৃতকার্য হইব? তখন সেই রোরুদ্যমানা ললন। আমার চরণে 
নিপতিত হুইয়৷ বলিল, পরণাগভ হইলাম ! চরণে আশ্রয় লইলাম! ইচ্ছা! হয়, 
মাসীকে বধ করিয়। যাও । প্রভু! আমি তথায় মহাবিপদে পড়িলাম। কি়ৎ" 

কাল ইতস্ততঃ অগ্র পশ্চাৎ নানাবিধ চিস্তা করিয়। দেখিলাম, তখন আপনার 
সহায়তার জন্ত বার বার প্রার্থন। করিয়াছি কিন্ত কিছুতেই আমার মনের 
প্রক্কতিস্থ সাধন হইল ন|।। ভাবিলাম, আমার এই স্বেচ্ছাচারের কথ! 

খন গুরুদ্দেবের কর্থকুহুরে প্রবিষ্ট হইবে, তখন ন। জানি তিনি কি ঘোরতর 

অভিশাপ প্রদান করিবেন; অথব। আমার প্রতি তাহার এতদুর বিতরাগ 

জন্মিবে যে, এ জীঘনে আর তাহার চরণ স্পর্শ কবিতে পারিব না । চরণ স্পর্শ 

করিবার কথ। কি, তাহার সম্মুখে ও ঈ্াড়াইতে পারিব ন/। প্রভূ! সত্য কথ। 

বধিতেছি আমায় ক্ষম! করিবেন । আমি তখন মনের আবেগে কি করিতেছি 

তাহা বুঝিতে না পারিয়।, তাহার সহিত অঙ্গুরি পরিবর্তন করিয়া বিবাহ 

স্তরে আবদ্ধ হুইয়াছি। 

গুরু, আশ্র্ধয হুইয়! বলিলেন, বিবাহ করিয়া! তাহার পর? শিষ্য 
বলিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই সুন্দরী ঈশ্বরকে শত ধন্তবাদ দিল। শ্রন্কু। 
আপনাকেও শত ধন্তবাদ দিল, আর, তাহার অনৃষ্টকেও শত ধন্তবাদ দিল। 
তাহাগ্স আনদোর গার পর্গিসীম। রহিল 'না। সে বলিপ, আর আঙার 
চিন্তা ফি! আন আমি কাঁহাকেও ভয় করি না, আগ আমি মাজির ভয় 
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রাখি“লা। আর আমার কেহ  স্বণিত বেষ্ঠাবৃত্তিতে প্রবৃত্তি জন্মাইন্ডে 
পারিবেন! আমি এখন এক জনের সহ্ধর্শিবী হইলাম । এক জনের 

নিকট বিক্রীত ছইলাম, এক জনের চরণে যাবজ্জীবন দ।সী হইলাম। তখন 
আমাকে সম্বোধন করিয়1 কহিল,'নাথ ! আত্ম আমি তোমাকে কিছুই বলিতে 
চাহিন1 । ইচ্ছা হয়, আমায় তোমার সমতব্যাহার়ে রাখিও, ইচ্ছা না হয় 
তাহ। করিও ন1। ইচ্ছ। হয় আমায় লইগ্না সংসারী ও, ইচ্ছা! না হয় 
তাহা! করিও না। ইচ্ছা হয়"জামার সমরে সময়ে দেখ। দিও,ইচ্ছ! না হয় তাহ! 
করিও না। তোমার প্রতি আমার অনুরোধ নাই, প্রার্থন। নাই। আমি 

তোমাকে তোমার অভিমত কার্ধ্য হইতে পরাজ্জুণ করিতে ইচ্ছুক নচ্ছি। আমি 
যাহ। বলিলাফ্। তাহার প্রত্যুত্তর পাইলে ততজ্জরপ কার্য করিতে প্রস্তুত হইব । 
আমি কিচু বলিতে পারিলাম না। তাহার অবস্থ। দেখিয়া! “নামি নির্বাক 
হইয়! যাইলাম। আমি তাহাকে কোন কথা বলিতে ন। পারিয়] তথ। হইতে 
চলিয়া আসিয়াছি। প্রভূ! সত্য কথ! বলিলাম। যাঁছ। আপনার অভিরুচি 

হয় তাহাই করুন। গুরু, এই কথা! শ্রবণ করিয়! বলিলেন, ক তোমার অঙ্কুর 
দেখি? শিষ্য, তৎক্ষণাৎ সাঁধুর হস্তে অঙ্গুরি প্রদান করিলেন। সাধু অঙ্কুরির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! সক্রোধে উচ্গৈঃশ্বরে বলিয়। উঠিলেন, ভুমি কি আমার 
সহিত রহন্ত করিতেছ ? শিষ্য কৃতাঞ্জলি বদ্ধ হই! কহিপেন, আপনার 
সাহত রহস্ভ ! এও কি সম্ভব হইতে পারে? আর রহ্স্তই বা কিমের প্রভু? 

উপস্থিত ব্যক্কিদ্দিগকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, তোমর1 সকলে এই 
ব্যক্তির বাড়ুলতা প্রত্যক্ষ কর। এই বলির! অঙ্গুরিটা জটনক শিষ্ের হস্তে 
প্রদান করিলেন । গিষ্য, 'অঙ্কুরি দেখিয়! বলিয়া! উঠিলেন, এ ত স্ত্রীলোকের 
নাম নহে, উহার নিজ্জের নাম অস্কিত রহিয়াছে ।. অতঃপর তাহা সকলেই 
দেখিয়। এ থম শিষ্কে লাঞ্ুনা! করিতে লাগিল । 

সাধু. পুনরায় শিষ্যকে জিজ্ঞাস করিলেন, তুমি প্রকুতিস্থ হইয়। বল দেখি; 
এপগ্রকার মিথ্যা, কালননিক বিবরণ, কিজন্য প্রদান করিলে ? তোমার নিজের 

অঙ্গুর্রি তোমারই অঙ্গুলীতে রহিয়াছে তবে কিরূপে অঙ্গুরি পরিবর্তন কিয় 

বিবাহ করিলে? শিষা, যাহা! শ্রবণ করিতে ছিলেন, অঙ্কুর দর্শন কৰি! 

তাহাই গ্রতাক্ষ করিল; সুরাহ, কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিলের 
না।' (কবল এই কথ! বলিল, যে, -এতদুর কি ভ্রম হইবে! এমন পথ্য 

তথায়, একটা-হযাস্থুল গড্ডিয়। গেল ৭. নান! লেকে নানা প্রকার, বাদানুবীদ 
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আন্ত করিল? গাধুং শিষ্যের গ্রতি কহিলেন, ভাল, মি এক প্রকার অসুত্ত 
কথ। রুহিলে ) দেখি, তোমার নব-বিবাহিত রমণী ফি বলেন ! তুমি তাহাকে 
আমার সন্ুখে লইয়া! আইস। শিষ্য, অবিলম্বে তাহাই করিল। 

সাধু, তখন মৃছ মনান্বরে প্র শিষ্যপত্বিকে বলিতে লাগিলেন, তুমি কি 
বিবাহিত ? প্রভূ! আপনার চরণকৃপায় অব্য তাহা সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া 
মুবতী প্রধাম করিল $ বিবাহিতা ! কাহার সহিত ? যুবতী কোন কথ বলিতে 

না পারিয় তাঁহার অঙ্ুলী হইতে অঙ্থুরিটা খুলিয়! সাধুর সন্মথে রাখিয়া! দিল। 
লাধুঃ অঙ্গুবি দর্শন করিয়া! বলিলেন, যে, আমি কি পাগল হইলাম! আমার 

টক্ষু কি আজ প্রতারণা করিতেছে? আমার চক্ষু কর্ণের মধ্যে কি কোন বিবাদ 

বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে? কর্ণে যাহ! শ্রবণ করিতেছি, চক্ষু তাহা! দেখিতে 
দিতেছে না কেন? তোমরা! একবার দেখ? সকলে দেখিল, ৫, উহাতে 

শী যুবতীর নাম অস্কত রহিয়াছে । তখন কোন ব্যক্তি অকুতোভয়ে বলি! 

ফেলিলেন, যে, একথায় আশ্চর্য্য হইবার হেতু কি? বারাঙ্গনাদিগের নিকট 

গমন করিলে, এগ্রকার অনেক কথাই শ্রবণ কর যায়। সাধে কি উহাদের 
কুহকিনী বলে ? দেখ, কেমন ছলন] করিয়াছে ! প্রী ভানবান ব্যক্তিটাকে এত- 
দুর অভিসৃত করিয়া ফেলিয়ছে, যে, সচ্ছন্দে এত লোকের নিকট বিশেষতঃ 

শিষ্য হইয়। গুরুর সম্মুখে বিবাহের কথাই বলিয়া! দিল। কেহ বলিলেন, তাহা 

নহে). বেশ্ার। বশীকরণ মন্ত্রে দীক্ষিত। উহাকে একেবারে মেষের স্থায় 

আয়ত্তে আনিয়। ফেলিয়াছে। কেহ বলিল হয়ত কোন মাদকদ্রব্য সেবন 

ক্ষারয়। নেষার ছলনায় যাহ ইচ্ছ! তাহাই, বলিক। যাইতেছে। নব দম্পতী 
উভয়ে উভয়ের প্রতি ঘন ঘন চাহিতে লাগিল, তাঁহাদের মুখে বাক্য নাই, 
বদপিগড দ্রুতগামী, চক্ষু ও গণ্ুস্থল আরক্তিম হইয়। উঠিল । তাহার", উপস্থিত 
ঘটন1 যেন ম্বপ্রবোধ করিতে লাগিল। সাধু, ভখন তাহাদিগকে বলিলেন, যে, 
যাছ। বন্লয়াছ তাহা! আমি কম! করিয়াছি কিন্ত সত্য কথা বল দেখি, 
তোমর! কি বাস্তবিক বিবাছিত হুইয়াছ? তাহার! বলিল, প্রভু! - আমর!” 
আরকি বলিব? স্বপ্ন দেখিতেছি কিস্বা বাস্তবিক জাগ্রতাবস্থায় রহির! সত্য 

ক্ষখা শুনিতেছি, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, ভথব! বিধাহিত হুইক়্াছি, 
পরজ্পর অন্করি বিনিময় করিয়াছি, তাঁহ। যেমন সত্য বলিয়া! খারধা "আছে, 
ক্ষণে ধাছা বলিতেছি, এ জনুমি লইয়! যেপ বিভ্রাট, দেখতেছি, ভাঁছা। 
কৈমন করিয়। মিথ্যা বলিব? সাধু; গ্রশ্থ করিলের, তোমাদের “কুযিত 
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পূর্বে কি জেখ! ছিল, তাহ! কি জানিতে না? শিষ্য বলিলেন, অবস্থাই 

জীনিতীম। এ অঙ্গুরি আমার বিবাহের সময় আমি পাইয়াছিলাম, উছাতে 

আমার স্ত্রীর নাঁঘ ছিল। যুবতী, বিবাহের কথ? কিছুই বলিতে পারিল না 
কিন্ত তাহার মাসি এঁ অস্থুরিটী তাহাকে অর্পণ করিয়াছিল, তাহাই সে 
জানিত ॥ 

সাঁধু, তখন সেই যুবতীর নাঁম জিজ্ঞ।স। করায়, শিষ্যের স্ত্রীর নামের 
সহিত মিলিল। শিষ্য, এই কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইল । 

সাধু, গ(ত্রোখান করিয়া সকলকে সঙ্কোধন পূর্বক বলিতে লাগিলেন। 

আমার অনুমান হয়, তোমরা সকলে এই উপস্থিত ঘটনায় বিসুপ্ধ হুইয়াছ। 
আমি যখন উহাকে (শিষ্য ) এ যুবতীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, তখন 

তোমর। আমার প্রতি যারপর নাই বিরক্ত হইয়াছিলে, তাহার সঙেহ নাই। 

কিন্ত কি কারণ যে, আমি গুরু হইয়। শিষ্যকে সমাজ ঘ্বণিত কাধ্যে নিয়ো- 

জিত করিয়াছিলাম, তাহা ,.তোঁমর1! কেহই অনুমান করিতে পার নাই" 

'এখনও তাহ! কাহারও উপলব্ধি হয় নাই । তোমরা, বিশেষতঃ আমার পরম 

প্রিয় শিষা, ভাহার নব-বিবাহিত1 সহুধন্মিণীর সহিত, বিশেষ মানসিক ক্রেশা- 

হ্ভব করিতেছ; অতএব এই অদ্ভুত রহ্হ্য আমি ভেদ করিয়া দিতেছি, 

তোনার। শরবণ কর। 

তোমরা আমার শিষ্য প্রমুখাঁৎ গুনিয়ছ যে, তাহার পরিণয় হইয়াছিল, 
কিন্তু উহার বিশেষ পরিচয় তোমর! প্রাপ্ত হও নাই। এই শিষ্য ফোন সআ; 
টের পুত্র ছিল। সপ্তম কিন্বা! অষ্টম বর্ষকালে উহার পিতার পরমমিত্র 

কোন নরপতির শৈশব-কণ্ঠার সহিত বিবাহ হুইয়াছিল। সম্রাট, বালিক! 
বধূর প্রতি, অতিশর গ্নেহ পরতন্ত্র হইয়1, তাহাকে সর্বদাই নিকটে রাখিয়া 

লালন পালন্ট করিতে ভাল বাসিতেন। 

কিছুদিন পরে, উত্তরদেশীয় কোন আক্রমণকারী শত্র' কর্তৃক সম্রাট নিধন 
প্রান্ত হইলে, এই বালক প্রাণভয়ে পলায়ন করে। পরে, আমি অতি ক্লেশে 
নানাস্থান পর্যটন করিয়!, উহাকে এক কৃষকের নিকট হইতে নানাবিধ 

উপদেশ দিয়া, শিষ্য করিয়া! সমভিবঠাহায়ে লইয়া! বেড়াইতেছি। 'আজ্ঞগগগ- 
কারী প্রায় দ্ষলকেই বিনষ্ট করিযছিল। কোন কোন রাজগহিধী আত্ম: 

ধাতিনী হইপ্ািলেন এবং কেহ আক্রমণফারীর মনোনীত হইক়্াছেন। 

বালিকা বধুটীকে বিনষ্ট ন! করিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ কক্ষিয়। শিক়াছিল। 



২৬ তত্ব-প্রকাশিক! 

বেধাত ভাঁহাকে লালন পালন করিত, সৌভাগ্য ক্রমে সে জীবিত ছিল। 

এ বৃদ্ধ! বাঁরাঙ্গন। সেই ধাতৃ, এবং এই যুবতী, সেই সম্রাট বধূ । আমি সমু 
জানিতাম এবং কি হুত্রে যে উভষের পুনর্মিলন করিব, তাহারই স্থুখোগ 
অপেক্ষা করিতেছিলাম। পাঁছে বৃদ্ধ, যুবভীব ধর্মনষ্ট করে, এই নিমিত্ত 

আমি সর্বর্দ। সশান্কত থাকিতাম। উহার। যথায় যাইত আমি কোনরণে 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকতাম। আমি শুনিয়াছিলাম যে, এই মেলায় উহাকে 
বাবাগনার কার্ষ্ে দীক্ষিত করিবে । সেইজগ্ত অগ্যস্থানে না থাকিয়। 
উহাদের সঙ্লিকটেই অবস্থিতি করিতেছিলাম। তখন শিষ্যেব প্রতি দৃত্টিপাত 

করিয়া বলিলেন, বাপু এখন তুমি বুঝিলে, যে, গুরু যদ্যপি কাহাকে ৪ 

নমাজের আসন সরাতে টিমজ্জিত কবিতে বলেন, তাহা অবাধে সম্পন্ন 

করাই কর্তব্য । 

সৌভাগ্য ক্রমে উপরোক্ত দৃষ্টান্তটীর মন্মতেদ হইয়া যাওয়ায় যাহাদের 

মনে সাধু চবিত্রের গ্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছিল, তাহ! দৃবীভূত হইয়া! গেল ॥ 
বিস্ত অনেক গুলে সাধুব! শিষ্যেব অবস্থা বিশেষে নানাবিধ কার্য কবিতে, 
আদেশ কবেন। কেন যে আদেশ করেন, তাহ শিষ্য'জানে না এবং অগ্থ 

ব্ক্রিরাও"জানিতে পাবে না। কেবল কার্ধ্য লইয়া যাহাবা আন্দোলন 
ক্রিয়া! বেড়ার, তাহাদের দ্বাব অনেক সময়ে বিশেষ হানি হইয়া থাকে । 

যদ্যপি উল্লিখত ঘটনাব আভ্যন্তবিক-বিববণ কেহ ন1 জানিষা থাকে, তাহাৰ 
মনে যে কি তয়ানক কুসংস্কার আবঞ্ধ হইয়! রহিল, তাহা বলা যাষ ন|। 

বখনই এর সাধুর কথ। উঠিবে, তখনই তাহার যাঁবভীধ গুখগ্রাম পবিত্যাশ 
করিয়া! বলিবে, যে, এমন ভণ্ড দেখি নাই, সাঁধু হুইয়া পবদাৰ গমনে অস্ু- 
মোদন করেন। সাধুর বিরুদ্ধে এ প্রক্কাব অভিযোগ আতি অন্তাকস এবং প্রত 

ঘটন। ছাড়িক। মিখযা। জল্পনা বিধায়, তাহাকে ছর্নিবাৰ পাপ*পক্কে পতিত 

হইতে হইবে, তাহাব বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 
সাধুদিগের যে কার্ধ্য বুঝিতে না পার! যায়, তাহ! লইয়া কাহার আলো: 

চন! কর কর্তব্য নহে, অথব1 তাহার অনুকরণ করিতে যাওয়া মঙ্গলদাক 

নহছে। তাহারা যাহ! কিছু যাহাকে বলিবেন বা বুঝাই! নিবেন, তাহা দ্র 
অবিতলিত চিত্তে তাহাই করিবে। সে কথা তৃতীয় ব্যক্কির কর্ণঃগাচয় কর। 
ফোন দতে শ্রেরস্বব নহে। কাহার কি প্রন্োজন, ভাহা পাঁধু বুষিতে 
পারেন সুতরাং সেই ব্যক্তির জন্ত ভিনি তদ্ধপ ব্যবস্থা করিয়া দেদ। এক 
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ব্যক্তির পক্ষে ' যাহা ব্যবস্থ! হয়, গে ব্যক্তি দেই নিয়ষ- সর্বতে পরিচালিত 
করিতে পারিবে না এবং কাহাকে জ্ঞাপন কর] তাহার পক্ষে বিধেয় নহে + 

তাহার হেতু এই যে, সর্বজন সঙ্গত যাহা, তাহা! সাধুর একজন বা ছুই জন 

ব| বিশ জনকে গুপ্তভাবে বলিয়া দেন না, তাছ। সাধারণকে জানাইয়। দিয়াই 
থাকেন। 

কার্য দেখিয়া! কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা কতদুর অন্যায় তাহা! নিয় 
লিখিত ঘটনার প্রত্যক্ষ হইবে। 

কলিকাঁতার উত্তর বিভাগে বিখ্যাত বস্থ বংশের কোঁন কুলপাবককে 

একদা প্রত্যুষে কোন রজ্কের গৃহ হইতে জ্রুতপদে বহির্গত হুইতে 'দেখিগা 
তাহার জনৈকগ্বন্ধু মনে মনে স্থির করিলেন যে, ধর্ম কর্ম ভড্রাভদ্র সকলই 
কপটতা মান্ী। তাহা না হইলে, এ ব্যক্তি ধোপাঁর বাটীতে এমন সময়ে কি 
কাধ্য করিতে আগিয়াছিল ? দরিদ্র নহে, যে লোকজন নাই, তাই নিজের 

বস্ত্রের কথ। বলিতে আসিয়াছিল, "চিকিৎসক নহে, যে, চিকিৎসা করিতে 

শাসিয়াছিল এবং এত ব্যন্ত হুইয়! যাইবাঁরই ব1 হেতু কি? বেজানিত যে, 
রজকের এক পূর্ণ যৌবন! স্ত্রী আছে। নান! চিস্তা করিয়! পরে স্থির হুইল যে, 
আর কিছুই নহে, এঁ ধোপানীর সহিত্ত ইহার কুৎমিৎ সমস্বস্থাপিত হইয়াছে, 

তাহার সন্দেহ নাই। এই নিশ্চর করিয়৷ গৃহে গ্রত্যাগমন করিল। পরে ভূত 

বাক & র্ষককে ভাকাইয়। সক্রোধে গ্লিআাসা1 করিল, তোর.-বাটী হইতে 
অমুক বাহির হুইয়। গেল কেন? তুই কিছু জানিস? সত্য বল্, তাহা ন! 

হইলে, তোকে এখনি অপমান করিব? এই ব্যক্তির ক্রোধ দেখিয়া রজক 

অধাক্ হইয়া! বলিস, মহাশয়! আপনি রাগ করিতেছেন কেন? আপনি 

যাহা বলিতেছেন, তাহা*আমি জানি । যাহা মনে করিয়[ছেন, তাছা! নহে। 

আযার শ্রী ছুই দিবস গর্ভ বেদনায় কাতর হইয়া রহিয়াছে । ৰাবুকে এই 

কথ। আবি জানাই । তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তীরকে আনাইয়া, আপনি তীহাগ্ন 
উপদেশ মতে, সমস্ত রাত্রি ওবধ সেবন কয়াইসা, গ্রাতঃফালে গঙ্গাঙ্গান 
করিতে গমন করিয়াছেন । যাইবার মম্য় বলির! দিয়াছেন, বে,বেপর্্যত্ত আমি 

ন। আলি; ষে পর্যন্ত উবধ বন্ধ থাকিবে! কার্য্য দেখি! স্থুম দ্রষ্ঠাদিগের 
মীমাংসা এইরূপ ভয়াবহ হইয়া! খাকে। এই নিমিত্ত কাহার কার্য দেখিয়া 
তাহ অভ্করণ অথব! তাহাতে মর্ভামত প্রকাশ কর!, কোন বাক্িয়ও উচিত 
“বলিয়। আমাদের বোঁধ হয় ন1। 
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. ফ্কার্ধা দেখিয়ী, সেই কার্ধয করিতে আপনাকে প্রস্তত করা, অথবা তাহ! 

অন্ভকে উপদেশ দেওয়। নিতাস্ত অমঙ্গলের বিষয়। সাধু নিকটে, শিষাদিগের 

মধ্যে, এ প্রকার প্রায়ই ঘটিয়1! থাকে । এই নিমিত্ত আমাদের দেশে সাধুরা 
শিষ্যদ্িগের কল্যাণের জন্ত একটা বিশেষ কার্য সকলের নিমিত্ত ব্যবস্থ! 
করিয়! দিয়া থাকেন। সেই জন্ত গুরুগিরির সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেককে 
প্রত্যেকের গ্রর্কৃত্যন্গুযায়ী কার্য দিয়া যাইলে, একস্কানে আর সকলে 

থাকিতে পারে না। যদ্যপি কাহার স্বভাবে সুর! সেবন প্রয়োজন হয়, তাহ! 
হইলে লাধু তাহাকে তজ্রপ কার্ধ্য দিবেন, কিন্তু কাহার সুর! স্পর্শিত হইলে, 
তাহার মহাবিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা) স্তরাং তাহাকে সুরা হইতে 

একেবারে শ্বতন্ত্র হইয়! থাকিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়! থাকন। কেহ 
ভৈরবী চক্রে বলয়! রমণীর রসে অভিষিক্ত হইতে নিযুক্ত ৫৭ চির* 

সন্নযাসের ভার পাইল । এই প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিরা কখন একজে 
এক ভাবে দিন যাপন করিতে পারে না.। এই ব্যক্তিরা যাহ শিক্ষা পাইল, 
তাহার চরমাবস্থায় উপনীত হইবার পূর্বে, যদ্যপি গুরুগিরি করিতে প্রবৃত্ত, 
ছয়, তাহ! হইলে তাহার! যে কত লোকের সর্বনাশ করে, তাহার হয়ত! 
থাকে না। সাধুর অন্তর্দৃষ্টি আছে সুতরাং তাহারা সকলের প্রকৃতি অবগত 
হইতে পারেন? কিন্ত সাধকের সে শক্তি নাই। তিনি কাহাকে কি শিক্ষা 
দেওয়। উচিত, ন! বুঝিয়! অশিক্ষিত চিকিৎসকের ন্যায়, রেচক ওষধের স্থানে 

ধারক ওধধ দিয়া, যেমন রোগীর যমালয়ের পথ পরিফার করিয়া থাকেন, 

তেমনই স্বভাব বিরুদ্ধ কার্ধ্য শিক্ষায় অনেকের পতন হইয়! থাকে । 
কার্যের উদ্দেশ্য ছিবিধ। হয় ত কেহ কাহার মঙ্গলের জন্ত কোন কার্য্য 

করিতেছেন এবং কেহ বা কাহার সর্বনাশ সাধনের নিমিত্ত কোন কার্ধোর 
অনুষ্ঠান করেন। যেমন, রণবিদ্যা। উদ্দেশ্ত দেশ রক্ষা ও, শক্র নিধন 
এবং নিরীহ নরপালের বর্ধন্বাপহরণ করা । দান করা, ছুঃখির ছুঃখ মোচন 
এবং আপন খশঃ বিস্তারের জন্ত। লোকের ধর্শা শিক্ষার আন্ত তব-প্রচার 
এবং আপন মতের দলপুষ্টি ও অপর ভাবের প্রতিবাদ করা । মতস্ুকে 

আহীর প্রদ্দান। কেহ তাহাদের. জীবন রক্ষার জন্ত এবং কেহ জীবন সংস্থার 

করিবার নিমিত্ত আহার দিক্কা। থাকেন । ফলে, কর্তার কি উদ্দেশ্ত তাহ! ভিনি 
ন্ 'বুধা ইয়া. দিলে কার্ধয দেখি কখন ভীহাতে আস্থ। প্রদান করা উচিত 

লহে। | | 
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৯৭1 গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করা কর্তব্য নহে। যখন 

ই্ট সাক্ষাৎকার হন, তখন অগ্রে গুরু আসিয়! দর্শন দেন | 
গুরুকে দেখিয়া! শিষ্য জিজ্ঞ/সা করেন, প্রভু! আপনি 
আমাকে যে ধ্যয় বস্তু দ্বিয়াছেন তিনি কে? গুরু কিঞ্চিৎ 

গাত্র হেলাইয়! শিষ্যের প্রতি, “এ--এ” ধলিয়! লেই রূপ 
দেখাইয়া দেন। শিষ্ট সেই রূপ দর্শন করিলে গুরু তাহাতে 
মিলিত ছইয়! যান । শিষ্য, তখন গুরু এবং ইঞ্টে একাকার 
দর্শন করে।, পরিশেষে শিষ্যের অভিলাষান্ুসারে ফল 

প্রাপ্ত হইঈ্দা থাকেন। হয় শিষ্যও তাহাতে মিলিয়! নির্ব্ব।ণ 
মুক্তি লাভ করে, অথবা সেব্য সেবক ভাবের কার্য হইতে 
থাকে। 
আব কাল যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে গুরুকে ইষ্টজান করা 

দুরে থাক, গুরু করণই.উঠিয়া! ঝাইতেছে। অবক্তত্রতার কাল আসিয়াছে। 
পিতা মাতার প্রতিই যখন শ্রদ্ধা, ভক্তি উঠিতেছে, তখন আর কথ। নাই । 
যখন গুরুর প্রতি শ্রদ্ধ! ভক্তি থাকিতেছে না, তখন যে আমাদের কালাস্তক- 
কাল, .সূর্তিমান হইয়া বহিপ্বরে দণ্ডায়মান হুইয়। রহিয়াছে তাহার সন্দেহ 
নাই। সব গেল, হিন্দু্দিগের যাহা কিছু ছিপ তাহা আর থাকে না। গুরু 

ভরষ্ট সুতরাং শান্তরত্র্, শিষ্যও ভ্রষ্ট ১ ভ্রষ্টাচারে আর কতদিন হিন্দুকুল জীবন্ত 

থাকিবে? পরমহংসদ্েব সেইজন্য বর বার বলিতেন, “ভাবের ঘরে চুরি 
করিও না1।” গুরুগণ! যদি হিন্দুধন্মে সাকাররপে বিশ্বাস না থাকে, 

তাহ? হইলে, কিঞ্ৎ অর্থের অনুরোধে কপটতাচরণ করিবেন না| । রজনী- 

যোগে সুরাপান, বেহ্কার চরণ বন্দনা করিয়া, প্রাতঃকালে তিলক মালা 

গরদ পরিধান করিয়া শিষ্যের কাণে আর মন্ত্র কুকিখেন না। যদিও পরম- 
হংসদেৰ কহিয়াছেন, যে, আমার গুরু যদি শুঁড়ী বাড়ী বায়, তথাপি আমায় 
গুরু নিত্যানন্দ রায়) এই ভ্রষ্টাচার কালে অবিশ্বাসী শিষ্যকে তাহা বুঝাইতে 
পার্ধিবেন না, তাঁছার মন বান্তবিক তৃপ্তি মানিবে না। গুরু, এমন পবিল্র 
শব্ব, বিলি ঈশ্বর সদৃশ কিন্ত! হিন্দুণান্্রমতে বিনি স্ব ঈশ্বর, ধাহাকে 

অনুকরণ কয়!, খাহার দৃষ্টান্ত আদর্শ-স্বক্নপ জান করা, তীহাকে অকার্ধ্য 
২৭ 
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করিতে দেখিলে কেমন করিয়া অল্প বুদ্ধিবিশিষ্ট শিষ্য বিশ্বাস করিতে 

পাবিবে। 

৯৮| গুরু সকলেরই এক | ভগবানই সকলের গুরু, 
জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলন কর! তীহারই কার্য ॥ যেমন, চাদ মাষ! 
সকলেরই মাম! । চাঁদ আমার তোমার স্বতন্ত্র নহে । 

যদ্যপি কাহার ঈশ্বর লাভ করিয়। অবিচ্ছেদ শাস্তিচ্ছায়ায় বসিয়। দিন যাপন 

করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহ। হইলে, গুরুকে বিশ্বাস করিতে না|! পারিলে, যে 
কোন প্রকার সাধন ভজন করাই হউক, তাহা নিশ্চয় বিফল হইয়। যাইবে। 
এ কথায় তিলার্ সন্দেহ নাই। গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি থাকিলেও সকল সাধন 
্রষ্ট হইয়। যাইবে । গুরু সত্য, এই জ্ঞান ষেপর্য্যস্ত সঞ্চারিত না হয়, সে 
পর্য্যন্ত তাহার কোন কার্যযই নাই। যাহ! স্বইচ্ছয় করিবে, তাহার ফল 

কিছুই হইবে না । আমর উপরু্ঠপরি কহিয়াছি যে, সকল বিষয়েই গুরু- 
করণ কর! হয়। গুরুকরণ ব্যতীত কোন বিষয় জানা যায় না। সেই জন্ত 

গুরুকে সত্যন্বরূপ জ্ঞান করা যায়। তিনি সতা, যাহা তাহার নিকট লাভ 

করা যায় তাহাও সত্য। বাহার গুরুকরণ করাকে দোষ বলেন, তাহা 

তাহাদের সম্পূর্ণই ভুল। সে সকল লোককে কলির বর্ধর কহ যায়। 

বাহার গুরুকরণ কর। দোষের কার্য বলিয়া থাকেন, তাছার। যাহাদের দ্বার! 

এই অকৃতত্নতারূপ মুলমন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাহাদের ও সেই জন্য গুরু বল। যায় 

্ৃতরাং এ হিসাবেও তাহাদের গুরুকরণ হইতেছে । আজ কাল অনেক 
সম্প্রদায় স্থঙ্টি হইয়াছে, যাহাতে গুরু অস্বীকার করা হয়) এ স্থলেও গুরু 
অস্বীকার করিতে হইবে বলিয়। বে গুরুদত্ত ধন লাভ কর! হইতেছে, তাহা 
ফে অস্বীকার করিতে পারিবেন? গুরু স্বীকার ন! কর! যেমন দোষ, বনু 

গুরু করাও ততোধিক দোষ পালয়া জানিতে হইবে । যেমন সতীন্ত্রীর এক 

গ্বামীই হইয়া থাকে ও যাহার বৃম্বামী তাহাকে নষ্ট, ভ্রষ্। বা বেহা। প্রভৃতি 
বিবিধ নামে কহ! যায়, তেমনি বছগুরু করণকে ব্যভিচার ভাব কহ] যায়। 

উপরে কথিত হইয়াছে যে, গুরুর প্রতি নৈষ্টিকভাব ব্যতীত কোন 

কার্ধ্যই হয় না। বে, গুরু বিশ্বাস করে আহার পৃথিবী মগুলে কিছুরই অভাব 
থাকে না। যদ্যপি নাধনের.কিছু থাকে, তাহা হইলে গুরুকেই বিশ্বাস কর1। 
গুরুকে বিশ্বাস কর! সম্বন্ধে আমর! কয়েকটা দৃষ্টাত্ত দিয়াছি, এ স্থলে আরও 
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কয়েফটী দৃষ্টান্ত না দিয়! ক্ষান্ত হইতে পারলাম না। গুরুকে বিশ্বাম করিলে, 
যেফি আশ্চর্য্য ঘটন! সংঘটিত হয়, তাহা নিম্ন লিখিত কয়েকটা ঘটনার 
প্রদর্শিত হইতেছে । 

কোন ব্যক্তির গুরুর প্রত্তি অচল! বিশ্বাস ছিল। একদিন গুরুকে 

বাটাতে আনয়ন পূর্বক মহোৎসব করিয়াছিলেন। তথায় অন্তান্ত সাম্প্রদায়ের 
অনেক ধর্দাত্বাও উপস্থিত ছিলেন। শিষ্য, ফুলের মালা আনাইয়া ওরুর 

গলদেশে প্রদান করিবার মিমিত জনৈক ব্রাহ্মণকে আদেশ করিল। ব্রাহ্মণ 

ধর মাল! যেমন গুরুর গলদেশে অর্পণ করিতে যাইলেন, তিনি অমনই নিবারণ 

করিলেন। শিষ্য, কিঞ্চিত ক্রোধান্বিত হইয়া মনে মনে বলিল,অমন জু'ইফুলের 
গড়েমালা, চাঢির আন] দিয়া ক্রয় করিয়া আনাইলাম, তুমি লইলে না? নাই 
লও, আমার্ধ কি ক্ষতি হইল? তোমায় কে অমন মালা প্রত্যহ দিয়! থাকে ? 
ইত্যাকার অতি অহঙ্কার-সথচক ভাবে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিল। পরে 

মনে মনে চিত্ত! করিল যে, আমি কি পাষণ্ড ! চারিগও1 দামের ফুলের মালার 

' আমার এত অভিমান হুইল। শুনিয়াছি, গুরু অভিমানের কেহ নহেন। 
তখন মনে মনে অপরাধ স্বীকার পূর্বক কছিতে লাগিল, প্রত! আমি হীন- 
মতি, পামর। ঠাকুর ! আমি না বুঝিয়া কি বলিতেছিলাম। অমনি গুরুদেব 

সেই মালা আপনি ধারণ করিয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই দৃষ্টান্তে স্পষ্ট 
দেখ। ঘাইতেছে যে, প্র ব্যক্তির অভিমানই তাহাকে আত্মহারা করিয়া 
রাখিয়াছিল, সেই জন্ত প্রথমেই গুরুঠাকুর মাল! গ্রহণ কয়েন নাই। 

এই নিমিত্ত কথিত হয়, যে,গুরুর সহিত কোন মতে কপটতা-ভাব থাকিবে 
না। রামকৃষ্ণদেব সর্ধদ| সকলকে সাবধান করিতেন যে, “দেখ, যেন ভাবের 
ঘরে চুরি না থাকে ।”* 

শিষ্য, ওকুর প্রতি বিশ্বাসে যাহা! করিতে চােন, তাহাতেই ক্কতকার্ধয 
হইবার সম্ভাবনা । একদ1 কোন বিশ্বাসী শিষা, ভাহার বাটার ভূত্যের বাহু- 

স্থিত অস্থির সন্ধিস্থান ভ্রষ্ট হওয়ায়, সে কয়েক দিবস ক্লেশ পাইতেছিল €দখিরা, 
মনে মনে স্থির করিলেন যে, গুরু প্রপাদে যখন অপস্ভবও সম্ভব হয় তখন 

ভূত্যের বাহু আরোগ্য ন। হইবে কেন ? এই বলিয়| ভূত্যকে ডাকাইয় তাহাকে 
গরুর নিমিত্ত কিঞ্চিৎ মিষ্টার প্রদান পূর্বক, গুরুর আবাসে ব্যাধি শান্তির জন্ত 
তৎক্ষণাৎ গমন করিতে আজ্ঞা ৪িঁলেন। ভৃত্য গুরুর সমীপে উপস্থিত হইব 
মাত, গুরুদেব শিষ্যের পারিবারিক যাবতীয় সগাচার গ্রহণানস্তর ভৃত্যকে 
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নিকটে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর কোন্ হাত ভাঙ্গির! 
গিয়াছে ? ভৃত্য আনন্দিত হুইর়। দেখাইল। গুরুদেব ব্যাধিযুক্ত স্থানটীতে 

হন্ত গণ করিয়। কহিলেন, হাড় সবিয়। গিয়াছে ; তুই চিকিৎসককে দেখা- 
ইবি!” ভৃত্য ফিরিয়! আসিয়া শিষ্যকে সমুদ্রায় জ্ঞাপন করিল! শিষ্য 

এমনই শিশ্বাসী, এই কথা শ্রধণ করিয়! কহিলেন, তিনি যখন পদ্মহস্ত অর্পণ 

করিয়াছেন, তখন আর তোর কোন আশঙ্কা নাই। ভূতা কহিল, বাবু! 

আমার কোন উপকার হয় নাই। শিষা, বিরক্ত হইয়া তৃত্যকে বিদায় 
করিয়া দিল। কিয়খকাল বিলম্বে ভৃত্য পুনরায় আসিয়া কহিল, বাবু আমার 

হাত ভাল হইয়াছে । শিষ্য, আনন্দিত চিত্তে কহিলেন, এই বলিয়। গেলি 
কোন উপকার হয় নাই, আবার এখান বলিতেছিস্ যে আরোগ্য. হইয়াছে ! 

ভৃত্য কহিল, পথে যাইতে যাইতে আমি হঠাৎ প1 পিছলাইয়া মাটাতে 
পড়িয়া! গিয়াছিলাম, অমনি একটা শব্ধ হইয়া আমার হাত সোজা হুইয়। 

গেল; শিষ্যের আর আনন্দের সীমা বহিল না। 

কোন বিশ্বাসী শিষোর শুল রোগ ছিল, সে একদিন গুপ্ুর আশ্রমে গমন 
করিবামাত্র বেদনাক্রাস্ত হইয়! ছট্ ফট্ করিতে লাগিল এবং সেই ব্যক্তি উহা 
গুরুর নিকটে নিবেদন কিল । গুরু তচ্ছবণে কছিলেন যে, আমি চিকিৎসক 
নক্কি যে তোমার ব্যাধি শাস্তি করিয়! দ্িব। যাহাহউক, দেখি কোন স্থানে 

তোমার বেদন! হইয়াছে, এই বলিয়া! সেই স্বানটাম্পর্থ করিলেন । শিষ্য, 
অনন্তর নিদ্রাতিভূত হুইয়। গেল। নিদ্র! ভঙ্গের পর সে আর বেদনা অনুভব 
করিল না । তদবধি তাহার রোগ শাস্তি হইয়। গেল। 

গুরুকে কি প্রকার বিশ্বাস করিলে, প্রর্কৃত গুরু বিশ্বাসী বলে, তাহার 
একটা দৃষ্টাস্ত দেখান হইতেছে । 

একজন অতিশয় ছুষ্ট লোক ছিল। সেব্যজি ঈশ্বর মানিত না, গুরু 
মানিত না এবং শীস্ত্াদি মানিত ন!। ফাল সহকারে তাহার এমন পরিবর্তন 
হইয়া গেল যে এক ব্যক্তির চরণে আপনাকে একেবারে বিক্রীত করিয়া 
ফেলিল। গুরুর কথা ব্যতিত কাহার কথা! আর শুনে না, গুরুয় উপদেশ 

ব্যতিত আর কাহার উপদেশ গ্রহণ করে না, গুরু পুঁজ! ব্যতীত আর কাহার 
পু করে না। গুরুর প্রদাদ নাধারণ স্রিয়। অন্ত কোন ভ্রব্য আহার 
করেনা। তাহার পারিষারিক আবাল বৃদ্ধ বণিতার এই প্রকার শ্বভাব 
ছিল। এই ব্যক্তির সহিত অগ্তান্ত শিষ্যের ভাবে মিপিত না, এই জন্ত তাহার 
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বিরুদ্ধে নানা কথা দানা ভাবে গুরুর নিকটে অভিযোগ কর হইত। গুরু 
কাহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না । তিনি বলিতেন, দেখ, তোমর। বাছ! 

বলিতেছ, আমি তাহা জানি কিন্তু উহ্থাকে কেমন করিয়া! কছিব, উহার 

তক্তিতে আমি কিছুই বলিতে পারি নাই । ও আমাব্যতীত কিছুই জানে 
না আমার জগ্ত নাপায়ে এমন কার্যযই নাই। সকলে কি বগিবেন 

চুপ্ করিয়া ধাকিতেন। একদিন. এ শিষ্যের প্রসাদ ফুরাইযা গিয়াছিল। 
সে তন্লিমিত্ত গুরুর নিকর্টে যাইয়া উপস্থিত হইল কিন্ত কোন মতে প্রসাদ 
পাইল না। ক্রমে স্বায়ংকাল উপস্থিত হইল। শিষ্য, উভয়-সঙ্কটে পড়িল। 
একদিকে প্রসাদ.ন। পাইলে পরদিবস কি-করিয়া আহার করিবে, একাকী 
নহে সপন্লিবাঙ্লা এবং আর একদিকে রাত্রি হইয়া) গেলে গুরুর আশ্রম হইতে 
তাহার আর্মাদ বাটাতে প্রত্যাগমন কর! যারপরনাই ক্লেশকর ব্যাপার হইয়া 
পড়িবে । শিষ্য, কিয়ৎকাল কিংকর্তব্যবিমূড় প্রায় হইয়। চিন্তা করিতে 
লাগিল পরে, স্থির করিল যে, ঠাকুর আমায় পরীক্ষ! করিতেছেন। ভাগ 

তাহাতে আপত্তি নাই। তিনি আমায় প্রসাদ দিলেন না, আমি প্রলাদ ন! 
পাইলে বাড়ী যাইব ন1। এই ভাবিয়া,গুরুঠাকুর যে হাঁড়ি হইতে মিষ্টার ভক্ষণ 
করিতেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ মিষ্ট গ্রহণাত্তর, যে ডাবরে তিনি থুতু এবং 
গয়ার ফেলিতেন, (তোহ! সেই স্থানে ছিল,) সেই ডাবর হইতে গয্লার থুধুকে 
শিষ্য প্রভুর অধরাম্ৃত জ্ঞানে এ মিষ্টদ্রবা তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া! লইল। 

যদ্দিও সেই সময়ে তাহার মনে নান প্রকার প্রতারণা আসিয়াছিল কিন্ত 
ভাহার বিশ্বাসের পরাক্রমে দকলেই বিচুর্ণিত হইয়া গিয়াছিল | হান! ইহা 
কেই বলে নাগুর ভক্তি! ভাইয়ে! কে তুমি ভক্ত, কোথায় তোমার নিবাস ! 

দেই ভক্ভি, বিশ্বাস আমাদের এককণ। থাকিলে আমর! ইহুকাঁলে অমৃত আভ 
করিতে পারি । * ধন্ত সেই ভক্তি, তাহ। গুরুর ক্কপাতেই প্রাপ্ত হইবার সস্তা- 

বনা। এ প্রকার বিশ্বাস, গুরু দয়। করিয়া না দিলে, কে কোথায় পাইবে ? 
শিষ্য, বদিও আপনি এই্সপে প্রসাদ করিয়া লইল বটে কিন্ত তখাপি তাহার 
প্রাণে আনন্দ হইল ন1। সে ভাবিল, প্রত প্রসাদ দিগেন ন1, তবে কি 
হুইল1' শিষ্য তথায় অবস্থিতি ফরিগা রহিল। পরে, সন্ধ্যার পয় গুরুদেব 

হ্বস্থানে প্রভ্যাগযন পূর্বক শিষাকে কহিলেন, বাপু ! তুমি এখনও রহিয়াছ 

ভাল, আমার জন্ত কিছু কি আর্মিয়াছ ? তখন শিষ্যের হৃদয়ে যে ফত আনন্দ 

হইল তাঁহা বর্ণন! করে কে? সে বাক্তি বাস্তবিক কিকিৎ মিষ্ঠার গুরুর সেবার 
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ব্যক্তিই মুক্ত-সুর্ূয। যিনি গুরুর পাদপদ্মই সার করিয়াছেন, তিনি শেষের 
দিনে বীরের ন্যার স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন । বেমন, ব্যধিগ্রস্ত 

ব্যক্তি চিকিৎসকের কথায় বিশ্বাস করিয়। অবস্থিতি করে, তেমনি ভব 

রোগের শাস্তির বিধাতাই গুরু । তীাহাদেব কথা, তাহাদের উপাসনাই আমা- 

দের ভবরোগের একমাত্র মহৌধধি। বাহাদের বাস্তবিক ভবরোৌগে আক্রমণ 
করিয়াছে, ধাহার। রোগের জালায় ছট্ ফট. করিতেছেন, তাহারা ওষধের 

গুণ বুঝিয়া। থাকেন। যাহারা এখন রোগাক্রান্ত ইন নাই, তীছার1 চিকিৎ- 
সকের ভাল মন্দ বুঝিবেন কি? গুক অবিশ্বসীরদগের এই অবস্থ।। 

গুরুর কর্তব্য কি? 

৯৯1 শিষ্যকে মন্ত্র দিবার পুর্ব্বেই তাঁহার তহ। ধারণ 
হইবে কি না, গুরু এ বিষয়টী উত্তমরূপে অবগত হুইবেন। 
শিষ্যের ধারণা শক্তি পরীক্ষ। করিয়। দীক্ষা ন। দিলে উভয় 
পক্ষেরই বিলক্ষণ ক্ষতির সম্ভাবন।। 

রামকষ্দেবের এই উপদেশের দ্বারা অবগত হওয়! যাইতেছে যে, যে 

কেহ দীক্ষিত হইতে আনিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে মন্ত্র দেওয়1 কর্তব্য নহে। 
গুরু, শিষ্যকে বে মন্ত্র ্বপ বা যে মুক্তি ধ্যান কিন্বা! যে ভাবে উপাদন। করিতে 

শিক্ষ। দিবেন, ণিষ্যের সেই সকল বিষয়ে কত দুর শ্রদ্ধা আছে, ডাহা অতি 
সাবধানে বিশেষৰপে নির্ণয় কর! অত্যাবশ্যক । অনেকে সাময়িক ঘটনায় 

মানসিক উচ্ছাসে মন্ত্র লইগা॥ পরে তাহার অবমাননা করিয়া থাকেন। 

এই প্রকার দৃষ্টাত্ত সর্বত্রেই দেখ! যাইতেছে। হিন্দ সন্তান ব্রাহ্মণই হউন 
কিন্বা কারস্থাদি অন্য বর্ণান্তর্গতই হউন, আপনাপন ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক 
বিজাতীয় ভাব, স্ব-ভাবে রঞজিত করিয়! অবলম্বন করিতেছেন, আবার সেই 
ভাব পরিত্যাগ পূর্বক ন্ব-ভাখে পুনরায় আগমন করিতেছেন। এই প্রকার, 

সর্বদা ভাব পরিবর্তন কর! অনভিঞ্জের কার্ধ্য তাহার ভুল নাই। হিন্দু সন্তা- 
নের। য্ঘাপি ধর্ম পরিত্যাগ করিবার পুর্বে বাস্তবিকই ধর্ম যে কি পদার্থ 
তাহা! অবগত হইবার জন্ত চেষ্ট। করেন কিনব! এগ্রকার দ্ব-ধর্মত্যাী ব্যক্তিদের 
অপর ধর্মে প্রবেশ করিবার সময়ে তত্তৎ ধর্দ সম্ত্রদায়ের উপদেক্টীরা। বিষ্যের 
'্আবস্থা যদি বিশেষ পরীক্ষা! করিয়া! তাহাকে স্বী় শ্বীয় সম্প্রদায় ভুক করেন, 
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তাহা হইলে পরিণামে বৃথ। গগুগোল জনিত পুতিগন্ধ বহির্গত হইতে পায়ে 

না। যে সময়ে কেশব বাবুর দল ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে রাম্ 

ক্ৃষ$দেব কেশব নাবুকে কহিয্বাছিলেন, “তুমি দল বাধিবার সময় ভাল করিয় 
লোক বাছিয়। লও নাই কেন? হ'রে, প্যাল! যাকে তাঁকে দলে প্রবি 

করাইয়াছ তাহাদের থ্বারা আর কি হইবে?” অতএব 'ধাহার নিকট যে 
কেহ দীক্ষ। লাভ করিতে আাপিবে, তাহার আন্তরিক ভাব উত্তম রূপে ষে 

পর্যন্ত তিনি জ্ঞাত হইতে না পারেন সে পধ্যস্ত তাহাকে কোন মতে 

দ্রীক্ষিত কর! বিধেয় নছে। 

রামকষ্চদেব, শিষ্যের ধারণ! শক্তি পরীক্ষা, করিতে আদেশ করিয়াছেন 
ধারণ। শক্তি অর্থ আমর! কি বুঝিব ? ধারণ বলিলে মনের বলই বুঝায় । 
হিসাব ক্রিয়া দেখিলে মনটাকে আঁধার বিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

প্রথষেই শিক্ষাগ্ডরু দ্বার! সাধারণ বিদ্যাদি শিথিয়া৷ মনের বলাঁধান সাধন 
করিতে হয়। রামকঞ্চদেব কছিতেন £- 

১০০) বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধি হয়! 

পুর্ব্বে কথিত হুইয়াঁছে যে, মন ও বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই তিনের সংযোগে 
দেন পরিচালিত হইয়া থাকে । মন কোন বিষয়ের সম্কল করে, বুদ্ধির 

দ্বারা তাহ! সাধন হইবার উপায় হয় এবং অহঙ্কার তাহার ফলাফল সম্ভোগ 
করিম়্। থাঁকে। বুদ্ধি যে প্রকার অবস্থাপন্ন হইবে, মনের সন্কল্পনও সেই 
প্রকারে পরিণত হইয়। যাইবে । মনে হুইল যে স্ুরাপান করিতে হইবে, 

বুদ্ধি যদ্দি সীমাবিশিষ্ট ভাঁবে অবস্থিতি করে তাহ হুইলে তাহাকে তখনই 

নরাপাঁন করাইবে। যাহার বুদ্ধি সুরার দোষ গুণ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ 
করিয়্াছে,ভাহার সুয়াপান কর! সহজে ঘটিতে পারে না। যে জানে যে বেশ! 

দ্বারা উপদংশাদি উৎকট রোগ জন্মায় তাহার মননে বেশুা(ভাব আসিলে তাহা 
কাধ্যে কদাচিৎ পরিণিত হইয়া থাকে । যে জানে, বিজ্ঞানাদি বিবিধ শান্তর 

শিক্ষ। করিলে মনের 'অতি উচ্চাবস্থ। হয়, ৫স ব্যক্তি কখন ভাহা পরিত্যাগ 
করে না। বুদ্ধি যতই শুদ্ধ হয়, মনেরও ভতই ভাব ধারণ করিবার শক্কি 
সঞ্চারিত হইয়। থাকে। | ৃ 

বে ব্যক্তি সাংসারিক ভাব ধারণ করিয়া পরে আধ্যাম্মিক-ভাৰ শিক্ষা 
করিতে খাকেন, ভাঙার অবস্থা স্বতন্ত্র প্রকার? কারণ তিনি এই খ্বিবিধ 

ত্৮ 
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ভাব কথনহই একাকার করেন নাঁ। সাংসারিক ভাব কি? তাহার 
পরিণামই বা কি? ইহ! যাঁচার প্রত্যক্ষ বিষয় হয়, তাঁহার নিকটে আধ্যাত্মিক 
ডাব যে কি সুন্দর দেখায় তাহ! তদবস্থাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপরের অনুধাবন 

হওয়| স্তকঠিন। বুদ্ধি গুদ্ধি হইলে এই অবস্থা ঘটিয়। থাকে । 
আমাদের সাধারণ অবস্থা! কি? ভাবের পর ভাব শিক্ষা । এই একটী 

ভাব শিখিলাম, পরক্ষণে আর একটী ভাব শিখলাম। এইরূপে প্রত্যহ 

নূতন নৃতন ভা শিখিয়। আমর। আম্মোন্নঠি করিয়া থাকি! ভাব ছুই 
প্রকার । এক পঙ্গীর় ভাবের দ্বার! বুদ্ধি শুদ্ধি হয়, আর এক পক্ষীয় ভাবের 
দ্বার আত্মোরতি বা ভগবানের দিকে গমন করিবার সুবিধা হয়। যে 

ব্যক্তির সাংসারিক ভাবের সম্যকরপ জ্ঞান সঞ্চার হইবার ঈর, তত্বজ্ঞান 

লাভের জন্য মন ধাবিত হয়, তখন তাহার মনের “ধারণা শক্তি” সঞ্চারিত 

হইয়াছে বলিয়। উক্ত হইতে পারে। 
একদা কৌন খধির নিকটে একটী. রাঁজপুক্র এবং একটা মুনি বালক 
উপস্থিত হইয়। ঝাঁললেন, 'আধ্য! আমাদিগকে লচ্চিদানন্দ প্রীহরির সাক্ষাৎ 
লাভের উপায় বলিয়। দিন। খষ এই কথা শ্রবণ 'করিয়। বাঁজকুমারকে 

উপবেখন করিতে অনুমতি দিয় মুনি বালককে বলিলেন,দেখ বাপু! আনন্দ 

কি পদার্থ তাহ। তুমি বুবিয়াছ ? মুনি বালক উত্তর করিলেন, আনন শব 

বহুদিন শিক্ষা করিয়াছি। তবে কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন? খাবি 

পুনর্বার কহিলেন, দে বৎস! আনন্দ শব্ধ পুস্তকে পাঠ করিয়াছ, তাহ! 

আমি অন্ুমানে বুঝি .(ছি কিন্তু আনন্দ,অনুভব করিবার বিষয়; কেবণ এব্ার্থ 

আনলেই ভয় না, তুমি বনে বাস কর, বৃক্ষের বন্ধল পরিধান কর, যখ। সময়ে 

অদ্ধাদনে দিন যাপন কর। অদ্যাপি কুমার, আনন্দ বুঝিবে কিরূপে ? 
ভগবান, নিত্য আনন্দের আভাষ,দিবাঁর জন্ত কামিনী-কাঞ্চনের স্ষ্টি করি- 

যাছেন। কাঞ্চনে যে পরিমাণআনন্দ আছে, তদপেক্ষা। কামিনীতে অধিক 
পরিমাণে লাভ কর! যায়। * যখন কামিনীর দ্বারা আনন্দের শীম। হইয়া। যাইবে 

তখন সচ্চদানন্দের আনন্দ সম্ভোগ করিবার অধিকারী হইবে, অতএব যাও 

হারও 

* রামকৃষ্কদেব বলিতেন বে, যাহ হইতে আনন্দ পওয়া যাক্স তাহাতেই 
সচ্চিনানন্দের অংশ অবশ্তই আছে, কিন্তু কাহাতেও কম এখং কাহাতেও 
বা! বেশী আছে। যেমন/চিটে গুড় ও ওলা মিছরি। 
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'সাঁনন সস্ভোঁগ করিয়! আইস, পরে সচ্চিদধানন্ লাভের উপায় বলিয়। দিব। 

এই বলিয়া খবি,মুনি বালককে বিদায় করিয়। দিলেন । 
থবি, রাজকুমারকে বিষয়াদি সন্তেগী জানিয়! তাহাকে তত্বজ্ঞান প্রদান 

করিলেন। তিনি ত্দণ্ডে দন্্যাসী হুইয়। ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন। মুনি 
বাগক তথ! হইতে গপ্রত্যাগমন পূর্বক কামিনী-কাঞ্চনের উদ্দেশে নগর 

মধো প্রবেশ করিয়া, রাজপ্রাসাদে রাজ্কুমারীকে দণ্ডায়মান দেথিয়া 

উচ্চৈঃ্বরে বলির উঠিলেন, দেখ কন্ঠ! আমি তোমাকে বিবাহ করিব। 

রাজছুহিতা মুনি পুত্রের এ প্রকারগ্রস্ত।বে তীতা হুইয়। রাঁজ্জীর কর্ণগোঁচর 

করিলেন। রাণীও উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, যদাপি মুনি 

পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ ন। দেওয়] হয়, তাঁহ! হইলে ব্রাঙ্গণের অভিশাপ 
গ্রস্ত হইর্ডেহইবে এবং দেখিয়! শুনিয়া, দীন বনচারী ব্রাঙ্গণের করে, রাজ- 

কন্তাকে কিরূপেই ব অর্পণ কর। যার ? বুদ্ধিমতী রাঞ্জী তৎক্ষণাৎ মনে মনে 

আশু বিপদ হইতে পরিত্রাণের সতযুক্তি স্থির করিয়া কন্তার সমভিব্যাহাতে 

আগমনপূর্বক মুনি বালককে. সহাঁস্ত বদনে বলিলেন,“আঁমার কন্তারত্বকে 

তোমায় অর্পণ করিব, এ অতি সৌভাগ্যের কথা কিস্ত রত্ব লাভ করিতে 
হইলে রত্বের প্রয়োজন | তুমি কি রত্ব দিবে?” মুনি পুত্র বলিলেন, রস্ব 

কোথায় পাওয়! যায়? রাণী কহিলেন, 'রত্বাকরে' রড জন্মিয়া থাকে । 
মুনিপুত্র কহিলেন, প্রত্বকরে রত্ব. পাওয়া যায় শব্দার্থেই প্রতীয়মান 

হইতেছে কিন্তু সে রত্বাকর কোথায়?” বাণী বলিয়া দিলেন, “সমুদ্ধে* ! মুনি- 

পুল্ল, সমুদ্র কোথায় ভ্িজ্ঞাস1 করিলে রাণী দিক্ নির্দেশ করিয়। প্রস্থান 

করিলেন। ও 

তদনস্তর মুনিপুত্র'শশবাস্ত, হইয়। ভ্রুতপদে সমুদ্রাভিসুখে গমন পুর্ব 
ত্বরায় জলধি,তটে- উপনীত হইলেন; কিন্ত রদ্ধ দেখিতে পাইলেন ন1। 

তথায় কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়] স্থির করিঞ্জেন যে, শুনিয়াছি রত্রাকরে রত 
আছে অতএব নিশ্চেষ্ট হইয়। দ্ীড়াইয়। থাঝিলে রত্ব পাওয়া যাইবে ন1। 

এই বলিয়। অঞ্জলি বদ্ধ হইয়! সমুদ্রের জল সিঞ্চন করিতে নিধুক্ত হইলেন। 

অন্তধ্যাগী, সর্বব্যাপী ভগবান্, মুনি বালকের একাগ্রতা দেখিয়! অমনই এক 
ব্রাহ্মণের রূপে উদয় হইয়া কহিলেন,বাপু ! তুমি জল পিঞ্চন করিতেছ কেন? 

মুণিপুত্র উত্তর দিলেন, বত্বের জন ? 

' ব্রাঙ্ষণ এই কথা শুনিয়। মৃদুহান্তে' কহিলেন, অতল স্পর্শ সমুদ্রের জল, 
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অঞ্জপি করিয়া! কি শুক কর! যায়? সুনি পুত্র উত্তর দিলেন, কেন? 
জহুমুনি গও্ুষে গঙ্গ! শোষিত করিয়াছিলেন, আর আমি অঞ্জলি দ্বারা জল 
'পিঞ্চন করিয়! সমুদ্র শুফ করিতে পারিব না? ব্রা্গণবেশী নারায়ণ বলিলেন 
যে, তোমাকে অত ক্লেশ পাইতে হইবে না, তুমি স্থানে যাও প্রচুর রদ 
গাঁইবে। ৃ 

মুনিপুত্র তথ। হইতে রত্ব লইয়1 বাঁজধানীতে গ্রত্যাগমন করিলেন 

এবং রাজদ্রহিতার পাণিগ্রহণাস্তর নিত্য নব নব ভাঁবে স্থুথ সম্ভোগ করিতে 
আরম্ভ করলেন। মুনিপুক্প, রাজ জামাতা হইলেন খটে কিস্তু সচ্চিদানন্দ 
লাভের নিমিত্ত তাহাকে কামিনী-কাঞন অবলম্বন করিতে হইয়াছে, এ কথা 
একদিনও বিস্বত হন নাই।* অতঃপর তাহার একটী সন্তান জন্বিল। 

তাহাকে লই! কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিলেন। তখন কাঙ্জিনী সহবাস 

নুথের মধুরতা৷ অপনীত হুইয়! গেল; কারণ, সে সখ লীমাবিশিষ্ট। সর্ব 
প্রথমে কামিনী সম্ভোগ সন্বদ্ধে যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তৎপরেও 

তাহ। ব্যতীত নৃত্তন কোন প্রকার আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন না। কুমারের, 

বাৎদলা রদেরও আনন্দ ভোগ হইল, তাহা ও সীমাবিলিষ্ট বুঝিলেন। তখন 
রাজদুহিতা, রাল-প্রানাদ ও রাজভোগ' এবং নবকুমাঁর, কেহই তাহাকে 

নূতন আনন প্রদান করিতে পারিলেন না1। তৎ্পরে তাহার মন উচ্চাটন 

হইয়া উঠিল। তখন মনে হইল যে, ইহা৷ অপেক্ষা আনন্দ কোথায় পাইব? 

ক্রমে প্রাণ ব্যাকুপিত হইয়! উঠিল, তখন আর কিছুতেই শ্রীতিলাভ হয় ন1। 
তখন দেই খবিবাক্য স্মরণ করিয়া উর্ধস্বাসে খষির সমীপে সমাগন্ত 

হইবামাত্র তিনি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া লইলেন এধং বলিলেন, এইবার 
আনন্দময়কে চিনিতে পারিবে । অতঃপর খষি গ্র "মুনি পুত্রকে তত্বজ্ঞান 

প্রদান কারলেন। 

গা 

ক ব্রন্গচর্যয ও শাস্ত্রাদি পাঠ দ্বারা জ্ঞান লাশ হইলে তখন গৃহস্থা- 
শ্রমে প্রবেশ করা কর্তব্য। খবির! সেইঅন্য প্রথমে ব্রহ্গচর্ণা, পরে, গৃহস্থ।- 
শ্রমের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্চদেবও যুৰক্দিগকে অগ্রে 
আমড়ার অস্বল খাইতে অর্থাৎ বিষয় ভগ করিতে আদেশ করিতেন 
কিন্তু বিষয় সম্ভোগ কাঁলে সর্বদ1 মনে মনে বিচার রাখা কর্তব/, এ কথাটা 
বিশেষ করিয়। তিন বলিয়। দিতেন। 
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শিষ্যের কর্তব্য কি? 
১০১1 গুরু কে? শিষ্যের এ বিষয়চী সর্বাগ্রে 

বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া উচিত। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা, 

গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান কর! এবং গুরুর দর্শনেই শাস্তিলাভ 
করিতে হইবে৷ 

এস্থানে দীক্ষাঃগুরুকেই নির্দেশ করা যাইতেছে । শিক্ষা-গুরু সম্বন্ধে 

অবিশ্বাস প্রায় কাহার হয় না। 

১০২। . বিন! তর্কে, বিনা যুজি, প্রমাণ ব্যতীত, গুরু 
যাহা বর্লিয়া দিবেন, তাহাই সত্য বাক্য বলিয়! ধারণ! 
করিতে হইবে। 

গুরু যাহা! বলিবেন, যদ্যপি তাহ! ধারণ। করিতে ক্লেশ বোধ হয়, তাহ, 

গুরুকে জ্ঞাত করা যাইতে পারে। এইরূপ জিজ্ঞাসাকে কু-তর্ক বল] যায় 
না। যথাক্ বুঝাইয়া লইবার জন্ত গুরুকে জিজ্ঞাস কর! যায় তথাকার 
ভাব স্বতন্ত্র গ্রকার। ৰ 

১০৩। কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিবার পূর্বে শিষ্যের 
যদ্যপি কোন প্রকার সন্দেছের বিষয় না থাঁকে, তাহ। হইলে 
সে স্থলে কোন কথাই নাই; সন্দেহ থাকিলে তাহা ভঞ্জন 
“করিয়া! তবে দীক্ষিত হুওয়। কর্তব্য। দীক্ষা গ্রহণানস্তর গুরুর 

গ্রতি অবিশ্বাস করাঃ বা! তাহাকে পরিত্যাগ পুর্ববক, দ্বিতীয় 
কিন্ব। তৃতীয় ব্যক্তিকে গুরুর স্থান প্রদান করা,যাঁর পর নাই 
অর্ববচিনের কার্য | 

যে কেহ আপন মনেরমত গুরুলাভ "করিতে চাঁহেন, তিনি সর্বাগ্রে 

সরল হৃদয়ে গুরু অন্বেষণ করিবেন। পুর্কেছি বলা হইয়াছে ষে, স্বয়ং ভগবান 

সেস্থলে গুরুরূপে অবতীর্ঘ হইয়! সাধকের মন দাধ পূর্ণ করিয়! থাকেন? অথবা 
এমন সৎসঙ্গ জুটিয়া যায় যে, তথায় তাঁহার মনের আকাঙ্কা সম্যক্ প্রকারে 
নিনৃত্তি হয়! যায়। গুরু করণের্মু তিনটা অবস্থা! আছে, যখা--শিক্ষা, দক্ষ! এবং 
পরীক্ষা। শিক্ষণ অর্থে, যে বিদ্যা দ্বারা মানসিক ধারণা-শক্তি জন্মিয়া! থাকে,। 
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ইহা ছুই ভাঁবে -ব্যবহাঁর হইতে পারে। প্রথম ভাবে জড়-শাঁন্রাদি শিক্ষা 
কর এবং দ্বিতীয় ভাবে গুরুকে চিনিয়া লওয়া.ব। তাহাকে বিশ্বাস করিতে 

পার]। গুরুতে বিশ্বান না জন্মিলে, তাহার কথায় বিশ্বাস জন্মিতে পারে 
ন।, স্থতরাং গুরু-শিক্ষ। করা, শিষ্যের সর্ব প্রথম কার্য্য বলিয়৷ জ্ঞাত হওয়! 

যাইতেছে । গুরু স্থির হইলে তবে দীক্ষা হইয়। থাকে । দীক্ষা লাঁভ মাত্রেই 
দেহ পবিত্র হয়, তখন চৈতন্ত রাজ্যে প্রবেশ করিবার আঁধকাঁর জন্মে। পৃর্ব্বেই 

কথিত হইয়াছে যে, যাহার যে পর্যন্ত দীক্ষা না হয় তাহার সে পর্যন্ত কোন 

কার্যে ই অধিকার হয় না। দীক্ষালাভের পর পরীক্ষ।। পরীক্ষ। অর্থে এই 

বুঝিতে হইবে যে, দীক্ষার ফল কি হইল তাহ] নির্ণয় কর] প্রয়োজন । দীক্ষার 
ফল শাস্তি । যাহার বাস্তবিক দীক্ষ! হয়, তাহার প্রাণে জ্বিচ্ছেদ শাস্তি 

বিরাজিত থাকে । তাহাকে আর কাহার দ্বারে ভ্রমণ করিতে হয় না, আর 

সাধু সিদ্বের পদ ধুলি কণার জন্ত লালায়িত হইতে হয় না, আর তীর্থাদি 
' দর্শন করিয়া আপনার আত্মোন্নতি করিবার আবশ্তকত1 থাকে না, আর 

শীক্্াদির মর্মোদ্ধার করিতে ক্লেশ পাইতে হয় না, আর কালের ভাবীভীষণ 

ছবি তাহাকে ভীত করিতে পারে ন1, তাহার মন সর্বদ। গুরু পাদ পদ্মে সংলগ্ন 

হুইয়া থাকে । দীক্ষার পর শিষ্যের পুর্বাবস্থা পরিবর্তন হইয়। যায় । তাহার 

লকল প্রকার কম্মলোপ পাইয়া! গুরু সেবাই এক মাত্র কর্ম অবশিষ্ট থাকে । 

তাহার তখন ধ্যান জ্ঞান যাহা কিছু একমাত্র ভরসা শ্রীগুরুর পাঁদপদ্ষেই 
থাকে । সে যাহা করে তাহা গুরুর কার্য, যাহ! শ্রবণ করে তাহ গুরুর 

উপদেশ, যাহ] দর্শন করে তাহ! গুরুর শ্রীমুর্তি এবং তাহার ভক্তবৃন্দ, যাহ! পাঁঠ 
করে তাহ। গুরুর গুণগাঁথা। প্রকত-দীঞ্ষিত শিষ্যের, এই প্রকার অবস্থাই হইয়! 

থাঁকে। আমর! দেখিয়াছি যে রামকৃষ্ণচদেব এই ধারণ শক্তি হিসাব করিয়! 

প্রত্যেককে উপদেশ দিতেন । তিনি কাহাকেও কহিতেন, যে, অগ্রে “আম- 

ড়ার অন্বল" খাইয়া আইস, কাহারও ব| সংসার ছাড়িয়। আদিতে বলিতেন 
এবং কাহাকেও সংসারে রাখিয়া তন্বোপদেশ দিতেন। যেমন, বিদ্যালয়ে 

সকল বালক এক পাঠের উপযুক্ত নহে, যাহার ধারণা-শক্তি যে প্রকার 

তাহাকে সেই প্রকার শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে আসিল 
বলিয়৷ সকল ছাত্র একত্রে এক পাঠ পড়িতে পারে না। দীক্ষা দিবার সময়ে 

শিষ্যদিগের এই ধারণ! শক্তি সন্বদ্ধে বিশেষ টুঁইি রাখা তজ্জন্ত যার পর নাই 
লিশেষ আবন্ঠক। 
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১০৪ শিষ্যদিগকে যে প্রকার শিক্ষা দিতে হইবে, 
গুরু আপনি তাহ। অবশ্য কার্য্যে দেখাইবেন। তাহা ন! 
করিলে প্রমাদ ঘটিয়া থাকে। জনৈক অক্প রোগাক্রান্ত 
ব্যক্তি, একদা কোন চিকিৎসকের নিকট একটী ব্যবস্থা 
ল্ইতে আপ্িয়াছিল। চিকিৎদক সেদিন কোন ব্যবস্থা! 

ন1 দিয়া» পরদিন আসিতে কহিয়। দিলেন। তৎপর দিন এ 

রোগীটা আসিলে পর, চিকিৎমক তাহাকে গুড় খাইতে 
নিবারণ করিলেন । রোগী এই কথা শুনিয়। বলিল, মহাশয় । 
এ কথাট& কাঁল বলিয়। দিলেই হইত, তাহা হইলে আপনার 
নিকটে আিবার নিমিত্ত, আমায় ছুই বার বেশ পাইতে 
হইত না। চিকিৎসক কহিলেন, তুমি কল্য যে সময়ে 

'আদিয়াছিলে, সেই সময়ে আমার এই ঘরে কয়েক কলসী 
গুড় ছিল; অদ্য তাহ। স্থানান্তর করিয়াছি। 

১০৫। যেমন হাতির ছুই প্রকার দাত থাকে। 
বাহিরের বৃহৎ ঈতি দুইটা দেখাইবার, তাহার ঘার৷ খাওয়া 
চলে না,আর এক প্রকার দাত ভিতরের, তাহ। দ্বার! খাওয়া 

চলে। সেই একার গুরুর .যাহ! করিবেন, তাহা তাহার 
শিষ্যদিগকে দেখাইবেন না। যাহা দেখইবেন, তাহ! 
শিষ্যদের. ধারণাঞ্শক্তি অতিক্রম করিয়া যাইবে ন। | 

১০৬ গুরুই জগৎ-গুরু £ এই জ্ঞান গুরুমাত্রেরই 
বোধ থাকিবে, আপনাদিগকে নিমিভমাত্র জ্ঞান করাই 

তাহাদের কর্তব্য | 

যাহাতে কোন প্রকারে মন মধ্যে অঠিমাঁন না হয়, এ প্রকার সাবধানে 
থাকাই কর্তব্য, নচেৎ অস্কুশমে অভিমান প্রবেশ করিলেই তাহাকে 

তৎক্ষণাৎ লষ্ট করিয়! ফেলিবে) এই টুকুই পাবধান হইতে হয়। 
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১০৭ | কেকারগুরু ? 

এই কথাটী প্রত্যেক গুরুদিগের ম্মরণ রাখ। উচিত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে, যিনি এক জনের গুরু তিনি আর এক 

জনের শিষ্য । এইরূপে প্রত্যেককে, প্রত্যেকের গুরু এবং শিষ্য বয় 

দেখা যাঁয়। এই জন্ত কাহারও গুরু অভিমান করিতে নাই । কারণ রামকৃ। 
দেব কহিয়াছেন। 

১০৮ সখি যাবৎ বীচি তাবৎ শিখি। 

প্রভু রামকৃষ্ণদেব, গুরুর অভিমান কিরূপে খর্ব করিতে হয়, তাহ! 

আপান দেখাইয়। গিয়াছেন। তিনি একদিকে সকল প্রকার ধর্ম, গুরুকরণ 

পূর্বক লাভ করিয়াছিলেন এবং আর এক দিকে সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে 
তাহাদের ধারণান্ুযায়ী উপদেশ দিয়াছেন। তিনি উপদেশ দিতেন, দীক্ষিত 

করিতেন কিন্তু তাহাদের কাহার নিকট গুরু অভিমান করিতেন ন। কিন্ব। 

এমন কোন কাধ্যের আভোযেও সে প্রকার কোন ভাবের লেশমাত্র অনুভব , 

করা যাইত না। তাহার উপদিষ্ট শিষ্যেরাই হউন, অথব। সাধারণ ব্যক্তিরাই 

হউন, সকলকেই সর্বাগ্রে তিনি মস্তকাবনত করিয়া! নমস্কার করিতেন। 

গুরু বলিয়া, দক্ষিণ পদ বাড়াইয়া বাথিতেন না কিম্বা কেহ প্রণাম করিবে 

বলিয়! উন্নত মস্তক করিয়। রাখিতেন না। উপদেষ্ট৷ মাত্রেরই এই সকল 

কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাহাদেন এ কথাটা যেন ভুল ন। হুয় যে, 
তিনিও একজনের শিষ্য তাহারও একজন গুরু আছেন। 

১০৯। যেমন কর্মচারীদিগকে কর্তার অবর্তমানে, কর্তার 
হ্যায় কাঁ্য করিতে হয় $ সেই প্রকার গুরুদিগকে কার্য্য 
করিতে হইবে। যে কর্মচারী আপনাকে কর্তার স্বব্ধপ, জ্ঞান 
করিয়। কর্ম করে, তাহার দুর্দশার একশেষ হুইয়। থাকে । 
গুরুর আপনাকে গুরু-জ্ঞান করিলে, তাহাদের ব্রিশেষ 
অনিষ্ট হয়। 

গুরুকরণ করিবার পূর্বে জীবনের লক্ষ্যধক ? এই বিষয়টী বিশেষরণে 
নিরূপণ কর। প্রত্যেক শিধ্যেন্ব' অবহ্থ বর্তবয। জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে 
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₹টলে, সর্বাগ্রে সংসাধ কি? তাহা পর্যযালোচনা কবিতে হইবে। প্রন 
কছয়াছেন। 

১১৩ | যেমন আম্ৃড়1,ঃ-. 

শষ্যের সঙ্গে খেঁজ নাই, আটি আর চামড়া ; 
খেলে হয় অস্্ল শূল, সংসার নেই প্রকার | 

যেমন, অম্ড়া ফলের মধ্যে নিকৃষ্ট জাতি । ইহ! সকল অবস্থাতেই 

অপ্রীতিকর । অপরিপক্াবস্থায় অন্নধর্মবিশিষ্ট স্থৃতবাং উহ] দীর্ঘকাল তক্গণ 

করিলে পীড়। £ইবার সম্ভাবনা এবং পরিপক হইলে কিঞিৎ অক্পমধুব সারদ্রব্য 
ব্যতীত উহ্৷ অটিঞএবং খোসাতেই পরিণত হইয়1 যা । 

ফুলের আক্কাত অনুসারে তূলন1 কবিয়া দেখিলে, জাম্ড়া হইতে এক- 
বিংশতি অংশ সার প্রাপ্তির সম্ভাৰন। নাই কিন্ত তাহাঁও আবার নিত্বাস্ত 
অন্বাস্থ্যকর পদার্থ বলিয়! পরিগণিত । 

ংলারও সেই একাব। ইহা বহির্দিক দেখিতে অতি রমণীয় এবং 
চিত্তবিনোদক বলিয়া বোধ হষ বটে, কিন্ত অভ্যন্তবে কোন সার পদার্থ 
পাওষা যায় না। যখন সকলে, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুজ, কন্তা, ভ্রাতা, ভঙ্গি 

প্রভৃতি আত্মীয় এবং আত্মীয়াদিগের সহিত একত্রে গ্রথিত হইস1 অবস্থিতি 

করিয়া থাকে); যখন ধন ধান্ত প্রচুর পাবিমাণে প্রাণ হইয়। প্রখর্যোর 
অধিপতি হয) যখন দাস দাসী, হয় হস্ভী, একটাদি পবিবেষিত হইয়া 
'আনন্দ-সাগবে নিমগ্ন থাকে; তখন অনুনান হয়, যেন তাহার] সংসারে 
থাকিয়। জগতের অনুপমেয় সামগ্রী সম্ভোগ করিতেছে । 

কিন্তু ধখন বর্হিদিক পরিত্যাগ-পৃর্বক সংসাবের অভ)স্তরে প্রবেশ করিয়া! 
ইহাকে বিস্মানিত করিয়া দেখা যায়, তখন নুংসাবেব আব এক অবস্থা, আর 

এক প্রকার অতিভীষণু ছবি, নয়নে প্রত্িবিস্বিত হুইয়। থাকে । তখন 

দেখিতে পাওয়। যায় যে, প্রত্যেক সাংসারিক নরনারী যেন নাগপাশে 

আবদ্ধ এবং প্রবল মাদক দ্রব্যের দারা অভিভূত ও হতজ্ঞন হইয়া! পড়ি- 
যাছে। তাহারা প্রথমতঃ পিত) মাতার বাৎসল্য স্েহপাগরে নিমগ্ন হইর! 
শান্ত ও দাহ মোহে বিমোহিত থাকে, স্থতরাং গে অবস্থার তাহাদের ভাল' 

মনন বুঝিবার সামর্থ বিলুপ্ব হয়। যতই বয়ঃবৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই ভাই 
ছুটি 
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ভগির সধ্য প্রেমে পরম্পয় শৃন্ধঘলিত হইয়! ভাবি স্থুখসমৃদ্ধি আঁশ! লতিকান 
পরিবেষ্টিত হইতে থাকে । ক্রমে সেই তরুণ লতিক! পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। তখন তাহার ফুল ফল জন্মে, ফুল ফল দীর্ঘস্থায়ী নহে সথতরাং 
তাহার) চপল! চকিতের স্তায় তাহাদের কার্ধ্য প্রদর্শন করিয়। অন্তর্থিত 

হইয়! যায় কিন্ত লতিক। ফল ফুলের সহিত তিরোহিত হয় না, তাহাদের 

পরিণতাবস্থা বিধায় পূর্বাপেক্ষা অুদৃড় গঠনে সংগঠিত হওয়ায় দৃঢ় বন্ধন 

প্রদান করিতে থাকে কিন্তু ফুশ ফল আর জন্মায় না। ইতিমধ্যে তাহাদের 
মধুর প্রেম পীঘুষ পান করিবার লালম। প্রবল বেগ ধারণ হওয়ায় সুধাকরের 

স্থল্লিগ্ধ জ্যোতিঃনিভ রূপলাবপয প্রেমানন্দদায়িনী রমণীর ভূজাশ্রয়ে 
আশ্রিত হয়। সেই ভুজ, যাহ! তাহাদের মৃণাল বলিয়। জ্ঞান হইয়াছিল, তাহ! 

ক্রমে নিয়শাখ! হইতে মন্তক পর্য্স্ত ভূজঙ্িনী বেকের তান পরিবে্টন 
করিয়া ফেলে। যেমন তাহার বিমল বদন কমলে মধুপালের জন্য নর- 

মধুপ প্রবিষ্ট হয়, অমনি সেই কামিনীর মোহিনী জলৌক। অলক্ষিত ভাবে 

ভ্রমরের কোমল অংশ দংশন করিয়া শোণিত-_নুধ। শোধিত করিতে থাকে | 

সুধা মধুর পদার্থ। তাহ। অনবরত ক্ষরিত হইতে থাকিলে সুধাপান্র 
হ্থতরাং মুহমু্ছ নিঃশেষিত হইতে থাকে । সুধা, সময় ক্রমে ক্ষরিত হইলে 
তাহাতে উৎসেচন ক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলম্বরূপ সুরার 

জন্ম হইয়া থাঁকে। স্থরা মাদক দ্রবা। একে নরদিগের স্থধা ক্ষয়জনিত 

এবং নারীদিগের তাহ নির্গমনের সঙ্াপতাকারিণী ও সুরার আধার 
নিবন্ধন অবসাদ হেতু দুর্বল শরীর? তাহাতে অপত্যরূপ সুরার বাৎলল্য 

মাদকতায় বিমোহিত হইয়া, তাহার] একেবারে জনমের মত জড়বৎ 

অবস্থায় পতিত রহিয়! বাৎসল্য ও বাৎসলোর দাস্তাপ্রেমের প্রচণ্ড হিল্লোল 

প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিত হইতে থাকে ॥ সংসারে নরনারীগণ পঞ্চভাবে অবস্থিতি 

করিয়! খাকে। সাধারণ পক্ষে এই ভাব স্বভাবতঃ যেরপে সম্ভোগ হইয়! 
থাকে, তাহ। চিত্রিত কর] হইল এবং তদ্বার! যে নথ শাস্তি প্রাশ্ত্ির সম্ভাবনা, 
তাহাও সাংসারিক নরনারীদিগের অবিদ্দিত নাই। 

কেহ কি বলিতে পারেন, থে সংসারে পরিবার সংগঠিষ্ত হইয়া, বিধয় 

বৃত্তিতে মন প্রাণ উৎসর্গ করি দিক্া,২দিন যাপন করিলে শ্যস্তি' এবং 
চিরানন্দ সম্ভোগ কর! ধায় ৫ . কেহ কি বলিতে পারেন যে, পি মাতার 

প্রতি শাস্তভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই ইহলোকের পর্ধকামন। দিদ্ধ 
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হয়? কেহ কি দেখিয়াছেন ধে, ভ্রাতা তথির সহিত সত্তার স্বাপন দ্বার! 

আঅরবিচ্ছেদ সুখলাভ হইয়াছে? বেছ কি দ্বানেন যে, ধনেপার্জন ছারা 

প্রচুর এখরধযের অধিশ্বর হইয়। শাস্তির মলয়ানিল সেবন করিতে পারি, 
পাছে? কেছ কিস্ভ্রী-রত্বত্বারা( রত্ব বলিয়া যাহাকে নির্দেশ কর যায়) 

অনস্ত সুখ শাস্তি সস্তোগ করিয়াছেন? কেহ কি বলিতে পারেন যে, পুত্র 

কন্ত! লভ করিয়৷ তিনি জগতের সারস্খ প্রাপ্ত হইয়াছেন ? তাহ! কখন 

নহে, কখন নহে, কখন হুইবারও নহে। 
ধাহার সংসারকে বার জ্ঞান করেন, ধাহারা সংসারের স্থখই চর 

সুখ বলিয়] গণনা! করেন, ধাহাঁর! সংসারের আদি অন্তে অন্ত কোন কার্ষোর 

প্রতি দৃষ্টিপাতপ্না করেন; আমর! তাহাদের জিজ্ঞাস! করি যে, তীহার৷ অন্ত 

অবিচ্ছেদ শাস্তি কি সংসারে প্রাপ্ত হইয়াছেন ? তাহারা কি বিষয়ের সুখ 

কতদূর তাহা বুঝিতে পারেন নাই? তাহার! কি বিস্থৃত হইয়াছেন, যে, 

ধনোপার্জন করিতে ক্লেশের অবধি থাকে না, ধনোপাজ্ভনক্ষম হইবার নিমিত্ত 

যে কি পর্য্যস্ত ক্লেশ পাইতে হয় এবং তাহ রক্ষা করিতে ক্লেশের যে পরিসীম! 

থাকে না? তাহ! কি.তাহার! বুঝিতে অপারক ? স্ত্রী রত্ব বটে, কিন্তু এই রত্ব 

গ্রলদেশে সর্বক্ষণ ধারণ করিলে কি শাস্তি সুখের অপ্রতিহত সাম্রাজ্য স্থাপিত 

হয়? ইহার সাঙ্ষা কি কেহ প্রদান করিতে সক্ষম ? কোন্ নারীর পতিলাঁভে 
অখণ্ড শান্তিলাভ হুইয়াছে? কোনও রমণী একথ!। কি বলিতে পারেন ? 

আমর। সামগ্নিক সুথ শাস্তির কথ! উল্লেখ করিতেছি না, অনস্ত অবিচ্ছেনধ 

শ্বাস্তির কথা বলাই আমাদের অভিপ্রায় । 

আমর! জিজ্ঞাস! করি, পুন্র কনা! দ্বারা কাহার্ কি দুখলাভ হইয়াছে ? 

কেহ কি অনন্ত-স্থুখ-্রাজ্যে প্রমন করিতে ক্কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন? তাহা 

কদাপি হইবার নহে। ধন, জন, পুত্র, পিতা,মাতা॥ স্ত্রী, ভাই, ভগ্রি, এ সকল 

জড় সম্বন্ধীয় বাহিরেরই কথ|। ইহাদের দ্বারা যে সুখ শাস্তি প্রা ₹ওয়। যাক়্ 
তাহাঁও সেইজস্ত বাছিরেরই কথামাত্র। ইহাদের হ্বার। নিংস্বার্থ পারমার্থিক 
অনস্ত অবিচ্ছেদ সুখ, কখন প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, ধাছার! 
আমাদের পরমাস্তীয় বলিয়! কথিত হন, ভাহার! প্রত্যেকে স্বার্থশৃন্য ব্রতে 

হোগ দান করিতে অসমর্থ এবং সামু কাধে; বাহার! বিরোধী হই থাকেন 
ভাহাছের ছবীয়। চিক্ষশান্তি লাভ ঝিবার উপায় কোথায়? 

যে বিষয় উপার্জন করিতে বাল্য যৌবন, প্রো এবং কখন কখন বৃদ্ধ 
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কাল পর্য্স্ত অতিবাহিত হইয়া যায়, তদ্দার| কি ফল লাত হয় ? এইরূপে 

ধাহাদের সেই অবন্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একবার গত জীবন চিষ্ক। 

করুন বং ধীহাদের তাহ। হয় নাই, তাহার! সংসারের গ্রতিনেত্রপণাত করিস 

দেখুন । যেমন, জোয়ার আঁসিলে নদী পূর্ণ দেখায়, আবার ভাটা পড়িলে সে 
জল কোথায় চলিয়। যায়, তাঁহার চিহ্নও দেখ। যায় না, বিষয়ও তজ্মপ.। যেমন 

আধিতেছে অমনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। ধাহারা ধনোপার্জন 

দ্বার! সংসার নির্বাহ করিয়। থাকেন, তহাদের একটী কথ জিজ্ঞাস! করি। 
যে অর্থ তাহারা একমাস মস্তকের স্বেদ ভূমিতে ফেলিয়া, ঝড় বৃষ্টিতে 
দশটার সময় অর্দাশন করিয়। কর্ধস্থানের প্রধান কর্মচারীদিগের আরক্কিম 

নয়ন-ভঙ্গি এবং ছুর্ব্িবহ বাক্যবাণ সহ করিয়া প্রাপ্ত হন, *তাহা তাহার 

কি অপরের ? কখন তীহার নহে। দেখুন, পরদিনে সেই অর্থের কিছু 
অবশিষ্ট থাকেকি না? যদ্াযপি তাহারা সকলের প্রাপ্য প্রদ্দান করেন, 

তখন খণগ্রন্ত না হইলে আর উদরান্ন চলে না। বাহাদের অর্থের অনাটন, 

তাহাদের দুঃখের অবধি নাই। তখন তাহাদের কি মনে হয় না যে, কেন" 

ঘ নিদারুণ সংসার সাগরে লিপু হুইয়াছিলাম ? 

ধাহাদের অত্যধিক পরিমাণে অর্থ আছে, তথায় এ প্রকার অশান্তি 

মাই সত্য কিন্তু তাহাদের যে ভীষণাবস্থা, যে ছুঃংথে তাহাদের দিন যাপন 
করিতে হয়, তাহ। বর্ণনাতীত। বিষয়ের উপম| রাজ।। কারণ, তাহাদের 

অপেক্ষা! এশ্বর্যশালী আর কে আছেন? কিন্ত একবার চক্ষু খুলিয়৷ দেখ! 

উচিত, রাজার সুখ শাস্তি কোথায়? একদ। কোন সচীব রাঁজপদের অবিচ্ছ্দ 

স্ুখশাস্তি ম্মরণ'করিয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন, রাজ! তাহ! গোপনে শ্রবণ 
করেন; পরদিন সেই সচীবকে রাঁজ-সিংহাসনে আরৌহিত করাইবার জন্ত 

্াজান্ঞ। প্রদত্ত হইয়াছিল । মন্ত্রী; সিংহাসনে উপবেশন করিয়া পরমাহলাঁদে 

ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে উর্ধদিকে চাহিয়া বিকট চিৎকার 

পূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া! উঠিলেন, গকে আমায় বিনষ্ট 
করিবার ভ্ন্ত .আঁমাঁর মন্তকের উপরে একখানি শাণিত অসি, কেশ 

স্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছ্ছে ? কিঞিৎ বায়ু সঞ্চালিত হইলেই আমার 

মন্তকে পড়িবে 1” রাজা এই কথা শ্রবণ কররা। বলিয়াছিলেন।, “মন্ত্রী, ! রাজা - 
দিগের অবস্থা এইকপই জানিবে |” নরপতিদিগের ০৪৪ উত্তি ভীব্ 

ইতিহাস তাহার স্বাঙ্যস্থপ) 
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সংসার বলিলে পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্মি, ইত্যাদি এবং ধনৈশব্য্যখ 

ঘুঝ।ইয়] থাকে | ইহাদের দ্বারা যে সুখলাভ কর! "যায়, তাঁহাদের বিচ্ছেদ 

যন্ত্রণার সহিত তুলনা করিলে, সংসারের সুখ বিরহিত অবস্থাই সহশ্রাংশে শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া কণিত হইবে। কারণ, পুত্র না হইলে অপুজ্রক বলিয়া! যে ক্লেশ 
প্রাপ্ত হওয়া! যায়, পুত্র বিয়োগে তদতিরিক্ত কি পরিমাণে পরিতাপ 

উপস্থিত হইয়া থাকে, ত্বাহ! সাংসারিক ব্যক্তিদ্িগের অবিদিত নাই। 
অথব! নির্ধনীর মনের অবস্থা ধনীর ধনক্ষয়ের পর, বিচার করিলে কাহীকে 

নানাধিক বল! যাইবে? এইঝজন্ত সাধুরা যাহা বলিয়া থাকেন, তাহাই 
সত্য কথা। 

জীবনের লক্ষ্য নিরূপণ করিতে প্রয়ান পাইলে শিষ্যদিগের আর একটী 
বিষয় অনুশীলন করিবার আবশ্তক হয়। আমাদের অবস্থা লইয়া! বিচার 
করিয়। দেখিলে কামিনী-কাঞ্চন অতিক্রম করিয়। যাইবার কাহার উপায় 

নাই । অনেকে সংসারই সাধনের স্থান বণিয়া উল্লেখ করেন। অতএব দেখ! 
“হউক, আমাদের জীবনের লক্ষ্য কামিনী-কাঁঞ্চন কি না? 

যেকোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর! যাঁয়, অথবা কোন কথ! না বলিয়! 

যদি অজ্ঞাতসারে তাহার দৈনিক কার্যকলাপ পর্যালোচনা করিয়া! দেখ! 

যায়, তাহ! হইলে সর্বদেশেই, সকল সংসারে এবং প্রত্যেক নরমারীর 

জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য, কামিনী * এবং কাঞ্চন বলিয়! জ্ঞাত হওয় 
যাইবে। 

" যখন সন্তান গর্ভস্থিত, তখন হইতে পিতামাতা ভাবি আশাবৃক্ষবীজ 
মাঁনসক্ষেত্রে বপন করিয়। সন্তানের শুভাঁপমন প্রতীক্ষা দিন যাপন করি 

থাকেন। বদ্যপি পুত্র-সন্তান জন্মে, তাহ! হইলে আনন্দের আর পরিসীগা 
থাকে না। ' তখনই মনে মনে কালনিমার লঙ্কাভাগ হইতে আরঘ্ভ হুয়। 
পিত! নিজ অবস্থান্ুসারে ভাবিয়া রাখেন, যে,,পুত্রকে ব্যবসা বিশেষে নিযুক্ত 

করিয়া! আপন অবস্থার উন্নতি করিবেন। মাতা অমনি স্থির কনধেন। 

এবার পুত্বের বিবাহ দিয়! কিঞ্চিৎ স্ত্রীধন করিয়া লইব এবং বধু জপিয়! 
সংসারের-নানাপ্রকাঁর আন্কুল্য করিবে। 

* নানী সম্বন্ধে পতি বুঝিতে হইবে। 
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বদ্যপি ছূর্ভাগ্যক্রমে কন্ত! * সম্তান-ভৃমিষ্ট হয়, তাহ! হইলে যদিও ঈুছের 
স্কায় আশ। ভরস! ন। হইতে পারে এবং আধুনিক ভূরি ভূরি বিবাহুবিত্রাটের 
দুষ্াস্ত ও কালাত্তক ছবি দেখিয়াও কখন কখন আশ। মরিচীক1 উদ্দীপিত্ত 

হুইস্থা বলিয়! দেয়, “পুর হইতে কন্ত। ভাল যদি পাত্রে পড়ে ।” 
পুত্র যখন বয়োঃবৃদ্ধি লাভ করে, তাহার পিতা তখন তাহাকে বিদ্যা 

শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া থাঁকেন। পরে সেই বাঁলক ক্রমে 
ক্রমে তাহার শক্তির পূর্ণভাবে বিদ্যালাভ করিয়া, বিদ্যালয়ের বিশেষ সম্মান- 

কুচক উপাধি গ্রাপ্ত হইয়া, অর্থের জন্ত কার্ধ্যবিশেষে প্রবেশ করে। এই সময়ে 

প্রায় পরিণয় কার্ধ্য সম্পন্ন দ্বার কামিনীর কণঠাভারণরূপে পরিশোভিত হইয়া 
থাকে। কখন ব ইহার কিঞ্চিৎ পুর্বেও তাহা! সমাধা হুইবীর যস্ভাবন!। 
কিষন্দিবসাস্তে সেই দম্পতী পুত্র কন্তার পিতা মাত! হইয়া পড়ে। তখন 

নিজ নিজ কামিনী-কাঞ্চন ভাবের অবসান না হইতেই, ইহ! প্রকারাস্তবরে 

পৃ কম্ার চিস্তারপে সমুদিত হইতে থাকে । এই চিন্তাতেই হয় ভ অনেককে 
লোকাস্তর প্রাপ্ত হইতে হয়। 

সাঁধারণ সংসারিক নরনাঁরীদিগের এই অবস্থা । কামিনী-কাঞ্চন ব্যতীত 
যেন তাহাদের আর কোন চিস্তাই নাই। বাল্যকালে অর্থোপার্জন অর্থাৎ 
কাঞ্চন লাতক্ষম হইবার জন্য বাপৃত্ থাকিতে হয়। যদিও এ সময়ে বালকের মন 
মধ্যে বিষয়ের কোন আভাস না! থাকিতে পারে কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে 

যে বিদা! শিক্ষা করিবার জন্ত নিযুক্ত করেন, তাহা কাঞ্চন সম্বন্ধীয় বিদা 

ব্যতীত কিছুই নহে। যে বিদ্যা আমর] এক্ষণে শিখিয়াছি অথবা আমাদের 
ভ্রাতা! কিন্বা সন্তানাদিকে প্রদান করিতেছি, তদ্দারা কি ফল ফলিবাঁর সন্তা- 
বনা? যাহ! আমাদের ফলিয়াছে, যাহা আমর] সম্ভেগী করিতেছি, তাহারাঁও 

তাই প্রাপ্ত হইবে । অর্থ, বিশুদ্ধ, অর্থ রূপটাদ ব্যতীত, অগ্ত কোন কামনার 

জনক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। এমন কোন পুস্তক শিক্ষা দেওয়। হয় না, 
যা দ্বার! অর্থশুন্ত বিদ্যালাভ হয়, যাহা কিছু শিক্ষা কর! যার, সকলই 
অর্থের সপ স্বরূপ কার্ধা করিয়। থাকে । 

খু বর্তমান সমাজ দেখিয়া কন্ত। সম্বন্ধে ুর্ভাগা শব প্রয়োগ করিতে বাধ্য 
হইলাম্। কারণ, ইহ! কাহারও অবিদ্িত পল । কণার বিবাহ লইর! এক্ষণে 
যে অস্থিষর্জাশোষক ব্যবসা চলিয়াছে,তাছার প্রাহর্তাবে প্রায় শতকরা ৯৮1৯৯ 

শত 

জন ব্যক্তি আজীবন দুখার্ণবে ভামিতেছেম। 
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অর্থ হইলে তাহার ব্যবহার আবশ্তক | নতুবা এত পরিশ্রম করিয়] যাহ! 
সংগৃহীত হয় তাহ! ব্যর্থ হওয়! উচিত নহে। আমরা এই কথ! এত শ্ছুক্ষ 

বুবিস্বা থাকি ফে, অর্থ উপার্জন করিয়। আন! দূরে থাকুক, বালকের অর্থকরী 
বিদ্যার বর্ণপরিচয় হইলে, তাহার পিতা মাতা তখন সম্তানের ভাবি অর্থোপ- 
জনের শক্তি সম্বন্ধে এতদুর দৃঢ় বিশ্বীম করিতে পারেন যে, তাহা ব্যবহারের 

স্থপ্রণালীম্বরপ কামিনী সংযোজন করিয়। দিয়] থাকেন। 
এইরূপে সংসার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, কামিনী-কাঞ্চমই সকলকে 

'অবিভূত করিয় রাখিয়াছে। এক্ষণে, একবার এইক্প নরনারীকে জিজ্ঞাস! 
করিয়া দেখা হউক, কামিনী-কাঞ্চন কি বাস্তবিকই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ? 

অথব। এতহার্তীত অন্ত কোন বসত আছে? 

ইহার প্র্যাত্বর প্রদানে তাহারা অসক্ত। যাহ তাহার বলিবেন, তাহাতে 

কামিনী-কাঞ্চন ব্যতীত অন্ত কথা হইবে না। অতেএব কামিনী-কাঞ্চনের 

সহিত আমাদের কতদুর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহ! এইস্থানে সংক্ষেপে বিচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

সকলেই বলিবেন'যে, আহার ন1 করিলে দেহ রক্ষার দ্বিতীয় উপায় নাই; 
স্থতয়াং ভোজ পদার্থ সংগ্রহ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন । « অর্থোপার্ব- 
নের উপায় অবগত হওয়াই সেইজন্ত বিশেষ কর্তব্য । 

ঘ্বারপরিগ্রহ অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ একন্রত না৷ হইলে সম্তানোৎপত্তির উপায় 

নাই। সন্তান ব্যতীত সংসার হইতে পারে না এবং তাহা কাহারও ইচ্ছাধীন 

নহে। 

মনুষ্যদিগের অন্ান্ত মনোবৃত্তির শ্ঠায়আদিরস সম্ভোগ করাও আর একটা 
বৃত্তি আছে; সুতরাং বাহ! চরিতার্থ করা অস্বাভাবিক নহে। 

স্বভাবে '্যাহ। কিছু উৎপন্ন হইয়! থাকে; তাহ! কাহার পরিত্যাগ করি- 
বার অধিকার নাই। বৃক্ষ লতাদির মধ্যে যুগুলি সুমিষ্ট ও সুবাসিত ফল 
ফুল প্রদান করে, তাহারাই উত্তম এবং যাহাতে তাহ! হয় না, অথবা আমগ্স! 

তাহার ব্যবহার অবগত নহি, কিন্বা বিষাক্ত ধর্শাক্রাস্ত বলিয়া ঈশ্বরের 
প্রতি দোষারোপ করি, তাহা হইলে আমাদেরই সঙ্ষীর্ণ বুদ্ধির পরিচয় 
দেওয়! হইবে। এইজন্ত মনোবুদ্ি বলিয়। বাহাদের পরিগণিত কর] যায়, 
তাছাপা ঈশ্বর হইতে সৃজিত সুতরাং অশ্বাভাবিক বা পরিত্যাগের ব্বিয়, 
লহে। 
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যদ্যপি তাহাই সাঁব্যস্থ হয়, তাঁহ। হইলে কামিনী-কাঞ্চনই জীবনের এক- 
মাত্র লক্ষ্য! এ কথা না বলা যাইবে কেন? 

আহার ভিন্ন দেহ রক্ষা! এবং সন্তানাদি ব্যতীত সংসার সংগঠন হয় না, 

এ কথা কাহারও অস্বীকার করিবার শক্তি নাই কিন্তু ইহাই সমাধ। করিতে 

পারিলে যে মন্ুষ্যোচিত.অবশ্থ কর্তব্য কর্ম সাধিত হইর!1 যাঁয়, তাহা! কে 
বলিতে পারে? 

অতি নিকৃষ্ট জীব জন্ত বলিয়। যাহার! পরিগণিত তাহারাঁও তাহাই 
করিয়। থাকে। তাহারাঁও আহার করে এবং সম্ভান উৎপন্ন করিয়া যথ! 

নিয়মে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা তাহাদের পরিবর্ধিত করিয়! 

দেয়। যদ্যপি আমাদের উদ্দেশ্তের সহিত জন্তদিগের উদ্দেশ্ত তুলন! 
করিয়া দেখা যায়, তাহ! হইলে কি কোন প্রকার ইতর বিশেষ হইবে ? বাজ! 

হউন প্র্া। হউন, ধনী,হউন নির্ধনী হউন, জ্ঞানী হউন অজ্ঞানী হউন, 

পণ্ডিত হউন কিন্ব। মূর্খই হউন, হাকিম হউন আর চোরই হউন, সকলেরই 
উদ্দেশ এক প্রকার । 

'বিচারে, নিকষ্ট জন্ত ও আমাদের কার্য পদ্ধতি, এক জাতীয় হইল কিন্ত 
আমর] পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করিয়। থাকি । যদ্যপি এই অভি- 
মান না থাকে, তাহা হইলে কোন কথারই আবশ্তকত1 হয় ন। পণ্ত 

যাহারা, তাহাদের অন্ত কার্ধয কি? কিন্তু তাহ! কোথায় ? সকলেই আপনার 

ভ্রাত! ভগ্ি হইতেও আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব এই 
শ্রেষ্ঠত্ব বোধ কর। আর একটী মনোবৃত্তি, তাহার সন্দেহ নাই। 

অনেকে মনে করিয়। থাকেন যে এই প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব বোধ কর! অস্বা- 
ভাঁবিক কার্য্য কিস্তু আমর1 তাহা বলিতে পারি ল!। কারণ অস্বাভাবিক 

হইলে উহ! কাহার দ্বার উৎপন্ন হুইয়! থাকে ? 

এক্ষণে এই বৃত্তিটা লইয়। ধদ্যপি বিচার করিতে নিযুক্ত হওয়] যাঁয়, তাঁহ। 
হইলে ইহার স্বতন্ত্র ব্যবহার বহির্গত হইয়া যাইবে কিন্তু উহা! এক্ষ্রে 

যেরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই ব্যবহার দোষকেই অস্বাভাবিক কহ যাইবে। 
আমর] বলি, খাঁহাতে এই মনোবৃত্তিটী কামিনী-কাঞ্চন অর্থাৎ পণুভাৰ 

বিশেষে সীমাবদ্ধ ন1 হুইয়| ক্রমশঃ উন্নতি সোগানে আরোহগপুর্বক প্ররুত 
মানসিক শ্রেষ্ত্ব লাভ করিতে পায়ে, তাহাই প্রত্যেকের জীবনে আস্বিতীর 
লক্ষ্য হওয়াই কর্তব্য। 
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এক্ষণে জিজান্ত হইবে ধে মানিক উন্নতি কাহাকে কহা যাইবে! 
ঘ(হারা দেশের ধনী, পঞ্ডিত এবং ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি তাহাদের কি মান- 

মিক উৎকর্ষ্যনাধন হয় নাই? আমর] পূর্বেই বলিগ্নাছি যে, জড়জগতের 

যে সকল সামাজিক, রাজনৈতিক শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহ দ্বারা জড়জ- 
গতের জ্ঞান জন্মে কিন্ত তাহাতে মনের আকাত্খ। নিবৃত্তি হয় না। মনের 

আকাজ্ধ। যে পর্যন্ত থাকিবে, সে পর্য্যস্ত উন্নতির আবশ্কক আছে বলিয়! 

স্বীকার করিতে হুইবে। যদ্যপি মনের এই বৃত্তি চরিতার্থ করিতে হয়, 
তাহা হইলে ঈশ্বরকেই একমাত্র লক্ষ্য করা উচিত, তিনি অনস্তস্বরূগ 

নুতরাঁং অনস্তভবে মন গঠিত হইলে আকাঙ্ার পরিসমাঞ্চি হইবে | 
এইরূপ ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বুঝিতে 
পারেন। 

কথিত হুইল যে কেবল আহার বিহার দ্বার! দিন যাঁপন করাকে পশুভাৰ 

কহে, তবে মনুষ্য হইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন কর! কর্তব্য এবং কি 
বূপেই ব৷ মন্থুবায হওয়া যায়? 

হয় ত এই কথ! শুনিয়! অনেকে আমাদের উপহাস করিবেন । অনেকে 
বলিতে পারেন যে আমর] মনুষ্য হইব কি? তাহাই তআছি। ডার্উইন 
সাহেবের মত দ্বারা তা প্রমাণ করা হইয়াছে । আমাদের পূর্বাজন্দে 
লাঙ্কুল ছিল তাহার চিন্ধ স্বরূপ এখনও মেরুদঙ্ডের নিম্ন গ্রবর্ধনাংখ (০০০০7) 

বর্তমান আছে। স্থতরাং আমরা মনুষ্য । 

* ষ্দ্যপি লা্কুল বিহীন হইলেই মনুষ্য পদ বাচ্য হওয়া যায়, তাঁহা হইলে 
আমর! মানুষ । কিন্ত আর একটা প্রশ্ন উখিত হইবে । আমর! যদ/পি মনুষ্য 
হই তাহা হইলে আমাদ্দিগকে কোন শ্রেণী বিশেষে পরিগণিত কর! যাইবে ? 

অথব। পৃথিব্সর যাবতীয় মন্গযাদিগের সহিত সমশ্রেণীস্থ বলিয়া জান কর? 

হইবে ? 
এক্ষণে আমরা আপনা অপনি অন্ঠান্ত ব্যক্তির সহিত তৃলন! করিয়! 

দেখি। প্রথমে রাজার সহিত তুলন| করা হউক । ভার্উইনের মতে 
রাজাও যেআর আমরাও সে। শরীরতত্ববিদ্ পঞ্ডিতদিগের অভিপ্রায় ও 

তদ্জধপ। রনার়ন শাস্ত্র দ্বারা উভয়ের একই অবস্থা প্রতিপন্ন হইবে, 

তবে প্রভেদ কেন? কেন আমিও যে রাজা সে লা হইব? কেন 
আমাকে পর পাছুক। বহন করিয় উদরায্নের সংস্থান করিতে হয়, আর রাজা 

৩৪ 
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সপন আঁবাসে উপবেশন করিয়া আছেন তাহার দৈলিক বায় সঙুলানের 
জন্ত আমরাই ব্যতিব্যন্ত হইয়া থাকি । আমরা মন্তকের শ্বেদ ভূমিতে নিপ- 
ভিত করিয়য়, বৃত্তি প্রদাতার আরব্ীম মুখ ভঙ্গি অঙ্গের ভূষণ জ্ঞানে যাহ! 

উপার্ডন করিয়া আনি, তাহা হইতে রাজার ভাগার পরিপূর্ণ করিয়া দিই 

কেন? কেন আমক়া1 আর একজন মন্ুষ্যের জন্য ক্ষতি স্বীকার করি? কেন 

আমর! ক্লেশ পাই এবং কেনই বা আমরা অপমান .সহা করি? যদ্যপি এই 
প্রকার অভিমানে ও আত্ম বিস্বৃতি নিবন্ধন রাজার প্রাপ্য প্রদান করিতে 

বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ রাজ দত আসিয়া লেহা দো অর্থের চতুগ্ডপ 

আদায় করিয়! লয়। তখন কাহারও দ্বিরুন্তি করিবার সাহঙ্ হয় না । 

এক্ষণে রাজার সহিত আপনার প্রভেদ স্পষ্ট প্রকাদিত হইতেছে। 
রাজার শাক্ত অধক এবং আমার খক্তি নাই। অতএব সকল্গে এক মনুষা 

হইয়াও শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিভেদ আছে। এই শক্তি যাহার যে পরিমাণে 

বন্ধিত হইবে সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণে মন্থুষ্য হইবে। 
মনুষ্য হইবার শক্তি দ্বিবিধ। যথ] মানদিক এবং কাঁরিক। 

মানসিক শক্তি দ্বার! সঙ্কল্প ব1 অনুষ্ঠান এবং কায়িক শক্তি দ্বারা তাহা 

সম্পূর্ণ কর1 যাঁয়। যেমন কিছু আহার করিবার সন্কর্ন হইল কিন্তু কার্যধা না 
করিলে উদর পুর্ণ হইবে না। অথব। আক্ট্রালিক! নির্শাণ করণার্থ মনে মনে 
স্থির কর! হইল, কিন্তু যে পর্য্যস্ত তাঁহ। কার্ষ্যে পরিণত না কর। যায় সে পর্য্যস্ত 
অট্রালিক! প্রস্তত হইবে ন। 

মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে মস্তিষ্কের বলাধান কর। কর্তব্য এবং 

যে সকল কারণে ইহার দৌর্বল্য উপস্থিত ন। হয় ভদ্পক্ষে তীব্র দৃষ্টি রক্ষা 
করা অতিশয় আবহ্ক। কারণ, যদ্যাপি মস্তিষের পুর্ণ বিস্তৃতি কাল পর্যাস্ত 

দৌর্বল্যজনক কার্যে ব্যাপৃত অথবা তাহ! হুইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিয়া 

তদ্্পরে এককালে পুদাস্ত ভাব প্রকাশ কর! যায় তাহ হইলেও আশানুরূপ 

ফল লাভের কোন মতে নম্তাবনা থাকে না। ূ 

মন্থিফষ দৌর্বধল্যের দ্বিবিধ কারণ আছে। প্রথম, কোন বিষয় শিক্ষা না 
কর! এবং দ্বিতীয়, মন্তিষ্ষ বিধানের হা সত উপস্থিত কর! । 

প্রথম। শিক্ষা অর্থাৎ ভাব বিশেষ অবলম্বন করিয়া মস্তক সঞ্চালিত 
করিলে মেই ভাব বিশেষের অদ্ভুত কাধ্য হুইপ থাকে । বেই কার্য্য ও সেই 
বিশেষ প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্ত উপায়ে তাহা সাধিত হইতে পারে না। যেমন 
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সঙ্গীত বিদা। শিক্ষ| রিলে যদাপি তাহাতে শুশিক্ষিত হওয়। বায় অর্থাৎ 

ব্যুৎপত্তি জন্মে, যাঁহাকে অপর ভাষার মন্তিফের ভাব বিশেষের প্রবর্ধিতা- 

বস্থা কহে, তাহ! হইলে সেই ব্যক্তি সঙ্গীত সম্বন্ধে নব নব ভাঁব প্রকটিত 
করিতে পমর্থ হইয়। থাকেন কিন্তু যেব্য'ক্ত তাহ! ন। করিয়াছেন তাহার 

দ্বার! সে কার্য্য কখন সাধিত হইতে পারে না। 

পৃথিবী ভাবে পরিপূর্ণ । ইহার সংখ্য। সংখ্যাবাচক নহে। যে ব্যক্তি 
এঁই ভাব যত পারমাণে আয়ত্ত কারতে পারিবেন সেই ব্যাক্তর মান্তষ্ক সেই 

পরিমাণে পুর্ণ হইবে এবং তিনিই প্রকৃত মহ্ুষ্য শ্রেমীর অন্তর্গত ৰলিয়! কথিত 
হইবেন। 

দ্বিতীয় । গ্যেমন আধার ব্যতীত আধেয় থাকিতে পারে না, অর্থাৎ পান 
ন। থাকিলেষ্পদার্ধ রাখিবার উপায় নাই, সেই প্রকান্ন ভাব শিক্ষা করিতে 

হইলে অবলগ্বনের প্রয়োজন । এ স্থানে ভাবের অবগণ্থন মন্থিক হ্তরাং 

মন্তিষ্ষের বৈধানিক শক্তি সংরক্ষা কর! কর্তব্য । 

অসুস্থতা, ক্বায়বীয় উত্তেজন। এবং শারীরিক অসঙ্গত অপচয় হইলে মস্তিষ্ক 

বিধানের হাঁসতা। জম্মে। এই নিমিত্ত অপরমিত আহার, ব্যায়াম এবং ইন্দ্রিয় 
চালন! হইতে একেবারে সংযত থাক1 আবশ্তুক । 

ধদ্যপি উপরোক্ত নিয়মাহ্সারে পরিচালিত হুওয়! যায় তাহ! হইলে পরি- 

পামে মনুষ্যত্ব লাভ করা যাইতে পারে। 

এস্বানে কথিত হইবে যে ইহা! কি বাস্তবিক কথ! ন! কাঁবির কল্পন। গ্রস্থত 

আকাশকুল্ম । আমর! কা্পনিক কিম্বা আনুমানিক কথার এক পরমাণু 

মূপ্য স্বীকার করিতে মাধ্যপক্ষে পশ্চ।ৎ দৃষ্টি করিয়া থাকি । যে স্তর প্রদর্শিত 
হইল তাহার প্রমাণ আছে। ইতিহাস পাঠ অথবা বর্তসান স্বাধীন জাতি: 

দিগের রীতি নীতি ও কার্যযপ্রণালী পর্যযালোচন] করিয়! দেখা হউক। 

কি উপার দ্বার তাহারা আমাদের আপেক্গা। উন্নত, শ্রেষ্ঠ ও স্বাধীন 

হইয়াছেন, তাহা সুবিবেচকের স্তার সহিষ্ণুতা পরতন্্ব হইয়া! সকলে নিপীক্ষণ 
করুন। 

স্বাধীন জাতি যাহারা তাহাদের মানসিক এবং দৈহিক শক্তির অতিশয় 
প্রাবল্য হইয়। থাকে । এই যে নব নব বৈজ্ঞানীক আবির হইয়। পৃথিবীর 
সুখ সমুদ্ধি ও জগৎপতির অপার”স্থষ্টি কৌশল গ্রকটিত হইতেছে, তাহা! 

মানসিক উন্নতি ব্যতীত কখন সম্ভাবনীয় নছে। ডার্উই্ন মনুষ্যদিগের থে 
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পুর্ব বৃত্াস্ত, বিজ্ঞান শান্তর যুক্তি এবং সীমাংস দ্বারা সপ্রমাঁণ করিয়া দিয়া" 
ছেল, তাহ! তাহার নিজ মন্তিক্কের গর্ভনসভূত বলিয়া! অবশ্তই প্রতিপন্ন করিতে 

হইবে। 

স্বাধীন জাতিদিগেব বাহুবলের পরিচয় আঁষর! গ্রকশ করিয়া আর কি 

লিখিব। তাহ! আমাদের প্রত্যেকের অন্তর বাহিরে জাজল্যমান 

রহিয়াছে । 

স্বাধীন ব্যক্তিদিগের কার্ধ্যপ্রণালী কি? তাহারা বাল্যকাল হইতে 
শারীরিক ও মানসিক বলাধান করিবার জন্ত চেষ্টা করিষ! থাকেন । সুতরাং 

নিয়মপূর্বক বলকারক এবং পরিমিত আহার ও ব্যায়াম এবং বৈজ্ঞানীক 
শিক্ষাই তাহাদের জীবন প্রস্তত কবিবার উপায় বিশেষ । কোন কোন 

জাতির মধ্যে এই নিয়ম এত বলবতী যে যাহার পিতা কৃষী ক্ম্দোপজীষী 
তাহাকে ও সন্তানের শিক্ষার জন্য নিয়মিত অর্থ প্রদান করিতে হয়। তাহাতে 

অসমর্থ হইলে তাহাকে তজ্জন্ত কারাগ[রে গমন করিতে বাধ্য হইতে হয়। 

ত্বাধীন জাতিদ্দিগের বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ। পূর্ণ যুব! কাল প্রাপ্ত না 

হইলে কাহার বিবাহ হয় না। ইহ] দ্বারা ইন্দ্রিয় চালন। সম্বন্ধে অভিপ্রায় 
ক্ঞাত হওয়া যাইতেছে । 

এই নিয়ম যে কেবল বর্তমান দ্বাধীন জাতীর্দিগের মধ্যেই বলবতী আছে 
এমন নহে। আমাদের দেশেও এক সমনে এই ব্যবস্থা ছিল। তখন অন্ততঃ 

যুবকের ৩* বসব বয়ঃক্রম ন! হইলে কখন বিবাহ হইত না। এতাবৎকাল 

ত'হাকে মানসিক ও দৈহিক উন্নতির জন্ত নিযুক্ত থাকিতে হইত। পরে এই 
শিক্ষার যতই ত্রাস হইয়া আমিল ততই অবনতির সোপান খুলিষা গেল। 
ক্রমে মানসিক শক্তি কোথায় অস্তথিত হইল তাহা আর অনুসন্ধান করিয়াও 
প্রাপ্ত হইবার উপায় রহিল না। যে জাতি মানসিক শক্তি বলে বিজ্ঞান, দর্শন 
ও যোগতত্বের চরম সীমায় উঠিষা ছিলেন। যে জাতির প্রণীত গ্রন্থ দেখিয়া 
অদ্যাপি পঞ্ডিতমণ্ডল অবাক হইয়! যাইতেছেন। ডার্উইন মনুষা জাতির 
যে বৃত্তাস্ত লিখিয়। জনসমাজে চিরস্থায়ী কীর্তিস্তস্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহ! 

যাহাদের দ্বারা আরও বিবদরূপে উল্লিখিত হুইয়াছিল। ভালটন প্রকাশিত 
গরমাণবিক বিজ্ঞান ঘর! যে পদার্থতত্ব শিক্ষার অত্যান্চধ্য উপায় প্রচলিত 

তইয়াছে, তাহা কনদ মহাত্ম। বার! বৈশেধিক্ দর্শনে বহুকাল পূর্বে বিপিবদ্ধ 
হইয়াছিল। যেজাতি জড় জগৎকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম 
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প্রভৃতি পঞ্চবিধ অবস্থায় শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন, যাহ! আধুনিক বৈজ্ঞানীক- 
দবিগের অন্যাপি জ্ঞান হয় নাই। যে জাতির ব্যায়াম গ্রক্তিয়। বিশেষ 
(হট যোগ) অদ্যপি সভ্যতম জাতিদিগের মধ্যে বর্ণমালা দ্ধূপেও পরিণত্ত 
হয় নাই। যেজাতির জড় চেতন ও শুদ্ধ চৈতন্য বাপরশ্বরীক তত্বের নিগুড় 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা লইয়। এখনও কত বাঁদান্ুবাদ চলিতেছে । যে জাতি 
যোগবলে কুস্তক ঘার! শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া! অবরুদ্ধ করিয়া বিশ্ব বিধাতার 
প্বাভাবিক নিয়ম অতিক্রম ধরিয়াছিলেন। সেই জাতির সেই মনুষ্যদ্দিগের 
সম্তানকি আমর! ? আমর! কি সেই আঁ্যকুলগৌরব মহাত্মাদিগের ঘংশ 
সম্ভৃত বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দিতে পারি? কখন. না, কখন ন1! 
তাহাদের সহি তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের পণুর অবস্থা হইয়াছে 
বলিয়া ঝুঝিঞত পারিব। তীহার! ষে সকল কীর্তি দ্বারা অক্ষয় খ্যাতি স্থাপন 
করিয়! গিয়াছেন তাহা কি আমর! অনুষ্ঠান করি? তীহারা জড় তত্ব, 
জড়-চেতন-উত্ব এবং গুদ্ধ চৈতন্ত-তত্ব বিষয়ক যে সকল রত্ন রাধিয়া গিয়া- 
ছেন, আমর! কি তাহ! অন্তত সম্ভোগ করিতেও প্রয়াস পাইয়। থাকি ? তবে 
আমর! আধ্য-সস্তান কিসে হইলাম! কিরিপেই বা মনুষ্য খলিয়। অভিমান 
করি? 

্ষ্ট দেখিতে পাইতেছি ধাঁহাঁর1 ত্বাধীন জাঁতি, যাহার! মনুষ্য, তীছারাই 
মানসিক এবং দৈহিক উন্নতি সাধন করিয়। দুর্ববপদিগের উপর একাধিপত্য 
স্থাপন করিতে সমর্থ হন। অতএব আমর! সেই মন্ুষ্যত্থ লাভ করিবার 
জন্য চেষ্টা না করি কেন? কেন আমরা পশুভাব হইতে উন্নতি লাভের 
চিন্তা এককালে জলাঞ্জলী দিয়া যেন নির্দিবাদে পৈতৃক গচ্ছিত ধন ছার! 
দিনযাপন করাই একমাত্র মন্ুষ্যের কর্তব্য বলিয়। স্থির করিয়া বসিয়] 
আছি। 

তাই আমাদের দেশীয়দিগকে কর পোঁড় করিয়া বলিতেছি, তাহার! 
আপনপন অবস্থা চিন্তা করিয়। দেখুন। কি প্রণালী অবলম্বন করিয়! 
মনুষ্য পদবাচয হইতে অভিলাষ করিয়াছেন? যে ছুইটী কাধ্য দ্বারা মনুষ্য 
হওয়] যায়, তাহা! কি তাহার! অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন? অর্থোপার্জন 
করিবার জন্ত বিদ্যাভ্যাস এবং হীন্দরয় শক্তি রক্ষা করাই .হ'ল দৈহিক 
ব্যায়াম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক, ঘ, গ, ঘ, উপাধিতে মনুষ্য হওয়া! ধায় ন", 

শরকান বাহাছুরের বাহাছুরি উপাধিতে মনুষ্য হয়! যায় না। কারণ 
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উভরই অর্থকরী বিদ্যার জন্ত প্রাঞ্জ হওয়। যায় । সরকারি উপাধি শ্রবণ সুখ- 

কর কিন্ত ভাঁৎপর্ধ্য বহির্গত করিলে কি জান! যাইবে? সেই ব্যক্তির কোন 
কার্ধ্য বিশেষে দক্ষতা জন্মিয়াছে; ভাহাতে কি মন্তষাত্ব বুদ্ধি হয়? সকল 

দেশেই সর্ব সময়ে সরকারী কম্মমচারীদিগকে উপাধি বিশেষ দ্বারা ভূষিত 

কর? হয়, কিন্ত ইতিহাস কি তাহাদের গণনার স্থান দেয়? না রাজ কর্ম 

চারীদিগেব ই,তবৃত্ত শ্রবণ করিবার জন্য কেহ কখন লালায়িত হইয়াছেন ? 
এই ভার-চবর্ষে হিন্দু এবং মুবলমান, রাগত্বকালীন'যে সকল উপাধি প্রচলিত, 

ছিল, তাহার কি কোন চিহ্ন আছে? কিন্তু ব্যাস, কপিল, নাবদ, মনু, 

কালিদাস, ভবভূতী, ব্যোপদে৭ ও পাণিনি প্রন্ভাত মহাত্বান। কিজন্য পৃথিবীর 
অক্ষয় খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন? তীহাবা কি অর্থবরী বিদ্যার গ্রতিপত্তি 

লাভ করিয়।ছিলেন, অথব। মানসিক উন্নতিই তাহার কারণ % অর্থ এবং 

্ত্রী-সন্তোগ কর তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেগ্ত ছিল অথবা! তাহা হইতে 

তাহার। নিপ্পিপ্ত ভাবে থাকিতেন ? 

যাহার মনুষ্য বলিয়া অদ্যাপি মনুষ্য সমাজে পরিগনিত হইয়াছেন, 
তাহারাই মানসিক এবং কায়িক উৎকর্ষলাঁভ করিয়াছিণেন তাহার সন্দেহ 

নাই। 

এক্ষণে যেগ্রকার অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাঁভাতে মানসিক শি 
কাহাকে বলে তাঁছাই আমরা এখনও শিক্ষা করি নাই। বিভিন্ন দেশীয় 

ব্যক্িদিগের মানসিক শক্তি প্রশস্ত ফল লইয়! আমর আনন্দে অজ্ঞান 

বালকের ন্যায় দিন যাঁপন করিতেছি । যাহ] শিক্ষ। দিবার জন্ত আমর সতত 

লালায়িত কিন্তু মামরা তাহার কারণ জ্ঞান লাভ করিলাম টক? কৈ কে 

সেই কার্য্য করিবার জন্য চিন্তিত? আমাদের দেশে,মানসিক উন্নতির জন্ত 

যে সকল বিদ্যালয় সংস্থাপিত হুইয়াছে ও হইতেছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কি? 

তাহাতে মানসিক উন্নতি কত দুর হুইয়াছে ও হইবে? ধাঁহার। বর্তহান 

বিদ্যান্বারে মানসিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখিত হইইয়। 

থাকেন, তাহার! কেখল অর্থোপার্জনক্ষম হইতেছেন মাত্র । কিন্তু বাস্তবিক 

মন্ুষেশচিত উন্নতি কি করিলেন তাহা একবার কি চিষ্ত! করিয়া দেখেন ? 

অর্থ ছিল নাকোন্ সরে? ধনী নাই কোন্ দেশে? কিন্তু কয়জন ধনীর 
নাম পৃথিবীর গৃহে গৃছে জল্পনার সামগ্রী? ফোন্ধনীকে কে গণনা করেন? 
ইতিহাস কোন ধনীর কথা উদ্নেখ করেল? 
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এই ভারতবর্ষে কত লোক ধন্নী ছিলেন ভাছার সীম! নাঁই। কে তাঁহখদের 
মমি উচ্চারণ করলা থাকেন? কিস্ত কপিল, কালিদাস প্রভৃতি আর্ধ্যের 

কোন যুগে জন্মিযাছেন, তাহার! ধনী ছিলেন কিনা তাহার কোন সাক্ষ্য 

নাই এবং তজন্তও তাহারা এক্ষণে সম্মানিত হইতেছেন না। তাহার! 

তাঁৎকালীক রাজাদিগের দ্বার। উপাধি প্রাপ্ত হইয়(ছিলেন বলিয়৷ যে তাহ! 

দের গৌরব বিস্তার হইয়াছে তাঁহাও নহে, তবে কি শক্তিতে তাহাদের চির- 

বারী কীর্তি ধজ] উড্ভীয়মান হইতেছে? তাহার? কেহ বিলাতে গমন 
করিয়! বিভিন্ন জাতীন পরিচ্ছদ ও আহার করিয়া! মানব দেহের উচ্চতম 

শক্তি প্রাপ্ত হননাই। তাহারা লিভিলিয়ান, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, উকিল, 
প্রেমটাদ রারটগদ বৃন্তি পাইয়! মানৰকুল তিলক হন নাই। তাহারা টাউন 

হলে চীতৎকান্প করিয়া অথব। সংবাদ পত্রে আত্ম গ্লানি, পর কুৎসা! ব| রাজ- 

সরকারকে কটু কথ] বলিয়া! অনন্ত খ্যাতি সংস্থাপন কারয়। যান নাই? 
তাহারা মানপিক-_মমুষ্যদিগের অবশ্ত কর্তব্য মানসিক উন্নতির প্রসাদে এই 

“সন্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন । অন্থান্ত সভ্য মন্ুষ্যের! যে ভারত সন্তানদিগকে 

অদ্যাপিও আর্য শব্দে উল্লেখ করেন, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে কি আমরা 

অসমর্থ? তাহ) কি সেই আধ্যদিগের প্রসাদাৎ নহে?1। নতুবা আমর! যে 

কিহুইয়াছি, আমাদের আর্ষ্যের লক্ষণ যে কি আছে, তাঁভ। মনতষ্যের চক্ষে 
গোপন রাখিবার উপায় নাই। 

তাই বলিতেছি যে, আমরা মনুষ্য হইব কবে? অন্যাপিও মনুষ্য হই- 
বার কোন উপার উদ্ভাবন হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছে ও হইতেছে 
তাহাতে ক্রমে অনস্ত"পশ্ড হইয়! যাইব, তাহার তিলার্ঘ সংশয় নাই। 

আমাদের অবন্থ।কি 1? একবার চিন্তা করিয়া! দেখ! হউক। যাহার! 

যচ্ুষ্য অর্থা& মানসিক এবং কারিক শক্তিতে পূর্ণ বলীয়ান তাহাদের সহিত 

আমাদের কোন তৃলন! হইতে পারেক ন1? মনুষ্য বাহার! তাহারা 

স্বাধীন অর্থাৎ কোন বিষরে পর মুখাপেক্ষাঁ নহেন। স্বাধীন ভাব নান! 
গ্রকার। স্বাধীন বলিলে সচরাচর যে ভাব বুঝাইয়া থাকে তাহা আমর] 
বলিতেছি ন7া। আর! স্বাধীন অর্থে মানসিক স্বাধীনতা বুঝি । কারণ 
কোন বাজার অধীনে ন1 থার্কিলে যে স্বাধীন শব প্রয়োগ হয় তাহা! সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র কখা। এ পক্ষে স্বাধীন শষ বিচার করিলে এমন কি রাজাকেও স্বাধীন 
বলা খাইতে পানে না, কারণ তিনিও নিয়মের অধীন। কিন্ত মানমিক 
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গ্বাধীনতায় নিয়ম স্থান পায় না। যদিও সময়ে সময়ে হ্বাধীন ভাধ প্রকাশ 
করিতে গিয়া অনেকের বিপর্দ উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু তেজীয়ান স্বাধীন 

ব্যক্তির তাহাতে মানসিক শক্তি কি পরাজিত হইয়াছে? কায়িক স্বাধীনতাকে 

খর্ব কর যায় কিস্ত মানমিক শক্তি কাহার আয়ত্ত হইবার নহে। তবে ইচ্ছা 
করিলে সে নিজে পরাজয় শ্বীকার করিতে পারে। এই জন্ত কারিক 

ক্বাধীনতাপেক্ষ।! আমরা মানসিক স্বাধীনতার এত পক্ষপাতী । বিশেষতঃ 

আর্ধ্যের' এই পন্থায় গমন করিয়! পৃথিবীকে চমকিত করিয়াছিলেন এবং 

অদ্যাপিও করিতেছেন । পৈতৃক শক্তি যাহ! তাহ! বংশানুত্রমে প্রাপ্ত হইবার 

সম্ভবন। স্থুতবাং তাতাই আমর। লক্ষ্য করিয়। বলিতেছি। 

কেশবচন্দ্র সেন যে পৃথিবী ব্যাপী অক্ষয় নাম বিস্তার করিয়া! ইহলোক 
পাবত্যাগ করিলেন, তাহ! তাহার কোন্ ম্বাধীনতা গুণে? *কার়িক ন! 

মানসিক ? কিস্ত আমাদের এমনই দেশের ছুরবস্থা, এমনই পণ্ড আমর! 

যে ইহার মন্খব কথা বুঝিষ! তদনুযায়ী জীবন গঠন করিতে পারিলাম না । 
আমর! যে কাহাকে লক্ষ্য করিতেছি, কি যেজীবনের আদর্শ তাহ কেহ কি 

স্থির করিয়া দিতে পারেন? বৎসর বৎসর উকিলের দল লইয়। দেশ করিবে 

কি? ডাক্তার লইয়া! কিলত্য হইবে? তিসি ভূষির মহাজন দ্বারা কি 
পশুত্ব বিদুবীত হইবে? চিন্তাশীল বৈজ্ঞনিক ও ঈশ্বর বিশ্বাসী মনুষ্য চাই? 

তবে দেশের উন্নতি হইবে, তবে দেশে মনুষ্য হইৰে, তবে ভারত জননীর 

ক্রোড়ে তাহার গর্ভতজাত সস্ত।ন বলিয়। আমরা শোভা প;ইব। 

এস্থলে জিজ্ঞান্ত হইবে চিস্তাশীল বৈজ্ঞানিক ভিন্ন কি কেহ মনুষ্য নহেন ? 

আমর! তাঁহ! অকপটে স্বীকার করি ষে পদার্থ বিজ্ঞান জানিল না, যে আপ- 

নাকে চিনিল না, যে ঈশ্বরেব আলোৌকিক অব্যক্ত স্থষ্টি রচন] বুঝিল না, যে 
তাহার পদে আত্ম সমর্পণ করিয়। নৃতন নৃত্তন ভাব প্রকটিত করিতে গারিল 

ন1, তাহাকে কোন্ সুত্রে মনুষ্য বাঁলয়। মনুষ্য নামের কলস্ক করিব ? আমরা 

বাঙ্গালীও মনুষ্য আর ইংলও, আমেরিকা, রুষ, চীন, ভাতার প্রভূত মন্ুষ্য- 

রাও মনগুযু। একজন বাক্তি নিজ মানসিক শক্তিবলে তাড়িৎ শক্তি আবি- 

কার করিয়া দিল, তীাহাব ছাত্র অদ্য পৃথিবীতে কোটী কোটা *ব্যক্কি 
পুজ পৌত্রাদিক্রমে সুখে দ্বিন যাপন করিয়া বাইতেছেন। এরই ব্যক্তিকে 
আমরা কি বলিব? আমরা যে মনুষ্য তিনিও কি তাই ? না ভিনিই মনুষ্য 

ধার আমক্কা পণ্ড । কোথান্ন সেই মন্ষা বাহায় মত্তিষ্ষের প্রভাপে অদা 
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োধিগুপ্যাতির দৌর্দও প্রভাপ? তিনিও কি আমাদের মত মগ্ঠয্য 

ছিলেন ? | 

যেমন, বলদ ও ঘোটক সন্ত ছিবন পরিশ্রঘ করিয়া] রক্ষফের ভাঙার পূর্ণ 
করিরা! দেয়, সেইরূপ আমর] মনগুষাদিগের জন্ত উকিলী, ডাক্তারী, বাবলাদি 
দ্বারা ধন উপার্জন করিয়া তাহাদের উদর পুর্ণ ক্সিতেছি। দেশের অর্থ 

প্রতিদিন কত বহির্থত হইয়া ষ্বাইতেছে তাঁছার কি হিসাব কেহ রাখেন-? 

হিসাব, অন্তত্রে দেখিতে যাইবার আবস্তক নাইঃ নিজ নিজ খৃঁহই তাহার 
পুস্তক । কে কত উপার্জন ক্বরিলেন এবং কিসে কত ব্যন্ঘ হইল একবার 
সকলেই দেখুন দেখি! এ্রাতঃকালে গাত্রোখান করিয়? শয়ন কাল পর্য্যস্ত 

যে সকল ত্রব্য খ্যবন্বশ হইয়া! থাকে, তাহাদিগের উৎপত্তির স্থান কোথায় ? 
আমাদের মন্তিক্ষের জড়শক্তিসস্ভৃত অথৰ! অপরের ? চুরুট, ছেশলাই, ঢা, 

বিস্কুট, দ্রস্ত মার্জন, বুরুশ, ক্ষুর, ছুরি, কাচি, শুচিকা, আলপিন সাবান 

তৈল, পরিধেয় বস্ত্র, লেখ! গড়। শিক্ষা! করিবার উপযোগী সেট, পেন্সীল, 

কাগজ, কলম, কালি ও পুস্তকাদি; বিলাসীদিগের নিমিত্ত নানাবিধ সুগন্ধি 
দ্রব্য, আহারীর পদার্থ, শকট এবং শব্য। প্রভৃতি যাবতীয় দৈনিক সামগ্রী 

নকল কোথ। হইতে আলিতেছে, তদ্ধিবয়ে মনোনিবেশ করিবার কাহার বি 
আবশ্বক নাই ? 

যে নকল ভাব লইয়া! মনের জড়-চৈতন্ত শক্তি লাভ করিতে চে! 

করিতেছি, তাহ1। আমাদের কিঘ। ভিন্ন দেশীয়ের ? মিল, স্পেন্সর, কমট, 
হাক্সিল, কার্নাইল, প্রতি মন্য্যদিগের নন্তিষ-কুন্ছম অর্থের দার! ক্রদ্ন, 

পূর্বক গলভৃষণ করি৷ মহানন্দে আস্ফালন করিতেছি $ মোক্ষমুগার, কোল- 
ক্রক, উইলপন, ভাউপন, প্রভৃতি মহাত্মারা ধে সকল চৈত্তন্ত শক্তি বিধায়ক 

গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়! দিয়াছেন, তাহাই আমাদের খাঁধবাক্য হুইয়া গিয়াছে ) 
কিন্তু হায়! আমরা এমনই- পঞ্জ যে ইহার। কি দিল, কি প্রা হইলাম, 
কাহাদের ধন কে কিরূপে প্রদান করিতেছে, তাহা একবার বুঝিয়া ছেখি- 
বারও আমাদের সামর্থ নাই । 

ধে কার্যে আম মন সমর্পণ করিয়| রাঁখিয়াছি, ভাহাদের উপকারিত। 

সম্বন্ধে কিঞিৎ বিচার ফির! দেখা কর্তব্য। ইছান্ডে মানসিক উন্নতি হুর 
ত্য ।. উকিলী, ব্যারিষ্টারী স্থাঁধীন কাধ্যও বটে। ইহা! স্াঙ্থা 'নানাধ্ধি 
বৈষয়িক পুক্মতম ভাব প্রকাশিত. হইয়া থাকে কিন্ধ তাহাকে পু 

তি 
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সানসিক উন্নতি বলা ঘাঁয় না; কারণ উকীল ও বারিছ্ারদিগের উদ্দেগ্ত কি? 
যখন ভ্রাভৃবিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে, যখন সভোদর সহোদরের মুখের গ্রাস 
কাড়িগ লইবে, তখন উহ্বার| উভয় পক্ষে গমন করিয়া] তাহাদের সঞ্চিত ধনে 
অংশ স্থাপন পূর্বক উদৰ পূর্ণ করিয়া লইবেন ! অর্থাৎ গুহবিচ্ছেদ কামনাই 

এই ব্যবসার হুব্রপাত ; সুতরাং এই ব্যবসার সংখা। যতই বুদ্ধি হইবে ততই 

দেশের অকল্যাণ, ততই পরস্পর বিবাদের হেতু হইবে এবং তঙ্িবন্ধন 
দেশের বিপত্তি ক্রমে বুদ্ধি পাইবে । 

চিকিৎসকের দ্বার দেশের উপকার কি? রোগী ন! হইলে ডাজরদিগের 

উদরানন চলিবে না; জুতবাং যাহাতে লোক সর্বদাই রোগাক্রান্ত হয় 

তাহাই তাহাদের প্রার্থনা । যখন কোন বিশেষ পীড়াব প্রাছুঙ্াব হয়, তখন 

তাহাদের আনন্দের আর সীম! থাকে না । যেমন, যুদ্ধের পর জয়গাভ করিগ়| 

পরাজিত ব্যক্কিদদগের সর্বস্বাপহরণ কর! হয়, ডাক্তারও প্রায় তদ্রপ। 

দর্শণীর এত মুদ্রা, ওষধের এত, আনুবীক্ষাণক পরীক্ষার জন্ত এত অর্থ প্রদান 
করিতে হইবে বলিয়। ত্বাহার সর্বস্ব শোষণ করিতে পারিলে চিকিৎসক 
কখন তাহ! পরিত্যাগ করেন না। এই প্রকারই অধিক, সহদয় ব্যক্তিও 

থাক্কিতে পাঁরেন 3 অতএব এই শিক্ষার উপকারিতা কি? ইহাতে মানসিক 
শক্তি বিস্তাত করিনেও আপনার ও দেশেব উপকার কি হইবে? যেকোন 
ব্যবসা বানিজ্য বিষয়ক বিদ্য1 শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্ত 

অর্থোপার্জন, অতএন তন্থারা কিরূপে মন্ষা হওয়া যাইবে? 

আমাদের দেশেব লোকেরা জীবনের লক্ষা কি করিয়াছেন তা 

তাহাদের কার্ধা দেখিলেই প্রতীতি হইবে। কি উপাঁষে রাজসরকারের 

ভূত্যছওয়। য।য় তাহাই জীবনের অদ্বিতীয় উপায় এবং যে কেহ ছদবস্থা 

লাভ করিয়াছেন তাহারা তাহাই কোটী জন্মের পৃথ্যফল জ্ঞানপুর্বাক অহঙ্কা- 
রের উচ্চতম সোপানে উপবেশন করিয়া অস্তশ্লাঘায় দশদিক প্রতিধ্বনিত 

করেন। ভূত্যের সাজে দেহ সুজ্জিত ও “হ, জ, ব, র, ল,” উপাধি ছার! 
শিরঃভূষণ করিয়া! মনুষ্য বলিয়া! পরিচয় দিতে খিন্দুগাত্র লঙ্জ।র উদ্রেক হয় 
না। তাই স্মরণ করিয়। দিতেছি যে তাহার। মনুষ্য হইবেন করবে? যদ্যপি 
মনুষ্য হইয়া! থাকেন তাহ! হইলে মন্ষ্যসমাজে তাহারা পরিগণিত হইবেন 
কিন্তু সে আশ| কতদূর ফলবতী হইবে তাহ! একবার পুক্বাতন ইতিহাস পাঠ 
রিয়া দেখিলে সমুদায় জাত হওয়া যাইবে । 
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কথিত হইল যে, বিজ্ঞানলাভ এবং ঈশ্বর বিশ্বাপী হওয়াই মনুষ্য হইবায় 

একমান্র উপায় । বিজ্ঞান দ্বার এই দেহ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায, সৌর 

জগৎ, কি অন্ভুত কৌশলে পরিচালিত হইতেছে তদ্বিষয়ে জান জন্মে, উত্তি- 
দেরা যে অভূতপূর্ব ব্যবস্থার অন্তর্গত, তাহ! আমাদের পরিদৃত্ীমাল হয়, 
জড় 'ও জড়-চেতনদিগের ইতিবৃত্ত আহ্ুপুর্বিক অবগত হওয়া বায় এবং 

সর্বশেষে যখন ধাহার মানমিক শক্তি ইত্যাকার যাবতীম় বিজ্ঞান শান্তর 

জধিকার সংস্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার শুদ্ধ-চৈতন্ত ব1 ঈশ্বর 

বিষয়ক কার্ধাকলাপ দশন করিবার শক্তি লাভ হয় এবং ঠিনিই তখন প্রকৃত 

মনুষ্যশ্রেণীর মধ্যে গ্রাবেশপথ প্রাপ্ত হুইয়! থাকেন। ফলে, মনুষা হইতে 

হইলে ঈশ্বর-ভটানই সর্বশ্রেষ্ঠ । বাহার ঈশ্বর বোধ আছে, যাহার হদয়ে 
প্রশ্বরীব-ভীব ব্যতীত, অগ্যভাব স্থান ন! পায়, তাহার। কি প্রকার মনুষ্য ? 

তাহার। কি আমাদের স্তায় প্রতারক, প্রবঞ্চক, ভ্রাতৃদ্বেষী, লম্পট, বিশ্বাস" 

ঘাতক; নাত্তাহাঁদের সফল বিষয়ই সাঁধুভাবে পরিপূর্ণ? যদ্যপি সকলেই 
ঈশ্বরপরাঁয়ণ হন, তাহ! হইলে তাহার! অবশ্তই স্থার্থবিহীন হইবেন ? ফলে 
গৃহবিচ্ছেদ ব! অর্থ লইয়া! লোভ জন্মিবে না, অতএব উকীল ব্যারিষ্টারের 

প্রয়োজন থাকিবে না। যাহার! ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। জীবন বাঞ্্! 
নির্বাহ করেন, তাহার! সদ।চারী, শারীরিক মানসিক দৌর্ধলাজনক কার্য 

হইতে বিরত থাকায় পীড়ার হস্ত হইন্তে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন, স্ুতর।ং 
সে স্থলে চিকিৎসকের আবখ্ঠকত। একেবারেই থাকে না| 

বাহাদের খ্রশ্বরীক জান লাভ হইয়াছে তীহাদেরই প্রকৃত মনুষ্য বলে। 

এতস্তিন্ন সেই পথাবলম্বীদিগকে ও অনুষ্য বলিতে পারা যায় কিন্তু ঈর্বর 

অবিশ্বাসী ধাহার তশ্থিরা কোন মতে মনুষ্যপদ বাঁচা হইতে পারেন না। 

অন্যান্ত পঞ্চ দিগের স্ান্প আহার ও মৈথুনাদি ক্রিয়া! ব্যতীত তাহাদের 

* কেহ বলিতে পারেন যে আছার ব্যতীত জীবন রক্ষা হয় না, আতএব 
আহারের জন্ত ধনোপাজ্জন আবশীক। ধনোপাজ্জন করিতে হইলে তদ্- 
সংক্রান্ত উপায়াদি অবগত হওয়! উচিত। এ কণার কাছার আপত্তি হতে 
পারে না কিন্ত ইছাকেই যাঁহারা জীবনের একমাত্র উদ্দেঠ জ্ঞান করেন, 
তথায় মন্গষ্য ভাবের বিপর্ধ্যয় চুপ, কিন্ত বাহার! ঈশ্বর জ্ঞান লাভের প্রতি 
দৃষ্টি রখিয়। অগ্ঠান্ত কার্য সমাধা করিয়া থাকেন, তাঁহাপেরই প্রকৃত মহুষণ 
কহ বার। 
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জীবনের স্বতন্ত্র উদ্দেহ নাই সুতরাং এ প্রকার ব্যক্তিদিগকে পু তিন্ন আর 

কি বলা.যাইবে? 

আঙ্গাদের এই কথ। শ্রবণ করিয়। অনেকেই বিরক্ত হইতে পারেন 
এবং আমরাও জানি যে সত্য কথা বলিতে গেলে পরম বন্ধু নিকটও 

বিরাগ ভাঙন হইতে হয়, কিন্তু আমর সত্যোর দাস, সত্য কথ! এবং 

আপনাদের সরল বিশ্বীস প্রকাশ করিতে কখনই পৃষ্টদেশ দেখাইৰ না। . 

আমাদের দেশ, এক্ষণে হুজুকে হইয়াছে । একটা কেহ কিছু বলিলে 
তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশপুর্বক কারণ জ্ঞান লাভ না করিয়। অমনি সেই 

দিকেই অবনত হইয়। থাকেন। আমর একে হূর্বল, যাঁহ। কিছু বল থাক! 
সম্ভব, তাহ! কুপথে প্রধাবিত হইলে ব্যগ়িত হুইয়। যায় এবং 'ধল প্রয়োগের 
প্রন্কৃত সময় আমিলে আর তাহার দ্বার। কোন কার্য্যই হইতে পায়ে না। 

এই জন্ত আমরা বলিতেছি বে, যে সুত্রে আর্ষ্যেরা একদিন পৃথিবীর বক্ষে 

বিরাজিত ছিলেন, যে হুত্রে বর্তমান সভ্যজাতীরা মনুষ্যের আকার ধারণ 

করিতেছেন, আমক্প। সেই সুত্র অবলম্বন করিতে অন্ুরোধ করি । মানসিক 

শক্তি উন্নত করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না, তাহ! শিক্ষিত ব্যক্িদিগকে- 
বার ধার বলিবার আঘশ্তক নাই। কারণ, তাহার প্রত্যেক ইতিহাসে তাহ! 

পাঠ করিতেছেন; অথব। বাহাব! সভ্যতম দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন 

তাহারা তাহ? প্রত্যক্ষ করিয়! আসিয়াছেন। 

আর্ধযদিগের গ্রন্থের উপদেশ দুরে থাক্, আজ শতাধিক বর্ষ পর্য্স্ত ইংরা- 
জের] কত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, মনুষ্য করিব্র জগ্ত বিবিধ বিজ্ঞান মনির 
করিয়া! দিলেন, প্রত্যেক বিদ্যালযে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়। অপরি- 

মিত অর্থব্যয় করিতেছেন কিন্তু আমর। এমনি পণ্ড, যে, তাহার কোন উপ- 

কারিত। লাস করিতে পারিলাম না। যাহার। বিজ্ঞান-শাংস্স বিশ্ববিদ্যালয়ের 

পরীক্ষোর্ভীর্ণ হইতেছেন, তীহার। তদদনস্তর সেই বৈজ্ঞানীক-মন্তিককে উকিলী 

ব্যারিষ্টারী অথবা সরকারী কার্ষ্ে সংলগ্র করিতেছেন। 

ছায় হায়, ভাই বার বাব, হায় হায় করিতেছি, তবে আমর! মনু হইব 
কবে ? মনুষোদিশেত সহবাসে যখন মনুষ্যত্ব লাভ করিবার সুত্র শিক্ষা হইল না 

তখন আমাদের উপাঁয়কি? তীহাদের কি দৃষ্টান্ত লইলাম? পোষাক, 
'অখাদ্য-ভক্ষণ, আর সাহ্বৌ-মেজাজ ! তাহাদের অসামান্ত অধ্যরসার 'দেখি- 
লীম না, যানসিক শক্তি লাঁভ করিবার শ্রণালী উপেক্ষ। কৃরিয় বাল্যবিবাহের 
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প্রবাহ আরও বিষ অনুষ্ঠানের সহিত পরিটালিত কর হইল, জাতীর 
একতা রত্বহার তীকার! আমাদের বার বার দেখাইলেন, আমর! তাহ! আঁরও 
বিকৃত করিনা ফেলিলাম.এবং জাতীয় কথ! কি পারিবারিক ছুঘজও বিচ্ছিন্ন 

করিতে বিলক্গণ শিক্ষা! কলাম । তাই বলিতেছি, ছাঁয় হায়, আমরা করিলাম 

কি? তবে আর আমর! মন্থুম্য হইব কবে ! অতএব আখাদের সহ্পায় কি? 
আমাদের যেরূপ শোচনীয়াবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সম্প্রাতি আঁশী- 

ভরস| কিছুই নাই। কন্মিন্কালেও যে হইবে, ভাঁহার সুরাহ! দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে না। 

যখন.কোন মহাত্মা! কোন প্রকার সছুপায় উদ্ভাবন করিয়া দেশের অবস্থা 
উন্নত করিতে সঈচেষ্টিত হন, তখন দশজন দশ দিক হইতে দশ প্রকার 
প্রতিবাদ উদ্ঠোলন পূর্ধবক তাহার গতিরোধ করিয়া াপনাদিগকে পূর্বাপেক্ষা 
ঘোরতর অধঃক্ষেপ করিয়া ফেলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে দেশের হুর্গতি 

প্রবর্ধিত হইয়া! আসিতেছে। 
এক্ষণে পূর্বাপর পক্ষ বিচার করিয়া! দেখা হ্ষর্তবা, যে কাহার দোষে 

মহতোদ্েস্ত সকল অঙ্কুরিত হইবামাত্রই অধথাক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। 

আমর! যেপর্যান্ত বুঝিতে সক্ষম তদ্বারা উভয়পক্ষদ্িগেরই সমুহ দোষ স্পষ্টাক্ষরে 
দেখিতে পাই । কারখ, বখন কোন ক্ষার্ধ্য করিবার সন্বল্প হয়, খন কিরূপে 
এবং কোন পক্ষ অবলম্বন করিলে আশু বিশৃঙ্খল জনিত গোলযোগ উপস্থিত 
ন1 হইয়। নিঃশব্দে কার্য সাধন হইতে পারিবে, ঠাঁহার সদ্ধৃক্তি এবং প্রক্রিয়] 
উদ্ভাবন করিয়! সমাজে গ্রচলিত কর1 দৃরদর্শা বিজ্ঞের অভিগ্রায়। লকল 
কার্যেরই সময় আছে এবং ধৈর্যাবলস্বন পূর্বক অপেক্ষা করিতে পারিলে 
সময়ে সময়ানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়। চিকিৎসকেরা একদিনে এক 
ডোজ কুইনাইন প্রদান করিয়া রোগীর পোগ অপনয়ন করিতে কখন অগ্রসর 

হইতে পারেম না। তীয় জানেন, যে, কোন ব্যক্তি, হয় ত প্রত্যহ ২০ গ্রেণ 
সেবন করিয়া, ফোন প্রকার যন্ত্রণা প্রাঙড মা হুইপ, আরোগ্য হইঘে এবং 

কাহার শারীরিক অবস্থাক্রমে এক খ্রেগও প্রদান ন| করিয়া পথ্য এবং জল 

বাযু পরিবর্তন শ্বার। শীড়ার ধর হুইবে। থাস্থীনে ব্যবস্থা! পাতামুযানী 
হইতেছে) 

অথনা কষকেরা| যেমন কোন ভূমিতে কোন গ্রকার শষ্য আযোপগ 

করিতে ইচ্ছা করিবে তাহার! সর্ধ 'প্রধসে ভূদিয় গবস্থ। নিনগণ করিয়া 
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থাকে। হদ্যপি তাহ! না! করিয্প। অথ! ক্রমে বীজ বিকীর্ণ করে, তাহা 

হইলে কোথাও কৃতকার্য এবং কোথাও ব| হতাশ হইবার সম্ভাবন!। 

বালকের! যে সময়ে কোন বিদ্যালয়ে পাঠার্থা হইয়। গমন করে, সে 
সময়ে শিক্ষকের! তাহার অবস্থ। সঙ্গত শ্রেণীতে নিবন্ধ করিয়। দেন। বালকের 

অভিমত কথন বেন কাঁধ্য হয় না! এবং শিক্ষক ও পরীক্ষা না করিস! বথেচ্ছা- 
চারীর স্তায় ব্যবস্থা করিতে পারেন না। 

এইরূপ যখন যে কোন প্রকারে কার্য্য করিবার উদ্দ্যোগ কর] যাঁয় তখনই 

মহাচ্ছভবদিগের চিরপ্রসিদ্ধ উপদেশ বাক্য, দেশ, কাঁল, পাত্র, বিচার পূর্বক 
পদক্ষেপ কর! বিধেয়। এইপরামর্শ বাক্য ধাহার। যে পরিমাণে প্রতপালন 

করেন, তাহারা সেই পখিমাণে সুযশ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন এবং বাহার! যে 

পরিম।ণে অবহেলা করেন, তাহারাও গেই পরিমাণে নৈরাশ হইয়া থাকেন। 

যে দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর] যায়, ভথায়ই দেশ কাল পাত্র বিচার 
করিবার প্রণালী জাজ্জগামান রহিগ্লাছে। তাই তাহারা যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করেন, তাহাতেই আশানুরূপ সিদ্ধ মনোরথ হইয়া! থাকেন কিস্তু আমা, 
দের কি ছুরদৃষ্ট যে এদেশের মহাত্মারা মহাম্স। হইয়াও দেশ কাঁল পাত্রের 
প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, বালকের প্রায় মনের উচ্ছাসে কার্ধ্য সাধন করিতে 
ইচ্ছা করেন স্থতরাং তাহাদের বৃথা প্রয়াস হুইয়। যায়। ইহাকে প্রথম 
দোষ বলিলাম। 

দ্বিতীয় কারণ, স্বার্থপরতা । আমি যাহা ভাল বপিয়! বুবিয়াছি, যাহাতে 
আপনার স্বার্থ চরিতার্থ হইবে, অন্তে তাহা না করিলে তাহার। তৎক্ষণাৎ 
বিরাগভাজন হইয়া কটু-কাটব্যের তাড়নায় দূরীভূত হইয়া! যাইবে । এমন 
স্থলে যে, উদ্দে্ঠ সিদ্ধ হইবে না, তাঁহার বিচিত্র কি?” 

বাহার! স্বার্থপর, তাহারা অপ্রেমিক। প্রেমশুন্ হদয় কি কখন 
কাহার মঙ্গল সাধন করিতে গারেন ? আমাদের দেশে প্রেম নাই বলিলে 
মিথ্যা বলা হয় না। যাহারা আপন পিতা মাতাঁকে ভাঁলবাসিতে জানে 
না, যাহারা ভাই ভগ্রিকে স্বার্থ-ভঙ্গের জন্য বাটা হইতে দুর করিয়! দেয়, 
যাহাদের প্রতিবাসীদিগের সর্বনাশ কান! দৈমিতিক ধর্ম, যাহাদের ধান 
আপন স্ত্রীপুত্রপ্রতিপালন এবং কর্মজান তাহাদেরই সেবা, এমন জাতির দ্বারা 
কি একটা সর্বসাধায়ণ শ্রীতিকর কার্ধা সমাধ! হইবার সম্ভাবনা ? 

বেনকল মহাতারা! সময়ে সময়ে সৎকার্ধোর খনুঞ্কান কাঁরতে চেষ্টা 
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লাইয়। থাকেন, তাঁহ! বাস্তবিক, আস্তরিক নঙ্গলেচ্ছার জন নহে। তাহা 

যদ হইত তবে নিশ্চয়ই সকল কথায় প্রেমের আভাস থাঁকিত এবং পক্ষ বিপক্ষ 
উভয়েই প্রেমে আয়ত্ত হইয়৷ আদিত। ্ 

পুস্তক পাঠে অন্তান্ত সভ্যদেশীয়দিগের রীতি নীতি এবং নাম বিস্তারের 

উপায় জাত হইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । দশ জনের সমক্ষে যাহার দশটা 

কথ! বলিবার শক্তিলা'ভ করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ দেশছিতৈষী ভাবের পরাঁ- 
কাঁচা দেখাইতে আরস্ত করিয়া থাকেন । শব বিস্তান্তের মাধুর্যো, অলঙ্কারের 
ছটায়, ক ও বক্ষের দৌর্দও বিক্রমে, শ্রোতৃবর্গের জদয়-তত্ত্রী আঘাত করিয়! 
সময়িক উত্তেজন? করিয়। থাকেন) এই পধ্যস্ত শক্তি এদেশে আঁসিয়াছে। 
কারণ, ইহারই "জন্ত অধুন! লোকে সাধন করিতেছেন । বাহ! সাধন করা যায় 
তাহাই লাভচ্ছন্ন স্ুতরাঁং বন্ধ, তা শক্তিতে সিদ্ধ। 

মহাত্মা যাহাদের বলিয়াছি তাহার! এই শ্রেণীর সিদ্ধ পুরুষ । যে ব্যক্তির 

যাঁহীতে অধিক।র, সেই বাক্তির শিষ্যও সেই প্রকারে গঠিত হইয়া! থাকেন ।' 

জ্ঞানীর শিষা জ্ঞানী, পণ্ডিতের শিষা পণ্ডিত, বিজ্ঞানীর শিষা বিজ্ঞানী, 
প্রেমিকের শিষ্য প্রেমিক, প্রভারকের শিষ্য প্রতারক এবং চোরের শিধা 

চোরই হয়। অতএব বক্ততা দ্বারা আত্ম-গোৌরব বিস্তারাকাজ্জীদিগের 
শিষ্যও দেইজগ্ত আঁত্ম-গৌরবাকাজ্দী হইয়। থাকেন । 

তৃতীয় কারণ, জান-গরিম1| শ্যদেশীয় কিম্বা বিদেশীয় দশখাঁন! পুস্তক 
পাঠ করিতে পাঁরিলেই আমদের দেশের লোকেরা যথেষ্ঠ মনে করিয়ণ 
থাচকম। যে কোন কথ বলেন, যে কিছু অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, সকলে- 

রই ভিত্তি, গড়ন,.আ'স্বাব, তাঁভারই দ্বারা সংগঠিত হইয়| থাকে। 
যে কার্ধ্য করিতেছেন ব1 করিবেন বলিয়া স্িয' করিগটছেন, তাছার 

কারণ জ'নল/ভ না করিয়া আপনার সঙ্ীর্ণ জ্ঞানের দ্বারাই তাহ সমাধা 
করিবেন বলিয়। ধাবিত হইয়া ঘতই বিগ হইতে থাকেন, ততই আত্- 

গরিমার দুর্গন্ধময় বাষু প্রবাহিত হইয়া দশদিক্ কলুষিত করিয়া ফেলে। 

এইরূপে তিনি নিজে চিৎকার ও পরিশ্রমের বিনিময়ে এক কপর্দক প্রন্কত 
সারবান বিনিময় না পাইনা] কতকগুলি করগালী লইগ্া সকলকে ' ধিকার 

প্রদানপুর্বক বিষাদ সিদ্কুতে বিশ্রাম করিয়া জীবনের কয়েক দিন অতি- 
বাহিত কছগিয়! চলিয়! যান। 

পরপক্ষেও বিশেষ দোষ আঁছে। তীহারা কোন ব্যক্কির নিকট নুতন 
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কথা শ্রবণ করিলে অমনি সকলে মিলিয়া কি উপাক্ে ভীহাঁকে উদ্যম হীন 
করিতে পারিবেন, তাহাই তাহাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়, এবং যাহা 
শ্রবণ করেন, তাহ! কাহার নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া! বুদ্ধিতে বাহ! আইসে 

অমনি মাথ| সুওু বলিয়! তাহাই প্রকাস্ত স্থানে চিৎকার করিষ্বা থাকেন 

এবং স্থবিধা হইলে সংবাদ পত্রাদ্দিতেও তাহা অকুতোভক্বে প্রকাশ করিয়া 

গাঞজদাহ নিবারণ করেন । কোন বিষয় লইয় এক ঘণ্ট| চিন্তা করিয়া! দেখেন 

না। অস্তি্ধকে যেন জন্মের মত বিদায় দিয়! পরের মুখাপেক্ষা, পর মুখবিগ- 
লিত কথাগুলি লইর। জপমালা বং সাত রাজার ধনের মত আনন্দের 
সামগ্রী মনে করিয়। লন স্থতরাং এমন ক্ষেত্রে এমন সর্ধনাশকারী পঙ্গপাল 

যে স্থানে, সে স্থানে যদ্যপি ভাগ্যবশতঃ কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব হয় 

তাহা! দর্বতোবিধায় বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাঁহার অণুমাত্র সদেহ গাই। 
এই উভয় কারণে আমাদের দেশ ছারখার হইতেছে । তাই ভাবিতেছি 

"যে, আমাদের দেশের উপায় কি হইবে? সকলেই যদ্যপি স্বার্থ ব্যতীত কথ! 
ন1 কহিবেন, সবলেই যদ্যপি নিজ স্বার্থ পুষ্টিসাধন পক্ষে যত্ববান থাকিবেন, 
তাহ! ছইলে আপনারও দেশের উন্নতি চিরকালের জন্ত হুলজ্ব্য হইয়। রহিল । 

বাহার! অজ্ঞানী, অশিক্ষিত, নির্ধনী, নিরুপায়, তাহাদের দ্বার! কোন কার্য 
, হইবার সম্ভাবন। নাই, কিন্তু শিক্ষিত হইয়া, পণ্ডিত হইয়া], সাধক হইয়া, ধনী 

হইয়া, যদ্যপি আপনাকেই স্ফীত করিবার জন্ত প্রতিনিয়ত লালায়িত থাকিলেন, 

তাহ! হইলে আপনার নিজ মঙ্গল ও দেশের জন্ত আর কোন সময় চিস্তা 
করিবেন ? সকলেই ইতিহাস পড়িতেছেন, এক্ষণে অনেকেই ইউরোপ ও 

আঁমেরিক! ভ্রমণ করিয়া তদস্থান সকল দেখিয়! 'আনিতেছেন, তথাপি 
আত্মোনতি এবং স্বদেশ ছিতৈষীত! কিরূপে করিতে হয়, তাহার কিছুই জান 
হইল ন1) তথায় অর্থের ব্যবহার কি নিজ ভোগ বিলাসের জন্তঈব্যয়িত হয়? 
মা_শ্বধর্ম বিস্তার ও নানাবিধ বিজ্ঞান শীন্তালোচনায় এবং অন্তান্ত দাতব্য 
প্রভৃতি মহত কার্যে সাহাধ্য করিয়া, নিজের বীত্তিত্তস্ত স্থাপন এবং দেশের 
অবস্থ! উন্নতি সোপানে উখিত করিয়। যান? 

সকলেই স্বার্থপর শ্বীকার করি এবং সামান্ত বিষয়ীরা ভ্ঞানালোচল! বা 
ধর্মীদি ব্যতীত কি্পপে ব! তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে? কিন্ত 
সুশিক্ষিত পত্ডিতেরা তাহাদের পাত্তিত্যগুণে কিয়দ্পরিমাঁণে মহত্ব শিক্ষা করা 

উচিত এবং তাহার কার্ধ্য প্রকাশ না পাইলে বিদ্যার জগৌরব হয়। আবার 
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বিদ্যার গৌরব রক্ষা করিতে গেলে স্বার্থপরত| আমিয়! অধিকার করে। 
ভবে উপায় কি? এইকপে যব্যপি চিরকাল চলিতে থাকে, তাহ! হইলে 
আমাদের অবস্থা পরিবর্তন কি কখন হইবে ? 

আমর! আজ কাল দেখিতেছি যে, অনেকেই স্বার্থশুন্ত কার্ষ্ে 'হস্তক্ষেপ 
করিতেছেন। দেশের উন্নতি সাধনের জন্ত প্রক্কত প্রস্তান্থে জীবন উৎসর্গ 

করিতেছেন কিন্ত কগিলে কি হইবে? তাচাদের কার্যের নিগুঢ় তাৎপর্য 
বুঝিতে না পািয়া অনেকে নানাবিধ হেতু দ্বারা বিশ্ব অন্মাইবার প্রয়াস 
পাঁইতেছেন স্থৃতরাং ইহাতে সাধারণের যে পরিমাণে উপকার হওয়। উচিত 
তদপেক্ষ। ব্যাঘত হইতেছে। 

প্রত বন্*এবং উপকারী ধিনি হইবেন, তাঁহার স্থার্থপরণ। ভাঁব, এক- 
কালীন বিছ্ুরিত এবং সকল কার্ধ্যই নিঃস্বার্থ প্রেমপুর্ণ হইবে। তিনি আপন 
পর জান করিবেন না। কিনে লোকের উপকার হইবে, এই চিস্তাই তাহার 
চিন্তার বিষয়, পাত্রাপাত্র বিবেচনা ন। করিয়। আবশ্তক বোধ করিলেই তিনি 
কার্ধ্য করিয়। থাকেন। ধাহাকে এই প্রকার ভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া যাইৰে 
তাহারই ৰথ! শিরোধাধ্য এবং সেই পথে চলিলে বিপদ্পাঁতের কোন সম্ভাবন! 
থাকিবে ন। 

বে পর্য্যস্ত এদেশে স্বার্থপরতা ও আঁত্মবাভিমান একবারে সমুলোৎপাটিত 
ন1 হইয়। যাইবে, নে পর্য্যস্ত কোন্ পক্ষে কোন সছপাক় কিম্বা কোন গ্রকার 
কল্যাণ আশ। হইতে পারে ন1। এইরপে, আমর যে পর্য্যস্ত সংসারের সহিত 
শৃঙ্খলিত হইয়! থাকিব, সে পর্যন্ত কামিনী-কাঞ্চন ব্যতীত, আমাদের অন্ত 
কোন বস্তর প্রয়োজন আছে কি না, তাহ! বুঝিবার পক্ষে ব্যাঘাৎ অন্মিবে 
কিন্ত যখন সংসারে উপর্ধযপরি হতাশের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, যখন 
আমাদের সুখ ও শাস্তি প্রদ কামিনী- “কাঞ্চন অভিলধিত ও আকাঙ্খিত ম্পৃহ! 
চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হয়; যখন সংসার মরুভূমি, শ্রখানক্ষেত্র বলিয়া 
জ্ঞান হয়, যখন বড় সাধের কামিনী-কাঞ্চন' প্রতিযূহত্তে প্রতারণা করিতে 
আরম্ভ করে, যখন মন পাঁষাণবৎ হইর। শীড়ায়, ষ্খন প্রাণের শাস্ত 
অদৃষ্ঠ “হয়, তখন জীবনের লক্ষ্য কিত্মার কিছু আছে? শাস্তিছায়। প্রাপ্ত 
হইবার কি অন্ত স্থান আছে? এই কথা প্রতিনিরত প্রাণের ভিতর প্রতি- 
ধ্বনিত হইতে থাকে । উদ্দেপ্তপ্ব্ব বে স্থানে স্থাপন করিতে হয়, সে স্থান্. 
যেপধ্যস্ত পৃভ্ভ ন] হইবে, সে পর্য্যন্ত তথায় অন্ত ভাব নাসিতে পারে না। আমরা 

৩২ 
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বালককাল হইতেই কামিনী-কাঞ্চনের দাদান্ছদাস হইব বলিয়া, পিতা 
মাতার নিকট হইতে শিক্ষ। করিয়াছি, সে স্থলে তাহার! শিক্ষা গুরুর কার্য 
করিয়াছেন, সেই ভাঁবে মন ধারণ করিতে শিখিয়াছে; উদ্দেস্ত বন্ত ভাহারাই 
হইয়াছে সুতরাং এই অবস্থায় বাহার] লোকের দেখিয়৷ বা শুনিয়া গুরুকরণ 
করিতে চাছেন বা ভাহা করিয়! থাকেন, তাহাদের মনের ধারথানুসারে 

বিপরীত ফল ফলিয়। থাকে। মোট কথা হইতেছে এই যে, কোন বস্তর 
অভাব না হইলে তাহ] লাভেন্ন চেষ্ট1 হয় না এবং তাহা প্রাপ্ত হইলেও তাহার 

ধত্ব থাকে ন। জীবনের উদ্দেশ্ত ঈশ্বর লাভ করা, এ কথা ধাহার যে পর্য্স্ত 
জ্ঞান না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার সে গথে জোর করিয়! যাওয়া বিড়ম্বন! 

মাত্র। অনেক সময়ে দেখ! যায় যে, অনেকে দল বাঁধিয়া ধর্ম চর্চা করিতে 

আরম্ভ করেন, অনেকে গুরুকরণ করিয়। জপ তপাদদি করিতে ফত্ববান হন, 
এবং অনেকে দেবতা ঠাকুর পূজা করিয়াও সুখী হইয়া থাকেন । সেই ব্যক্তি- 
রাই যখন বিধির বিপাকে সাংসারিক অমঙ্গল শুচক কোন প্রকার হুর্ঘটনায় 

পতিত হন, তখন তাহারা! অমনিই ধর্মকর্ম একবারে অতল জলাধ জোতে, 
নিক্ষেপ করিয়] জীবনাস্ত কাল পর্য্যস্ত কালাপাহ।ড় বিশেষ হইয়া দিন যাপন 
করেন। এই সকল ব্যক্তির যদ্যপি ঈশ্বরেই জীবনের একমাত্র সর্বোচ্চ লক্ষ্য 

থাকিত, তাহা হইলে সাংসারিক ভাল মন্দে সে ভাব কখন বিদূরিত হইতে 

পারিত না। রামকৃষ্ণজদেব কহিতেন ২. 

১১১। যে একবার ওল! মিছরির স্বাদ পাইয়াছে, সে কি 
আর চিটে গুড়ের জন্য লালায়িত হয় ? অথবা, যে একবার 

তেতলায় শয়ন করিয়াছে, মেকি কখন “দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে 
শয়ন করিতে পারে ? 

এই জন্ত বলা যাইতেছে যে, গুরুকরণ করিবার পূর্বেই শিষঃ জীবনের * 
লক্ষ্য অবশ্তই স্থির করিয়। লইবেন। 

লক্ষ্যহীন হইয়া কোন কাধ্য করাই কর্তব্য নহে, একথা! বল! নিভাস্ত 
বাহুলা কিন্তু অবস্থা চক্রে মনুষ্যেরা এমনই অভিভূত হইয়া! পড়ে যে, তাহারা 
সর্বাগ্রেই লক্ষ্যহার! হইস্সা। যায়। এক কয্সিতে যাইক়। অপর কার্ধ্য করিয়া 
ধসে। যেষন, আমর। যখন ছুই পাচ জন একজিত হুইয়া। গল্প করিতে 
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বমি, তখন একটি প্রসঙ্গ হইতে অর্ধধ'টার মধো, কি সামাজিক, কি আধ্যা- 
ঝ্বিক, কি রাজনৈতিক, কি প্রক্্রজালিক, সকল প্রকার প্রসঙ্গেরআোত চলিয়! 

যায় । আমরা নির্দিই বস্তরতে মনার্পণ করিয়া! রাখিতে পারি না, তাহাই ইহার 
কারণ। অতথব লক্ষ্যহীন হইয়া! কোন কার্য করা উচিত নহে, এই কথ! 

যে পর্্যস্ত যাহার স্থির ধারপ। ন। হয়, সে পর্যন্ত সে ব্যক্তির গুরুকরণ কর! 

সর্ধোতোভাবে অবিধেয়। 

* ধর্মজগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, শিষোর! ছুই দশ দিন 
স্থির হইয়| একভাবে বলিয়! থাকিতে পারে না। কেহ একবার নাম জপ 

করিয়াই গুরুর.নিকট আরক্কিম চক্ষে উপস্থিত হুওন পূর্বক কহিয়৷ থাকেন, 
মহাশয়! কৈন্ঈশ্বর দর্শন কেন হুইল না? গুরু, ঈষৎ হাপিয়। বলিলেন, 
বাপুহে! ক্ষিথিং অপেক্ষা কর। শিষা, অমনি রোষভরে স্থানাস্তরে যাইয়!| 

নাম লেখাইয়। ফেলিলেন। এস্থানেও অধিক দিন থাব।ব সম্ভাবনা হইল না। 

এই প্রকার চঞ্চলচিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তিরা, কম্মিন্কালে, “কান জন্মেও যে 
ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবে তাহার কোন হেতু নাই। ভগবান্কে 
লাভ করান গুরুর আয়ত্বাধীন নছে। শিষ্য, নিজ ভক্তিতে ও বিশ্বাসেই 

লাভ করিয়! থাকেন। যেষন, আপন মুখেই আহার করিত্রে হয়, তবে দ্রব্যের 

স্বাদ বুঝ। যায়) একজন থাইলে তাহা অপরের অন্ুঙবনীয় নহে। কোন 

কোন শিষ্য কেবল উপদেশ সংগ্রহ করিরা উপদেষ্টার আপন গ্রহণ করিবার 

জন্য ব্যতিব্যস্থ হইয়। থাকেন। কোথায় একটি ভাল উপদেশ পাওয়। যাইবে, 

এই চেষ্টায় ধর্চর্চার ছলে ধর্ম সম্প্রদায়ের বা সাধুব নিকট কিন্বা যথায় সাধু, 

প্রসঙ্গ হয়, সেই স্থামে কিয়দিবস গমনাগমন পূর্বক, এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়। 

আচাধ্য শ্রেণীভূক হুইয়! উঠিতে বৃথ! প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর 

শিষ্যের! অতিনীচ প্রকৃতি-বিশিষ্ট বলিয়। দেখা যায়। তাহার যখন কোন 

পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন, তখন প্রায়ই অগ্ঠান্ত গ্রন্থ হইতে, কোথাও যত্ব নত্ব 

ভূল করিয়| এবং “করেন” স্থানে “করিয়া,, ইত্যাফীর রহস্ত-ক্গনক পরিবর্তন পুর্ব্বক 

নিজ নাম দিয়া, নাঁম বাহির করিয়। থাকেন। কোথাও কোন গ্রন্থের অগ্রভাগ, 

অগ্ঠ গ্রন্থের মধাদেশ এধং অপর গ্রস্থের পেষভাগ অপহরণ পূর্বক, অস্ভুত 
সামগ্রীর স্থষ্টি করেন। এই প্রকার গ্রচ্থের দ্বারা কোন পক্ষেই উপকার 

হয়না। এই শ্রেণীর শিষ্যরিগের অবগত হওয়া আবন্ঠক যে, 'অনুঠিত 

কার্ধের লক্ষ্য কি? পুস্তকের দ্বারা কি লাভ হইবে? পুস্তকাদি প্রকাশের 
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উদ্দে্য এই ধে, কোন প্রকার নূতন নৃততন ভাব প্রদান করা, যদ্ারা সাঁধাঁ- 
রণের বাস্তবিক কল্যাণের সম্ভাঁবন।। যেমন, আমাদের শাস্তাণি, দৃষ্টান্তের 
নিমিত্ত গৃহীত হউক। ইহ! ্বাব1! কল্যাগ ব্যতীতঃ অকলযাণের আশঙ্কা 

কোথাম্ব'? কিন্ত আজ কাল সেই শান্ত্রাদি দৌকান্দারদিগের হস্তে পতিত 

হুইয়। কত রকমের ব্যবস! খুলিয়া গিয়ছে ! এ কথা সকলেই দ্বীকার করিবে 

বটে যে, শাস্ত্র রক্ষ। কর। উচিত কিন্তু কলিকাতার বটতলায় বাঙ্গাল। তর্জম। 

দিয়। থে, শাস্ত্রের অঙ্গ প্রতঙ্গ-চুর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তদপক্ষে ব্যবসায়ীরা 

কোন মতে দৃষ্টি রাখিতে পারেন না | পুস্তক সন্ত! হওয়! চাই, এক টাকায় 
পঞ্চাশ খানি, একসের ওজনের গ্রন্থ দিতে হইবে! ফলে বাহ হয় একটা 
হইলেই হইল। বাস্তবিক কথা এই যে, ব্যবসারীরা ও“"লাভ করিতে 

পারেন না, এবং যাহার! গ্রন্থ ক্রয় করেন তাহাদেরও বিশেষ স্ুবিখ। হয় না, 

কিন্তু লাভের মধ্যে কতকগুলি জ্যেঠামহাশয় প্রস্ততঃহন। যে শান্ত্র অধ্যয়ন 

করিবার নিমিত্ত শিষ্যদিগকে গুরুকরণ করিয়া, শুদ্ধ চিত্তে শুদ্ধ দেহে, 

ঘার তিথির ক্রমান্ুদারে পরিচালিত হইতে হইত, এক্ষণে মেই গ্রন্থাদি 
কলু, ঘানিতে বদিয়া গাঠ করিতেছে, মুদ্দি এক দাম্ড়ীর লবণ বিক্রয়ের 

বুদ্ধিতে তাহা পাঠ করিয়া জ্ঞানী হইতেছে এবং নব্যবুবক, প্রৌঢ় ও 
বৃদ্ধ, অর্থকরী বিদ্যায় পরিপক মন্তিষ্কে তাহার ভাব ধারণ করিয়া] প্রকাশ্য 

স্থানে ধর্মের মর্ম প্রচার করিতেছেন। তাহাদের জঙ্গে ধর্মের প্রসঙ্গ 

হইলে অমনিই শান্তর হিল্লোল উঠিয়া যায়। অমুক শান্ত্রে একথা বলে, 
অযুক শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ নাই, এই হয়, এই হয় না ইত্যাদি, সমস্ত ব্রন্মগ 
এবং ব্রহ্ম গুপতিও যেন তাহাদের করস্থিত গণনার মধ্যে এবং বাজারের 
শাক মাচ অপেক্ষা ও সুলভ বস্ত, অতএব গ্রস্থ ছাপা ইচুলই যে শিঘ্যের কার্ধ্য 
হইল তাহ! নহে। আমাদের প্রভু রামকষ্ঃদেব কহিতেন £_. 

১১২। গুরু মিলে লাখ্ লাখ, চেলা নাহি মিলে এক। 

এই কথার তাবে যাহা বুঝ। যাইতেছে তাহাই এখনকার প্রক্কত বাজার। 
সকলেই উপদেষ্টা হইতে চাহেন, উপদেশ লইতে কেহ গ্রস্তত মহেন। 
এই অবস্থায় কেহ কখন ঈশ্বর লাভ করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত কথিত 
হইতেছে যে, জীবনের লক্ষ্য কি, তাহা! উত্তর্মক্নপে সাব্যস্থ কারয়। গুরুকরণ 
গুর্ধক, গুরুর আজ্গ! প্রমাণ) একচিত্তে কির়দিবস স্িরভাবে থাকিতে 
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পাঁরিলে তবে অভিলধিত উদ্দোগ্ত সিদ্ধি লবভ করিবার একদিন প্রত্যাশা 
ফ্লরিলেও করা যাইতে পারে । যেমন, বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভস্থ সম্তানই পিতার 

বিষয়াদি লাভ করে, জারজ পুক্র তাহা পায় না, তেমনি গুরুকরণ দ্বার! 

প্রাপ্ত মন্ত্রই দিদ্ধমন্ত্র জানিতে হইবে। আজ কাল ছাপার পুস্তকের 

দ্বার! সমুদয় দেবদেবীর বীজ মন্ত্র জানিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে 
বলিয়া অনেকে তাহা অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন এবং কেহ কেহ 

সাধন ভজনও করিয়। থাকেন কিন্ত তাহার কি ফল হয়? সর্ধতোভাবে 
বিফণ হইয়। থাকে। শিষ্য হওয়া চাই, গুরুকরণ চাই, তবে মন্ত্রসিদ্ধ 

হইবে। গ্রভৃ.কহিতেন যে £- 

১১৩,। পঞ্জিকায় লেখ। থাকে যে, এ বমর ২০ আড়ি 

জল হইবে কিন্তু পঞ্জিক। নিৎড়াইলে এক ফোটাও জল 
বাহির হয় না; সেই প্রকার বীজমন্ত্রে দেব দেবীর সাক্ষাৎ 
পাওয়৷ যান বটে কিন্তু ভাহার দ্বারা কোন কার্ধ্যই হুইতে 
পারে ন।। 

খুরুকরণ কর! যে আনন্দের বিষয়, ভূক্তভোগীর। তাহ! বুঝিতে পারিস্ে- 

ছেন। যেমন, স্ত্রীলোকের স্বামী তেমনই আমাদের গুরু । ধাহার স্বামী 

আছে, পৃথিবীতে তাহার ছঃখের বিষয় কিছুই থাকে না; তেমনই গুরু 
থাকিলে আর কোন ভয় থাকে ন। যেমন, বালকের মাত। তেমনি আম1- 

দের গুরু। আমরা যখন কোন বিদ্বয়ের জন্ত অভাব অনুভব করিয়া থাকি, 

তখনই সে অন্ভাব, সেই'ভাবের ভাবুকের নিকট হইতে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবার 
উপায় বলিষু। জানি। ব্যভীচারিণীর। যেমন ম্বামীর রসম্বাদন করিতে একে- 
বারেই আসক্তা, তেমনই গুরুত্যাগী বা গুরুবিদ্বেষী ভ্রষ্টচারীরা গুরু কি 
বস্ত, তাহা কখন বুঝিতে সমর্থ নহে। এই নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে, 
জীবনের লক্ষ্য নিরূপণ করিয়া তবে যেন কেহ ধন্মপথে বিচরণ করিতে 
ইচ্ছা করেন। একথা যেন ধনে থাকে যে, শ্বামী বিহীন! আরা অলহ্কারাদি 
ঘবারা বিভূষিতা হইলে তাহাকে লোকে বেশ্তা। যলিয়। দ্বণা। করে, সেই 
গ্রকার অশেষ বিধ শান্ত শিক্ষিত হইয়া] দীক্ষিত না হইলে তাহার ছার্দশার 
পরিসীমা! থাকে ন।।. 
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এক্ষণে কথা হইতেছে যে, গুরুর নিকট শিষ্যের কি প্রকার আচার 
ব্যবহার হওয়া! উচিত। গুরুশক যদ্দিও এই স্থানে উল্লেখিত হইল কিন্ত 

একথা প্রত্যেক উপদেষ্টার প্রতি জানিতে হইবে। 

একথ। সত্য যে, গুরুকরণ করিবার পুর্বে গুরুজ্ঞান লাভের জন্য, পাঁচ 

জন জানী বা ভক্তদিগের সঙ্গ করা অত্যাবস্তক। তাহার কে কি বলেন, 
তাহ! শাস্তচিত্তে_-বাচালত1 কিন্বা উদ্ধত ত্বভাবের কোন পরিচয় ন। দিয়া, 

অতি ধাবধানে 'কেবল+ শ্রবণ করিয়া যাইতে হইবে। যে কথ। বুঝিতে মা 

পার! যাইবে, তাহা, কবল” বুঝিবার নিমিত্ত, পুনরায় জিজ্ঞাস| করা যাইতে 

গারে; এইরূপে নান! স্থানের নানাভাব দেখিয়া, যে স্থানে মনের মিল হইবে 
তাহার হৃদয়ের সেইটী ভাব বলিয়া তখন সাব্যস্থ কর1'বিধের। ভাব 

লাত করিবার পর গুরুকারণের সময়। পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, 

যাহার মন ধাহাতে আপনি ভক্তি সহকারে যাইবে, তিনিই তাহার গুরু । 

ইহাতে কুলগুর ত্যাগ করিবার কোন কথ! হইতেছে না। অথব। কুল- 

গুরুতে ভাবের বিপর্যয় হইলে কিন্বা কুলগুরু বংশে কেহ ন' থাকিলে, 

অন্যকেও গুরু করা যায়। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ অর্থের জন্য নহে, তাহা 

পারমার্থিক জানিতে হইবে ? অতএব পরমার্থ-তত্ব যথায়, বাহার নিকটে প্রাপ্ত 

হইবার সম্ভাবন! তিনিই গুরুপদ বাচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
শিষ্যদিগের সাবধান হওয়া কর্তব্য, যেন গুরুদত্ত ধনের কোন মতে 

অবমাননা ন1 হয়। অনেক স্থলে, গুরু কর্তৃক প্রদত্ত ভাব ব্যতীত, অন্ত ভাবগু 

শিক্ষ। হইয়া! যায়। অন্ত ভাবের শিক্ষার সময় গুরুদত্ত ভবের পরিপর্- 

বন্থার পর জানিতে হইবে॥। এই নিমিত্ত বল! যাইতেছে যে, আপন ভাৰ 

যেপর্য্স্ত বিশেষরূপে পরিপুষ্টি ন! হয়, সে পধ্যস্ত অন্তভাব মানস ক্ষেত্রে 

প্রবি হইতে দেওয়। অন্যায় । প্রত কহিতেন , 

১১৪। যতদিন গাছ' ছোট থাকে, ততদিন তাহাকে 

বেড়া দিয়! রাখিতে হয়। তাহা! না করিলে, ছাগল, গরু, 

পাত খাইয়া! ফেলিবে। যখন গাছটী বড় হয়, তখন তাহাতে 
হাঁতি বাঁধিয়া! দিলেও ক্ষতি হয় না, সেইজন্য ভাব শিক্ষার 
পর, তাহ। ধারণ করিবার নিমিত,আপনাকে সর্বদা সাব- 
“ধানে রাখিতে হইবে। 
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আমরা সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি এই যে, গুরু যে কথ! গুলি বলিয়া 

দিবেন, সেই কথা গুলি, সতীভ্ত্রীর স্তার গুতিপালন করিতে পারিলেই আর 
কোন চিন্তা থাকিবে না। 

ঈশ্বর লাভ । 

১১৫। ঈশ্বর কপ্পতরু | যে তাহার নিকট যাহা! প্রার্থন। 

করে, মে আঁহাই লাভ করিয়া! থাকে। কামনা ভাল কি 
মন্দ, তাহ) ঈশ্বর বিচার করিয়! দেখেন না) এই নিমিত 
তাহার কাছে অতি সাবধানে কামন। করিতে হয়। 

*একদা কোন ব্যক্তি পথ ভ্রমণ করিতে করিতে অতি বিস্তীর্ণ প্রাস্তরে 

মাইয়া উপস্থিত হয়। পথিক, রৌদ্রের উত্তাপ এবং পথ পর্যটনের ক্লেশে 

অতিশয় শ্রমযুক্ত হইন্না কোন বৃক্ষের নিয়ে উপবেখন পূর্বক, শ্রাস্তি দূর 

করিতে করিতে মনে করিল যে, এই সময় যদ্যপি শব্যা পাওয়া! যার, তাঁছা 

হইলে স্ুথে নিদ্রা বাই। পথিক করতক্ষর নিয়ে বসিয়ছিল তাহ! জানিত 

না, তাহার মনে যেমন প্রার্থনা উঠিল, অমনি তথায় উত্তম শযা। উপস্থিত 

হইল। পথিক নিতান্ত বিশ্মীত হইয়। তছুপরী শয়ন করিল এবং মনে মনে 
চি! করিতে লাগিল, যদ্যপি এই সময়ে একটা স্ত্রীলোক আলিয়া আমার পদ 
সেব। করে, তাহ! হইলে এই শয্যায় শয়ন স্থখ সমধিক বৃদ্ধি হয়। মনে সন্কর 

হইবামাত্র, অমনি এক নবীন! ষোড়শী পথিকের পাদমুলে আলিয়! উপবেশন 
পূর্বক প্রাণ,্ভরিয় তাহার সেবা! করিতে লাগিল। পথিকের বিক্ময় এবং 

আনন্দের আর পরিসীম|। থাকিল না। তখন তাহার জঠরানলের উত্তপ্ততা 

অনুভব হইল এবং মলে করিল, যাহ! চাহিলাম তাহাই পাইলাম, তবে কি 
কিছু ভোজ্যত্রব্য পাওয়া যাইবে না? বলিতে না বলিতে, অমনি তাহার 

সম্মুখে চব্য, চষ্য, লেহ্, পেয়, নানাবিধ পদার্থ যথানিয়মে প্রস্তত হইর়। 

বাইল। পথিক, উদর পূর্ণ করিয়া পাঁলস্ধে হস্ত পদ বিস্তৃত করণ পূর্র্বক শয়ন 

করিয়! সে দিনকার ঘটন। স্মরণ করিতে করিতে তাহার মনে হইল যে, এই 

সময়ে যদি একটন ব্যত্র আসিয়! উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে কি হয়? মনের, 
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কথ] মন হইতে অন্তর্থিত হইতে না হইতেই, অমনি অতি তীষণাকার 

একটা ব্যাপ্র এক লক্ষ প্রদখন পূর্বক পথিককে আক্রমণ করিল এবং দংগ্রা- 
ঘাতে তাহার গ্রীবাদদেশ হইতে শোণিত বহির্গমন করিয়া পাঁন করিতে 
লাগিল | পথিকেরও জীবন্বশ। শেষ হইল।” সাংসারিক জীবের অবিকল 
প্র অবস্থা ঘটিয়। থাকে। ঈশ্বর সাধন করিয়া, বিষয় কিছ! পুত্রাদি অথবা! 
মান সন্ত্রমা্দি ক।মনা করিলে, ভাহা লাভ হয় বটে কিন্ত পরিণামে ব্যাপ্রের ভয়ও 

আছে, অর্থাৎ পুত্র বিয়োগ শোঁক, মানহানী এবং বিষয় চ্যুতিরূপ ব্যাটের 
আঘাত, স্বাভাবিক ব্যান্্র হইতে লক্ষগুণে ক্লেশ দায়ক। তাহ সংসারীদিগের 
অবিদ্বিত নাই। এই নিমিত্ত প্রভু বলিতেন £-- 

১১৬। বিষয়, পুত্র কিম্বা মান সন্ত্রমের জন্য, ঈশ্বুর সাঁধন| 
ন। করিয়া, যে ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত, তাহাকে দর্শন করিবার 
অভিপ্রায়ে, তাহার নিকট প্রার্থনা করে, তাহার নিশ্চয়ই 
ঈশ্বর দর্শন লাভ হয়। 

ঈশ্বর দর্শন, একথণ] বর্তমাঁনকাঁলে উপহাসের কথা, যাঁহার। উপহাস করেন 
তাহাদের নিতাস্ত ভ্রম বলিয়া! বুঝা যায়। তাহাদের জান! উচিত, যে কাধ্য 
করে, সেই তাহার মর্ম বুঝিতে পাঁরে। ঈশ্বর সম্বন্ধে ছুই চারি থান! পুস্তক 
গড়িয়া তাহাকে স্থির করিয়া ফেল! অতি বালকৃব্ৎ কার্ধয |. “যে সুতার কর্ম 

করে, দেই কোন স্থৃতা কোন মহ্বরের জানিতে পারে ।” “সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে 
নেস1 হয় না, তাহ! উদরস্থ হওয়] চাই ।” সেইবপ ঈশ্বরকে যে এক মনে 
প্রাণপণে ডাকে, সেই তীহাকে দেখিতে পায়। কাচ না করিলে কি কোন 
কর্ধ সিদ্ধ হয়? 

১১৭। ঈশ্বরকে যদি দেখাই না যা, তাঁছ। হইলে আঁর" 
দেখিবে কি? যদ্যপি তাহার কথাই না শুনা যায়; তাহ! 
হইলে শুনিবে কি ? মায়াটা ধার এত হ্থন্দর, যাহ! কিছুই 
নছে, তাহার কাণ্ড কারখানা যখন এত আশ্চর্য্য, তখন তিনি 
যে কত বন্দর, ভাহা! কে না! বুঝিতে পারে ? 
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১১৮ | ঈশ্বর দর্শন করিবার জন্য কে লালায়িত হয় ? 
বিষয় ইইল ন1 বলিয়! লোকে তিন ঘটি কাদিবে, পুত্রের 
ব্যারাম হইলে পাঁচ ঘটি কাদিবে কিন্তু ঈশ্বর লাভ হুইল ন! 
বলিয়! এক ফোটা জল কে ফেলিয়। থাকে ? যে কাদিতে 

জানে, সে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে। 

১১৯1 ঈশ্বর লাভ করা ছুই প্রকার। প্রথম জীবাতা 
ও পরমাত্ম(র সহিত মিলনকে বলে এবং দ্বিতীয় ঈশ্বরের বূপ 
দর্শন করাকে বলে। এই ছুই পন্থাকে জ্ঞান এবং ভক্তি 
কহ! যায়? 

আমর] গুক্ণকরণ প্রস্তাবে কহিয়াছি যে, গুরুকেই ঈশ্বর ভ্ঞান করিতে 

হইবে। এক্ষণে কেহ পিজ্ঞাস। করিতে পাবেন, যদ্যপি জীবাত্মা এবং পর- 

মাস্সার সহিত মিলনকে অথব! অন্ত কোন প্রকার রূপ দর্শনকে ঈশ্বর লাভ 
কহা যায়, তাহা! হইলে গুরুকে ঈশ্বর বলিবার হেতু কি? আমর! 
পূর্বে বলিয়াছি যে গুরু, যাঁহাকে যাহ! বলিবেন সেই কথাটী ঈশ্বরের 
মুখের কথ। বলির বিশ্বাস করিতে হইবে । গুরু যন্যপি কোন প্রকার থ্যেয় 
বস্ত অর্থাৎ দ্েেবদেখীব রূপাদি প্রদান করেন, তাহ]? হইলে গুরুবাক্যে 

বিশ্বাসের নিমিত্ত সে শিষ্যকে তাহাই করিতে হইবে। তীহাকেই গুরু এবং 
ইষ্ট, এইরূপে এক জ্ঞান করিতে হইবে। যিনি ঈশ্বর, আমার ধ্যেয় বস্ত, তিনিই 

নররূপে আমাষ দীক্ষিত করিলেন ; যে পর্য্স্ত সেই ঈশ্বর মূর্তি সাক্ষাৎকার 
ন৷ হয় সে পর্য্যস্ত এইভাবেই কার্ধ্য চলিবে । এই প্রকার ভাবে কোন দোষ 
হয় না। 

থে স্থানে গুরু অন্ত কোন ধ্যেয বস্ত ন| দিয়া তাহার নিজ রূপই ধান 

করিতে উপদেশ দেন, সে স্থানে সাধকের তাহাই কর! কর্তব্য । সচবাচৰ 

এই ভাব সাধারণ গুরুদিগের যধ্যে দেখা যায় ন।। তাহারা নিজে ইষ্ট 
হইতে অর্নশঙ্কা করেন বলিয়াই এপ্রকার উপদেশ প্রদান করিতে অসমর্থ 

হইয়া থাকেন । বাস্তবিক কথাও টে, যিনি আপনার পথ্যের জন্ঠ ব্যতিব্যস্ত 

হন, যিনি আপনার ভাবি অবস্থা চিন্তা করিয়। কুল কিনার! দেখিতে পান না» 
0৩ 
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তিনি ফেমন করিয়। আর একজনের ঈশ্বর হইবেন? যিনি নিজে ঈশ্বর, 

অবতারছলে নররূপ ধারণ করেন, তিনিই নিজে ইষ্ট এবং নিজেই গুরু হই 

থাকেন। তিনি আপনি গুক হু ইয়। দীক্ষা দেন এবং আপনই ইইস্বান অধিকার 
করিয় বসেন । এই কথার ত্বার। আমাদেব পূর্বোল্লিখিত শিষ্ভাবে কোন 
দোষ ঘটিতেছে না। শিষা, যদ্যপি মনুষ্য দীক্ষ1 গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান কবেন 
তাহা হইলে শিষ্যেব কার্ধ্য অবশ্তই সাধন হুইয়। বাইবে | 

১২০। আত্মা সপ্রকাশ অছেন, কেবল অহং এই জ্ঞান, 
যবণিক! স্বরূপ পড়িয়। স্বতন্ত্র করিয়। রাখিয়াছে ; অহৎ জ্ঞান 

বিলুপ্ত হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। আত্মজ্ঞান সঞ্চারিত 
হইলে পরমাতআার সহিত শীঘ্রই দেখা হইয়। থাকে । 

১২১। প্রথমে অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
অভিমান আত্মজ্ঞান ঘারে স্থূল বৃক্ষ স্বরূপ আছে। জ্ঞান: 

রূপ কুঠার দ্বার তাহার শুলচ্ছেদ করিয়! ফেলিলে তবে 
পরমাক্সার সহিত্ত সাক্ষাৎ হইবে । 

১২২। অভিমান রাবিশের টিপির হ্যাষ। তাহার 
উপর জল পড়িলে গড়িয়। যায়। দেইরূপ অহংকারের 
মুর্তিমান হইয়! যদ্যপি জপ ধ্যান বা কোনরূপ ভক্তি কল্প! 
যায় তাহ] হইলে তাহাতে কোন ফলই' হয় ন। | জ্ঞান- 
রূপ কোদাল দ্বারা অভিমান রাবিস কাটিয়া ফেলিলে 
অচিরাৎ আত্মপর্শন হইয়।, থাকে । 

১২৩। জীবাত্মা, লৌহের সৃচিকা স্বরূপ হৃদয়ে অবস্থান 
করিতেছেন, মন্তকে পরমাত্মা চুষ্বক-প্রস্তরের স্ায় বাস করি- 
তেছেন। কাম, ক্রোধ, ইত্যাদি খপু সকল জীবাত্ি। সুচি- 
কার অগ্রভাগে কর্দমের ন্যায় আবৃত হুইয়। রহিয়াছে । 
ভক্তি সহকারে অনবরত নয়ন বারি ঢালিতে পারিলে কর্দম 
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সদৃশ খপুঞ্গণ ক্রমে বিধৌত হইয়া যাইলে, অমনই পরমাত্! 
চুম্বক জীবাত্ব! স্চিকাঁকে আকর্ষণ করিয়া লইবে। 

১২৪। জীবাত্মা এবং পরমাত্বার মধ্যে মায়াবরণ আছে। 
এই মায়াবরণ সরাইয়! লইলে উভষের সাক্ষাৎ হইবার আর 
বিলম্ব থাকে না। যেমন, অখ্রে রাম, মধ্যে সীত। এবং 

পশ্গতে লক্ষণ | এস্থলে রাম পরমাত্না এবং লক্ষণ 

জীবাত্ব। স্বরূপ, মধ্যে জানকী মায়াবরণ বিশেষ | জানকী যত- 
ক্ষণ মধ্যে থাকেন, ততক্ষণ রাম লক্ষণের দেখা সাক্ষাৎ হয় 

না; জানকী একটু সরিয়া দাড়াইলে লক্ষণ বামকে দেখিতে 
পাইয়! থাকেন। 

জ্ঞান বা তশস্বতন্ব পক্ষে ঈশ্বব দর্শন এই প্রকাবে হইয়া! থাঁকে। ভক্তি 
মতে বপাদি দর্শন হওয়ায় তথাষ সেবাসেবক ভাবেব কার্ধা হইয়। থাকে । 

১২৫) হয়, আমি কিম্ব। তুমি, না হয় তুমি এবং আমি, 

এই তিনটী ভাব আছে। যাহা কিছু আছে, ছিল এবং 
হইবে, তাহ! আমি, অর্থাৎ আমি ছিলাম, আমি আছি এবং 
আমি থাকিব, কিবা! তুমি এবং সমুদয় তোমার, অথব! তুমি 
এবং আমি তোমার দাস বা সম্ত।ন। এই ভ্রিবিধ ভাবের 
চরমাবস্থায় ঈশ্বর লাভ হয় | 

এই ভাবত্রয় বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানীক মীমাংসা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে । জড়- 
জগতের কোন পদার্থই নশ্বর নহে। সকল বস্ত চিরকাল সমভাবে থাকে। 

দেহে যেপঞ্চভূত এক্ষণে রহিয়াছে, ভাঁহা দেহাস্তের পরও থাকিবে । জলে জল, 
ক্ষিতিতে ক্ষিতি, তেজে তেজ, ইত্যাদি মিশাইয় যায়। এক্ষণে যাহা ছিল 

তাহা পরেও রহিল। এই পঞ্চভূত দ্বারা! দেহ পৃষ্টি হয়, সেই দেহ হইতে দেহের 
উৎপত্তি এবং তাঁহ। জড় পদার্থ স্বার। পরিবর্ধিত হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত 

পঞ্চতৃতেরও ভৃতীয়াবস্থা কছা যাঁর, অথচ তাহা আছে, ছিল এবং থাকিবে। 
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১২৬1 পরামাত্ম। ঈশ্বর স্বরূপ । মায়াবরণ দ্বারা আঁপ- 

নার চক্ষু আপনি বন্ধ করিয়। অন্ধের খেলা খেলিতেছেন। 
তিনি মায়ারৃত যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ জীব শব্দে অভিহিত 
হন, মায়াতীত হইলেই শিব বলা যায় । 

এইট সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে, চিরকাশ ইহার পক্ষাপক্ষ বিচুর 

হইয়। আসিতেছে? তদসমুদয় পরিত্যাগ পূর্র্বক সারাংশ গ্রহণকরাই সুবোধের 
কার্ধ্য । আমর যেই হই তাহ। লইয়া বিচার করাপেক্ষা। মায়! কাটাইবার 

চেষ্ট) কর! উচিত। মায়াবরণ যে পর্ষ্যস্ত থাকিবে যে পর্য্যস্ত ছুঃখের অবধি 

থাকিবে ন।। সেই পর্য্স্ত লোককে অজ্ঞান কহা যায়। 

১২৭ | মনুষ্যেরা ভ্রিবিধাবস্থায় অবশ্থিতি করে, ১ম 

অজ্ঞান, ২য় জ্ঞান, ওয় বিজ্ঞান । 

মন্থর] যেপর্যযস্ত সংসার-চক্রে চক্রবৎ ঘুরিয়! বেড়ায়, আমি কি, কে, 

এবং কি হইব, ইত্যাকার জ্ঞান বিবর্জিত হইয়। পণুবৎ আহার বিহার করিয়! 
দিনযাপন করে, তত দিন তাহাদের অন্ঞানী কহে । আমি কি, কে, ইত্যা- 

কার জ্ঞান-জন্মিলে তাহাকে আনম্মজ্ঞানী বলিয়া কথিত হয়। এ প্রকার 

বাক্তির মন সংসারের হিল্লোলে পতিত হইলেও বিশেষ কোন প্রকার পরি- 

বর্তন হয় না। আত্মজ্ঞন লহ হইব পর সচ্চিদানন্দের ব। পরমাত্মার 

সাক্ষাৎকার লাভ করাকে বিজ্ঞানাবস্থা কহ] যাযস। খে স্থানে আমি দান 

বা! সন্তান ভাব থাকে তাহাকে ভক্তিযোগ কছে। 

১২৮ । ভক্তিযোগ বিবিধ, জ্ঞান-ভক্তি, এবং প্েম-ভক্তি। 

ঈশ্বর আছেন, এই জ্ঞানে নাম সংকীর্ভন, অর্চনা, বন্দনা 
শ্রবণ, আত্ম-নিবেদন, ইত্যাদি যে সকল কার্য হইয়। থাকে; 
ত'হাকে জ্ঞান-ভক্তি কহে। দর্শনের পর এই নকল কার্য্য 
করিলে তাহাকে বিজ্ঞান ব। প্রেম-ভক্তি বল। যায়। 

যখন আমর সাকার পুজ1 করিয়া থাকি, তখন সেই মৃত্তির শ্বরূপ, রূপ 
আমাদের দৃষ্টি গোচর হস ন কিন্ত তাহাকে জানে উপলদ্ধি হইল! থাকে। 
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সাঁকাররূপ দর্শন, কেবল প্রস্তর কিনব মৃত্তিকা অথব1 কাষ্ঠের মূর্তি 
দেখ।কে শেষ দর্শন বলে না । সাধক বখন প্রকৃত সাকার দেখিবার জন্ত 

ব্যাকুণিত হন, তখন এরূপ ন্বরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। থে কৃষ্ণকে প্রস্তরে 
দেখিতে ছিলেন, তাহাকে জ্যোতিঃঘন অথবা অন্ত কোনবধপে দিবেন, পে 

সময়ে তিনি যেরূপ ধারণ করেন তদ্দর্শনে সাধকের যে ভক্তির উদ্রেক হয় 

তাহাকে বিজ্ঞান ব! প্রেম-ডুক্তি কছে। এ ক্ষেত্রে ভক্তির কার্য একই প্রকার 
কিন্তু ভাবের বিশেষ তারতমা আছে। ্ 

ঈশ্বর লাভ করিবার যে ছু্টটী আদিভাব, অর্থাৎ জ্ঞান এবং ভক্তি কথিত 
হইল, তাঁহার দ্বারা আমরা কি বুঝিলাম? জ্ঞান ভক্তি লইয়! সাধকদিগের 
সর্বদাই ভ্রম জন্মিয়া থাকে। কোন মতে জানকে এবং কোন মতে 

তক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিরাছেন। ধীহারা যে মতাবলম্বী কাহার সেই 
মতটাকে উত্তম বলিয়। খাকেন। ইতি পূর্বে বল1 হইয়াছে যে, ছুইটীভাৰ 

সাধকদিগের অবস্থার কথ! মাত্র । প্রভূ কহিয়াছেন যে, শুদ্ধ জ্ঞান এবং স্তদ্ধ 
ভক্তি একই প্রকার। অতএব যথায় জ্ঞান ভক্তি লইয়! বিচার হয়, তাহ 

অজ্ঞান প্রযুক্তই হইয়া থাকে । যেহেতু তাঁহার উপদেশ মতে আমরা 

অবগত হইয়াছি, “যে এক জ্ঞান জ্ঞান, বছু জ্ঞান অজ্ঞন”?” যাহার মনে 

ভগবান লইয়] বিচার উঠে, সে স্থানে জান সঞ্চার হয় নাই বলিয়! বুঝিতে 

হইবে। 
জ্ঞান এবং ভক্তি, যদিও ছুইটী কথা প্রচলিত আছে কিন্ত প্রকৃত পক্ষে 

চান ছাড়া ভক্তি এবং ভক্তি ছাড়) জ্ঞান থাকিতে পারে না। যদ্যপিজ্ঞান 
ও ভক্তির তাৎপর্ধ্য 'বহির্গত করিয়া পর্যালোচনা কর] যায়, তাহ! হইলে 

দেখ! যাইবে যে, জ্ঞান পন্থায় কিম্বা ভক্তি পন্থায় জ্ঞান ভক্তির কার্ধ্যই হুইয়! 
খাঁকে । জ্ঞানমতে ভগবানের প্রতি মন রাখিয়। কার্ধয করিতে হয়,ভক্তি মতেও 

অবিকল সেই ভাব দেখা যায়। এই উভ্য়বিধ মতেই উদ্দেশ্ত ভগবান্, 
তাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ব ধে ক্বার্যয কর! যায় তাহাকে সাধন 

ভজন বলে। জ্ঞান গন্থার চরমাবস্থার় যখন জীবাত্মা পরমাম্মায় বিলীন 

হন, তখন সাধকের ঘে অবস্থা হয়, ভক্তিমতে তন্ময়ত্ব লাভ করিলে আপনার 

অস্থিত্ব বোধ না থাকায় জানীর পরিণামের ন্যায় তক্েরও এ অবস্থ। ঘটিয়া 
থাকে ।জ্ঞান ও ভক্তির চরম ফল বিচার করিয়! যদিও একাবস্থা দেখান 

ইইল কিন্ত সাধনকালে উভয়, মতের শ্বতঙ্্ প্রকার ব্যবস্থ! আছে।- জান 
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মতে জগৎ সংসাঁরকে বিশ্লিষ্ট করিয়! মহাকারণের মহাঁকারণে গমন করিবার 

নিমিত্ত আপনাকে প্রত্তত করিতে হয় সুতরাং তথায় সর্ত্রেই বিবেক 
বৈরাগ্গোর কর্ধ্য দেখা যার । জ্ঞানী সাধক প্রথমেই সন্গাসাশ্রম অবলম্বন 

পূর্বক চিত্ত নিরোধ সবার সমাধিস্থ হইবার জন্য চেষ্টা করেন। এই অবস্থ! 
লাভের জন্ত তাহাকে কামিনী-কাঞ্চনের সম্বন্ধ এককালে ছেদন করিয়া 

থাকিতে হয়। তীহাকে তগ্লিমিত্ত নেতি ধৌত, প্রক্রিয়াদি ও হটযোগ্ 
প্রভৃতি বিবিধ যোগ দ্বার শরীর এবং মন আপনার আয়ত্বে আনিবার 

নিমিত্তও বাধ্য করিতে হয়। যখন আসনাদি আয়ত্ব হইয়] আইগে, যখন 
প্রণাঁয়াম দ্বার! মন স্থিবীরুত হয়, তখনই সাধকের ধারণ! শক্তি সঞ্চারিত 

হইয়াছে বলিয়। কথিত হয় । ধারণ1 শক্তি হইলেই সমাধির আর অধিক বিলম্ব 
থাকে না। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান্ ধারণা এবং 
সমাধি এই পঞ্চবিধ অবস্থার তাৎপর্য কি? 

মন লইয়া সাধন । যাহাতে মন স্থির হয় তাহাই আমর করিতে বাধা 

হইয়া থাকি । জ্ঞান পথে মন স্থির করিবার উপায় যোগ। যোগের যে 
পাঁচটী অবস্থা উক্ত হইয়াছে, ভাহার উদ্দেশ্ত এই, প্রথমে নেতিধোৌতি ছার! 
পাকাশয় এবং অস্ত্র পরিফার করিতে হয়। সাধকের! আহারের কিয়ৎকাল 

পরে তাঁহ। বমন করিয়। ফেলেন এবং পাঁকাঁশয় পরিক্ষার করিবার নিমিত্ত 

জলপান পূর্বক পুনরায় তাহ! উদগীরণ করিয়া থাকেন। পরে অন্ত্রস্থিত 

ক্লেদাদি পরিতা!গ করণাস্তর বায়ু আকর্ষণ পূর্বক অস্ত্র মধ্যে জল প্রবিষ্ট 

'করাইয়। উত্তমরূপে আলোড়ন করেন এবং তাহ। পুনরায় বহিষ্কৃত করিয়া 

থাঁকেন। পাকাশয়ে অজীর্ণ পদার্থ এবং অস্ত্রে মলার্দি থাকিলে বাধু বৃদ্ধি 
হয় স্থৃতরাং তদ্বার। মনশ্চাঞ্চল্যের কারণ হইয়। থাকে । 

শরীরকে বে অবস্থায় রক্ষা! করা যাইবে, তাহার অবস্থাস্তর জনিত মনে 
ফোন প্রকার ভাবাস্তর উপস্থিত হইতে পারিবে না। সকলেই জানেন 

যে এক অবস্থায় অধিকক্ষণ বসির! থাকা যায় না। দীর্ঘকাল এক অবস্থায় 

ঘলিয়। থাকিবার নিমিত্ত আপনের সাধন করিতে হয়। মনের হ্থৈর্ধ্য সাধন 

ফর! প্রাণাগ্লামের উদ্দেশ্ত । প্রাণায়াম ছারা বায়ু ধারণ! কর! যায়। বাস 

ধারণ! করিবার হেতু, প্রভূ কছিতেন ২. 

১২৯। জল নাড়িলে তন্বধ্যস্থিত সূর্য্য কিবা 
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চন্দ্রের প্রতিবিষ্ব যেমন দেখ! যায় না, স্থির জলে উহ্া- 
দের দেখিতে হয়, সেইরূপ স্থির মন না হইলে ভগবানের 
প্রতিবিম্ব দেখ! যায় না। নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা মন চঞ্চল 

হয় অতএব যে পরিমাণে নিশ্বাস প্রশ্বা কমান যাইবে সেই 
পরিমাণে মনস্থিরও হইবে। 

এই নিমিত্তই নেতিধৌতি দ্বার। আতভ্যস্তরিক ক্লেদাদি পরিফার করিবার 
বিধি প্রচলিত আছে। 

প্রাণায়াম «প্রক্রিয়! দ্বার। বায়ু ধারণ এবং অস্ত্রাদি শুদ্ধ করিয়! আতাস্তরিক 

বাযু-বৃদ্ধি নিবারণ করিতে পারিলে, ধ্যান করিবার অধিকারী হুওয়1 যায়। 
ধ্যান পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত, স্কুল সুক্ষ কারণ মহাকা'রণাদি চিস্তা করিতে 

হয়। গ্রাভু কহিয়াছেন £-_- 

১৩০। প্রদীপ শিখার মধ্যে যে নীলাভাযুক্ত অংশটা 

আছে তাহাকে সুক্ষম কছে, সাধক সেই স্থানে মন সংলগ্ন 
করিতে চেষ্টা করিবে। সুক্ষে মন স্থার়ী হইলে ক্রমে উর্ধ- 
গামী হইবে। 

ধঘীপ শিখাকে ত্রিবিধ ভাঁগে বিভক্ত কর যাঁয়। শিখার সর্ব বহির্ভাগে 

অর্থাৎ বায়ুর সংযোগাংশ স্থানটা দীপ্তিহীন হইয়। থাকে । দীপ্থিহীন অংশের 

অব্যবহিত পরে দীপ্তিপুর্ণাংশ, দীপ্ডিপুরাংশের পরে নীলগ্রভ-দীপ্তিবহীন 
ভগ, ইহাধকই প্রভু হুষ্ম কহিয়াছেন। দীন্তিহীন নীল ভাগের পর তৈল । 

এ স্থানে তৈল স্থুল, সুক্ষ দীপ্তিহীন নীলবযুক্ত শিখা, তদপবে দীপ্তিপৃর্ণাংশ 
সর্বশেষে দীন্তিহীন শ্বেতাংশ। এই বিচার সাধক ইচ্ছাক্রমে ভগ্নাংশ ও তন্ত 
ভগ্রাংশে পরিণত করিতে পায়েন। মনকে যত হুক্গানুহষ্মে লইয়া যাওয়া] 

যায় শূল জগৎ হইতে তত্তই অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা । ইহার কারণ 

ঈশ্বর নিরূপণ প্রবন্ধে আমর! বলিয়াছি। এই প্রকারে ধ্যান সিদ্ধ হইলে 
তখন তাহাকে ধারণ! কছ্ছে ?. কারণ, প্রথমে স্কুলের ধ্যান, স্কুল ধারণা 

হইলে গুন্ম, কক্ষের পর কারণ। যখন কারণ গথধ্যস্ত ধারণ! করা যায়ঃ তখন 
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মহাকারণে গমন করিবাব আর বিলম্ব থাকে না। মহাকারণে গমন 

করিলেই সমাধিস্থ হওয়। যায়। 

১৩১। সমাধি দুই প্রকার, ১ম নির্ব্বিকল্প, ২য় সবিকল্প। 

জ্ঞান, জ্ঞের়, জঞ(তা, বা ধ্যান, ধেয়, ধ্যাত অর্থাৎ অখণ্ড সচ্চিদাননো 

আপনাকে একীকরণ করিয়। ফেপিলে যে অবস্থা হয়, তাহাকে নির্ধিকর্ন 

সমাধি কহে। ইহার দৃষ্টান্ত নিদ্রাকাল। যে সমগ্নে আমর! গভীর নিদ্রাভি২ 

ভূত হইয়! পড়ি, তখন আমি কিনব অন্ত কেহ আছে কিনা, এবম্িধ কোন 

প্রকারজ্ঞান থাকে না। নির্বকল্প সাধির অবস্থা! সেই প্রকার বুঝিতে 

হইবে। 
সবিকল্প সমাধিতে জড় কিম্বা জড়-চেতন পদার্থ বলিয়1 যাহ! কথিত হয়, 

এতদ্জ্ঞান সন্ধে ও যে অথণ্ড বোধক সর্ধ্য চৈতন্ত শ্ৰ,্ভ পাইয়া থাকে,তাহাকে 

সবিকল্প সমাধি কহ। যায়| যে সাধকের এই প্রকার জ্ঞান সঞ্চার হয়, 

তিনি তখন যাহ। দেখন, যাহা! কেন বা শ্রবণ করেন, সকলই চৈহন্যের 
মুর্তি বা ভাব বলিয়া বুঝিতে পারেন, মেস্থলে সেই ব্যক্তির বহুজান স্বত্বেও 
তাহা! এক জ্ঞানে পর্যবসিত হইয়া! থাকে । সে ব্যক্তি যাহা! দেখেন তাহাই 

টৈতন্তময়। তখন ণ্যাহা। যাহ! নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণক্ষ,রে”। “যে দিকে 
ফিরাই, আখি গৌরময় সকলই দেখি” ॥। এই ভাবকে সবিকন্প সমাধি 
বলে। সবিকল্প সমাধি ভক্তি মতের চরমাবস্থক্স হয়, যাং মহাভাব সংজ্ঞার 

অবিহিত হইরা থাকে। 

১৬২। ভক্তিমতে প্রথম নিষ্ঠা, পরে'ভক্তি, তদপরে 
ভাব, পরিশেষে মহাভাব হয়। 

নিষ্ঠা । গুরুমন্ত্র বা উপদেণের প্রত মনের একাগ্রতা সংরক্ষার নাম নিষ্ঠ।। 

নৈষ্টিক ভক্তের স্বভাব স্ঠীন্ত্রীর"ম্বভাবের ভ্তায় হইয়! থাকে । সতীন্ত্রী আপনার 
গ্যমী ব্যতীত অন্ত পুরুষকে দেখন না, অন্ত পুকষের কথ শ্রবণ করেন ন! 

এবং অন্ত পুকষের গাত্রের বাতাস আপনার গাত্রে সংস্পর্শিত হইতে দেন নাঃ 

আপনাৰ স্বামী কার্তিকের গ্তায় রূপবান হউক বা গলিত কুষ্ঠ ব্যাধি গ্রস্থের 

ন্যায় কুৎসিতই হউক, তীাহাব নিকট কন্দর্পের ন্যায় পরিগণিত হয। সতীস্ত্ী 

আপন গতিকে ঈশর স্ববপ জ্ঞান কবেন এবং স্বামীর সেবা, স্বামীর পুজা ও 
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খাঁঘাতে স্বা্ীর তৃপ্তি সাধন হয় এবং তিনি সন্তষ্ট খাকেন ইহাই তাহা 
এক মাত্র ধর্ম ও কর্ম । নৈঠিক ভক্তের চরিত্র এইরূপে সংগাষ্ত করিতে হয় 

তিনি আপন ইঙ্টকেই সর্বস্ব ধন জ্ঞান করেন। ইঞ্ ছাড়া সকল কথাই 
অনিকর বলির তাহার ধারণ! থাকে । তাহার সকল কার্ধা সকল জব ইঞ্টে 

প্রতি স্তস্ত হস্ব। ইষ্ট কথা, ইষ্ট পুজা, ইট্টের গুণ গান বাতীত, বসন্ত তাবে 

মনোনিবেশ করাকে পাগ বলিয়া নৈষ্ঠিক ভক্তের বিশ্বাস । তিনি অন্ত তের 

পাৰ পুজ! করি কিন্ব। তীর৫ধ(দি দর্শন ও পৃতনীরে অবগাহন দ্বার আপনাকে 

পৰিত্রজ্ঞান করেন ন।। প্রভূ কহিয়াছেন যে, নৈঠিক ভক্তের দৃষ্টান্ত হনুমান । 

হন্গমান রাম -সীতাঁকেই ইষ্ট জানিতেন। শ্রীরানচন্দ্র কানন বাস হইস্কে 

'অযোধ্যায় প্রশ্ঠ্যাগমন পূর্বক যখন রাজদণ্ড ধারণ করেন, মেই সমস 
হুন্গমানকে পারিতোধিক শ্বরূপ এক ছড়া বহুমুলোর মুকুতার যাল। প্রদান 

করিয়াছিলেন । হনুমান দন্তটের সবার! সেই সুকৃতাগুলি একটা একটা কবির! 

দ্বিখণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহাকে যুকুতাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার 

কারণ জিজ্ঞ।স1 করিলে তিনি বলিয়াছিলেন ষে, ইহাতে আমার রাম সীত। 
'আছেন কি ন! তাহাই দেখিতেছিলাম। এই কথ শ্রবণ করিরা সকলে 

হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, মুকুতার ভিতর কিজন্ত রাম সীতা খাকিবেন ? 

হচ্গমানের বুদ্ধি আর কত হইবে? হগ্ুমান সেই ঘটনায় পরীক্ষা দিবায় 

নিমিত্ত আপন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ পূর্বক রাঁম সীতার মুর্তি প্রদর্শন করাই! 
অবিশ্বাদীদিগের আশ্চর্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। হনুমানের সহিত এক 

বার নারায়ণ, শ্রীকৃষ্-বাহছন গরুড়ের রাম কৃ লইয়া বাদানুবদ, 

হয়। গ্ররুড়, শ্রীকষ্ণের আদেশে নীলপদ্ম আনিভে গমন ক্রেন 

যে জলাশয়ে পদ্ম ফু্টয়/ছিল তথায় হনুমান বাস করিতেন। হনুমান 
পথ ছড়িয়া। না,দিলে পদ্ম আনা যায় না, ক্কুতরাং গরুড়কে হনুমানের - 

নিকট পদ্মের কথা কহিতে হইয়াছিল। হনুমান, এই কথ! গুনিয়। 

কহিলেন বে, ত্র পদ্ম আমি সীতা রামের পাদপঘ্মে অঞ্জলীদিবার জন্ত 
'আপেক্ষা করিয়া! বসিয। জাছি। কৃষ্চকে? তিনি যেই হউন তাহাতে 
'আমার ক্ষতি বুদ্ধি নাই। এই কথা শ্রবণ করিয়া, গরুড় মহাশয় কহিতে 

লাগিলেন, হনুমান! "তুমি ভক্ত হইয়! আজপর্য্যস্ত রামের ভেদাভেছ 
বুঝিতে পার নাই। ধিনি রাম তিনিই কষ, ভেদজ্ঞান করিলে মহা আপন 

সাধ হর়। হনুমান তচ্ছ বণে ক্লিলেন বে, তাহ! মাম বিশিষ্টরপেই অবগত 
০৪ 
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আছি, যে য়াঁম সেই কৃষ্ণ বটে তথাপি পদ্মপলাশলাচন শ্রীরামচন্ত্রই আমার 
সর্বন্বধন জানিবে। গরুড় যাহ! বলিয়াছেন তাহা সত্য এবং হনুমানের 

কথাও সত্য বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, রাম কৃষক অতেদ এবং 

কাম কষ্জেও প্রভেদ আছে । যেমন মনুষ্য । মনুষ্য বলিলে এক শ্রেণীর 

জীব বলিয়া জ্ঞাত হওয়! বাঁয়। তথায় হিন্দু মুষলমান, খ্ষ্টান, কাফ্রি, 
গ্রডৃতি জাতির প্রতি কোন ভাবই আনিতে পারে ন'কিস্ত জাতিতে আমিলে 

এক মচ্ুষ্য শব্দ, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পর্য্যবদিত হইয়া যায়। হিন্দুও মনুষ্য 

সুনলমানাদিও মনুষা, অতএব সকগকে মন্ুধা বলিলেও ঠিক বল! হুর' এবং 

ভিন্ন ভিন্ন জাতি ধরির। তাহাদিগের স্বতন্ত্র জ্ঞান করিলেও মিণ্যা কথ। বল! 

হয় না । যেমন, এক মাটি হইতে জালা, কলসি, ভাড়, খুরি, শ্রদীপাদি নান! 
বিধ দ্রব্য গ্রান্তত হয়! থাকে । জাল! এবং প্রদ্দীপকে তুলন। করিলে ভাবে 

এক পদ্দার্থ বলিয়। কেহ স্বীকার করিতে পারেন না কিন্তু উপাদান কারণ 

হিসাব করিলে তাহাদ্দেব মধ্যে কোন প্রভেদ লক্ষিত হুহবে না । সেই জন্ত 

গরণ় এবং হনুমানের ভাব ছুহটীকেই সত্য বলিতে হুইবে। 
যদিও গরুড় এবং হনুমানের ভাবদ্বয়কে সত্য কহ হইল কিন্তু ভত্তিঃ 

মতে হনুমানের ভাব শ্রেষ্ঠ এবং গরুড়ের ভাবে জ্ঞান মিশ্রিত থাকায়, শুদ্ধ 

ভক্ত না বলিয়। উহাকে জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি বলিতে হইবে । প্রভু কছিয়াছেন, 

যখন পাগুবের। রাজস্থয় হজে প্রবৃত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে অপরাপর দিকৃ" 

দেশীয় নরপতিগণ হস্তিনায় আগমন পূর্বক, রাজাধিরাজ যুধিষ্টিরের নিকট 
সমাগত হুইয়। মন্তকাবনত করিরাছিলেন। এই যজ্ঞে লঙ্কাধিপতি ঝতিমান্ন 

বিভীষণও নিমস্ক্রিত হুইয়াছিলেন। বিভীষণ যে সময়ে যুধিঠিরের সভায় 

আগমন করেন, সে সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্ত্র তথায় উপস্থিত ছিলেন। 
বিভীবণ আসিঙেছেন দেখিয়া, তিনি ঘুধিঠিরের অগ্রে সম্ভকাবনূত করিরা 
রাজসম্মান প্রদান পূর্বক স্থানাস্তক্সে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিভীষণ তাহ! 

প্রত্যক্ষ করিমাও তিনি কোনমতে মন্তকাবনত করিলেন না। বিভীষণের 

এই প্রকার ভাবাস্তর এবং রাঁজচক্রবর্তী যুধিষ্টিরের প্রতি অসন্মানের ভাৰ 
প্রদর্শন করায় শ্রীকৃষ্ণ কছিলেন, বিভীষণ। তুমি এ প্রকার সৌজন্ততা- 
বিহীন কার্ধ্য কেন করিলে ? বিভীষণ অতি দীনভাবে কহিলেন, প্রভু! 
রাজচক্রবর্তীর আমি অবমানন! করি নাই, এই দেখুন, আমি কৃতাজপীপুটে 
অবস্থিতি করিতেছি; মস্তকাবনত করি নাই ভাহার কারণ আপনি অবগত 
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আছেন । এ মস্তক এখন আনার নহে, এ যে ভ্রেতাযুগে প্রভু আপনি রাষ- 

দ্াপে অধিকার করি! লইয়াছেন ? শ্রীকষখ অধোবধধন হইয়! রহিলেন। 
আমর! নিষ্ঠ! ভক্তির জলম্ত ছবি দেখিয়াছি । আনাদের প্রভু রামক্ফের 

বিষ্ঃনামক একটী ভক্ত ছিল। বিষু, প্রভূ ব্যতীত জগতে আর. দ্বিস্ভীয় 

কাছাকে জানিত না। সে নিতান্ত বালক, তাহার বয়ক্রম শি 
মরেরও নান ছিল। বিষ্ণুর পিতা উচ্চবেতনের একজন কর্পচারী ছিলেন 
পুহিতর়াং তীহা'র পুত্র ধর্শকর্ম করিয়া বিকৃত হুইয়। যাইবে, তাহা। তিনি৷ 

নিতান্ত সণ করিতেন। বিষুঃ, গোপনে গোপনে প্রত্ুর নিকট আমিও, এজন 

প্রভূ তাহাকৈ. সাবধান হইতে বলিতেন। ভক্তের প্রাণ, বারণ মানি 

কেন? সেততাঁহা শুনিত না। ক্রমে তাহার পিতা নানাবিধ অত্যাচার 
আরম্ভ করিগুলন। তাহাকে কখন গৃহমধো আবদ্ধ করিয়! রাখিতেন, কখন 

প্রহার করিতেন এবং কখন ব। আশ্রব্য বাঁকাবাঁথে বিদ্ধ করিতেন। যখন 

গুরুতর ব্যাপার হইয়া উঠিল, খন বিষুর প্রতু-দর্শনে প্রতিবন্ধক জন্মিক়ে 
লাগিল, তখন একদিন সে তাহার পিত। মান্াকে কহিল যে, এই আধারট। 

তোমাদের, সেই জন্য, এত অত্যাচার কারতেছ। আরম কোন মন্দকর্ম করি 

নাই, সুরাপান কিন্বা বেশ্ত।শক্ধ হই নাই, পরমার্থ লাভের জন্ত গরু পাদপস্প 

দর্শন করিতে যাই, তাহা! তোমাদের অলহা হইল। আমিও তোমাদের 

জালায় বাতিব্যস্ত হইয়াছি, অতএব তোমাদের দেহ ভোমর! গ্রহণ কর। 

এই বলিয়া স্ৃতীক্ষ অস্ত্রের দ্বারা সে আপনার গলদেশ দ্বিখও করিয়া 

ফ্লেলিল। 

নৈঠিক ভক্তি এবং গৌঁড়ামী এই ছুইটীর সম্পূর্ণ শ্বততত্্র ভাব। অনেক 

বৈষ্ণব আছেন, হাহার কালী নাম উচ্চারণ করাকেও ব্যভিচার তাব মনে 

করিয়া, “সহাই” শব্ধ এবং কোন দ্রব্য কাটিবার সময়, “বানান” শব প্রয়োগ 

করিয়া থাকেন; ইহাকেই গৌড়ামী বণ্ধে। প্রত কহিতেন, কোন স্থানে 

এক বিষু। উপাসক ছিলেন । ছার একা গ্রস্ত, এবং ভক্তির পরাক্রমে বিষুঃ 
প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। ঠাকুর বরপ্রদান করিবার পৃর্ব্বে কহিলেন, দেখ বাপু.! 

তোমার ভক্তিতে আমি প্রত্যক্ষ হইয়াছি বটে কিন্তু যে পধ্যস্ত শিবের গ্রড়ি 

তোমার দ্বেষ তাৰ না যাইবে, সে পর্য্যস্ত আমার প্রদন্নতা লাভ করিতে 
পারিবে না। সাধক, এই কথাশ্শ্রবণ পূর্বক হেঁটমুণ্ডে অবস্থিতি করিতে - 

লাগিঘেন। - বিযুও ডৃতক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তধিত হইয়া ধাইলেন। 
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সাধক পুনরায় অতি কঠোরতার সচিত সাধন আরম্ভ করিলেন । তাহার 

সাধনায় ঠাকুরকে অস্থির করিয়া তুলিল স্থতরাঁংপুনরায় তাহাকে প্রত্যক্ষ হইতে 

হইল. এবারে ভগবান অর্বিষ্ত এবং অর্ধশিব লক্ষপাক্রান্ত হইলেন । 

ভক্ত ইষ্র্দেবের সাঁক্ষাৎকার লাভ করিয়। অর্দ আনন্দিত এবং অগ্ নিরানন্দ- 
যুজ.হর্টলেন। তিনি অতঃপর ইষ্টদেবের পুক্জা করিতে আরস্ত করিলেন। 

-র্ব্বপ্রথমে চরণ ধৌত করিবার সময় বিষু লক্ষণাক্রাস্ত পদটা ধৌত করি- 
লেন। শিবলক্ষণাক্রান্ত পদটী স্পর্শ কর! দূরে থাকুক [ একবার দৃক্পাতও 
করিলেন ন। পরে এঁরূপে ইঞ্টরের অর্ধাঙ্গ অচ্চন! করনানস্তর শিব লক্ষণাক্রান্ত . 

অদ্ধ নাসারন্ধ, বাম হন্তদ্বারা সঞ্চাঁপন পুর্বক ধুপ দ্বার ভিনি আরতী করিতে 
লাগিলেন। এতদৃষ্টে বিষ্টঠাকুর বিরক্তির ভাব প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, 

আরে ক্রুরমতি ! তোকে অভেদ হরহরি মূর্তি দেখালেম, তথাপি তার ছেষ- 

ভাব অপনীত হুইল না? আষি যে, হরও €০স, আমাদের মধ্যে কোন 

ভেদাতেদ নাই, তথাপি তুই আমার কথা অবহেল। করিয়। সম্পূর্ণ দ্বেষ ভাবের 
কেবল পরিচয় নহে, কার্য করিপি? আমি কি করিৰ! কার্যের অনুরূপ, 

ফল লাভ কর! আমারই নিয়ম । অতএব তুই যাঁহা মনে করিয়াছিস, তাহাই 
হইবে কিস্ত ঘ্বেষ ভাবের নিমিত্ত অনেক বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইবে, এই 

বলিয়া প্রভূ অদৃষ্য হইলেন। সাধক, আর কি করিবেন, ঠাকুরের গ্র্তি 
কিঞ্ি রুষ্ট হইয়া» গ্রাম বিশেষে আমিয়া বসতি করিলেন। ক্রমে গ্রতি- 

বানী ও প্রতিবাসিনী সাধকের সাধন বিবরণ আনুপুর্বিক জ্ঞাত হইল। 

কেহ তাহাকে তাল বাঁসিত্বে লাগিল, কেহ ব। অশ্রদ্ধা করিতে আরম করিল 

এবং কেহ বা মাঝামাঝিরূপে থাকিল। পাড়ার ছেপেরা তীহার নিকটে 

আসিয়া শিখ শিব বলিক্া। করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ছেলেদের 

আলায় তাহাকে অস্থির করিয়! ভুলিল এবং সর্বদা তাহাদের অদৃশ্টভাবে 
অবস্থিতি করিতে প্রাণপণে প্রয়াদ' পাইতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতে হিতে 

বিপরীত হইয়া! উঠিল। সাধক 'লার কুঠিরের বাহির হইতে পারিত্তেন না, 
তাঁহাকে দেখিলেই ছেলেরা অমনই তাহার পশ্ছাৎ পশ্চাৎ শিব শিব বলির! 
করতালি দিত। সাধক নানাবিধ চিন্ত। করিয়। পরিশেষে ছুই কর্ণের “উপরে 

ছুইটা ঘণ্ট৷ বাঁধিতে বাধ্য হইলেন। যেই বালকের শিব শিব বলির চিৎকার 
-করিয়। উঠিত, সাধক অমনই মস্তক নীঁড়িয়া ঘণ্টারধ্বনি করিতেন। 
বন্টানিনাদ তাহার কর্ণবিবরে গ্রবি হইগা শিব পক্ষ প্রবেশ পক্ষে প্রতিবন্ধক 
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জন্মাইতে লাগিল। সাধক, পরে ঘণ্টাকর্ণ নামে অন্ভিছিত হইয়াছিলেন । 
ঘেট্ঠাকুর গ্রাম্য ঠাকুর বটেন এবং যেরূপে তাহার পুজ। হয়, তাহা! সকলেরই 
জান। আছে।' 

১৩৩। গৃহস্থের বধু যেমন, আপনার স্বাষীকেই স্ব, 
স্জানেচ তাই বর্লিয়। কি শ্বশুর, ভাশুর, দ্রেবরকে ঘ্বণা 
করিৰে £ ন| সেব। শুশ্রা। করিবে না? তাহাদের সেবা 
কর! এবং কাছে শোয়। এক কথ! নছে। 

ভগবাঞ্ নানা ভক্তের নিমিত্ত নানাবিধরূপ ধারণ করিয়া! থাকেন। 

ভগবান এক, তিনি বন্ধ নছেন, ভিনি একাকী অনন্ত প্রকার আকৃতি এবং 

ভাব ধারণ করিয়। থাকেন $ বিজ্ঞ।নী সাধক তাহ! জানেন। একের বরণ 

জাত হুইয়! নৈঠিক-ভঞ্ত অ(পন অভীষ্টদেবের পক্ষপাতী হইবেন কিন্ত কোন- 

রূপে অন্ত রূপের অরমান! করিবেন না। অপমান করিলে আপন ইঞ্টেরই 

অপমান করা হয়। যিনি আমার পতি, তিনি অপরের ভাশুর ।কম্বা। দেবর 

অথবা তাহার কাহারও সহিত অন্তকোন সন্বন্ধ থাকিতে পারেঃ যদ্যপি 

বাহিরের কোন সম্বন্ধ ধরিয়। তাহার অপমান করি; তাহ! হইলে প্রকৃত পক্ষে 

আপন ন্বামীরই বিরূন্ধাচারিণী হইব, তাহার ভূল নাই। 

বৈষ্ণবদ্িগের মধো যেমন গৌড়ামীর কথ। বল! হইল, তেমনই অন্যান্ত 

সম্প্রদায়েও গৌড়ামীপ্মাছে। এই গোঁড়ামির নিমিতই সম্প্রদায় ৃঙি হয় 
এবং পরস্পর 1বদাদ. কলহ ভাহারই ফল। শাক্তের বৈষ্ণবকে তিরস্কার 
করেন» বেদাস্তবাদীর! সাকার পদ্ধতিকে অবজ্ঞ করেন, ত্রাঙ্গেছা 

হিন্দুদিগকে . পৌত্তলিক বলিয়া! দুর্বাক্যব?ণ বরিষণ করেন, থৃষ্টেরা তাখা- 
দের অন্প্রদায় ব্যতীত, সমুদায় ধন্দমকে ভ্রাপ্তিমূলক বলিয়। প্রতি ঘোষণ। 

করেন। এইরূণে সমুদয় সাম্প্রদায়িক বাক্তির আপনাপন ধর্মভাব অন্তান্ত 

ধর্দভাব হইতে অন্রাস্ত সত্য এৰং সাঁরবান জ্ঞান করিয়া! উপেক্ষা করিয়! 
থাকেন। এই ভাবটাকে গোৌড়ামী কহে। এই স্থানে সাম্প্রদায়িক ভাব 
কাহাকে বলে তাহ! কিঞ্চিৎ বিস্তীরিত বর্ণনার নিতান্ত আবশ্তক হুইতেছে। 

কারণ, আমাদের দেশ ধর্খের গৌড়ামীর অন্ই এত ছূর্দপাগ্রহথ হইয়াছে। 
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এই গৌঁড়ামীর নিমিত্তই গরম্পর দ্বেষান্বেী ভাব বদ্ধিভ হইয়। আত্ম-বিচ্ছে 
উপস্থিত হয়, গোঁড়ামীর নিমিত্তই এক সম্প্রদাগ্ন সংখ্যাতীত শাখা! সম্প্রদান়্ে 

পরিণন্ড হইয়া থাকে। 
সকর্ষোই মনে করেন যে, ভাহারই অন্ুঠিত ধর্ম ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রক্কৃত 

গথ এবঠ তন্লিমিত্ত অন্তান্ত ধন্মাবলম্বীদিগকে স্বধর্ম্ে আনয়ন করিবার জন্ত 
প্রাগপর্ণে চেষ্ট। পাইয়া থাকেন। যাহার] ধর্মপ্রচার করিৰার জঙ্ এইরূপে 
প্রতিবেশীদিগের গৃছে, গ্রবাদে থাকিয়। বিদেশী ব্যক্তির দ্বারে উপস্থিত হইয়া 

আত্মধর্ম্ের মর্মবব্যাখ্য করিয়া, প্রতিনিয়ত ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তীহাদের 
উদ্দেস্ত এবং মহান অভিপ্রায় চিন্তা করিলে চরণরেণু প্রার্থন৷ কারতে হয়। 

কারণ, তাহাদের আত্মন্থথম্পৃহা, আপন ভোগ বিলাস, আত্ম-পদমরধর্যাদা বিস- 

গুন দিয়া, অনাথ অসহায় অসভ্যদিগের স্ভায় ভ্রমণ করিবার বারণ কি? 

গরানর্থ সাধন কিনব! পরমঙ্গল কামন1? সাধারণের কল্যাণ বাসনাই তীহা- 

দের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাহার ভুল নাই। ধর্দের শাস্তি মলয়ানীল 

সংস্পর্শে লীলাধাষের মন্ত্রণার অবসান হয়, তাহ। তাহারা জানিতে পারিয়1- 

ছেন তন্নিমিত্ অস্তের জন্ত তাহাদের প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়। থাকে । তাহার! 

বুঝিয়াছেন যে, ঈশ্বরের চরণাশ্রর ব্যতীত জগজ্জনের দ্বিতীয় গত্যন্তর নাই। 
তাহার! জীবনে প্রতাক্ষ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ নশ্বর, দেহ 

নষ্বর, দেহাধার নশ্বর, দেহের আনুষঙ্গিক উপকরণাদিও নশ্বর। তাহার! 
অন্তরে দেখিয়াছেন যে, ভবধামের কি স্কুল, কি শুক, সকলই পরিবর্তনশীল, 
স্তরাং তাহারা অবিচ্ছেদ প্রীতিপ্রদদ নছে। তাই তাহার! ম্বার্থপরতাভাব 

চূর্ণ করিয়া, শাস্তি নিকেতন প্রদর্শন করিয়। দিবার অন্ঃ নিঃস্বার্থভাবে পরি" 

ভ্রমণ করিতেছেন কিন্তু সর্ব সাধারণের নিকট কি জন্য এমন নিঃস্বার্থ সাধু- 

দিগের সাধু প্রার্থনা সাদরে পরিপুরিত্ত হইতেছে ন।? কেন তীহাদের দেখিলে 
সকলে ন! হউন, অনেকেই অসন্তেষ প্রকাশ করিয়! থাকেন ?. কেনইবা 

তাহাদের লইয়া সকলে বিদ্প ৬ কুকথার প্রত্রবণ খুলিয়া দেন? কেনই ব 

সাহার1 নিঃস্বার্থ মাঙ্গলিক কাধ্যের বিনিময়ে তিরফ্কত ও বিতাড়িত হুইয়1 
থাকেন ? তাহ] নির্ণয় কর। অতীব আবষ্ঠভক। কোন্ পক্ষের দোষ এবং কোন্ 

পক্ষের গুধ তাহ! স্থির না করিলে এ প্রকার অত্যাচার কণ্মিন্ কালে স্থগিত 

“হইবে ন।। 

ধর্ম লইয়া বিচার করিয়া দেখিলে কাহার সহিত কোন প্রকারে মত" 
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ভেদের কারণ প্রাথ হওয়া যায় ন1। ধর্দকি? অর্থাৎ জগদীশ্বরের উপা- 

সনা। জগদীশ্বর এক অদ্বিতীয়, তাহ। প্রত্যেক ব্যজির বিশ্বাস। এমন কি, 
যে বালকের সামান্ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারাও তাহ। বলিয়। থাকে 1/'যদ্যপি 

সকলে ঈশ্বর বলিয়। ধাবিত হন, যদদাপি তাহাদের উদ্দেস্তা এবং ভাবিগতি 

ঈশ্বব প্রাপ্ত হয়, তাহ! হুইলে সকলের ধর্ম এক, একথ। কিজন্ত শ্বীবূগ না 
করা যাইবে । 

য্দ্যপি সকলের হৃদয়ের ভাব একই হয়, তাহ হইলে এক কথায় পরস্পর 
মতভেদেব তাৎপর্য কি? কেহ বলিলেন, ছুইএর সহিত ছুই যোগ করিলে 

চারি হয়, এ কথায় কাহার অনৈকা হইবে ? ষদ্যপি চারের স্থানে পাচ কিন্বা 

তিন কহ? যায়, 'তাহ! হইলে গোলযোগ উপস্থিত হইবারই কথা । 
এইজন্ত যৈ ধর্মমপ্রচারকদিগের দ্বার মত ভেদের হেতু উপস্থিত হইয়া 

থাকে, তাহাদের মধ্যেই প্রক্ুভ ধর্মভাৰ নাই বঝাঁলয়। সাব্যস্ত করিতে 
হইবে। 

এই স্থানে জিজ্ঞান্ত হইবে যে, তবে কি ধর প্রচারকের] প্রতারক, স্বার্থপর 
এবং ধর্মমব্যবসায়ী ? তাহাদের কি তবে ধর্মবোধ হয় নাই? 

এই প্রশ্নেব প্রত্যুত্তরে কথিত হইবে যে, ধাহার! সাম্প্রদায়িক ধর্-প্রচারক, 
তাহাদের প্রকৃত ঈশ্বরভাব নাই, ভাহা ও সম্পূর্ণ কারণ নহে কিন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে 
যে বিজ্ঞান লাভ হয় নাই, এ কথায় সংশয় হইতে পারে না। যেমন, একটা 

বৃত্তের কেন্ত্র বা! মধ্য বিশ্বু হইতে পরিধির যে কোন স্থানে বা বিন্দুতে রেখা 
অঙ্কিত, কর! যায়, তাহার! সকলেই পরস্পর সমান বলিম়। উল্লিখিত। এক্ষণে 
ঘদ্যপি ঈশ্বরকে মধ্যবিন্দু মনে কর যাঁর এবং আমর। পরিধির প্রত্যেক বিন্দু 
বিশেষ হই, তাহা হছইলে'আমাদের নিকট হইতে, ঈশ্বর একই ভাবে দৃশ্য 
হইবার কথা। আমার সহিত ঈশ্বরের যে স্ন্ধ, অন্ত ব্যক্তিরও অবিকল 

সেই সম্বন্ধ হইবে কিন্ত পরিধির বিন্দুতে ঈগায়মান হুইয় বিচার করিতে 

“থাকিলে কখন এই মীমাংস! প্রাপ্ত হইবার উপায় মাই। কারণ, আমার 
বিন্দু হইতে ঈশ্বর বিদ্দুর বে ব্যবধান, দ্বিতীয় বা ততোধিক ব্যক্তির বিন্দু 
হইতে দেই পরিমাণে ব্যবধান আছে কি ন1, তাহ! ছুই স্থান হইতে জানি, 
বার উপার আছে। হয় প্রত্যেক বিশ্লুতে গমন পূর্বক আপনাবন্থ! পরীক্ষা 

করির়। দেখ! কর্তবা, ন। হয় দর বিন্দুতে দণ্ডায়মান হইয়। ইতস্ততঃ 

নিরীক্ষণ করিতে হুইবে। বখন এই শেষোক্ত স্থানে অবস্থিতি পুর্বাকপরিধির় 
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বিন্দুসমৃহ পর্যবেক্ষণ কবিলে দেখিতে পাঁওয় যায় যে, ঈশ্বর হুইর্তে 
মকলেই সমান ভাবে রহিয়াছেন। 

সেইরূপ ঈশ্বর এক, তাহার অনন্তভাব অনন্তপ্পীবে অবস্থিতি করিতেছে । 
ঈশ্বর মধ্য বিন্দু। কাবণ, সেইস্থান হইতে সমুদয ভাবেব উৎপত্তি হইয়াছে 
এবংস্ড(বগণ প'রধির বিন্দু, কারণ তাহ! তাহ। হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। 

শিষ্য ঈশ্বরেব গ্রক্কত-ভাঁব জানিতে হয়, তহা। হইলে ঈশ্বর বিন্দুতে গমন 
করাই মনুষ্যদ্িগের একমাত্র হুলভ প্রণালী । প্রত্যেক ভাব শিক্ষা করিয়! 

প'রশেষে কারণ সাব্যস্ত কর! খণ্ড জীবের কর্ম নহে। 

যদ্যপি আমব সাম্প্রনায়িক প্রচারক্দ্রিগকে এই নিরমেব "দ্বারা পরীক্ষা 

করিয়া! দেখি, তাহ! হইলে তাহাদের পরিধির বিন্দুতে দেৌঁধিতে পাইব। 

তাছাব। এ পর্যন্ত ঈখর বিন্দুতে গম অথবা পারধিব অন্ততঃ একটা বিন্দুও 
অবলোকন করেন নাই। তাহার! আপন বিন্দু হইতে ঈশ্বর বিন্দু দেখিয়া 

থাকিবেন কিন্ধ তাহাতে গমন কবিতে পারেন নাই। এইজন্য তাহার! 
যাহ। বলেন তাহ! অন্য বিন্দুব ব্যক্তিও নিজ ভাবে বু'ঝিন। থাকেন সুতরাং, 

প্রচারকের কথায় কেন বর্ণপাত করিবেন এবং যেস্কানে কাহাকে আপন 

বিন্দু অর্থাৎ ভাব পিবর্ভন করিতে দেখ! যায়, তথায় সেই ব্যক্তি ভাহার বিন্দু 

হইতে ঈশ্বর বিন্ু অদে অবলোকন করেন নাই। সেইজন্ত লোকে সম্প্র- 

দায় বিশেষে প্রবেশ কবিয়। আবার কির়দ্দিবস পরে তাহা পরিত্যাগপুর্বক 

ঘঅন্তভাব অবলম্বন কবিয় থাকেন। 

উপবি উক্ত পরিধি বিশ্দু অর্থ।ৎ যাঁহাঁব ষে ভাব ভাহাঁতে সিদ্ধাবস্থ। লাঁভ 
কবিবার পু'ব্ব কেবল সাধন-প্রবর্তের অবস্থায় কিন্ন্,ব'গমন করিঘ। এঢারক 

শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকেন। পেইজন্ত তাহাদের ' উদ্দেশ মহৎ হইলেও 

কাহারও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। এই অবস্থার প্রচারকপ্দিগের ধর্মকে 

গ্রাকুত সম্প্রদাযিক ধর্ম বলে। 

আমরা তাই বাব বার বলতেছি, থে সাশাদিক ধর্ম প্রচারক দিগের” 

আর স্বস্বধন্ম প্রচার করিয়। আত্মদৌর্বলা প্রকাশ করিবার আবশ্ক 
নাই। যাহাতে নিঙ্গে ঈশ্বব বিল্দুব নিকট গমন করিতে পরেন,' তাহার 
চেষ্টায় নিযুক্ত হওয়াই কর্তব্য। তাহাদের জান! উচিত যে, ঈশ্বর অভি প্রায় 

মকলেব, ঈশ্ববের নিকট গমন কবিবাব 'জন্ত সকলেই লালারিত। ঈশ্বর 
ন্বন্তরর্ধামী, তিনি যখন লোকের প্রাণের প্রাণ অন্তবের অন্তর, মনের 
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মন; যখন আমাদের হৃদয়ে কুভাব বা প।প ক্রিয়ার সুচনা হইলে তাঁহ। 

তাহার গোচর হুয় এবং তিনি তাহার দণ্ডবধান করেন, তখন তাহার জন্ত 

চিত্ত ব্যাকুল হইলে, যে ভাবেই হউক, যে নামেই হউক, সাকার খু্িতেই 
হউক আর নিরাকার ভাবনাতেই হউক, মনুষ্য মূর্তি দেখিয়া হউক 

কিঘ্বা গছ পাথরের সন্মুখেই হউক, প্রকৃত ঈশ্বর-ভাব মানধক্ষেত্রে 
সমুদিত থাকিলে ঈশ্বর লাড় অবশ্যই হইবে, ইহাতে কোন সংশয় হইতে 

রূনা। যদ্যাপি ইহাতে আপত্তি হয় তাহা হইলে ঈশ্বরের সর্বজতা 
সম্বন্ধেও আপত্তি হইবে এবং পাঁপমতি, কেবল মনের গর্তৃস্থ থাকিলে-_কার্ষ্যে 

পরিণত নহে-তাহ! ঈশ্বর জানিতে পারেন ন।৷ এবং তাহার জন্ত কেহ 

দায়ী নহেন-_-এ কথ। বলিলে কোন কোন সম্প্রদায়ের ধর্মপুস্তকের 

আদেশ খত্তিত হইয়া খাইবে কিন্তু আমর] সামঞ্জন্ত ভাব সর্বত্রেই দেখিতে 
পাই, সেইজন্ত হ্শ্বরের সর্বজ্ঞত 1-শক্কি বিশ্বাস করির। ভাবের অন্ুরূপ ফল 
প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমাদের এক পরমাণু অবিশ্বীস নাই। 

আমরা সেইজন্ পুনর্বার সমুদ্বায় ব্যক্তিদ্রিগকে অনুনয় করিয়া বলি- 
তেছি, তাহাদের অন্তবে অস্তরাস্মা ভগবান যে ভাব প্রদান করিয়াছেন, 

তাহা কাহার কথ শ্রবণে, কিন্বা কোন পুস্তক পাঠে, অথব। কোন সাধ- 

কের অবস্থা দেখিয়! তদন্বর্তী হওয়া নিতান্তই ভ্রমের কথা। সাবধান! 

সাবধান !!! কিন্তু যে ভাব আপনার প্রাণের সহিত সংলগ্ন হইয়া! যাইবে 

তাহাই তাহার নিজ ভাব বলিয়। জানিতে হইবে । সেই ভাবে উপাসনা ব! 
পুজগার্চনাদ্ি কিম্বা! ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিভক্তি গ্রদান করিবার যে কোন্ 
প্রণালী বা যাহ! কিছু মনে উত্খিভ হইবে, তাহাতেই মংনাসাধ পূর্ণ 
হইবে। তাহার নিকট বিধি নাই, ব্যবস্থা নাই । তিনিই বিধি, তিনিই 

ব্যবস্থা। ফে ৫েহ তাহার শরণাগত্ধ হন, দয়াময় শ্বয়ংই ব্যবস্থাপক হুইয়] 

তাহার কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিয়! দেন। ইহ! আমাদের প্রত্যক্ষ কথ! | 

"ফলে, আপন ভাবে আপনি থাকিলে নৈষ্টিক ভাবের কার্ধ্য হয় । আপনভাব- 

অপরের ভাব অপেক্ষা! উত্তম জ্ঞান করিয়। তাহাদের প্রতি অবজ্ঞ। করাকে 

সম্প্রদায়িক বা গোঁড়ামী ভাব কছে। 

যেমন একজাতীয় পদার্থ দ্বারাই মাঁনবগণ জন্বিয়া থাকে। তাহাদের 
উপাদান কারণ গুলিও 'একই প্রকার। সমুদায় এক প্রকার হইয়াও 

গুত্যেক মনুষ্যকে শ্বতন্্ব দেখায়। কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্ির সমান 
৩৫ 
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নহে, সেইপ্নপ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব স্বতন্ত্র গ্রকাঁর জানিতে হইবে । এই 
স্বভাব গত সকলেরই ভাব আছে। যে পর্্যস্ত এই ভাব গ্রন্ষটিত হতে 
না! সে পর্যাস্ত যে কেহ যেরপে অন্তভাব তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 

করিতে টৈষ্ঠা পাইবেন, তাহা। সময়ে পুনরায় প্রক্ষিপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ 
মাই। দ্বভাবগত ভাব প্রদান করাই দীক্ষা গুরুর কার্ধ্য। এই নিমিত্ত 

আর্মাদের প্রভু ব্যক্তিগত উপদেশ দিতেন, শ্ুতরাং তাঁহার নান! ভাবের. 

ভদ্ত সৃষ্ট হইয়াছেন; তিনি তজ্জন্ত কহিতেন যে 

১৩৪ | মাত! কাহার জন্য লুচি, কাহার জন্য থৈ 
বাতাসার ব্যবস্থা! করিয়৷ থাকেন! প্রত্যেক সন্তানের স্বনতন্ত্ 

প্রকার ব্যবস্থ! হইল বলিয়! মাতার শ্নেহের তারুহম্য বলা 
যায় ন|। যাহার ঘেমন অবস্থা তাহার ঘেইরূপই ব্যবস্থ! 
হওয়।ই কর্তব্য । 

এস্থলে অবস্থা গত কাঁ্ধ্যই দেখা যাইতেছে, অতএব শ্বভাবগত ধর্শ-, 
ভাবকেই নৈষ্টিক ভাৰ কছে। 

স্বতাঁবগত ধর্ম কাহাকে কে এবং তদ্বার! আমাদের কি প্রকার লাভা 

লাতের সম্ভবনা তাহ। এ স্থানে পবিষ্কাররূপে বিবৃত হইতেছে । 

্বভাবগত ধর্ম ব1 শ্বধর্শীচরণ কিম্বা বর্ণাশ্রমধর্ম সর্বাগ্রে প্রতিপালন 

করিবার বিধি আছে। ম্বভাবগত ধর্ম কি, তাহ। দীক্ষ। গুরুই জানেন কিন্তু 

সকলের দীক্ষা গুরু, দীক্ষা! গুরুর নায় ন। হওয়ায়, শ্বধর্ম নির্ণয় পক্ষে প্রথমে 

কিঞ্িৎ প্রত্যবার ঘটিয়! থাকে । এই নিমিত্ত বর্ণাশ্রম"ধর্মের প্রতি রামকুষঃ- 

দেব বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ'ও শূত্র, ইঞাঁদের বর্ণীনু- 
সারেও তিনি উপদেশ দ্িতেন। ব্রাঙ্গণ শৃদ্রের সহিত তিনি একাকার 

করিতেন নাঁ। ইহার দ্বারা তাহার জাতিভেদের ভাব প্রকাশ পায় নাই 
তাহ! বথ স্থানে গ্রদর্শিত হইবে। বর্ণাশ্রমধর্্শ প্রতিপালন কর1 সাধক-* 

দিগের প্রথম কার্য, তাহাতে নোষ্টকভাব পুষ্টি লাত করিয়া! থাকে। 
আমরা বর্ণাশ্রমধর্ম এই স্থানে কিঞিৎ সংক্ষেপে ালোচন! 'করিতে 

প্রবৃত্ত হইলাম । 
গুভু কহিয়াছিরেন যে, চৈভন্তাদে এবং রায় রামানন। ঠাকুরের সহিত 

গৌদাবরী তীরে এই বর্ণাশ্রমধন্ম প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল, যথ1। 
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প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যেয় নির্ণয় । 
রায় কহে শ্বধন্মীচরণ বিষুণভক্তি হয় ॥ 

্বধর্্মাচরণ কর! বিষুণভক্তি লাভের এক মাত্র উপায়। ইহার মর্ 
এইরপে কথিত হয় ধে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং পুত্র, যাহার হে 

বর্ণে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদের সেই সেই বর্ণাজসারে পরিচলিত হইতে 
পইবে, কারণ যে, যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার আকৃতি 

প্রন্ধততে সেই কুলের বিশেষ সাদৃশ্ দেখিতে পাওয়া যার, স্থৃপ্তরাঁং কুল- 

গত রীতি নীতিও তাহার স্বভাব সঙ্গত হুইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । এই 
মতে ব্রাঙ্ষণ কুলের ব্রদ্দচর্ধ্যভাব ম্বভাব সিদ্ধ হওয়াই কর্তবা। ক্ষত্রিয় 
কুলে উগ্রভাবাপন্ন এবং রাজকার্ধযাদি পরায়ণ হওয়া, বৈশ্ঠের ব্যবসা 
বৃত্তিতে এবং শৃ্রের নিকৃষ্ট কার্ষ্যে রতিমতি হইবারই কথা। যদ্যপি স্বধর্ধ 

অর্থে কেবল বর্ণগত ধর্ম বলিয়! উল্লেখিত হয় তাহ! হইলে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তও 

শৃর্ধের ঈশ্বর লাভ হইবার কোন কথাই থাকে ন1। ব্রাঙ্গণ ব্যতীত, ঈশ্বর 
রাজ্যে গমন ঝরিবার আর কাহারও অধিকার থাকিতে পারে না। এই 

নিমিতই ব্রাহ্মণেরা 'বেদাদি গ্রন্থে আপনাদের একাধিপতা স্থাপন করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। শ্বধর্ম্ের অর্থ যদ্যপি বর্ণগতই স্বীকার করিতে হয়, তাহ। 

হইলে পৃথিবীর শ্যহিকাল হইতে অদ্যাপি কি অন্য বর্ণের কেহই ঈশ্বর 

লাভ করেন নাই। সে কথ! বলিবার অধিকার কি? ধর্ম রাজোর 

ইতিহাসে অন্তান্ত বর্ণেব কথ! কি-_নীচ শূত্র এবং যবনাদি পর্য্যস্ত ঈীশ্ব- 
রের কৃপাপাত্র হইয়াছেন বলিয়। দেখিতে পাওয়। ষায়। অতএব বর্ণাশ্রম- 
ধর্ম বলিলে, ইহার অন্ত তাৎপর্য্য বাহির করিতে হইবে। প্রন 
কহিয়াছেনঃ-_ 

১৩ । ব্রাহ্মণের ওরসজাত পুভ্র ব্রাহ্মণ বটে কিন্তু 
কেহ বেদপারদশী হয়, কেহ ঠাকুর পূজা করে, কেহ ভাত 
রাধে, এবং কেহ বেশ্বার দ্বারে গড়াগড়ি খায়। 

এই উপদেশে স্বধন্দ্াচরণের ভাবই বলবতী হইতেছে। প্রভুও এ কথ! 

বলিয়াছেন যে, বর্ণগত ভাব প্রতিপালন করাই সকলের কর্তব্য। এক্ষণে 

এতচুভয়ের মধ্যে লামঞ্্ড গ্থাপন করিছ্ে হুইবে। প্রত কহিয়াছেন £-- 
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১৩৬। মনুষ্যদেহ এক একটী ক্ষুদ্র ব্রন্মাণ্ড। মস্তকে' 
স্বর্গ, বক্ষঃগহ্বরে মর্ত, এবং উদর গহ্বরে পাতাল । আত্ম- 
তত্বিদের] এইরূপে দেহকে পর্য/বসিত করিয়া থাকেন। 
এই নিমিস্ত তাহারা সকলই আমি এবং আঁমার বলিয়া! জ্ঞান 
করেন। 

এক্ষণে আমর! উপরোক্ত বর্ণাশ্রম এবং স্বধর্্মাচরণ ভাবদর় অনায়াসে 

মীমাংস। করিতে পারিব। প্রত্যেক জীবকে চারিটী অবস্থায় বিভাগ করিলে, 
এই বর্ণ চতুষ্টয় সিদ্ধাস্ত হইয়া! যায়। প্রথম শুদ্র, ইহ জীবের বালকাবস্থাকে 

কহে, কারণ এই অবস্থায় কার্ধ্যের ধারাবাহিক জ্ঞান থাকে ন্. নীচ কার্য্যা- 
দিতে তাহার! সর্বদা অনুরক্ত থাকে । জীবের দ্বিতীয়াবস্থ। ব! যৌবনকালকে 
বৈশ্ত কহা যাঁয়। এই সময়ে তাহার! লাভালাভের কার্ধ্য করিয়া থাকে । তৃতীয় 

ক্ষত্রিয় ব। জীবের প্রৌঢ়াবস্থা। এই সময়ে রাজ্যশাসন করিতে হয়। তত্বপক্ষে 

আত্ম শাসনের ভাব বুঝিতে হুইবে। এপ্রৌঢাবস্থাটি অতি ভীষণ কাল বলিয়! 
জানিতে হইবে; কারণ এই সময়ে যদ্যপি কেহ আপনাকে সুচারুরূপে পরি- 

চালিত করিতে ন! পারেন, তাহ! হইলে পরিণামে অতিশয় ক্লেশ পাইতে 

হয়। মনোরাজ্যে যাহাতে কাম, ক্রোধাদি রিপুগণ এবং তাহাদের বংশা- 
বলি অর্থাৎ রিপুদিগের বিবিধ কার্য প্রকৃত ফল দ্বার যে সকল উপদ্রব 

হইয়! থাকে, সে সকল যাহাতে নিবারণ করিয়| রাখ যায় তদ্বিষষে যত্ববান 
হওয়া এই অবস্থার কার্ধয। যেবাক্তি আত্মশীসন করিতে কৃতকার্য হন, 
উাহার চতুর্থাবস্থাকে ব্রাহ্মণ কহে। জীবের এই অবস্থায় ব্রহ্মলাভ হয়। এই' 
অবস্থার পর, আর বর্ণাদ্ির বর্ণনাও নাই। 

বর্ণ ধর্মের ছার! ব্রাহ্মণের কথা যাহা উল্লেখিত হইয়াছে, তাঁহাকে সত্বগুণ 
কছে। যেমনুষ্য এই গুণাক্রাস্ত হইবেন, ছিনিই ঈশ্বর. লাভ" করিবেন 

ত্থুতরাং তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ । মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেবের সময় যে যবন 

হরিদাস ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া বৈষ্ব চুড়ামনী হইয়াছিলেন, তাহার 

কারণ এইরূপ জনিতে হইৰে। রজঃ তম ভাবে ঈশ্বর লাভ হয় না, তাহা! 
সম্পূর্ণ সাংনারিক ভাবের কথা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত রজগুণের দৃষ্টাস্ত, শুদ্ 
তমোগুণের অন্তর্গত বলিয়। কথিত হয়। এই নিমিত্ত এই ত্রিবিধ বর্ণের 
ইশ্বর লাভ হইতে পারে না। যে ব্যক্তির যখন যেমন অবস্থা! থাকে 
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তেই ব্যক্তি তখন সেইরূপে পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়। তাহার সে 
অবস্থা অতিক্রম করিয়! যাইবার উপায় নাই। অবস্থাগত ভাবই সকল 

কার্যের আদি কারণ হইয়া থাকে সুতরাং তাছাই তাহার বর্ণ এবং শ্বভাব। 
বর্ণধন্ম এবং স্বধন্্ম ফলে একই কথা। ্ 

১৩৭ | স্বধর্মাচরণ দ্বারা জীব সরল এবং কপটতা! 

পরিশূন্যাবস্থ! লাভ কৃরিয় থাকে । 

পুর্বে কথিত হুইয়াছে যে, মন্ুষ্যগণ এক প্রকার পদার্থ দ্বারা, সকলে 

গঠিত । কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্ত, কি শুদ্র, কি যবন, কি শ্্রেচ্ছ, কি 
সভ্য, কি অসভ্য, প্রতোক নর নারীর দেহ একই রূপে, একই পদার্থে, একই 

গ্রকার যন্ত্রে এবং একই ক্রিয়ার জন্ত প্রস্তত হইয়াছে। অস্থি, শোণিত, মাংস, 
বসা, চক্ষু, কর্ণ, নাষিকা, এবং ফুস্ ফুস্, হৎপিও, রত ও ল্লীহা, প্রভৃতি 

আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল বিভিন্ন প্রকারে গঠিত হয় নাই, অথবা কোথাও তাহা- 

দের কার্ষ্ের তারতমা দেখ। যায় নাই। ক্ষুধায় আহার ও পিপাসায় জল 
'পান করা, দুঃখে বিমর্ষ ও সুখে আনন্দিত হওয়া ইত্যাদি, দৈহিক কার্ষেয 
জাঁতিভেদে, স্থানভেদে কিন্বা কারধ্যতেদে, কন্মিন্কালে পরিবর্তন হইতে দেখা 

যায়না কিন্ত কি আশ্চর্য! সকলই এক হুইয়াও ভেদাভেদ জ্ঞানের এবং 

কার্ধা বিভিন্নতার 'তাৎপর্যয কি ? বাস্তবিক, ক্ষুধায় আহার করিতে হয়, তাহা 

দেহীর ধর্মবিশেষ কিন্ত আহারীয় দ্রব্যের সতত বিভিন্নতা ঘেখিতে পাওয়া 

যায় । কাহার আহার আতপ তুল 'ও হুগ্ধ ঘ্বৃত, কাহার চবা চোষ্য লেহাপেয 

এবং কাছার মদ মাংস ব্যতীত পরিতৃপ্তি লাত হয় না। গমনে ব! উপবেশনে, 

অ্রমণে বা! দণ্ডায়মানে, 'আলাপনে কিন্ব। মৌনভাবে, প্রত্যেক মনুষ্যের বিভি- 

বলত আছে। এই বিভিন্নতার কারণ আমর! শ্বতাবকে অর্থাৎ গুণকে নির্দেশ 

করিয়াছি ।"' এই ভাবের শ্বাতন্ত্রই জগদীশ্বরের বিচিত্র অভিনয়। এক মাতৃ- 

গর্ভে পাঁচটা সন্তান জম্মিল। মাতা পিতাঁর শোণিত শুক্র এক হইয়াও পাঁচটা 

পঞ্চ প্রকারে হইয়! যায়। * 

*& এই বিষয়ের বিবিধ মতভেদ আছে কিন্ত তৎসমুদর সিদ্ধান্ত-বাক্য 
বলিয়। গ্রান্থ নহে। কারণ, ধাহার| সন্তানের জন্মকালীন পিতা মাতার মান" 

সিক অবস্থার প্রতি বিভিন্নতার কারণ নির্দেশ করেন, তথায় দেহগত কারণের 

ভাব হুইয়। পড়ে । দেহগত কারণ সস্তানে প্রকাশিত হুয়। ভাহ! প্রত্যক্ষ 
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সম্তানের জন্মকণলীন পিতা মাতার শারীরিক এবং মানসিক ভাবে 

এবং যে সময়ে, যে কালে এবং নক্ষত্র রাশির যে অবস্থায় সম্ভান জন্দিয়া 

থাকে, সেই সময়ের ফলানুপারে তাহার দেকের অবস্থা লাভ হইয়। 
থাকে ।! যেমন, পিতা মাতার সুন্থদেহ থাকিলে বলিষ্ঠ সন্তান হয়, তেমনই 
স্বাভাবিক মানসিক-শক্তি সতেজ থাকিলে, নিজ ম্বভাববৎ সন্তান হুইবার 
সম্ভাবনা । সম্তানোৎপাদনকালে যদ্যপি বিকৃত স্বভাব হইয়। যাঁয়, তাহ! হইলে 
সেই সন্তানের বিরুত ম্বভাবই হইবে। এই নিমিত আমাদের রতিশান্ছ্রে 

রতি ক্রিয়ার নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। যেমন, একটি বৃক্ষ ভালরূপে জন্ম 

ইতে হইলে, ভাল ভূমি, ভাল বিচির আবশ্তক হয়, সেই প্রকার নুপস্তানের 
নিমিত্ত, ভাল পিতা মাতার প্রয়োজন। পূর্বে রতি ক্রিয়ার ব্যবস্থানুসারে 

অনেকেই চলিতেন, এক্ষণে রতিক্রিয়৷ আত্ম-সুখের জন্তই হয়! থাকে। 

অনেকে ইহুদি বিবি ভাবিয়া, আপন স্ত্রীতে সে সাধ মিটাইয়! লইয়া থাকেন) 

সেস্থলে বিরত স্বভাব হেতু অস্বভাবিক সম্তান জন্মিয়। থাকে এবং স্ত্রীর 
যদ্যপি প্র প্রকার হ্বভাব চাঞ্চগ্য ঘটে, তাহা! হইলেও বিকৃত ভাবের সম্তান 

হইবে। বেশ সন্তান এবং সুসস্তানের এই মাত্র প্রভেদ । 

স্থসন্তান যে প্রক্রিয়ায় জল্গো, বেশ্তা সম্তানও সেই প্রক্রিয়ায় জন্গিয়] 

থাকে কিন্ত সচরাচর ইহাদের মধ্যে যে তারতম্য দৃষ্ট হয় ; তাহার কারণ 
স্বভাবের বিকৃত-ভাঁধকে ,পরিগণিত করিতে হুইবে। এস্থলে মাতা পিত! 

উভয়েরই বিকৃত-শ্বভাব হুইয়। থাকে, তাহার সন্দেহ নাই । যে স্থানে 

তাহা! ন1 থাকে, তথায় সুসস্তান জন্সিবারই সম্ভাবন।। 
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সিদ্ধাস্ত। যাহাঁব পিতার কোন প্রকার ব্যাধি থাকে, তাহার সন্তানের সেই 
ব্যাধি প্রকাশ পাইয়! থাকে । যাহার যে প্রকার অবয়ব, তাহার সন্তান সন্ত- 
তিরও অবয়বে তত্তঘবিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়] যায়। সম্তানের' দেহ পিতা 
মাতার দৈহিক অবস্থা! দ্বার সংগঠিত হয় এবং স্বভাবও তাহাদের ম্বভাব 
হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । দেহ লইয়া গ্রায় কাহার সন্দেহ হয় না, কারণ 
তাহ] প্রত্যক্ষ বিষয়। ম্বভাৰ লইয়ই গোলযোগ হইয়। থাকে । পণ্ডিতের 
সন্তান মুর্খ হয় কেন ? জ্ঞানীর সন্তান অজ্ঞানী হয় কেন ? আবার মূর্ত এবং 
অজ্ঞানীর পুত্র পণ্ডিত এবং জ্ঞানীও হইতেছে, ইহার মীমাংসা কর বার পর 
নাই কঠিন কিন্ত আর! গুরুগ্রসাদে যাহ। বুঝিয়া থাকি, তাহাই এস্থানে 
লিপিবদ্ধ করিয়! যাইব। 
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এইরূপে সন্তানের] শ্বভাব লাভ করিয়! থাঁকে বলিয়া, কুপগত ধর্মকে 
ঘনেক সময়ে শ্বধর্মী বলা যায় না। যেমন হিন্দুর গৃহে সাহেবি ঢংএর 

সস্তান জন্সিল। এ স্থানে তাহার হিন্ু-ভাব বিবর্জিত হইবার কারণ কি? 
বোধ হয় জন্মকালিন্ তাহার পিতার কিম্বা মাতার সাহেবি-স্ব ভাব ছিল, তাহ। 

ন1 হইলে সম্তানে সে শ্বভাঁব কেমন করিয়া আদিল? অনেকে বলেন যে 

স্বভাৰ দেখিয়। স্বভাব গঠন কর] যায়, দে কথ। আমরা অবিশ্বাস করি। . 

জগদীশ্বর মনুয্যদিগকে এক পদার্থ দ্বারা স্থষ্টি করিয়াছেন বটে কিন্তু 
প্রশ্তে্ক্রর প্বভাৰ স্বতন্ত্র করিয়াছেন। ব্যক্তি মাত্রেই তাহার দৃষ্টান্ত 
তজ্জন্ত সকলের স্বধন্মীচরণও স্বতন্ত্র কহিতে হইবে। 

বাল্যাবস্থ “হইতে মনুষ্যদিগের পরিবর্ধন ক্রমে, তাহাদের স্বভাব যেমন 

পুর্ণত। লাভ করিতে থাকে, সেই পরিমাণে নানাবিধ বাহিক অস্বাভাবিক- 

ভাব ছারা! উহ1 আবৃত হইয়া আইসে। যে ব্যক্তি যেমন অবস্থায়, যে 

প্রকার সংদগ্গে থাকিবে, তাহার স্বভাব সেই প্রকার ভাবে আবৃন্ত হইয়। 

যাইবে । তাহার এই ব্পাররণ এমন অলক্ষিত এবং অজ্ঞাতসারে পতিত হইয়! 

যাঁয় যে, তাহ। ম্বভারাভিজ্ঞ ব্যতীত কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রত্যেকের 
স্বভাবে এই প্রকার অগণন আবরণ পতিত থাকায়, তাহার নিতান্ত অস্ব।ভাবি- 

কাবস্থা বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। যেমন, একব্যক্তি সত্বগুণী শ্বভাব-বিশিষ্ট, 

বাল্যাবস্থায় রজগুনী বয়ন্তদিগের দ্বার! রজগুণ প্রাপ্ত হইয়। স্বভাব হারাইয়] 

ফেলিল; পরে বিবাহের পর যদ্যপি তযোগুণক্রাস্ত স্ত্রী লাভ হয়, তাহ! 

হইলে তাহার প্র শ্বভাব প্রাপ্ত হইবার সম্পূর্ণই সম্ভবনা । এইরূপ উদাহরণ 
প্রতিগৃহে প্রতাক্ষ হুইবে। স্ত্রী হউক কিম্বা পুরুষই হউক, যাহার স্বভাব 

অস্বভাবিকাবস্থা! গ্রাঞ্ত হইয়াছে, ভাহারই ম্বভাব-হারাণ স্বভাবই দেখিতে 

পাওয়া যাত্ব। যাহার সে অবস্থ। অন্তান্ত কারণ বশওঃ সংঘটিত ন। হয়, তাহার 

অন্বাভাবিকাবস্থ। কদাচিৎ উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন কোন বালক 

নিজের অভিপ্রায়ানুধারে সর্বদাই পরিচাপিত হয়। পিতা মাতার কিনব 

বয়ভ্তের কথ! মনোমত ন1 হইলে কখনই শুনে না।যুবাকালেও কাহার কথা 

হ্থ(তিপ্রীয় বিরুদ্ধ হইলে তাহা! গ্রান্থ করে লা, বুদ্ধকালেও এই প্রকার 
ব্যক্তিকে স্বভাব অতিক্রম করিতে দেখা যায় না। 

এক্ষণে নংসারে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা যাঁউিক। প্রত্যেক নরনারীর 
স্বভাব পরীক্ষা! করিয়া! দেখ হউক, কে কোন প্রকার অবস্থায় অবস্থিষ্ধ ? 
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পরীক্ষা! করিলে দেখা যায় ধে, কাহার ন্বাধীন প্রকৃতি, কাহার পরাধীন প্রকৃতি 
এবং কাহারও প্রকৃতি কাহারও সহিত সম্পূর্ণ মিলিত হুইয়া রহিয়াছে । 

যাহার স্বভাব শ্ব-ভাবে আছে, সেই স্থানেই স্বাধীনভাব লক্ষিত হয়। 
পরাধীন: স্বভাব স্ব-ভাব বিচ্যুতিকে কহে এবং যে স্থানে উভয়ের এক 
স্বভাব সেই স্থানে মিলনের লক্ষণ প্রকাশ পাইয় থাকে । 

এই ম্বাভাবিক নিয়ম সর্বত্রেই প্রযুজ্য হইতে পারে। যখন ফেহ কাহার 
সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চাছেন, তাহাদের পরস্পর প্রাক্কৃতিক মিলর্না 

হইলে, প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন কখনই হয় ন।। মাতালের সহিত সাধুর সন্তাৰ 
অথবা ক্রোধ পরায়ণ ব্যক্তির, শান্ত গুণবিশিষ্ট ব্যপ্তির সহিত মিলন হয়! 

নিতাস্ত অসম্ভব) কিন্বা স্থপশ্ডিতের সহিত মুর্ের প্রণয় অথব! ধনীর নহিত 

দরিদ্রের ঘনিষ্টত৷ হয়! যার পর নাই অস্বভাবিক কথ! কিন্ত খখন কোন 

ছুর্বিপাক বশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে এই প্রকার বিপরীত প্রকৃতির 

বাক্তির একস্থানে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়, তখন প্রবল অর্থাৎ যাহার 

প্রকৃতি শ্বভাবে আছে তাহার (নিকট ছুর্ধল অর্থাৎ যাহার স্বতাব বিলুপ্ত হই- 

যাছে, সে পরাজিত এবং তাহার আয়ত্বে আনীত হইয়! থাকে । 
ভাব এবং অস্বাভাবকে প্রকৃত এবং ৰিকৃতাবস্থা বলিয়! উন্নিখিত 

হইভেছে। যেমন হরিদ্রা; ইহার সহিত যে পরিমাণে হরিদ্রা মিশ্রিত 
কর! হউক, হুরিত্রী কথনই বিকৃত হয় না কিন্তু চুণ মিশাঁইলে উহা। বিবর্ণ 
হইয়া, না হরিদ্রা ন! চুণ অর্থাৎ তৃতীয় প্রকার পদার্থে পরিণত হইর। 
যায়। যদ্যপি হরিদ্রার পরিমাণ অধিক হয়, তাহা হইলে বিকৃত পদার্থটি 

হরিদ্রার মধ্যেই নিহিত থাকিবে অথব1 চুণ অধিক হইলে ইহারই "প্রাধান্ত 
থাকিয়। যাইবে । যেমন গঙ্গাজলে এক কলসি তুগ্ধ নিক্ষেপ করিলে, 

ছুগ্ধের চিহ্ন মাত্র দেখ! যায় না! অথবা এক কলনি ছুগ্ধে কিম়ৎপরিমাণে জল 

মিশ্রিত করিলে অলীয়াংশ অলক্ষিতগ্জাবে থাকে । 

আমাদের দেশে বিবাহের সময় পাত্র পাত্রীর জন্ম পত্রিক! দেখি 

উভয়ের স্বভাব অর্থাৎ গণ এবং বর্ণাদি * নিরূপণ করিবার প্রথ! ছিল। 

* ইতি পূর্বে বর্ণ সম্বন্ধে যে মীমাংস1 কর্। হইয়াছে, তাহ। অশীস্ীয় নহে 
বলিয়া আমর; উল্লেখ করিয়াছি । পাঠক পাঠিকাগণ এক্ষণে উহ! আরও 
মদররূপে বুঝিতে পাঁরিবেন। ত্রাঙ্গণ কুলে অনেকে শু বর্ণ এবং শূদ্রবংশেও 
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এক্ষণে পে প্রথ| পাশ্ড।ভ্য সভ্যতার বিকৃত ফলে পিতৃ পিতামছের কুসংস্কায় 
বলিয়া প্রায় অধিকাংশ স্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যদাপি জন্ম পত্রিকা 

সার! পাত্রের নরগণ সাব্যস্থ হয়, তাহ। হইলে পাত্রীর নরগণ কিন্বা দেবগণ 
না হইলে বিবাহের ম্থফল লাভ হয়ন।। কন্তার নরগণ হইলে পাত্রের 

দেবগণ কিন্বা নরগণ হওয়া! আবশ্তক। যাঁদ পাত্রের রাক্ষদগণ হয় তবে 

কন্ঠার দ্েবগণ কিন্বা রাক্ষদগণ হওয়া উচিত। অর্থাৎ উভয়ে নর- 

গণ, দেবগণ কিন্ব। রাক্ষদগণ অথব! একজন দেবগণ হইলে তাহার 
সহিউ-২অনাগণ মিলিতে পারে । ইহা নির্বাচন পূর্বক কার্য করিলে 

স্বাভাবিক পরিণয় বলিয়, কথিত হয় এবং এই প্রকার দম্পতী প্রন্কত 
দাম্পত্য স্ুখাশ্বাদন করিয়া! থাকে । যে স্থানে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়। 

কার্য সমাধাশ্হয় সেই হ্থানে যাবতীন্ন অস্বাভাবিক ঘটন। সংঘটিত হইয়! 

চির অশান্তির আলম্ন হইয়। থাকে । আমর! যে সকল সামাজিক দুর্ঘটনার 

নিয়ত প্রপীড়িত হইতেছি, তাহ এইরূপ নান। প্রকার অন্বাভাবিক ঘটনার: 

ব্ষিময় ফল জংনিক্ধে হইবে । 

বিবাহ কালীন পাত্র পাত্রীর স্বভাব অবধারণ কর! যার পর নাউ প্রয়ো, 

জনীয় কাধ্য। কারণ উভয়ে সমভাব বিশিষ্ট হইলে সকল কাধ্যই সমভাবে 
সম্পন্ন হইয়া! থাকে । যদ্যপি স্ত্রী সত্বগুণ। এবং তাহার শ্বামী তমোগুণ বিশিষ্ট 

হয়, তাহ! হইলে, এক জনকে ঈশ্বর চিন্তা, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কার্ধ্য কলাপে, 

সাধু ভক্তদিগের সেবাদিতে সতত তৎপর দেখ! যাইবে এবং আর একবন 

তদ্ধিপরীত অর্থাৎ দেবতায় বিদ্বেষ ভাব, সাধু ভঙ্গের প্রতি কুবাবহার 

এবং সদনুষ্ঠানে কালাগ্তক যম সদৃশ ভাব অবলম্বন করিবে । অতএৰ কি 

স্বামী, কি কী, উভয়ের "্যভাৰ সমগ্ডণ যুক্ত ন৷ হইলে, সে স্থানে পরস্পরের 
অন্বাভাবিক কার্ধয বা অধর্মাচরণ সংঘটিত হুইয়। যাইবে । 

স্ত্রী পুরুষের স্বতাব নিরূপণ করিবার আরও. আবশ্তকত। আছে। মনুষ্য- 
গণ সামাজিক জীব । স্ত্রী পুরুষ উভয়ে একত্রে বাস না করিলে স্ষ্টি বৃদ্ধির 
অন্ত উপায় জগদীশ্বর উদ্ভাবন করেন নাই। সুতরাং স্ত্রী পুকষ সংযোগ 

অনেকে বিপ্রবর্ণ বলির" জ্যোতিষ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । আমরা বর্ণাশ্রম 
তত্বপক্ষে যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছি; তদ্দারা সামাজিক ব্র।ঙ্গণদিগকে অবজ্ঞ। 
অথব1 'অমান্ত করিবার 'অভিপ্র।য়ে নহে । ত্রাঙ্গণ বলিলে তাহাদের কুল- 
তভিলকদিগকে নির্দেশ করিয়া! খাকে। | 

৩৬ 



২৮২ তত্ব-প্রকাশিক|। 

ত্ব'ভাবিক নিয়ম । যদ্যপি তাহাই জগদীশ্বরের নিয়ম হয়, তাহ! হইলে 
যাহাতে চিরকাল উত্ভষেব হৃদয়ে চিবশাস্তি বিরাজ করিতে পাবে, তাহাও 

আন্বীভাবিক কানন! নহে । এই শাস্তি-স্তাপন, আুমিলনের ফল, অত্তএব 

পবম্গবের স্বভাব মিলিত হওয়ার পক্ষে দৃষ্টি রাখ! স্বধর্মাচবণ মধ্যে পরি- 

গণিত। 

মঙ্গষ্যগণের প্রথম কার্ধ্য শ্বধন্মীচরণ ;) ইহ সামাঞ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক 

উভয় ভাবেই আবশ্তক। কারণ মন্ত্য্যদিগের সমাজে লিপ হুওয়। প্রথম 

কার্ধয। এই জন্য বিবাহাদিতে স্বভাব অবলোকন কর] কর্তব্য ও ধস বলির 

উল্লিখিত হঈযাছে। ঘদ্যপি সমাজে লিপু হইবার সময় স্বধর্ম রক্ষিত হয়, তাহা 

হইলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিবার বিশেষ হ্বিধা হইয়। থাকে । 

ানেকে এই স্কানে তাহাদের নিজ নিক্ত অবন্থা দ্বার) ইভ1 গ্ঁমাথণ কিয়] 

লইবেন। যে দম্পহী সম-স্বভাব-বিশিষ্ট তাহার] যখন তত্ববসে আর্ হন, 
“তখন পরস্পরের সহায়তায় পরমানন্ন লহ কারয়। থাকেন '৭ৰং যথায় তাহার 

বৈপরীত্য ভাব থাকে, তথা উউযেরই যে কি ক্লেশ বাহার! ভুক্তভোগী, 

তাছার! বুঝিয়া লন অথবা! এ সকল যাহার গ্রস্যক্ষ করিতে চাহেন তাহাব! 

চদ্ষুন্মীলন করিয়। সমাজে নিণীক্ষণ পরুণ | যেনন মনুষ্যুর বাগ্য, পৌগপ্ড 
বা! কিশোর, যুবা, প্রৌঢ় এবং বুদ্ধ ক।লাদি বিভাগ আছে সেই গ্রকার সমাছ 

এবং অধাত্মতত্বও জীবের ছুঈঠি অবস্থার কথ।। অতভতঞব ফামালিক এবং 

আধ্যাত্মিক অবস্থ! কাহাকে বলে, বদিও মাভাসে উক্ত হুইয়ছে, কিন্তু তাহ। 

শক্মুন্ধপে বর্ণন। কর আবশ্তক বোধ হইতেছে। 

সমাজ কাহাকে কহে? যেস্তানে ষে কালে এবং যাহাদিগের সহি 

বাম কর। যাঁয়, তাঁহাকে সমার্জ কহে । অতএব সর্মীজ বন্ধন, দেশ, কাল, 

এবং পাত্র বিচার দ্বার লাধিত হুইয়। থাকে : সই জন্ত শ্বধন্দচরণে প্রবৃত্ত 

হইতে হইলে ইহাদেরও কিখিৎ আলোচন। করি] দেখ! কর্তব্য । 

দেশ। যাহাতে অর্থাৎ যে স্তানে আমরা বাস করি ভাহাকে দেশ কছে। 

আমর যেমন এক পদার্থ সম্ভুভ হুইয়। বিবিধ প্রকার হইয়াছি, তেষনি 
গেশও এক প্রকার পদার্থ বার! গঠিত হুইয়। নানা স্থানে নানাবিধ আকৃতি 
এবং প্রকৃতি ধারণ করিয়া! স্থুলে বিিন্নাকারে পরিণত হইয়াছে বলিয়! 

গ্লতীতি হইয়া থাকে । এই গ্রাকৃতি ভেদ, নির্মায়ক পদার্থ দিগের হাস বুদ্ধি 

দ্বার সম্পাদিত হইয়া থাকে ন্ুতরাং গুণের প্রভেদে কাধ্যেরও প্রভেদ 
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হইর] যার । এইরূপে পৃথিবী এক হইয়াও বহুবিধ প্রকৃতি বিশিষ্ট বিবিধ 

দেশে পরিণত হইয়1 গিয়াছে । কারণ একদেেশ লবণাধিক্য বশতঃ মনুষোর 
বাস কঞ্ হইয়! থাকে এবং আর এক দেখ লবণ লাঘবতার নিমিত্ত সুন্দর 

বাসোপযোগী বলিয়া কথিত হয়। একদেশ পদার্থ বিশেষের আতিশষ্য 

বিধায় প্রাণী নিবাসের অন্ুপঘুক্ত বলিয়া উল্লিখিত এবং আর এক দেশ পদার্থ 

বিশেষের অস্তিত্ব গ্রযুক স্থাস্থ্যকর বলিয় জ্ঞান কর! যায়। যেদেশ যে 

পদার্থ প্রধান, সেই দেশ সেই পদ[র্থের ধর্মে অভিছিত হয় সুতরাং এ প্রকার 

দেশে বান করিতে হইলে দেশের ধর্ম অর্থাৎ এ স্থানের নিষ্মায়ক পদার্থ- 

দিগের গুণাগুণ অগ্ে জ্ঞাত হওয়। বিধেয় এবং মনুম্যন্থভাবৰ তাহাই করিয়া 

থাকে। যখন কেহ কোন দেশ হইতে অন্ত দেশে গমন কহেন, তখন 

গন্তব্য দেশের অবস্থ। অবগত হইবার '্প্রথ। প্রচপিত আছে। দার্জিলিং 

অথব1 সিমল। গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিবার পুরে, ভ'দী শৈত্য নিবারক উর্ণ। 
বস্বাদি সংগ্রহ কারবার নিম আছে এবং পীত প্রধান দেশ হইতে উষ্ণ প্রধান 

দেশে আগমন কালীন দেখানুব্প ব্যবস্থা করিতে সকলেই বাধ্য হই 

থকেন। 

যে দেশে যে পরিমাণে বাস করা হয় সেই দেশের ধর্ম অধিক পরি- 

গাণে অবগত হওয়া যায়। যতই দেশের অবহ্থ। হদয়ঙলম হইয়া আইসে 

সেই দেপের গুথানুযায়ী শ্বন্য অবস্থাও মিলিত কগিয়া উন্নতি সোপানে 

উত্থিত হইবার সুবিধ। হইয়া থাকে । বৈজ্ঞানিক আবফফার প্রন্থত সুখ 
সনা্ধ তাহার দৃষ্টাস্ত। 

যেদেশের ভূমি তিশয নিম এবং লতাগুলাপি দ্বার! কর্ম বশ অবরোধ 

হওয়! প্রযুক্ত সতত আংদ্রণাবস্থায় থাকিয়। যায়, সে স্থানে ম্যালেরিয়া! * নামক 
ব্যাধির নিতান্ত সম্ভাবন। কিন্তু এক্ষণে যে উপানে শব্যাধির শাস্তি হইয়! 

থাকে, তাহাঁও স্থানিক কারণ বহির্গমছুন নিরূপিত হইয়াছে। এইপূপে 

বিষাক্ত পদার্থদিগের শক্তি হানি করিয়। বিধদ্্ দ্রব্যেব আবিষ্কার হুইয়াছে 

এবং অসৎ কার্ষ্যর ওধধ স্বরূপ মাঙ্গলিক কাধ্যবিধিও স্থিরীরুত হইয়1 

গিয়াছে । 

* ম্যালেরিরার কাঁরণ এইবূপে কথিত ভয়। ইহার অন্যান্ত কারণও 

আছে কিন্তু বিশেষ দিদ্ধাস্ত কি তাহ। অন্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। 
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এক্ষণে দেশের কাঁধর্য সমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখ কর্তবা। ইহারা 
স্বাভাবিক পরিবর্তংন প্রকাশিত হয় অথবা আমাদিগের দ্বারা তাহাদের 

সাহায্য হুইয়। থাকে। 
যে সময়ে ঘবে কারণে যে পদার্থ সংযোগ হইলে যে পদার্থ উৎপন্ন হুইয়! 

থাকে, তাহা অপরিবর্তনীয়। এ কথা কাহার অন্যথা করিবার অধিকার 

নাই। ছুগ্ধে অশ্ প্রয়োগ করিলে উহ বিকৃত হুইয়! যায়। এই প্রকার 
পরিবর্তন কেহই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ নহে; তৈলের সহিত চুণের জল 
আলোড়িত করিলে সাবানের ন্যায় পদার্থ প্রস্তত হইয়] থাকে, তাহাও 

কাহার বিপর্য্যয় করিবার শক্তি নাই। ছুইটী পদার্থ ঘর্ষণ করিলে উত্তাপ 
উপস্থিত হয়, তাহার অন্যথ| কর! কাহার সাধ্য ? পস্মি বস্ত্র দ্বারা কাচ 

দণ্ড ঘর্ষিত হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ লঘু পদার্থদিগকে আকর্ষণ করিবার শক্তি 
সঞ্চারিত হুইয়! থাকে, তাহ! কোন্ ব্যক্তির শক্তি সভভূত? যে দেশ যে 

পদার্থ ত্বারা সংগঠিত বা! যে পদার্থ যে যে পদার্থের লহিত যৌগিক পদার্থ 
উৎপন্ন করিবার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সেই পদার্থ একত্রিত হইলেই, 

তাহাদের সংযোগের ফল তৎক্ষণাৎ ত্যহি হইয়া যায়,। মনুষ্ের ত্ব স্ব 

দেশের এই প্রকার নানাবিধ ধর্ম অবলোকন করিয়া! তাহাদের দেহের 
সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় পূর্বক তদ্বিবরপাদিকে দেশীয় ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়! 
থাকেন। 

দেশের গঠন সতত পরিবর্তনশীল । গঠন পরিবর্তনে দেশীয় ধর্খেরও 

পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা । এইরূপ অবস্থাকে কাল কহে। যেমন শীতের 

পর বসস্ত, বসন্তের পর গ্রীন্ম ইত্যাদি । 

যখন যে সময় বা কাল উপস্থিত হয়, তখন ততকানোচিত কাধাকে কাল 

ধর্ম কহে। কালধন্ম অতিক্রম কর! অসাধ্য, তাহার কারণ১এই যে, 

যদ্দি কেহ বর্ষাকালে বৃষ্টি ধারায় সর্ব! অভিষিক্ত হয়, তাহার স্বাস্থ্য অচিরাৎ 

ভঙ্গ হইয়! যায় যে ব্যক্তি শীত'কালের পাষাণ ভেদী শিশির বিন্দু নিপতনে 

আরজ হইয়া থাকে, তাহার শ্বারীরিক ম্বধর্পের বিপর্ধ্য়' সংঘটিত হয়। 
হুর্ষে)দয়ে, প্রাতঃ সময় ব। কাল বলিস! উক্ত হয়। এই সময়ে পৃথবীর এক 

অবস্থা, যে দিকে মেত্রপাঁত করা যায়, সেই দ্িকই রসাল দেখায় । মনুষ্যগণ 

বিশ্রাম মন্তিরে সর্ব সপ্তাপহারিণী রসবতী 'নিত্রাদেবীর ভ্রেণড়গত হইয়া 

স্ণস্ত দিবসের ব্যয়িত শরীর গঠনের পূর্ণতা লাঁভে সরস হয়। বৃক্ষ/লতা৷ এবং 
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ছুর্বাগলাদি নিশির শিশির সংযোগে সকলেই রসলাভ করিয়া থাকে। যত্তই 
নক্ষত্র চক্রের পরিবর্তন হয়, ততই সময়ও পরিবর্তন হুইয়। সময়োচিত 

ধর্ম প্রকাশ করিতে থাকে । যাহার সেই সানয়িক ধর্মের বশবর্তী তাহারা 
অগত্যা ভত্বন্মাক্রান্ত হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে। যাঁহাদের অরুণোদয়ে 

সরস দেখাইয়াছে, তাঁহার মধ্যাঙ্গ কালে প্রচণ্ড নার্তগ্ডের প্রখর করজালে 

আকৃষ্ট হইয়া! নীরস হইয়া, আইসে । আবার সায়ংকালে মধ্যাহ্ন সময়ের: 

বিপরীত আকার ধারণ করায়, নীরম পদার্থের! পুর্ব প্ররুতিস্ত হইবার স্থরাহ! 

প্রাপ্ত হইয়! থাকে । যাহার। কালের বা মময়ের অনুযায়ী কার্ধ্য করিতে 

বাধ্য তাহাদের পাত্র কহে। 

পৃথিবীর যে স্থান যে প্রকারে নির্মিত সেই শ্বানের ধর্্মানুসারে 

তথাকার ব্যক্তিরা আপন।পন দেহ রক্ষার্থ উপায় উদ্ভাবন করিয়! থাকেন। 
শীত প্রধান দেশীয়গণ শরীরাবরণ এবং গৃহে অন্নিকুণ্ড প্রজলিতাবস্থায় 

রাখিয়। হিমের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়। থাকে এবং উ্ণ 

প্রধান দেশের অধিবাসীর! শীতল বায় সেবন এবং শৈত্য পদার্থ ভোক্ধনের 
আবশ্তকতা অন্থভব ্রিয়। থাকে। মনুষ্যদিগকে যখন দেশীয় ধর্মে অনু- 

চিত হইতে দেখ! যায়, তখন তাহাদের অবস্থা পরিবর্তনের কারণ দেশকেই 
বলিতে হইবে। উষ্ণচকালে শীতল দ্রব্য ভক্ষণের কারণ, দেশ এবং পাত্রের 

মধ্যে সমতা স্থাপন করা*% । 

এক্ষণে এই সমত। স্থাপনের আদি কারণ দেশকেই কহিতে হইবে এবং 

পাত্রকে কার্ধ্য বলিলে অনঙ্গত হইবে না। ফলে দেশ, কাল এবং পাত্র 

বিশ্লিষ্ট করিয়। ফেলি'লে, কারণ এবং কার্যে পরিণত হুইয়। যায়। এই 

কারণ এবং কাঁধ্য লইর়াই সমাজ বন্ধন হইয়া থাকে । যেস্থানে যে প্রকার 

কাঁরণ এবং*কার্ধয সে স্থানের সমাজ তদনুযায়ী হওয়। ম্বভাবসিদ্ধ এবং 

স্বভাবের অপরিবর্তনীয় নিয়মে তাহাই সমাধা! হইয়া] থাকে । আমর! এই 

কচ যে উভ্ভাগে শরীরের কার্য বিশৃঙ্খল না ঘটে অর্থাৎ মনুষ্য জীবিত্ত: 
থাকিন্ডে পারে, দেই উত্তাপ দেশের অর্থাৎ বাহিরের উত্তাপ দ্বার! বৃদ্ধিগ্রাপ্ধ 
হইলে দৈহিক কার্ষ্যর সমত। ভঙ্গ হইয়া থায় অথবা শীতলত। দ্বার! 
্বাভাবিক উত্তাপ অপহৃত হইলেই উত্তাপ প্রয়োগ আবশ্তক হইয়া থাকে। 
চিকিৎসকেরা যথায় বরফ খণ্ড প্রয়োগ এবং উঃ জলের সেক প্রদান কগয 
থাকেন, তথায় সমতা রক্ষার অভিপ্রায় বুঝিতে হইনে। 
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জন্য পৃথিবী গোলকে নান! দেশে, নান! প্রকার জাতির, নানা প্রকার 

রীতি নীতি, বিবিধ কাধ্য কলাপ দর্শন করিয়। থাকি । এই জন্যই এক 

সমাঙগ আর এক সমাজের সমান নহে, এই জন্তই এক জাতির স্বভাব আর 
এক জাতির স্বভাবের সমান নহে এবং এই জন্তই এক ব্যক্তির প্রকৃতি 

দ্বিত্রীয় ব্যক্তির প্রকৃতির সহিত সমাঁন নহে । 

আমর! যদ্যপি আপনাপন দেহকে দেশ বলিয়! উল্লেখ করি, তাহ! 
হইলে সকল বিবাদ এককালে ভঞ্জন হুইয়া যাইবে । যেমন নানা 

গ্রকার পদার্থ যোগে দেশ সংগটিত হয়, সেই প্রকার বিবিধ পদার্থ সংযুক্ত 

হওয়ায় দেহ গঠিত হইয়াছে । এই পদার্থদিগের যখন যে একার ক্রিয়। 

হয়, দেছেরও সেই প্রকার কার্য স্ব-ভাব সঙ্গত বলিয়। উল্লেখ করা যায়। 
দেহের অন্ান্য পদার্থদ্িগের শ্বভাব পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আবশ্যক 
নাই। আমর! জ্ঞানোপাঞ্জনের কারণ লইয়। কিঞ্ি,ৎ বিচার করিব। 

মনুষ্যদেহে জ্ঞানের আধার মস্তিষ্ক, অথব। মণ্তিষ্কের অবস্থা ক্রমে জান 

লা হইয়া! থাকে । মন্তিষ্বের গঠন এত জটিল এনং ইহার কোন্ অংশের , 
কোন্ প্রকার কার্ধ্য তাহা স্থলে এক প্রকার স্থিব হইয়াছে কিন্ত বিশেষ 

মীমাংসা! হয় নাই । সকলে বুঝিয়াছেন যে, মনের স্থান মস্তি এবং কেহ 

কেহ মন্তিফ্ষের কা্ধ্যকেই মন কহেন। মন বলিয়! শ্বতগ্ত্র একটা পদার্থ 
কিছুই নাই্ধ। 

মস্তি যখন যে অবস্থায় উপনীত হয়, তখন সেই অবস্থাস্থচক 
কার্যকেই দ্ব-ভাব কহে এবং এই স্বভাব অবগত হইনা! কার্য করিলে 
সেই ব্যক্তির স্বধন্মাচরণ করা হয়। যেমন সদ্য প্রন্গত বালকের মন্ডিষ্কের 
সহত বয়োবৃদ্ধদিগের তুলন! হয় না। কারণ এক" পক্ষে মণ্ডিফ  অপরি- 
“বর্ধিত সুতরাং তাহার কাধ্যও সেই প্রকার অসম্পূর্ণ এবং আর,এক পক্ষে 

পুর্ণ মস্তি বিধায় তাহার কার্য্যও পূর্ণ হইয়। থাকে । অতএব যাহার ষে 
অবস্থ, বা আভ্যস্তরিক কারণ যেরূপ হয় সেই প্রকার কার্ধ্যই স্বাবসিদ্ধ। 

শরবত 

* মন লইয়। নান! মুনির নানামত প্রকাশিত হইয়াছে । কেহ কেহ 
মনের স্বতন্ত্র অন্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন ; কেহ বামন অস্বীকার করির! 
জ্ঞানের প্রাধান্ত করিয়! গিয়াছেন। মন স্বীকুর করা যাউক বানাই যাউক 
কম্ব। জ্ঞানের অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রদান কর হউক ব1 নাই হউক, মন্তিক্ষের 
কা্্যকে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। 



তত্ব-প্রকাশিকা ২৮৭ 

মন্ুয্যের। যখন এই প্রকার আত্মন্রন লাঁভ করে, তখন তাহাদের 

তথুজ্ঞানের স্থুলভাব বলিয়া কথিত হয়। এইজ্ান হৃদয়ে ধারণ পূর্বক 

কার্ধ্য করিয়। যাইলে উল্লিখিত ভাব তাহার প্রত্যক্ষ হইবে। তখন সে 
নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে যে কারণ ব্যতীত কাঁধ্য হয় না এবং সেই কারণ 
কাহার আরত্বাধীন নহে । 

এই স্কুল আত্মজ্ঞান লাভ হইবার পর, যখন সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করা! 
যায় তথায় কার্য বিভিন্নত। অথবা সমান কার্ধা দেখিতে গাইর। এক কারণ 

কিন্ব! বিভিন্ন কারণ আছে বলিয়াও বুঝিতে পার যায় এবং কারণের 

প্রতেদও স্ভির হয়! থাকে | সেই বিভিন্ন প্রকার ভাব ধারণ করান 

কারণকে গুন বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে। গুণ বোধ হইলে দেই জ্ঞানকে 

সুক্ষ জ্ঞান ঝহে। যাহার এই স্ক্স জ্ঞান হয় তাহারহ মন সরল এবং 

কপটত। বিহীন হুইয়। খাকে। ইহাই জ্বধন্্(চরণের ঢদদাবস্থ। । 

হ্বধর্মচরণ যেরূপে বর্ণিত হইল ভাহ'তে এই প্রতিপন্ন করা যাইছেছে 

যে, প্রত্যেন মনুষ্যের নিজ নিজ প্রকৃতি জ্ঞাত হুইয়! তদ্নুযায়ী কাধ্য কর। 

বিধেয়। 

যদ্যপি প্রত্যেকে এইন্ধপে আপনার প্রতি নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলে 
পরম্পর বৈদ্বেষ ভাব অপনীত হয়! যাইবে । কেহ কাহাকে স্বুণা অথব। 

কেহ ম্বয়ং উন্নত বলিয়। স্পন্ধ! করিতে পারিবেন না। আমাদের দেশে 

বসন্তকাল উদ্দিত হইল বলিগ্া। হিমাচশবাসীর্দিগের ছুরদৃষ্ট জ্ঞান করিব না। 

একজন শিশ্ববিদ্যাগর়ের উপাধি দ্বার নিভুগিত হইলেন বলির! নিষ়্ শ্রেণীর, 
বালককে উপেক্ষা অযনা তাহার সহিত আম্ম তুলনাস্স আপনাকে শে 

মনে কর কর্তব্য নহে; সামান্িক উন্নত পদলাভ করির়। ণিম্ন পদণী 

দিগকে তৃণবৎ জ্ঞান কর। বার পরনাই অক্ঞানের কাধ্য। সেই প্রকার 

তত্বজ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত হইয়। ঝাহান্বা সকলকে অজ্ঞানী মনে করেন 

ভাহাদেরও তাহা অকর্তশ্য। কারণ মেস্থামে এই প্রকার বেষভাঁব লক্ষি 

হুয় সেই স্থানেই*কার্র্য কারণ বোধে তথাকাঁর কারণ জ্ঞান পরিশুষ্ঠাভাব 

নিরূপিত হইবে। অতএব প্রত্যেক মনুষ্যের শ্বধর্্দন অবগত হইয়া! তাহ|ই 

ক্রমণঃ আচরণ কর! ঈথর লাভ করিবার এক মাত্র কর্তব্য। 
গ্বধন্মীচরণ করিতে হইলে' আমাদের আরও কয়েকটা বিষয়ের আলো” 

কর! অনিবার্ধ্য হইয়া উঠে| মনের সহিত দেহের সম্বন্ধ আছে। ও 
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প্রকার আহার এবং যে স্থানে বান করা যায়, দেছের অবস্থা তক্ীপ পরি" 

বর্তিত হইয়। থাকে। দেহ পরিবর্তিত হইলে মনও তদলক্ষণাক্রাস্ত 

হইরা যায়। এই নিমিত্ত যে সাঁধক ঈশ্বর লাঁত করিবেন, তিনি এই সকল 

বিষয়েও দৃষ্টি রাখিবেন। 

১৩৮। যাহার যাহাতে রুচী সে তাহাই আহার 

করিতে পারে! 

১৩৯। ঈশ্বর লাভের জন্য যাহার মন ধাবিত হয় 

তাঁহার আহ।রের দিকে কখনই দৃষ্টি থাকে না। 
১৪০ | যে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়। ঈশ্বর লাভ করিতে 

ন1 চায়, তাঁহার হবিষ্যান্ন গোমাংস শুকর মাংসবৎ হইয়। 
যাঁয়, আর যে শুকর গরু ভক্ষণ করিয়। হরিপাদপদ্ম লাভের 
নিমিত্ত ব্যাকুলিত হুইয়া থাকে, তাহার সেই আহার 
হবিষ্যান্ন ভক্ষণের ন্যায় কাধ্য করে । 

প্রভু রামকুষ্জের এই উপদেশের দ্বার! সাধকের স্বভাঁব ৰিকশিত হইতেছে, 

আমর] সর্ব প্রথমে ভোজ্য পদ্দার্থ লইয়া কিঞ্চিৎ বিচার করিয়! পরে প্রভুর 
ভাব ব্যক্ত করিব। ভোজ্য পদার্থ ব্যতীত দৈহিক পরিব্্ধন ও বলাধান 

সাধন হইবার দ্বিতীর উপায় আর নাই। সন্ভন যখন মাতৃগর্ভে অবস্থিতি 

করে, তখন যদিও ইহাকে সাক্ষাৎদন্বন্ধে কোন প্রকার দ্রব্য ভক্ষণ করিতে 

দেখা ন। যায় কিন্তু মাতৃ-শেো(শিত তাহার শরীরের সব্বত্বে'ষথাক্রমে সঞ্চাপিত 

হইয়া আন্ুবীক্ষণাভীতাবস্থা হইতে পরিধর্তিতাকারে পরিণত করিরা দেত্স। . 
আমাদের শরীরের অবস্থাক্রমে আহারের ব্যবস্থা হইয়! থাকে,। বাল্য" 

বস্থা হইতে মৃত্যুন্ধাল পর্যন্ত গ্রচ্যেক দিন স্বতন্ত্র প্রকার দ্রব্য্দি ভক্ষণ 

করা বিধেয় বন্দিলেও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিরুদ্ধ কথা হইবে না। কারণ শরীর 

যে স্থানে যে সমরে যেরূপ থাকিবে, সেই সকল অবস্থর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
রাখি ভোজ দ্রব্য নির্বাচিত হওয়াই কর্তব্য কিন্ত এ প্রকার নিয়মে*স্ব্ব 

সাধারণের শরীরোপযোগী আহারীয় পদার্থ নিরূপণ করিয়া! দেওয়া যারপর 
নাই ঢঃসাধ্য ব্যাপার । এই জন্ত আমরা আঁহীরের বৈজ্ঞান্নিক কারণ এবং 
সাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদর্শন করিয়াই এ ক্ষেত্রে ক্ষান্ত হইব । 
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যে সকল পদার্থ দ্বারা! দেহ [নর্ষ্িত হইয়! থাকে এবং যাহ। ব্যতীত ইহার্ 
কার্ধ্য রুদ্ধ হইয়। যায় তাহাই ভোজন কর! প্রয়োজন । 

ভোজ্য পদার্থ নির্বাচন করিতে হইলে দেহের উপাদান কারণ স্থির 

করিয়! দেখ! কর্তৃধ্য | যে যে পদার্থের দ্বারা দেহ সংগঠিত হয়, সেই সেই 
পদ্দার্থ ভক্ষণ কর। আবশ্তক। 

দেহ' বিশ্লিষ্ট ,করিয়া দেখিলে, অল্সিজেন (০38০8) হাইড্রোজেন 
(1)070891 ) নাইটোজেন (01008918 ) অঙ্গার (081:১01) ) গন্ধক (89]- 

1১10: ) ফস্ফরাস (1)1081)1)918 ) মিলিকন (8111090 ) ক্লোগ্সিন (০1)19৮- 

8189 ) ফুরন (89011) ) পোটানিয়ম (006%$8181 ) সোডিয়ম (৪০1810) 

ক্যাল সিয়ম €০৪10;929) ম্যাগনিপিয়াম (70850681010) এবং লৌহ 

(1795) প্রদ্থতি বিবিধ রূঢ় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রূঢ় পদার্থ 
যথানিয়মে পরস্পর পরিমাণানগুনারে সংঘুক্ত হুইন। শর্সীরের যাবতীয় গঠন, 

যখ।, অস্থি, মাংস, মেদ, মজ্জ। ইত্যাদি, নির্মাণ করিয় থাকে। 

পদার্থব্জ্ঞন দ্বার! আহারীয় পদার্থ ছুই শ্রেনীতে বিভক্ত করা যাঁয়। 

বথ। নাইটেিনাস্ € $0:989003 ) অর্থাৎ নাইট্যোজেন (ইহ! একটা 

রূঢ় পদার্থ। ভূবাঝুতে শতকরা ৭৯ ভাগে অবস্থিতি করে) ঘটিত এবং 
নগ্নাইটে প্ধিনাস্ ( 2০০-ব16:08975088 ) অর্থাৎ নাইটোছেন বিবর্জিত 

পদার্থ লকল। মাংসাদিকেই নাইটেশনিনাস্ কহে) তন্মধো গো» মেষ ও 

ছাগাদি শ্রে্ঠ। পক্ষী মাংন অপেক্ষা ইহাদের অগ্ড বিশেষ বলকারক। 

মত্গ্ত।দির মধ্যে গল্দ। চিঙ্গ দরী এবং শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট মত্ম্ত।দিতে অপেক্ষাকৃত 

অধিক পরিমাণে নাই€টাছেন অ'ছে। পরীক্ষ। দ্বার! স্থির হইয়াছে যে, 

গে! মাংসে শতকরা ১৯; মেষে ১৮, শৃকরে ১৬, অণ্ডে ১৪, ( ইহার শ্বেতাংশে 

২* এবং হরদ্রাংশে ১৬) ভাগ, নাইটে জেন প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

হুপ্ধাদিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ছুগ্ধের মধ্যে গো, মহিষ, ছাগ, গর্দভ 

এবং মাতৃস্তন্ত ছুগ্ধই প্রচলিত। গে মহিষে, 'শতকরা ৪ মাতৃহ্গ্ধে ২, ছাগে 
৪, মেষে ৮ এবং"গর্দভে ২ ভাগ নাইটেজেন আছে ।:. 

উদ্ভিদ রাজ্যের কতকগু"ল ভ্রব্য নাইট্োজেন সম্বন্ধে মাংসাদির সমতুল্য 
অথব। তদপেক্ষ| শ্রেষ্ঠ বলিয়াও উল্লেখিত হইয়া! থাকে । গম, ছোলা, মটর, 

যব,[চাউল ইত্যাদি। গমে ১৮, ছোলাগ্র ১৪, যবে ১৩ এবুং চাউলে ৮ ভাগ 

নাইটোজেন প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
৩৭ 
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নন্ নাইটে জিনাস্ পদার্থ বলিলে, ঘ্বত, তৈল, শর্করা, ফল, মূল প্রভৃতি 

দ্রব্যাদিকে বুঝাইয়া থাকে । নাইটেজেনঘটিত আহার দ্বারা মাংসপেশী, 

শে।ধিত ও জিলাটিন ( সিরিসবৎ পদার্থ) উৎপাদিত হয় এবং নাইটোোজেন 
বিবর্জিত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শারীরিক উত্তাপ সংরক্ষিত হয় ও মেদ জন্মিয়! 

থাকে । 

. পার্থিব পদার্থ, গ্রাণী এবং উদ্ভিদ্দিগেন সহিভ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়! 
'যৌগিকাবস্ায় অবস্থিতি করে। নুতর।ং তাহাদের স্বতন্ত্র বর্ণন! নিশ্রয়োজন। 

ফলে আমাদের বে প্রঙ্গার শরীরের গঠন তাহাতে এই উভয় শ্রেণী 

হইতে দেহের অবস্থান্রনারে তক্গ্য দ্রদ্য নিরূপণ করিয়। লওয়া যুক্তি 

নবি্ধ। 

এই নিমিত্ত দেহোগযোগী ভোজ্য পদার্থ দকল যথ! নিয়মে নির্দিষ্ট করিতে 

হইলে, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং পার্িব পদার্থ হইতে সংগ্রহ কর! কর্তব্য। এই 

নিয়ণে আমাদের শাজ্সমতে ই তিন শ্রেণীতে বিভাজিত হইযাছে। যথ! 
ত্বামসিক, রাজসিক এবং গাত্বিক। 

তমোগ্রধান বাক্তিদিগের জন্ত, মৎস্য, মাংস, অণু, ত্বত, হৃদ্ধ, ফল, মূল, 

ময়দা, ছোল। গ্রভৃতি, আহারীর পদার্থ বলিয়। যাহা কিছু গণন। করা যায়, 

তাহাই তাহাদের ভোজনের বস্ত। এই শ্রেণীর ব্যক্তির অতিশয় বলবান। 
বলিষ্ যাহার! তাহাদের কার্ধযও দুর্বল ব। সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা গুরুতর । 

ক্কতরাং কঠিন কার্যে যে পরিমাণে বল * ক্ষয় হয়, সেই পরিমাণে বল 

* যে কার্ষো যে পরিমাণে বল প্রয়োগ করা যায় সেই কার্ধয ফষেই পরি” 
মাণে সম্পাদিত হইয়া! থাকে । যদ্যপি একমণ দ্রব্য উত্তোলন করিতে 
হয়, তাহ। হইলে এক মণ বলের প্রপ্নোজন কিন্তু বালককে সেই কার্য 
সমাধা করিতে নিযুক্ত করিলে মে উহাকে উন্ভোলন কর! দুরে থাকুক, 
স্কানচ্যুত করিতেও অসমর্থ হইবে। এস্থানে বালকের বলের অভাব জ্ঞাত 
হওয়া যাইতেছে । যেমন বান্পীয় কলের পঞ্চাশ ঘোটকের ধল, একশত 
ঘোটকের বল কহ যায়, অর্থাৎ একটী ঘোটক এক ঘণ্টান্ন যে পরিমাণে 

'সকাধা করিতে পারে, সেই সময়ে তাহ1 হইতে কার্যের যত গুণ বৃদ্ধি 'হইবে, 
তাহাকে তত ঘথোটকের শক্তি বলিয়৷ উল্লেখ কর! যায়। 

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, বল ছুই প্রকার; পোটেন্যাল (9০66:6181) এবং 
'একচুয়াল (8০৮81); যে.শক্তি নিহিতাবস্থ(র থাকে তাহাকে গোটেন্সাল 
এবং তাহ প্রকাশিত হইলেই একচুয়াল কহে। যেমন আমার শরীরে 
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উপাজ্জন করাও আঁবশ্তক। তাহ না হইলে ভবিষৎ কার্ধ্যর বিশৃঙ্খল 

সংঘটনার 1 সম্ভাবনা । 

রজৌোগুণী ব্যক্তির তমোগুণীদিগের ম্তায় কার্য পরায়ণ' নহেন সুতরাং 

তাহাদের এতাদৃশ বলক্ষয় হয় না এবং আহারের জন্ত যথেচ্ছাচারী হইতে 

হয় না কিন্ত তথায় আড়ম্বরের বিশেব প্রারল্য লক্ষিত হয়। তাহারা মত্স্ত 

মাংস প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যই ভক্ষণ কারয়া থাকেন কিন্তু মাংসারি না হইলে 

তমোঁগুনীদিগের ন্যায় যে দিন যাপন হয় না, এমন নহে। ও 

সাত্বক ব্যক্তিরা শ্ঘভাবতই মানসিক কার্য্যাপেক্ষা কায়িক শ্রম গল্প 

পরিমাণে করিয়া থাকেন। কারণ ঈশ্বর চিন্তাদিতে তাহাদের অধিক সময় 

অতিবাহিত হয়। এইজন্য এই শ্রণীর আহারেও অন্ঠান্ত শ্রেণী অপেক্ষ! 
নুযুনত! হষঈয়] থাকে । 

উল্লিখিত হুইল বে মে! এবং রজোগুনী বযক্কতির! কায়িক এবং মানসিক 

কার্যে নিযুক্ত থাকেন। এই সকল কাধ্য নানাপ্রকার। কায়িক কার্ষো 

»যাংসপেশী প্রভৃতি গঠনাদি ও মানসিক কাধ্ে মন্তিফধের পরিবর্তন ছেওু 

একমণ শক্তি আছে কিন্তু যতক্ষণ তাহার কার্য; হয় নাই, ততক্ষণ তাহাকে 
পোটেন্নাল এবং দ্রব্য উত্তোলন করিবামাত্র সেই শক্তি প্রকাশ হওয়ার 
তাহাকে এক্চুয়েল কহ] যাইবে । 

1 এই স্থানে মতন্ডেদ আছে। কেহ বলেন ষে কার্যাকালে বে বল 
ব্যয়িত হয়, তাহ বাস্তবিক শরীর হইতে বহিস্কত হইয়। যায় না। যেমন 
একটা প্রদীপ হইতে অনংগাক প্রদীপ জ্বা(লতে পারা যায় কিন্তু তাহাতে 
কি প্রথম প্রদীপ নিস্তেঙ্গ হইয়। থাকে? এ মর্মে পঞ্িতের নানাবিধ 
পরীক্ষাও করিয়াছেন্ন এবং পরীক্ষার ফল দ্বার তাহাদের মতও সমর্থন 
করিয়াছেন। তাহার বলেন যে, কার্ধাকাপীন শরীর গঠনের অতিরিক্ত ক্ষয় 
হয়ন।। আমাদের বিবেচনায় গঠনের ক্ষয় হউক ব। নাই হউক, তাহাতে, 

ক্ষতি বৃদ্ধি কি? কিন্তু বলক্ষয় হয় তাহ[র সন্দেহ নাই । এই বপক্ষরের 

'জন্ত আহারের প্রয়োজন। তাহ! না হইক্ে সকলেই আহারাভাবে পূর্ণ 
বলীয়ান হুইয়। থাকিতেন। যদিও প্রর্দীপের দৃষ্টান্তে সাক্ষাৎ সন্বন্ধে শজি- 
ক্ষয়ের কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু তগায় যে পর্য্যন্ত 

দাহা বন্য বর্তমান থাকবে সে পথ্যস্ত তাহার বণক্ষয় হইবে না। যে মুহুর্তে 
তৈলাদি নিঃশেষিত হইবে, গ্রদদীপও আপনি তৎক্ষণাৎ নিব্দাপিত হয়] 
যাইবে। তখন ভাহাতে পুনরার,টতল প্রদান না করিলে আর তাত হইতে 
প্রদীপ জ।লিবার সম্ভাবন। থাকিবে না ও তাহা! আপনি জপিবে না। একই 

স্থানে দাহ বস্ততে বলের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতেছে । 
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দৌর্ধবল্য উপস্থিত হয় এবং তাঁহা অপনোদন করিবার জন্য জান্তব * এবং 
উদ্ভিদ পদার্থ ভক্ষণ করা অত্যাবশ্তক । 

'সাত্বিক বাক্তিরা সাধনে প্রবৃত্ত হইবার কাল হইতে, যত উত্তরোত্তর 

মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকেন, ততই তাহাদের কায়িক পরিশ্রম 

লাঘব হইয়। আইসে, সুতরাং দৈহিক বলক্ষয় হয় না। প্রথমাবস্থায় 

ফুটা, অন্ন, ছুগ্ধও ফল মুলাদি ভক্ষণ করিলে যথেষ্ট হইবে। তদনস্তব 

* যাহার। অহিংসা পরমোধর্ঘ্ জ্ঞান করিয়া! জীব হিংসায় বিরত হুইয়! 
থাঁকেন, তাহার! উদ্ভিদ ও ছ্ধাদ্দি দ্বার জীবিক1 নির্বাহ করিতে আদেশ 
করেন। ইহাকে আমাদের সাত্বিক আহার কহে। বিজ্ঞানশান্ত্র দ্বার 
এই প্রসঙ্গের অতি সুন্দর মীমাংশ! করা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে মাংসা- 
দির বলকারক শক্তির স/হত গম, ছোল! প্রভৃতি তুলনা করিয়! ইহাদের 

শ্রেষ্ঠত্ব গ্রদর্শিত হইয়াছে । কেন যে ইহাদের শ্রেষ্ঠ বল হইল তাহার কারণ 
গিজ্ঞান্ত হইতে পারে। মনুষ্যদেছে উদ্ভিদ পদার্থ এবং ছুপ্ধা্দি যে প্রকার 
কাধ্য করিতে পারে, মাংসাি দ্বার সে প্রকার সম্তবে না। কারণ পরীক্ষায় 
দৃষ্ট হইয়াছে যে, মাংস ভক্ষণ করিলে ইহার নাঈট্াজেন বিকৃত হইয়া 
ইউরিয়া (0079) নামক পদার্থ বিশেষে পরিণত হম এবং মৃত্রের সহিত 
শরীর হইতে বহির্গত হুইয়। যায়। দ্বিতীয় কথা এই, যে সকল জীবজস্ত 
ভক্ষণ কর। যায়, তন্মধ্যে গো! এবং মেষের মাংসই)শ্রেষ্ঠ কিন্ত ইহার। উদ্ভিদ 
পদার্থ ভক্ষণে পরিবর্ধিত হইয়। থাকে । অনেকে অবগত আছেন যে 
ভেড়ার মাংস বলকাঁরক করিবার নিমিত্ত তাহাদের আহারের সহিত ছোলা 
মিশ্রিত করিয়। দিবার ব্যবস্থা আছে। 

মাংসাশীরা। ব্যান, সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী জন্তদগের দৃষ্টান্ত প্রদান 
নি পারেন 'এবং তাহাদের দত্তের সহিত মন্ুষ্যদিগের ছুই চারিটী 
দত্তের সাদৃশ্ত দেখাইতে পারেন কিন্ত তাহা সম্পূর্ণ স্থূল দৃষ্টাস্ত মাত্র । কারণ, 
সত্তের দ্বারা আহারীয় পদার্থের কেবল চর্ব্িত হয়, তত্তিন্ন অন্ত কোন 
প্রকার পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে না। 

কোন পদার্থে কোন বিশেষ পদার্থ থাকিলেই যে ভাহ1 ভক্ষণীয় বলিয়। 
কণিত,হুইবে তাহ1 নহে। রাসায়নিক পরীক্ষায়, চিনিতে যে সকল রূঢ়. 
পদার্থ, অর্থাৎ অঙ্জার, হা ইডেধেজেন, অকৃসিজেন প্রাপ্ত হওয়। যায়; কাগজেও 
তাহা আছে। তবে চিনির পরিবর্থে কাগজ ভক্ষণ করা” হউক? কিন্ব। 
বিশুদ্ধ কয়ল!, হাইডেজেন বাম্প ভক্ষণ করিবার বিধান প্রদান করিলে 
বিজ্ঞানশান্ত্র বিরুদ্ধ হইবে না। অথব! নাইটেশজেন ঘটিত দ্রবোর স্বানে 
নাইটে জেন বাম্প ব্যবহার করিলেও হইতে পারে? কিন্তু তাহা! কি জন 
€দহের অভ্যন্তরে কার্যাকারিতা হইতে পারে না? এই জন্য দেহের প্রয়োজন 
মতে আহার প্রদান কর! বিধি ঝরণিয়! সাব্যস্থ করা যায়। 
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উহাদের যে প্রকার দৈহিক অবস্থা উপস্থিত হইবে, সেই পরিমাণে 
উপরোক্ত আহারীয় পদার্থও আপনি হাস হইয়া আমিবে। যেমন, যে 

পরিমাণে শারীরিক জলিয়াংশের লাঘবতা জন্মায়, সেই পরিমাণে তৃষ্ণা 
উদ্রেক হয়। আহার সম্বন্ধেও তদ্রপ জানিতে হুইবে। 

আহারীয় পদার্থদিগকে যে প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ কর] হইয়াছে, তাহাতে 

গ্রাত্যেক অবস্থায়, নাইটে, [জিনাস্ এবং নন্নাইটেজিনাস্ পদার্থ মিশ্রিত 

রহিয়াছে। তামসিক আহারে ইহাদের পরিমাণ অধিক, রাজপিকে তাহা হইতে 

নান এবং সত্বিকে সর্বাপেক্ষা লঘু 

আহারীয় পদার্থ যে প্রকারে কথিত হইল তাহাতে উদ্ভিদ রাজা হইছে 
জীবন যাত্র! নির্ধাহ করাই অতি কর্তবা বলিয়া! বোধ হুয়। কারণ উহাদের 

মধ্যে শরীর গঠন ও তাহ রক্ষ! হইবার যে সকল পদার্থের আবশ্যক ততসুদয় 

প্রয়োজনীয় পরিমাখেই আছে । পুর্বে প্রদর্শিত হইয়ছে সে, গে। কিম্বা মেষ 
মাংসে, যে প্রকার বলকারৰ পদার্থ আছে, গম ও ছোলাতে সেই প্রকার 

বলকারক পদার্থ ও আছে। মাংসাদি ভক্ষণে তাহার! বিকৃত হুইয়। অন্ত প্রকার 
আকারে শরীর হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়। যায় কিন্ত গম ও ছোলার দ্বারা তাহ! হয় 

না। অতএব বলকারক শঙ্জিসম্বন্ধে মাংসাদি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে এবং ইহা! 

জ্লারা মানসিক বৃত্তি যে প্রকার পরিবর্তিত হয়, তাহাকে অস্বাভাবিক * বলিয়। 

কথিত হইয়। থাকে । এইজন্ত সাধকদিগের মাংসাদি ভক্ষণ কর] নিষিদ্ধ। 
পার সা 

* দয়া এবং মমতা মনোব্ন্তির অন্তর্গত । মগ্ষ্যদিগের মানসিক শক্ত 

যতই পরিবর্ধিত হইতে থাকে, অস্তান্ত বৃত্তির সহিত ততই ইহারাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। তখন সর্বজীবে তাহাদের দয়। প্রকাশ পাইয়া! থাকে । ধাভাদের মনে 
দয়া উপস্থিত হয়, উাহার। কখনই স্বার্থপর হইতে পারেন না। কারণ 
আপনার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে অপরের উপকার কিরূপে সাধিত 
হইবে? আমি যদ্যপি না আহার করি, তাহ! হইলে আমার ভক্ষযদ্রব্য আর 
একজন প্রাপ্ত হইতে পারে, অথবা আপনার মর্থের প্রতি আম্মসন্বন্ধ 

স্(পন করিয়া! রাখিলে তাহা কখন অন্যকে, প্রদান কর] যায় না, কিন্বা 

স্বযোগ পাঁইলেই আর একজনের সর্বনাশ করিয়। আপনার চিত্রচরিতার্থ 
করিতে কিছুমাপ্র সঙ্কুচিত হয় ন!। 

ষে স্থানে জীবহিংসা হইয়। থাকে, পেইস্থানে সার্থপরতাঁর দোর্দাও আরধি- 
পত্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ লাই। আপন সুখে অন্ধ হুইয়! 
কর্তব্যাকর্তৃব্য বিবেচন1 পরিশুন্ত 'হওয়! যারপরনাই যোহের কাধ্য। এই 
মোহুভাঁব যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, অর্থাৎ ভামপিক স্পৃহা যে পরিমাণে বর্ধিত 
চয়, মনের অবস্থাও সেই পরিমাণে বিকৃত হয় আইসে। 
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পুরে কথিত হইয়াছে যে, আহার . ব্যবস্থা করিতে হইলে কেবল 
ইহার গুণাগুণ বিচার কাঁৎয়া ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত নহে । কারণ 

দিনি আহার কধিখেন, তাহাব শারীরিক প্রয়োজন দেখিতে হইবে। 
এই প্রয়োজন দেশ এবং কালের অন্তর্গত, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, 

ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আহার করিয় থাকেন। এইরূপ 

পুবিবর্তন যে নৈজ্ঞানিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্তে বুঝিতে, অপারক, তাহ। 
'নহে। সকণেই আপন শনীরের অবস্থা নুানাধিক বুঝিতে পারেন। 
কি ভক্ষণ করিলে শনীর এবং মন সুস্থ থাকে, তাহ। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে 

বণিষা। দিতে হয় ন। কিন্ত আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, তাহ। জ্ঞাত হুই- 

যাও আবখ্যকমতে পরিচালিত হইতে অনেকেই অমক্ঞ | 

আমাদের দেশে যে প্রকার জল বায়ু এবং দেহ সম্বন্ধীয়" যে প্রকার 

অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে লঘ্বু আহার ব্যতীত জীবন রক্ষার 

উপ।য় নাই। পুর্ষে ধাহারা দেশের প্রচলিত আহাব দ্বার। জীবিকা 

নির্বাহ করিতেন, তাহারা দীর্ঘজীবী ছিলেন। তীহারা অনাদি ভক্ষণ, 

করিয়। প্রায় শতবর্ষ পধ্যন্ত পৃ[থবীর বক্ষে পরিভ্রমণ করিতেন কিস্তু এক্ষণে 

গো, মেষ, শুকর, পক্ষী ও নানাবিধ বিজাতীয় আহার দ্বারা, পঞ্চাশ বৎসর 
পর্যপ্ত কয়জন জীবিত থাকেন ? আমরা জানি বাহার এই প্রকার বিজাত্বীর 

অনুকরণ করেন, তাহাদের মধ্যেও শতকরা ৪৯ জন, নানাপ্রকার ব্যাধি 

দ্বার আত্রাস্ত হইয়া থাকেন। 

দেশীয় আহারের ব্যবস্থামতে যে উপকার হয় তাহ! অদ্যাঁপি আমাদের 

সীলোকদিগের দ্বার| সগ্রমাণিত হইতেছে । পুরুষের! বিকৃত 'হুইয়। অনেক 

স্থলে আপনাদিগের পরিবারও বিকৃত করিয়াছেন 'এবং তথায় বিকৃত ফলও 

ক্লিয়াছে কিন্ত যে স্থানে তাহ! প্রবেশ করিতে পায় নাই, সে স্থানে 

অতি হ্ুন্দর ভাব 'অদ্যাপি আছে। ফদ্যপি প্রত্যেক পরিবার পরীক্ষা করিয়! 

দেখ। যাঁয়, তাহ ভইলে বুদ্ধাঙ্গিগিকেই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়! 

যাইবে । কেন! জানেন যে, হিন্দুপরিবারের বিধবা জ্ত্রীলোত্করা (বর্তমান 

'সমমের নহে) অতি অল্পই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়। থাকেন। তাহারা এক *সন্ধ্য] 

তণুল ও উদ্ধিদাদি ভক্ষণ করিয়া, প্রায় প্রত্যেক মাসে নুন সংগ্যায় অষ্টাহ 
অনাারে থাকিয়া, বে প্রকার শারীরিক সচ্ছন্দতা নভোগ করেন, তাহ! 

কাহারও অবিদিত নাই। 
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বিধবা স্ত্রীলোকের যে প্রকার ভোজন কবিয়া! থাকেন, তাহাকেই 

আমাদের দেশে সাত্বিক আহার কহে। হঈীথর লাভাকাজ্জীদিগের এই 

আহার চিরপ্রনিদ্ধ। 

কিন্ত এক্ষণে আমাদের শরীরের অবস্থা অতি দুর্বল। কারণ এই 

সুদীর্ঘ কাল বিলাতীয় রা শাসনে একে নবীন মনপাদপ পরাধীন অচঙা- 

বরণে স্বাধীনতা *শুরধ্যরশ্মির প্রবেশ পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় বিবর্ণ, বিশীর্ণ, 
এবং নিম্তেজ হইয়। গিয়াছে ন্ুতরাং তাহ! হইতে সামরিক ফুল ফল 

প্রাপ্ত হইবংর প্রভাখা কোথার? তাহাতে আবার নানাজাতীয় সুকঠিন 

চঞ%চবিশিষ্ট পর্ষীর। আশ্রয় লইয়া চঞ্চধাতে মনোবৃক্ষের স্বন্ধ, শাখা, প্রশাখা 
ও পত্রাদি সমুদয় শতধ| করিয়! ফেলিয়াছে, অর্থাৎ আমর। পরাধীন জাতি 

স্গতরাং আমদের মনোনৃত্তি সমূহ সঞ্চাপিত হুর রহিয়াছে। মনের- 

্কর্তি নাই, ইহ। সর্বদাই সঙ্কুচিহ। মন বদ্যপি নিষুত হইতে ন। পারে, 
তাহা হইলে কালে শরীরও ভুর্দবল হঈয়। আইমে। 

দ্বিতীয় কারণ আবশ্যকীয় আহারের অভাব। ধাহার যে পরিম!ণ 

আহার হইলে শরীর, স্বাভাবিকানস্থা লাভ করিতে পারে, তাহার দ্বাচা 

প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। সাধারণ লোক আজকাল এক গ্রকাঁর 'অনা- 

হারেই থাকেন বলিলে অত্রাক্তি হত্ব না । ষে প্রকাধ উপার্জনের প্রণালী 

হইয়াছে এবং তদ্পঙ্গে যেবপ ব্যয়ের প্রবল বায়ু বহিচ্েছে, তাহাতে সপরি- 

বারের সচ্ছন্দে দুই সন্ধ্য পূর্ণাহার হওরাই ছুঃসাধ্য হইয়া উঠ্িরাছে সুতরাং 
শরীরে বলাধান কিরূপে হইবে ? 

তৃতীয় কারণ-_রিপুর প্রাছুর্ভাব। যতই অভাব হইতেছে ততই ঘ্বেষ, 

হিংসা, লোভ প্রভৃতির আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে । ব্রিপুর পরাক্রমে 
কাহার স্ুফূল লাভ হয়? 

যেমন, পীড়া হইলে রোগীর স্বাভবিক'পরিপাক শক্তি বিলুপ্ু হয় বপিয়! 
গাহারের পরিবর্তন করিতে হয়, তখন তাঁহার পপুর্ববাবন্থ। স্মরণ করিয়া কোন 

কার্ধ/ই হইতে পারে না, সেই প্রকার দুর্বল ব্যক্তিদিগের জন্যই লঘু আহার 

ব্যবস্থ। ভইয়! থাকে । যখন আমাদের সাধারণ ব্যক্তি এই ছুর্ধল শ্রেণীর 
অন্তর্গত, তখন তাহাদের নেই প্রকার আহার নিরুপিত না হইপে বিপরীত 

কার্ধয হইয়! যাইবে । 

আতপ তও্লাদি দেই জন্ত লাধারণ সাদুকর্দেগের ব্যবস্থা হইতে গাদে 
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না । আতপ ততুলেও বলকারক পদার্থ আছে, তাহ! ছূর্বল ব্যকিদিগের 

দ্বার! জীর্ণ হওয়া! স্ুকঠিন। এইজগ্ত অনেক সময়ে ইহ! দ্বার] উদরাময় 

জন্মিয়। থাকে । 

স্ত্রীলোকের। যখন বিধবা হন, তখন তাহারা আতপতগুল পরিপাক 

করিতে পারেন কিন্ত সধবাকালীন সন্তানার্দি প্রপৰ ও অন্তান্ত কারণে 

শরীরের ছুর্বলত। বশতঃ তাহাতে অসক্ত হইয়া থাকেন। 'এই নিমিত্ত ষে 

'সাধক সংসারে অবস্থিতি করিয়। সাংনারিক ও পারিবারিক কার্যকলাপ বক্ষ 

করিয়া ঈশ্বরচিস্তা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের সেইজপ্ত আতপতও্লাদি 

ভক্ষণ করা অবিনি। এ অবস্থায় যেমন শক্তি, তেমনি আহার, তেমনি 

কার্মা, তেমনি উপাসনা এবং তেমনি বস্ত লাভ হয়। সাধক যখন বাস্তবিক 

ঈশ্বর লাভের জন্ত মনোনিবেশ করেন, তখন তাহার সাংসারিক ও 

পারিবারিক কার্ধো তাঁদুশ আস্থা থাকে না» বা থাকিতে পারে না সৃতরাং 

শরীরে কথঞ্িৎ বলাধান হয়। তখন কিঞ্িং বলকারক আহার ভক্ষণ 

করিয়াও জীর্ণ করিতে পারেন। 

সাধক যে পর্য্যন্ত নিদ্ধাবস্থার উপনীত হইতে না পারেন সে পর্যন্ত 

কার্য থাকে। কার্য থাকিলেই বলক্ষয় হয় সুতরাং আহারের প্ররোজন 

হইয়া থাকে । দিদ্ধ হইলে শারীবিক কার্ষ্যের ত্'দ হয় এবং আহারেও 

তাদৃশ প্রয়োজন থাকে না। এইজন্য সিদ্ধপুরুষের। ফল মূল বা গলিত পত্রাি 

ভক্ষণ করিয়। অক্রেশে দিনযাপন করিতে পারেন। 

যখন নিত]ানন্্দেব ধর্ম প্রচার করেন, তখন তিনি সাধক-প্রবর্তদের 

ধলিয়াছিলেন যে,“মাগুর মাচের ঝোল, যুবতী জ্ত্ীর কেশল, বোল হরিবোল *' 

ইহার অর্থ কি? দেশকাল পাত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি এই কথ৷ 

“খলিয়াছিলেন তাহার ভূল নাই। তিনি নিজে সন্যাসী ₹ইয়াছিলেন 

তথাপি তাহার উপদেশ নাংসারিফ ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে । 

নিত্যানন্দের এই কথা দ্বারা জীবের মানসিক এবং শারীরিক ভাব 

ব্ঝাইন্তেছে। সংসারীদিগকে সংসার ছাড়িতে বলিলে, তাহার! শমনভবন 

জ্ঞান করিয়। থাকেন। স্ত্রী পুত্র, ঈশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ বোধ না হইলে তাহা'- 

দের বিচ্ছেঘ সহা করিতে আশঙ্কিত হইবেন কেন? এমন অবস্থায় বৈরাগ্য- 

ভাব অবলম্বন করিতে বলিলে, যনের মন্তকে অশনি নিপতন হুইয়। তাহাকে 

একেবারে অকর্ণ্য করিয়া ফেলিবে। সুচতুর নিতাইচাদ সেই'জন্ত কৌশল 
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করিয়া মনের প্রকৃতি রক্ষ। করিবার জন্ত সংসারে 'অবস্থিতি করিবার অভি- 

প্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন । মাগুর মাছের ঝোল+ উল্লেখ করিয়া লখু 

আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন । অনেকে অবগত আছেন যে নিরামিষ 

তক্ষণে উদরাময় হয় কারণ দুর্বল পাঁকাশয়ে বলকারক দ্রবা জীর্ণ 

হইতে পারে না। এস্থানে জিজ্ঞান্ত হইবে যে, উদ্ছিদ পদার্থের মধ্যে এমন 

কি কোন ভ্রব্য নাই যাহ। মৃত্য ব্যতীত ব্যবহৃত হুইতে পারে? তাহার, 
অভাব নাই সত্য কিন্ত উদ্ভিত হইতে লঘুপাক এবং বলকারক দ্রব্য প্রস্তুত 
হওয়া সুকঠিন, তাহা আয়ানসাধ্য ব্যাপার । সামাণতঃ তঙঙুলকে কি 

"ুন্দররূপে শক্কি হীন কর। হইয়াছে। আতপ তুলে যে পরিমাণে বীর্ধয- 

বান পদার্থ থাকে সিদ্ধ ৩ ধুংগ তাহার একচতুর্থাংশও নাই। ইহা দীর্ঘকাল 

রাখিম্ন। বাবহাঠী করিলে তবে উদরে সহ হইয়া থাকে । কথিত হুই- 

যাছে যে ছুগ্ধে শতকরা ৪ ভাগ নাইটোজেন আছে, ইহাও অনেক স্থলে 

ব্যবহার করিবার উপায় নাই! যেল্থ্ানে ইছাদ্বার। উদরামম্ন হয়, লই 

স্থলে মত্ন্তের ঝাল ব্যবস্থা করিলে তাহ] জীর্ণ হইব থাকে । এই কারণে 

অন্থমান কর! যায় যে ইহাদের বলকারক শক্তি অধিক নহে। 

সাধকদিগের আহারের বিধি নিরূপণ করিতে হইলে দুষ্ট হয় যে বাহ! 

ভক্ষণ করিলে মনের বিকার এবং উদরের 'ীড়। উপস্থিত ন। হয় তাহাই 
ভোজন কর। কর্তব্য। মন যদ্যপি বিকৃত হয় তাহ! হইলে সমস্ত মায়ুবৃন্দ 

বিশেষতঃ পাকাশর প্রদ্বেশস্থ নাযু উগ্রভাব।পন্ন হুইয়। উদরাময় উত্পাদন 

করিবে, এবং ভুক্ত পদার্থ পাকাশগ়ে অন্ীর্ণাবস্থায় থাকিলে তদ্দারা মন 
চঞ্চল হুয়া! আলিবে।” মনের হ্থ্র্যাভাব সংরক্ষ। করা সাধকের প্রধান্ 
উদ্দেগ্ত এ কথাটা ম্মরণ রাখিয়া সকলের কার্য কর! আঁবশ্তক। 

যদ্যপি এই্ নিয়মে পরিচাপিত হওয়1 যায় তাহ? হইলে যে ব্যক্তিযে 

দেশে যেরূপ আহার দ্বার দেহ মন ম্বতাবে রাখিয়। ঈশ্বরচিন্তায় মনঃসংনম 

করিতে পারিবেন, তাহাই তীহার সম্বদ্ধে বিধি । 

নিত্যানন্দ দেব'ধে সময়ে প্রচার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তখনকার 
লোৌকের1'ষে প্রকার স্বন্বাব সম্পন্ন ছিলেন তিনি তদনুযায়ী ব্যখস্থা করিতে 

বাধ্য হুইয়াছিলেন। বাস্তবিক কথা! এই যে রজ্সস্তম ভাবে দ্দিন যাপন 

করিলে যখন ঈশ্বর লাভ একেবারেই হইতে পারে ন1 তিনি তন্নিমিস্ত রজ 

গুণের লুভাবে থাকিবার বিধি প্রচলিত কনিয়াছিলেন। কোন মতে 
৩৮ 
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ঈশ্বরের নান যাহাতে পোকে অবলম্বন করিতে পারে ইহাই তীহার উদ্দেশ 

ছিল। তিনি জানিতেন যে একবার নাম রস শরীবে প্রবেশ করিলে নামের 

গুনে যাহ] করিতে হয় তাঁহা আপনি হইয়। যাইবে। প্রভূ রামকৃষ্ দেব 
কহিয়াছিপেন যে নিত্যানন্দ দে উপদেশ দিয়াছিছলন তাহার মধ্যে ছুইটী 

ভাব ছিল। বাহিরের ভাঁব ত**!র কথায়ই প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু আ্যন্ত- 

'রিক ভাব এই, জীব যখন হরি নাম করিতে করিতে 'নয়ন ধারায় আদ্র 

হুইয়। ভাঁবানেশে ভূতলে গড়াগড়ি দিবে তখনই তাহার জীবন সার্থন্ 

হইবে। মাগুর মাছের ঝোল অর্থে চক্ষের জল এবং যুবতী স্ত্রীব কোণ 
ভর্থে পৃথিবী বুঝাইয়! থাকে । 

রামক্কষ্ প্রভু বর্তমান কালের অবস্থ|! দেখিয়া তিনি নির্দিষ্ট আহারের 
ব্যবস্থা কবেন নাই। কারণ এইু বিকৃত সময়ে তিনি যদাপি কোন প্রকার 

বিধি প্রচলিত করিতেন তাহা হইলে কেহই তাহার উপদেশ গ্রহণ করিতে 

পারিত ন!। একব্যক্তি কুনু ভক্ষণ করিয়! তাহার নিকট গমন করিয়া- 

ছিলেন। তিনি তাহাকে শশঙ্কিত চিত্ত যুক্ত দেখিয়া কহিয়াছিলেম, 

“তুমি উদরাময় রোগে ক্লেশ পাইতেছ, শুনিয়াছি কুক্ুটের ঝোল ভক্ষণ 

করিলে রোগ আরোগ্য হুইয়! থাকে ।* সেই ব্যক্তি আর নিজ ভাব সম্বরণ 

করিতে পারিলেন না অমনি বোদন করিয়া বলিয়া উঠিলেন প্রভু ! এত দয় 
না হইলে আমর] আপনার সম্মুখে কি আমিতে পারিতাঁম। আপনি যাহ 

আজ্ঞা করলেন আমি তাহা অদ্য ভক্ষণ করিয়াছি ।” 

১৪১। যেমন ভিজে কাট অগ্নির সংযোগে ক্রমে রস 

হীন হয় তেমনই যে কেহ ঈশ্বরকে ভাঁকে তাহার কামিনী 
কাঞ্চন রদ আপনি শুকাইয়। আইনে। রস শুকাইয়! 

পরে ঈশ্বর চিন্তা করিবার জন্যে যে অভিপ্রায় করে, 

তাহার তাহা কখনই হইবার নহে, কারণ সময় 
কোথায় ? 

১৪২। যেমন মেলেরিয়া রোগির জ্বর পরিপাক পাই- 
বার পুর্ব্বে কুইনাইন দিয় রোগের ক্রম নিবারণ কর। যায় 
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তাঁহা না করিলে রোগি ক্রমে দূর্ধবল হইয়া পড়িলে তখন 
উভয় সম্কটে পড়িতে হয় । সেইরূপ হরিনাম বূপ কুইনাইন 
কামিনী কাঞ্চন রূপ ম্যালেরিয়। গ্রস্থ রোগীর পক্ষে উহ! 

রোগ সত্বেই ব্যবস্থা হইয়৷ থাঁকে। 

১৪৩। অন্তত কুণ্ডে যে কোন প্রকারেই হউক 
পড়িতে পারিলেই অমর হওয়! যায় । 

১৪৪। যেমন লৌহ পরেশ মণি স্পর্শে সোনা হইবেই 
হইবে 1 

১৪৫।* যখন কোথাও আগুণ লাগে তখন জীবন্ত বড় 

গছ গুলি পর্য্যন্ত গড়িয়া! যায় সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তিতে 
সকলই সম্ভবে। 

এই নিমিততই প্রভু বর্তমান কালে আহারের ব্যবস্থ। করেন নাই। তিনি 
বলিতেন ঈশ্বরের নাম লইলে নামের গুণে যাহা হইবার আপনি হুইবে। 
আমর! দেখিয়াছি যে সকল ব্যক্তি অথাদ্য ভক্ষণ করিত এবং কুস্থানে গতি 

বিধি করিত যেসকল ব্যক্তি আপন ইচ্ছায় কু-অভ্যাস সমুহ পরিত্যাগ 

করিতে বাধ্য হইয়াছিল । 
প্রভু কখন এমন কথা কছিতেন না! যে, যাহার যাহ! ইচ্ছ! তাহাই চির- 

কাল করিবে । তিনি বলিতেন 7-- 

১৪৬। যদ্যপি কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে ইচ্ছ৷ হয় 

তাহ। কখন বাস্তবিক ঘর করিতে হয় এবং কখন বিচার 

রুরিয়। দেখিতে হয় । 

এই উপদেশের দৃষ্টান্তের স্বরূপ আমর প্রভুর একটা নিজ ঘটন! এই 
স্থানে প্রদান করিলাম । একদ] গ্রভূ বসিয়াছলেন এমন সময়ে তাহার 
মনে হইল যে লোকে গোমাংস কিরূপে ভক্ষণ করিয়া থাকে । ভাবিতে 
ভাবিভে গোমাংস ভক্ষণ করিবার জন্য তাহার অতিশয় স্পৃহা! জন্মিল। 

€হনি নানাবিধ চিন্তার পর গঞঙ্গাতীরে যাইয়। দেখিলেন যে একটি মৃত” 
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বাছুর পড়িয়া! আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপবেশন পূর্বক 
মনে মনে আপনাকে কুকুব রূপে পবিণত কবির] প্র মৃত বাছুরটি ভক্ষণ 

করিতে লাগিলেন। কিয়ংকাল পবে মনে মনে শাস্তি আসিল, গোমাংসের 

দিকে আব মন ধাবিত হইল না। তিনি বলিয়।ছেন ,-- 

১৪৭ | সকল সাধ কখন কাহার পুর্ণ হুইবাঁর উপায় 
নাই, কিন্তু সাঁধ থাকিলে ঈশ্বর লাভ হইবারও নহে । এই 
জন্য সাঁধ মিঠাইয়] লওয়। কর্তব্য । বিচারে উহ! মিটাইয়] 

লইলেও সম্কপ্প দুর হয। 

১৪৮। যে আহার দ্বার। মন চঞ্চল না হয় সেই আহা- 
রই বিধি। 

স্থানেৰ ধর্মানুপাবে মনের ভাব পবিবর্িত হয়। যেমন, ছর্গন্ধমক স্থানে 

বাস কবিলে মন সন্ুচিত হইঝ1 যাঁষ এবং ফুলবাঁগানে মনেৰ প্রফুন্নতা জন্মে । 

যেমন দেবালায়ে বসিয়। থাকিলে মনে ঈশ্বরেব ভাব উদধ হয় সেইরূগ 
সংসাবের ভিতবে কেবল সা*সাবিক ভাবই আঁমিকা। থকে । 

যেমন ভোক্গ্য পদার্থ দ্বাখ! দেহেব বলাধান হুইষ1 মনের সমত| বক্ষ। করে 

বারস্থান সম্বন্ধে তদ্রপ। যেন বাম কবাযাষ সেই স্থানের ধর্মাজসাবে 

দেহেব কার্য হুইয। থাকে ন্থতবাং দৈহিক কার্ধ্যবিশেষে মনের অবস্থীস্তব 

ংঘটিত হয়। এইজন্য সাধকদিগেখ বাসস্থান নির্ণঘ কর সাধনের প্রথম 

কধা। 

মনুষ্যেবা ম্বভাবতঃ পবিজন ও আত্মীক্স বন্ধুবান্ধব পবিবেষ্িত হইয় 

সংসাব সংগঠনপুব্বক অবস্থিতি কবিয়। থাকে; এই প্রকার বিবিধ পরি- 

বাব একত্রিত হইধ। যখন একস্ানে বাস কবে তখন তাহাকে গ্রাম কিবা 

নগব বলে। পরিবার বেষ্টিত হুইযা নগবে বাম করিলে সাঁথকদিগের, 

আত্মেরতি পক্ষে আনুকুল্য হয় কি ন। তাহ! এই স্থানে বিবেচিত হইতেছে। 

এই প্রস্তাব মীণংস৷ করিতে হইলে নিম্বলিখিত বিবিধ প্রসঙ্গের 
অবতরণ করা আবস্বাক। 

১ম--মনেব সহিত দেহেব মন্বন্ধ কি ও. 

২য--দেহের সহিত বাহিক পদার্থাদির সম্বন্ধ নির্ণয় ! 
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৩য়- সংসার এবং লোকালয় হবার! দেহ ও মনের কোন প্রকার বি 
ঘটিত হইবার সম্ভাবন। আছে কি না? 

৪র্থ--সাধকদিগের বাসস্থান সঙ্থন্ধে সাধুদিগের অভিগ্রায়। 
১ম-মনের লহিত দেহের সম্বন্ধ কি? 

আমর! ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে মন্তিক্ষের কার্য সমূক্ধের সমষ্টি নাম 
মন এবং ইহার গ্রবধ্ধিতাঙ্গ মেরুমজ্জ। হইতে ম্মাযুবৃন্দ উত্থিত হউয়! দেহে 

কার্য সাঁধন করিয়া! থাকে। এই নিমিত্ত দেহের সহিত মনেও বিশেষ 

বাধ্যবাধকপ্ত। আছে বলিয়া! প্রতিপন্ন হইতেছে । মন বিকৃত হইলে দেহ 
বিকৃত হয় এবং দেহের কোন স্থানে অস্বাভাবিক ঘটনা হইলে মনের 

সমতা” বিচ্ছিন্ন হইয়। যায় । যেমন কোন পারিবারিক কিম্বা বৈষয়িক 

দুর্ঘটন। হইলে মনে অশান্তি উপস্থিত হয়। তখন আহার বিহার অথব! 

দৈহিক বেশ ভূষাঁয় একেবারে অনাণক্ষি জন্মিয়। থাকে । এস্বানে দৈহিক 
কার্ধ্য বিপধ্যয় করিবার হেতু কে? মনকেই দেখা যাইতেছে। কিন্তু যদ্যপি - 
শরীরের কোন স্থান ব্যাধিগ্রন্থ হয় তাহাহইলে যে যন্ত্র উপলব্ধি হুইয়! 

থাকে তাহার কারণ কাহাকে কহা যাইবে? এস্থানে দেহই মনবিচ্ছিন্নের 

কারণ। অতএব মন এবং দেহ উভয়ে উভয়ের আশ্রিত বলিয়। সাবাস্থ 

হইতেছে। 

২--দেহের সহিত বাহক পদার্থদিগের সন্বম্ধ নির্ণয় | 

মন যদ্যপি দেহের আশ্রিত হয় তাহ! হইপে যে কোন কারণে দৈছিক 

সমত। বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবন1 তাহ! নিবারণ করা কর্তব্য । 

যে পদার্থের যে ধর্ম, সেই পদার্থ অন্যপদার্থকে আপন গুণাশ্র প্রদান 
করিয়া! থাকে । দেহ, স্থূল বা জড় পদার্থ। ইহ] জড় পদার্থের মধ্যে অব-' 

স্থিতি করিতেছে সুতরাং তাহাদের পরস্পর কার্ধ্য ল্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাগ! 
আবশ্তক। 

দেহের সহিত বাহৃ-জগতের সম্বন্ধ নির্ণয় কর! অতি হুরূহ ব্যাপার । 

কারণ আমাদের চতুর্দিকে ঘে পকল পদার্থ রহিয়াছে তাহার! প্রত্যেকেই 
আপন কার্য করিহঠেছে। জড়পদার্থদিগকে যথ। নিয়মে ব্যক্ত করিঙে 

হইলে প্রথমেই বায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ইহা আমাদের চতুর্দিকে 

পরিব্যাপ্ড হইয়। আছে। সুরাং ইহার সহিত দেহের প্রথম সম্বন্ধ । তদ্ 

পণে উদ্বর্ন্থিত সুর্য, চক্র ও নক্ষত্রনিচঙ্গ এবং নিক্নে পৃথিবী হুট হইযে। 
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বায়ু বাম্পীর পদার্থ । চার প্ররুতাবস্থা কি তাছা বল! যায় না।* 

পরীক্ষা! খারা স্থির হুইয়াচ্ে যে ইহ] দ্বিবিধ বাপ্পদ্বারা সংগঠিত যথা. 

অক্লিজেন 1 এবং নাইটে জেন । এই বাপপদ্বয় ২১ এবং ৭৯ ভাগে 

অবস্থিতি করে। 

আমর! স্থানান্তরে বলিয়াছি যে দেহের কঞ্চবর্ণ বা শিরাস্থিত শোণিত 

(901083 1000) পরিশ্ুদ্। করিবার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। এই 

কার্ধ্য বক্ষঃ গহ্বরে কুন্ফুম্ (15088 ) মধ্য সাধিত হইয়! থাকে । শিরাস্থিত 

শোণিতে অঙ্গারাংশ মিশ্রিত থাকে । যখন বিশুদ্ধ শোণিত শরীরে প্রবাহিত 
হইয়! কার্ধয করিতে থাকে তখন নানাস্থান হইতে কেদার্দি সমভিব্যাহারে 
লইয়] পুনরায় ফুস্ফুসে সমাগত হইয়! বায়ুর অক্সিজেনের দ্বারা! অঙ্গার 

বিবজ্জিত হয়। অঙ্গ'র, অকৃসিজেন ঘটিত এক প্রকার বান্পীক্ন পদার্থে 

পরিণত হইঞ্ক! প্রশ্বাস বায়ুর সহিত ভূবাযুতে বিক্ষিপ্ত হইয় যাঁয়। ইহাকে 

কার্বনিক আযানহাইডাইড (08001710 8201) 01109 ) বলে। অতএৰ 

দেছের সহিত বায়ুর এই কা্ধ্যকেই বিশেষ সম্বন্ধ বলিতে হইবে। 
অনেকে বামুস্থিত অকৃসিজেনকে এই নিমিভ্ত প্রাণবায়ু (5101 21) 

55255555125: 

* জড় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে পদার্থের উত্ত/পে এবং ভাহার 
অভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । যথা উত্তাপ প্ররোগে বাম্প এবং 

শৈত্যোৎ্পাঁদনে তরল ও কঠিনাকারে পরিণত হয় | জলের দৃষ্টান্তে তাহ 
প্রদর্শিত হইয়াছে। 

1 অক্সিজেন বাষ্প দ্বারা পৃথিবীর প্রায় সমুদায় পদার্থ দগ্ধিভূত হুইয়!] 
থাকে । দাহন কার্য কর! এই পদার্থের বিশেষ ধর্ম । কাষ্ঠাদি, প্রদীপ, 
গ্যাস কিন্বা। গৃহাদি যখন অশ্নিময় হইয়া! থাকে তখন এই অকৃসিজেনই 
তাহার কারণ। 

$ ইহা দ্বার দাহন কার্য্য স্থগ্রিষ্ত হইয়া থাঁকে। নাইটোজেন বাম্প 
বিষাক্ত নহে। যেমন উষ্ণ জলে শীতল জল মিশ্রিত না করিলে শরীরে সহ 
তয় না, সেই প্রকার অক্পিজেনের প্রাবল্য খর্ব করিবার জন্ঘ নাইটে জেন 
চুর্থপঞ্শংশে মিশ্রিত আছে। অক্সিজেন এ প্রকারে মিশ্রিত না হইলে 
আমর] কেহ এক মুহূর্ত জীবিত থাকিতে পারিতাম না। কারণ পদার্থ- 
দবিগের সহিত সংযোগ বশ্বন্ধে অক্সেজেনের এ প্রকার তীক্ষ শক্তি আছে যে 
বাযুতে একথণ্ড কাগজ যেরূপে দগ্ধ হইয়1 ষাঁঠ সেই প্রকার ইহাতে লৌহ 
পঞ্যস্ত ভন্মীভৃত হুইয়! থাকে" 
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বলিয়া! উল্লেখ করেন, কারণ ইহার হাপতা জম্মিলে শিরাস্থিত শোণিত 

অপরিষ্কৃত থাক বশতঃ প্রাণীগণ তৎক্ষণাৎ শ্বাস রুদ্ধ হইয়া অচেতন 

এবং সমধান্তরে মুতাগ্রাসে পতিত হইয়! থাকে । যেযে কারণে. বাু 

বিকৃত হইয়। থাকে তাহা অবগত ন। হইলে সর্ধ সময়ে মৃত্া না হউক, 
স্বাস্থ্য ভঙ্গের বিলক্ষণ সম্ভাবন। স্থতরাং সাধকর্দিগের সাধন জষ্ট হইয়া যায়। 

ভূষায়ুতে শ্বভাবতঃ,কার্বনিক আানহাইড্ইড ও জলীয় বাপ মিশ্রিত 

থাকে । এতদ্বাতীত যেস্থানে যে প্রকার কাধ্য হয় সে স্থানে সেই প্রকার 

দ্রব্য মিশ্রিত থাকিবার সম্ভাবনা । যখ।--প্রবল বাধু বছনকালে ভূবায়ুতে 
্ুপ্র ক্ষুদ্র বালুক এবং কাষ্টকণ। কিন্ব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদি প্রঙ্গিপ্ত 
হইয়। থাকে । কোথাও ব। জীবজন্ত কিন্ব! উত্তিদার্দি বিকৃত জনিত 

তদুছ্ুত নানাবিধ বা্প মিশ্রিত হয় এবং যে স্থানে কাষ্ঠ কিম্বা কয়ল! 
দগ্ধ কর] যাঁর, তথাস়্ প্রাণীর প্রশ্বাস ৰায়ুস্থিত কা্বনিক আযানহাইড়াইড 

ব্যন্তীত ইহা অতিরিক্ত পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকে । 

নগঞ্জের বিশেষতঃ গৃহের ভূবাঘু সেই জন্ত বিশুদ্ধ নহে। ইহাতে 
আবশ্তকীয় পরিমাঁণ অকৃমিজেনের সল্পত। জন্মে এবং তদ্স্থানে দূষিত, 

বাষ্প ও মলমুত্রাদ্দি বিকৃত হইয় নানাপ্রকার আম্ুবীক্ষণিক কীটাদি 

উৎপন্ন হইয়! স্বাস্থ্য তর্গের কারণ হুইয়! থাকে । 

যে সকল অস্বাস্থ্যকর পদার্থ এইরূপে বাধুর সহিত মিশ্রিত হইয়] 
ইহাকে কলুষিত করিয়া ফেলে, তন্মধ্যে কার্ধনিক আযানহাইডাইডড 
সর্ব প্রধান বলিয়। বিবেচন। কর! যায় । কারণ এই পদার্থ নান। কারণে 

অভিরিক্ত পরিমাণে প্রত্যহ জন্মিযা থাকে। প্রাণীদিগের প্রশ্বাসে, 

আহারীয় পদার্থ প্রস্তত কালে, বাষ্প সম্বন্ধীয় বিবিধ কার্ধেযর জন্য কাষ্ঠ 
কিম্বা কয়লাদি দহন হইলে, রজনীগোকে প্রদীপ ও গ্াঁসের আলোকাদি 

হইতে, স্থুরাদির উংসেচনাবস্থায় এবং খুমপানকাঁলীন ইহা অপাঁরমিত 
পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 

“পরীক্ষা ছার! স্থির হইয়াছে যে ভূবাযুতে বদ্যপি সহস্র ভাগে ৪5৪ ভাগ 
কার্বনিক আযানহাইডু।ইড বাষ্প অরস্থিতি করে, তাছা হইলে সে যায়ুগ্ার। 
বিশেষ বিস্ব সংঘটিত হইতে পারে ন! কিন্তু ইহা ১.৫ হইতে ২* ভাগ 
পর্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তদ্দারা সুচারুরূপে শোণিত শুদ্ধ না হওয়ায় কৃষ্ণ্বর্ণ 
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শোণিত মস্তি স্তরে গ্রবেশ করিয়া শিরঃগীড়া উপস্থিত করিয়া! থাকে । 

কাহার শরীরে এত অধিক পরিমাণে অঙ্গার বাম্প সহানা হইয়া এমন কি 

১০৫ .হইতে ৩ ভাগ দ্বারা শিরঃগীড়া হইয়াছে। যখন এই বাশ ৫০ 

হইতে ১** ভাগে উৎপন্ন হয় তখন জীবন নাশের সম্পূর্ণ ,সস্তাবন] | 
কার্ধনিক আযনহাইড্াইড বাম্প বিষাক্ত ধর্শযুক্ত নহে কিন্তু ইহার আর 

এক প্রকার বাম্প আছে বাহাকে কার্ধনিক অকৃসাইভ (০2:7971০ ০৯:19) 

কহে ইহা! অতিশয় বিষাক্ত বাম্প। ময়রাদিগের চুপাতে যে নীলাভাযুক্ত 
শিখ। দেখিতে পাওয়। যায় তাহ! এই বাম্প দ্বারা হইয়। থাকে । 

যেমন জল্যগ্ন হুইপে শ্বাসরুদ্ধ হইয়।! জীবন বিনষ্ট হয়, কার্বনিক' 

আযানহাইড়াইড বাষ্প দ্বারাও সেই প্রকারে মৃত্যু হই থাকে । অনেকের 

বোধ হয় স্মরণ হইতে পারে, কোন কোন সময়ে খুনীর। হত্যার পর কূপ 

মধ্যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া খাকে । পুলিষ কর্মচারীর! সহন! তন্মধ্যে প্রবেশ 

করিয়া সময়ে সময়ে মৃসথাগ্রাসে পঠিত হইয়াছে । এই নিমিত্ত কুপে একটা 
দীপ নিমজ্জিত করিয়। পরীক্ষ। কর্সিবার প্রণালী প্রচলিত আছে। দীপ 

যদ্য পি নির্বাণ হইয়। না যার তাহ হঈলে উহ নিরাপদ বলিয়! বিবেচিত 

হয় কিন্তু দীপণিখ! নির্বাণ হইয়া! যাইলে যে পর্যযস্ত উহ! পুনর্ধার রক্ষা ন! 
হয়, দে পথ্যস্ত কূপমধ্যে চু নিক্ষেপ করিয়া! থাকে । 

পঞ্ডিতের! একপ্রকার স্থির করিরাছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রশ্বানে 

গুতি ঘণ্টায় ৭০৭ বর্গ ফিট কার্ধনক আযানছাইডাঁইভ বহির্গত হইয়1 থাকে। 
২৪ ঘণ্টায় ১৬৮ বর্গফিট হইবে । ইহা দ্য অঙ্গারে পরিণত কর: যায় - 
তাহা হইলে প্রায় অদ্ধীসের পরিমিত হর। পুরুষ' অপেক্ষা স্ত্রীজাতি 

এবং তাহা হইতে বালক বালিকাদিগের প্রশ্বানে ইহা'র পরিমাণের নানত। 

হইয়! থাকে । যাহ! হউক, এই অনীন পরিমাণ কার্ধনিক আ্যানহ্াইড্রাইড 

পূর্বোক্ত নান কারণে বাযুতে সঞ্চিত হইয়া যাইতেছে তথাপি কি জন্ঠ 

গ্রণীগণ অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে ? 

বিশ্ব বিধাতার কি অনির্বচনীয় কৌখল কি অত্যাম্চর্যয সুশৃঙ্খল 
সম্পন্ন কার্য প্রণালী! বে এই কার্বনিক আযানহাইডাইভ উত্তিদর্দিগের 

জীবন ব্ক্ষা এবং তাহাদের পরিবদ্ধংণর জন্য তিনি অদ্বিতীয় উপায় করিয়! 

রাখেয়াছেন। তাহার! সুষ্যোস্তাপে  বা্প বিসমাদিত করিরা অগ্ধার 

এবং ক্ষিদ্বেনে শ্বহত্ করিম! ফেলে। অঙ্গার তাঁহাদের গঠনের মধ্যে 
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প্রবিষ্ট হয় এবং অক্সিজেন পুবর্বার তৃবাযুতে প্রক্গিপ্ত হইয়া বাধুর সমতা! 
রক্ষ। করিক। থাকে *। 

অরণ্য ৰ কানন অপেক্গ৷ নগর বা জনস্থান বিশেষ উষ্ণ । এস্বানে 

বাধু অপেক্ষান্কত বিকীর্ণ ভাবাপর স্থতরাং উহ! কাননের শীতল বাু 
দ্বার! স্থানাস্তরিত হইয়া পুনর্ধবার কাননেব বৃক্ষাদি ছার! শুদ্ধভাব লাভ 
করিয়া থাকে। , বাযুব সমাগম স্ুলভ--ন্থানই শীত্র প্ররিষ্কত হয় কিন্তু 

নগর মধ্যে উচ্চ অষ্টরাঙ্সিকা এবং গৃহেব দ্বার বদ্ধ থাক! প্রযুক্ত সর্ধতে 
স্থগাককপে বাধুর গতি বিধি হওয়া অদস্যব স্থতরাঁং এই স্থানের অধিবাশী- 
দিগের দেহ সর্বদাই রোগেব আগা হইয1 থাকে । 

নূর্য্য চন্্র নক্ষত্রা'ন এবং পুথিবীৰ মহিত আমাদেব নানাগ্রকাঁব সম্বন্ধ 

আছে। বধির সহিত বে সকল সন্বপ্ধ কথিত হইয়াছে তাহাতে হর্ণা 1 
একমাত্র আদি এবং গ্রধান কারণ বলিয়! সিদ্ধান্ত কবিতে হঈবে। 

চন্দ্রের সাহত আমাদের দৈহিক জলীয়ীংশেন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আঁছে। 
যদিও পাশ্চানা জোতিরিদ্ পণ্ডিতের! তাহা অস্বীকার করেন কিন্ক আমাদের 

দেশে ইহাই চির প্রচলিত অভিপ্রায় । 

* কথিত হঈল যে, উত্ভিদদিগের দ্বানা কার্ধনিক আযান্চাইভ্ভীইড বাশ্প 
সু্যোভাপে বিশ্লি্ট হইয়! গাকে। ইহা দ্বার এই অনুমিতি হইতেছে যে, 
রল্নীযোগে ঘে সকল স্থানে সূর্য অদৃণ্ঠ হয, সে স্কানেন বাযুব বিশুদ্ধত! রক্ষ! 
হইতে পাবে না। ইহা সতভ্যকথা খটে কিন্ধু জগৎপতিব নিয়মের হয়তবা 
কে করিবে ই পৃথিবী এককালে স্থর্যাশৃগ্ত তয় না। এক স্থানে রজনী এবং 
আব একস্থানে দিবস। যেস্থানে স্ুর্য্যোদয় হর, সেসম্থান উত্তপ্ত থাকে 
সুতরাং তথাকাব বাসু বিকীর্পাবস্থা প্রাপ্ত ভয়। বায়ু বিকীর্থ ভঈলে ইহার 
লঘুভ1ব হয়, এই জন্য উর্ধে আকুষ্ট হইতে খাকে এবং পার্স্থিত শীতল বাশু, 
“সেই স্থান অধিকাৰ করিবার জন্ত সমাগত খয়। যে বায়ু ষে পরিমাণে 
বিকীর্ণ হইবে, সেই স্থানে সেই পরিমাণে শীতল বাধু উপস্থিত হইবে । বাঘুর 
এরই পরিবর্তনকে বাতান কহে। ষে স্থানে অগ্র্যৎপাঁত হয় সেস্কানে আনুসঙ্গিক 
প্রবল বাঁধুব উপস্থিত থাক! সকলেরই জ্ঞাত বিষয়। এইরূপে পুবিবীর 
সর্ধত্রেই বায়ুর গতিবিধি দ্বার! ইহার সমতা! বা পরিশুদ্ধ] সংরক্ষিত হইয়! 
থাকে। 

1 পুর্ব প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে যে, বলের আদি কারণ হৃর্ধা। 
৩৯ 
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অগ্থান্থ নক্ষত্রের সঠিত আমাদের যে কি প্রত সম্বন্ধ, তাহার নিশ্চয়তা 
নাঁই। তবে গ্রহদ্দিগের ফলীফল জন্মপত্রিক' দ্বারা! অনেক সময়ে নির্ণয় কর। যায়। 

পৃথিবীর যে স্থানে যে গ্রকার পদার্থের আধিক্যতা জন্মে, সেই 

স্থানের অধিবাসীরা সেইরূপে পরিবষ্ঠিত হইয়া থাকে । ইহ দেশ কাল 
পাত্র বর্ণনা কাণীন কথিত হইয়াছে । 

ওর সংদার এবং লে।পালয় দ্বা্না দেহ ও মনের কোন প্রকার বিশ্ন- 

সংঘটিক হইবার সম্ভাবন। আছে কি না? 

দ্বিতীয় কারণ প্রদশন কালীন যাহ। বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বারা এই গ্রশ্রের 

প্রতুত্তর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে কিন্তু তাহ! ব্যতীত অন্থকারণও আছে। 
ংসার বলিলে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীর, কুটুম্ব, 

গ্রতিবাসী ও গার্স্থ জন্তদিগকে বুঝাইয়া থাকে । এইরপ সংল্াঘরর সমষ্টিকে 

লোকালয় বলে। 

ংসারে ধাছার। বাঁস করেন, তাহার। পরস্পরের সহায়তাকজ্ষী ন| 
হইলে সেম্থানে তী্গাদের অবস্থিস্টি করিবার অধিকার থাকে না, এই নিমিত্ত 
প্রত্যেককে প্রত্যেকের সাহার্যের জন্য সর্বদ1 প্রস্তত থাকিতে হয়। 

পিতা মাতা সন্তানের সাহার্যযার্থ কারমনোবাক্যে লালাফ্িত, পুত্র কন্তাঁরা 

পিত। মাতার প্রতিও তন্রপ করিতেছে । স্বামী স্ত্রীর জন্য ব্যতিব্যস্ত, স্ত্রীও 

পতির কার্যে আত্মসমর্পণ করিয়া €দয় এবং প্রতিবাসীর! প্রতিবাদীর 

আশ্রয় দাত; সংসারে মনুষ্যদিগের সচরাচর এই অবস্থ1। 

পূর্ব্ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেহ এবং মনের সহিত পূর্ণ সম্বন্ধ আছে। 
কোন কার্যে মনোনিবেশ না হইলে, দেহের দ্বারা 'তাহ! সাধিত হইতে 

পারে না। সাংসারিক লোক কে যখন এত কার্য করিতে হইবে, তখন 

তাহার মনও সেই পরিমাণে তাহাতে লিপ্ত হইয়' যাইবে । আবার 

দেহ দ্বারা যখন কার্য হইয়া থাকে: তখন বলক্ষয় হর ; বলক্ষয় হইলে সাধারণ 
দৌর্ববল্য উপস্থিত হয় সুতরাং 'মস্তিক্কও তন্বারা আক্রান্ত হইয়া! মনের শক্তি 

হীনতা জন্মায় । এইরূপে সাংসারিক ব্যক্তিদিগের দেহ এবং মন সর্ধদাই 

ছর্ধল হুইর। থাকে । সংসারের অন্তান্ত ভাব আমরা ইতিপূর্বে অতি 

বিশাদরূপে উল্লেখ করিয়াছি। ূ 

৪র্থ__সাধকদিগের বানস্থান সম্বন্ধে সধুদ্গের অভিপ্রীক্। 
যখন যে কোন বিষয় 'জ্ঞাত হুইবার জন্ত অভিলাষ জন্মে, তখন তাহ! 
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দ্বিবিধ প্রকারে সাধন কর! যায়। মনের দ্বার তাহার সম্ এবং দেহের 

দ্বারা তাহার কার্ধ্য, অর্থাৎ দেহ মন উভয়ে একত্রিত ন! হইলে সন্কল্পিভ 

কার্ধয পরিসমাপ্ত হইতে পারে না। 

কিন্তু সংসারে আমাদের বে প্রকার অবস্থা তাহাতে দেহ মন এক 

প্রকার নির্জীব হুইয়৷ রহিয়াছে । এই অবস্থায় ঈশ্বর চিত্তায়, অনস্ত ধ্যানে 
নিমগ্ন হত্তয়! দুরে থাক, তাহাতে প্রবেশ করাও সাধ্যাতীত এবং এককালে 

স্বতন্ত্র কথা । মন নাই, সন্কল্প করিবে কে? দেহ নাই, কার্য করিবে কে? 

যেমন একস্থানে ছুই পদার্থ থাকিতে পারেনা, তেমনই এক মনে ছুই সন্বল্প 
হওয়াও অসম্ভব। সাংনারিক ব্যক্তিদিগের দেহ মন বির্জীত হইয়াছে 
সুতরাং তাহাতে তাহাদের আর অধিকার নাই; এ অবস্থায় অন্ত 
কার্য হইতেই পাবে না। 

যদ্যাপি কেহ ঈশ্বর লাভ করিতে চাহেন, যদ্)াপি কাহার মনে অনন্ত 

চিন্তার জন্ত, প্রবল বেগের উদ্রেক হয়,তাহ! হইলে উপরের লিখিত, কারণ গুলি' 

এককালে বিনিষ্ট করিয়া, দেহ ও মনকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন কর! কর্তব্য । 
তখন যাহ! সাধন করিবার প্রয়োজন হইবে, তাহাই অতি সন্বরে সমাধা, 
হইবার সম্ভাবনা । এইজন্ত গ্রভৃ কহিয়াছেন যে, প্ধ্যান করিবে 
মনে, কোণে এবং বনে”। 

ধ্যান ব। ঈশ্বর সাধনের প্রকৃত স্থানই কাঁনন। যে সকল কারণে দেহের 
ত্বাভাবিক কার্যয-বিশৃঙ্খল সংঘটিত হইতে ন। পারে, তথায় তাহার সুবিধা 
'আছে। তথাকার বাষু কলুষিত নহে, * ও তথায় সাংসারিক কোলাছলের 

লেশমাত্র শরীরে কিস্বা মনে সংম্পর্শিত হইতে পারে না।॥ এস্থানে হল্পায়াসে 

মনের পূর্ণত্ব সংরক্ষিত হইয়া, অনন্ত চিন্তায় কৃতকাধ্য হণয়া যাকস। এই- 
নিমিত্ত প্ুরাকাল হইতে অদ্যাপি যোগীগণ কাননচারী হইয়! থাকেন। 

কাননের অর্থাৎ বৃক্ষরাজী সমাচ্ছা্দিত' স্থানের, শারীরিক সচ্ছন্দত। প্রদা- 
য়নী শক্তির উৎকর্ষত1 সম্বন্ধে বর্তমনকালীন' বৈজ্ঞানীকের| এতদূর উপলদ্ধি 
করিয়াছেন যেঃ ইউরোপীর়গণ উদ্যানে অবস্থিতি করিতে অনমর্থ হইলে 

* কার্বনিক আযান্হাইর্ডাইড এবং কার্ধনিক অকৃনাইড বলিয়া, ঘে 
দুইটি বায়ু দুষিত করিবার বশ্প উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা মন্থষ্যের 
অচেতনাবস্থা লাভ করে। অনেক সময়ে এই ভাব লইদ্া সমাধির সহিত 
গোলযোগ হইয়া] থাকে । 
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এমন কি দুই চারিটা পুষ্পের গাছ কুটারের সম্মুথে সংস্থানপূর্ববক উদ্যানের, 

সাধ মিটাইরা লন। 
কিন্ত যেমন সকল কার্যে দেশ, কাল, পাত্রের 'প্রাবল্য আছে, এ 

সম্বন্ধেও তাঁহ। বিচার করা কর্তব্য । কারণ, প্রত্যেক সাধকের পক্ষে সংসার 

পরিত্যাগ কর] সর্ব সময়ে সাধ্যাতীত হইরা থাকে । এইজন্ত সাধুর তাহারও 
স্থান নির্দেশ করিয়াছেন । 

যে সকল ব্যক্রি, সাধনে সদা প্রবর্তিত হইয়াছেন, তাহানের য্যপি 
সাংসারিক, অর্থাৎ পি মাঁত1 বিশ্ব স্ত্রী পুত্র।দির সম্বন্ধ বিচ্ছির হইয়া ন! 

থাকে, তাহ! হইলে তাহাদের পক্ষে সংসারে অবস্থান করাই বিধি। তাহার! 
সংসারিক কাম্য নিয্মমিতরূপে সমাধা করিয়া, “মনে” ঈশ্বর চিন্তা) করিতে 
পারিলে তাহাই যথেষ্ট হইবে । পরে যতই তাহ।দের মানপিক উন্নতি লাভ 

হইবে, ততই নির্জন স্থান অনিবাধ্য হইয়! উঠিবে। তখন সাধক ভা'পনি 
'4কোণে” অর্থাৎ সাময়িক নির্জন স্থানে গমন করিয়] ধ্যানে নিমগ্র হইবেন। 

অনেকে এই অবস্থায় রজনীখে।গে অর্থাৎ যখন গৃহ পরিজনেরা সকলেই 
নিদ্রিত হইয়! পড়েন, তখন প্রাসাদের উপরিভাগে, অথবা কোন নির্জন 

গৃহের দ্বার ক্দ্ধপূর্বক ধ্যান করিয়। থাকেন। গৃহীসাধকদিগের নিকট 
একথা অপ্রকাশ নাই। 

যৎকাঁলে এই অবস্থা উপস্থিত হয় তখন সাধকের মনে পুর্ণ বৈরাগ্যের 
উদ্রেক হয়। কারণ, ঈশ্বর চিন্তার অলৌকিক আনন্দ আস্বাদন করিরা, 

সংসার পীড়নে তাহ! হই অবিরত্ত বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিলে, সুতরাং সামর্থ- 
বিশেষে দুর-স্থানে অবস্থিতি করিতে বাঁধ্য হইয়া থাকেন। এই কারণে 
সাধকের তৃতীয়াবস্থায় “বনে” গমন ব্যবস্থা হইয়াছে। 

' যেমন, চিকিৎসকের! রোগীর অবস্থাবিশেষে বিধি প্রদান করিয়! 

থাকেন, তেমনই সাধুবাঁও সাংসারিক ব্যক্তিদিগের জন্ত অবস্থামতে 
নানা প্রকার উপায় নির্ণয় “করিয়া দেন। সকল শ্যানে উপরোক্ত 

প্রণালী মতে কার্ধ্য হইতে পারে না। যেব্যক্তি সংসারে থাঁকিয়। দেহ মন 

বিনষ্টকারী বিবিধ সাংসারিক কারণ হইতে রক্ষার উপায় স্থির করিয়া 
নির্লিপ্ত ভাবে সাধন কার্ধেয নিযুক্ত হইতে পারেন, তাহাদের পক্ষে স্থান” 
বিচারের বিশেষ প্রয্বো্ন নাই কিস্ত এপ্রকাঁর ঘটন! অতি দুরূহ । যদ্যপি 
ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ হয়, ভাহ! হইলে সকলই 
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শ্ম্ভব কিন্তু তাহা সর্বত্রে সংযোজন হওয়া যারপর নাই কঠিন ব্যাপার । 
ভবে হীশ্বরের রাজ্যে যাহ! আমাদের চক্ষে ছুর্ঘট বলিয়। প্রতীতি হয়, তাহ! 

তাহার নিকটে নহে। এইজন্ত যাহারা একমনে, প্রকৃত ইচ্ছায়, কপটত। 

পরিশুন্য হইয়! ভগবত ককপাকণ। 'প্রারথন। করিয়া থাকেন, তাহাদের সে জাশ। 

অগ্িরাৎ পূর্ণ হুইয়! থাকে । 
সাধক খন মনস্থির করিয়! আপন ইষ্ট চিন্তা করিতে সামর্থ লাভ করেন, 

অথবা একমনে আপন ইঞ্টের পৃজার্্চন! করিতে কৃতকাধ্য হন, তখন তাহার 
সেই কার্যযকলাপকে ভক্তি অর্থাৎ সেবা কহ! যার়। 

১৪৯। “ভক্তি পাঁচ প্রকার ; ১ম অহৈতুকী ২য় উহ্হিত 
৩য় জ্ঞান-তক্তভি, ৪র্ঘথ শুদ্ধ-ভক্ভি, ৫ম মধুর ব! গ্রেম-ভক্তি | 

অহৈতৃকী বা হেতু শুন্য ভক্তি ৷ যে ভক্ত ভগবাঁনকে, কেন-কি কারণে 
ডাঁকিয়! থাকেন কিন্বা! তাহাকে লাভ করিয়াই বাকি ফগগ হইবে, তাহার 

কাঁবণ অবগত না হইয়া, মন প্রাণ তাহাতে সমর্পণ করিয়! থাকেন,তাহার এই 
প্রকার ভক্তিকে অহৈতুকী ভক্তি বলে। এই ভক্তিতে কোন ফল কামন! 
থাকে ন1। অঠৈতুকী ভক্তির প্রধান দৃষ্টান্ত প্রহলাদ। প্রহলাদ কাহারও নিকট 

হরিগুণ শ্রবণ করেন নাই, হরিকে লাঁভ কবিলে ভব যন্ত্রনা বিদুরিতত হইবে, 
হঃখসক্কুল সংসারক্ষেত্রে যাওয়া আপ! স্থগিত হইবে এপং মহামায়ার 
করকবলিত হইতে হইবে না, অথব! সংসাব বক্ষে একছত্রী রাজচক্রবর্তা 
হইয়া পৃথিবীর সখ সম্তেগের চুড়াস্ত কর! যাইবে, এপ্রকার কোন কামনার 
জরন্ত, তাহার হরিপাদপন্ু লাভের আবগকত1 হইয়াছিল বলিয়া, কোন 
কথার উল্লেখ নাই । তাহার মন, হরিগুণ শ্রনণ করিতে চাহিত, তিনি সেই 

জন্য হরি হরি করিয়া বেড়াইতেন ? তাহার প্রাণ, হরি ভিন্ন কিছুই আপনার 
হলিয়। বুঝিত নাও তাহার ভালবাসা হরির প্রতিই সম্পূর্নভাবে ছিল। 
পিতার তাড়নায় মাতার রোদনে, ষপ্তীর্মাকের গঞ্জনায়, বন্ধু বান্ধব এবং 
গ্রতিবাসীদিগের হিতোপদেশে এ্রাহ্লার্দের হরির প্রতি ভাল বাসার 
অণুভিলপ্রমাণ খর্ব করিতে পারে নাই। গ্রহল।দের মন প্রাণ, হরির 
পাদপন্সে এ প্রকার সংলগ্র হইয়া], ণিয়্াছিল যে, তাহার আপনার প্রাণের 
গ্রতিও মমতা] ছিল না। তিনি ঘজ্জন্ত ছ্রিণ্কশিপুর উপথ্যুপরি 
অত্যাচারগুলি আদর পুর্ধক বক্ষঃস্থল পাতিয়া গ্রহণ করিয়ছিলেন। 
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বখন হিরন্তকশিপু গ্রহ্নাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যারে প্রহলাদ ? 

তুই হরি নামটা পরিত্যাগ করিয়া, অন্য যে কোন নাম হয় তুই বল ! তাহাতে 
আমার অমত নাই,» ভক্তরাজ প্রহলাদ, সবিনয়ে কহিয়াছিলেন, “মহারাজ! 
আমি কি করিব, আমার ইচ্ছায় আমি হরিনাম করি নাই, হরিকে ডাকিৰ 

বলিয়! তীহাকে ডাকি নাই, কিজানি হরির জন্ত আমার প্রাণ ধাবিত 

হয়, তাহার কথা শুনিতে ও বলিতে, আমি আহার হুইয়! পড়ি; কি 

করিব, আমি হরি নাম ছাড়িব কি? হরি যে আমার ভিতর বাহির পরিপূর্ণ 

হইয়া রহয়াছেন।” 
অহৈতুকী ভক্তি, অতি দুর্নভি। আমর! সামান্য মনুষ্য, এমন মধুব অহৈ- 

তুককী ভল্তি কি, আমাদের অদৃষ্ট সম্ভবে! আমরা ছার সাংসারিক প্রলো- 

ভনে প্রতিনিয়ত বিঘুর্ণিত হইয়া, কামিনীর অধরামৃত পান, ' তাহার গাত্র- 

সংস্পর্শ স্ুখান্ছভব, এবং কাঞ্চনের চাকৃচিকাজ্যোতিঃ দর্শন করিয়া, 

মনযাজন্মের সার্কত। লাভ করিব, আমরা সে স্থখ লইব কেন? 

সে শ্বখের জন্য আমর! ধাবিত হইব কেন? যদ্যপি শ্রীহরির কৃপা প্রার্থন 

করা আবশ্তক জ্ঞান করি, তাহ! হইলে কোন কামনা'ব্যতীত, সে ভাব স্থান 

পাইবে না । কিসে অধিক ধন হইবে, কিসে দশজনের নিকটে সন্মানিত 

হওয়। যাইবে, কিসে পুত্রাদি লাভ ও সাংসারিক স্থখ সমৃদ্ধি হইবে, যদ্যপি 
ঈশ্বর উপাঁসন। করিতে হয়, তাহ! হইলে এই সকল কামন। চরিতার্থের জন্যই 

তাঁহার অর্চনা করিতে নিযুক্ত হইৰ। 

আমর ভাবিয়া! দেখি না যে, “কাঁচের লোঁভে হীরক খণ্ড পরিত্যাগ 

করিয়। খাকি। চিটে গুড়ের লোভে ওলা মিছরির অপম।ন করিয়! থাকি 
অথব। হীরক দেখি নাই, ওল! মিছরীর আস্বাদন পাই নাই, তাই আমাদের 

তাহাতে লোভ জন্মাইতে পারে না। 

উহ্িত ভক্তি। এই ভক্তিতে ভক্তের মনে সাংসারিক ভাব একে: 

বারে থাকিতে পারে না। তিনি আপনার অন্তরের ভাব লর্ধতে দেখেন, 

আপনার অন্তরের কথা সর্ধজে শ্রবণ করেন। যেমন, বেতবন দেখে 
বৃন্দাবন মনে হওয়া, নদী দর্শন করিয়া যমুনা জ্ঞান করা, তযাঁল- 

বৃক্ষ দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান কর|। এই, প্লকল লক্ষণ, গ্রীমতি বৃন্নাবনেশ্বরী 
ক্লাধিকায়, মহাগ্রতূ শ্রীচৈতন্তে এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবে লক্ষিত হইত । -শ্রীমতি, 

কষ্ণরূপ চিস্তা করিতে করিতে, সম্মুখে তমাল বৃক্ষকে দর্শন করিয়া, তাহাকে 
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আলিঙ্গন পূর্বক কহিতেন, “কেন নাথ! এখানে পরের মত দঈীড়ায়ে আছ ? 

৮ল চল, কুঞ্জে চল, আমি অর্ধ অঞ্চল বিছাইয়] দিব, তুমি উপবেশন করিবে। 
আমি বুঝিয়াছি, তোমার মনে ভয় হইয়াছে! আমার নিকটে আসিতে 

তোমার মনে আতঙ্গ হইতেছে ! কেন নাথ !-ভয় কিসের? প্রবাসে কি কেহ 

যায় না, তুমি প্রবাসে গিয়েছিলে--তাহাতে ভয় কি?” কথন কৃষ্ণ চিন্ত। 

করিতে করিতে, তিনি আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিতেন। এইউভাব সখি- 

দেরও হইত। একদ|। রাসলীলায় শ্রীমতি এবং সমুদয় সখিদিগের এই 
প্রকার ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কোন সখি আপনার বেণীর অগ্র- 

ভাগ ধরিয়া, অপর সখিকে সম্বোধন পৃর্বক কহিয়াছিলেন, দেখ দেখ, আমি 

কালিয়ের দর চূর্ণ করিতেছি, কোন সখি তাহার ওড়ণার প্রান্ততাগ ধারণ 
পূর্বক কহিয়ু)(ছলেন, দেখ দেখ! আমি গোবপ্ধন ধারণ করিয়াছি! শ্চৈতন্ত- 

দেবের, সময়ে সময়ে এই প্রকার ভক্তির ভাব প্রকাশ পাইত। প্রভু 

রামকুষ্চদেব, এই মর্মে একটী গীত বলিতেন ;__- 
ভাব বুঝিতে নার্লুম রে-__( শ্রীগৌরাঙ্গের ) 

আমর) গোরার সঙ্গে থেকে, 

কখন কোন ভাবে থাকেন, 

ভাবে হাসে, কাদে নাঁচে গায় (কিভাবরে) 

বেতবন দেখে, বলেন বৃন্দাবন 

আমরা এই ভক্তি, প্রভু রামকৃষ্চদেবে দেখিয়াছি । নহবতের সানাইগ্নের 
শব শ্রবণ করিয়া, তীহার ব্রহ্গধক্তির ভাব উপাস্থত হইত। তিনি কহিতেন, 

শানাইয়ের পে-এক সুরঃ ইহাকে ব্রঙ্ধ এবং এ স্থুর হইতে “এত সাধের 

কাল! আমার” বলিয়.যে গান উটিয়! থাকে, তাহাঁকে শক্তি কহ যায়। 

আর এক দিন এক খানি ্রামার ছুই তিন খানি ফ্যাট টানিয়৷ লইয়! 

যাইতেছিল। প্রভূ, এই ্ীমার খানি দেখিয়!, অমনি ভক্তিপূর্ণ ভাবে 
কহিলেন, আহা! অবতারের। এইরূপ । “বমন গ্রীমার আপনি চলিয়। 

যায় এবং এতগুলি বোঝাই নৌকাও সঙ্গে যাইতে পারে। 
জ্ঞান-তক্তি। তব্বজ্ঞান লণন্ত পূর্বক, যে ভক্তি ভাব উদ্রেক হয়, তাঁছাকে, 

জ্ঞান, ভক্তি কহে। যেমন, ইনি প্রীকষ্খ। এই কথ শ্রবণ করিবামান্র-শ্রীকঞ্চের 
বৃন্তাস্ত সমুদায় মানস পটে যেন দৃষ্ঠ হইয়! যাঁর এবং তখনই ভক্তির আবি- 

ভাবহুর। অথব1 কোন স্থান দিয়! গমন করিবার সময় কেহ বলিয়া দিল, 
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এই স্থানে অমুক ঠাকুর আছেন। ঠাকুর সম্বন্ধে জ্ঞান থাকায় যে ভক্তির 
কার্ধয ছয়, তাহাকে জ্ঞান-ভক্তি ক। যায়। 

জড়শান্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, মহাকারণের কারণে উপনীত হইলে, 
যেমন জড় জগতে সমুদয় দৃস্ত বা অদৃশ্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে 

এক মহ্থাশক্তির জ্ঞান লাভ কর যায় এবং তদবস্থার প্রত্যেক পদার্থকেই 
সেই মহাশক্তির অবস্থাস্তর বলিয়। উপল হয়, নেই প্রকার ব্রক্গজ্ঞান হইলে 

সর্বত্রেই ব্রন্মের জীজ্জপ্য ছবি, জ্ঞানচক্ষে প্রভীয়মান' হইয়। থাকে । এ প্রকার 
সাধক কোন পদার্থকেই পাঁরত্যাগ করিতে ন। পারিয়, এক বর্ষের বিকাশ 

জ্ঞানে তাহাদের অর্চন। দ্বার! গ্রীতি ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। 

সাধক এই অবস্থায় মানলিক অর্থাৎ আত্মজ্জানে তৃপ্তি লাভ না! করিয়া, 

তিনি ঈশ্বর দর্শনের জন্ত ব্যাকুলিত হুইয়। থাকেণ। তখন তাহার মনে হয় 

যে, এই অলৌকিক বিশ্ব সংসার ধাহার দ্বার কল্পিত হইয়াছে ও ধিনি ইহাকে 
সঞ্চালিত করিয়াছেন, বীহার স্থষ্টি কৌশল নির্ণয় করিতে মানব বুদ্ধি পরা- 
জিত হুইয়! কোথায় পতিত হইয়া! যায়, যাহার রাজ্যের এককণা বালুকার 
মহান্ ভাব, ধারণ! করিতে স্থৃতীক্ষ মেধাসম্পন্ন মনুষাও অসমর্থ হইয়। থাকেন, 

ধাহার জন্ত ব্রহ্ম! বিষুণ মহেশ্বরও ধ্যানাবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, 

তীহাকে দর্শন ও তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে, কোন্ ভাবুকের মনে 

ব্যারুলতার সঞ্চার না হইয়া! থাকে! নরদেহতব্ব অধ্যয়ন কালে, অস্থিমাংসপেশী, 
শিরা, ধমনী ও মন্তিক্ষ প্রভৃতি গঠনাদির হুক্মতম অংশ লইয়। যখন আমু- 

বীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারা ইহাদের কার্ধ্য কলাপ পর্যালোচনা করিতে করিতে 

বিন্ময়াপন্ন হইয়! যাইতে হয়, ষখন জড়পদার্ঘদিগের সংযোগোতৎ্পাদিত নব নৰ 

. পদার্থনিচয় দ্বারা অবাক হইতে হয়, ষখন জড়-_চেতনদিগের অত্যা- 

চর্য্য ঘটনা পরম্পরা দর্শন কর? যান, য্ধন সৌরজগতের অভূতপূর্ব 
ব্যবস্থ। দেখিয়া! ফাষ্ঠ পুত্তলিকার হ্যায় অবস্থা! লাভ হয় তখন কি মহিম1- 

গব মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে প্রকৃত তত্ববিদ্ পগ্ডিতদিগের 

বাসন! হয় না? যখন উছ্িদ জগতের শৈশবাবন্থা হইতে উহাদের 

পরিণত কাল পর্য্যন্ত বিবিধ আশ্যর্ঘা পন্বিঘর্ডন এবং জান্তব জগতের 

সহিত অসামান্ত নৈকট্া সম্বন্ধ এবং অনির্বচনীয় সামঞ্জন্ত ভাব, পর্যযালে- 

টনা করা যায়, তখন কে এমন ব্যক্তি জগতে আছেন, বাহার চিত্ত জড়বৎ 

আকার ধারণ না! করে? এমন পাষণ্ড নীরস ব্যক্তি কেহ. থাকিতে পারেন 
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শী, ধিনি ইত্যাকার চিন্তা করিয়া ঈখরের দর্শনের নিমিত্ত লালার়িভ 
এবং সর্বত্র সেই বিশ্বপতির অস্তিত্ব জ্ঞানে আপনি শ্বইচ্ছায় তাহার পাদ- 
পল্পে হৃদয় ভেদ করিয়া ভক্তি বারি প্রদান করিতে যত্ববান না হন? এই 

প্রকার তক্তিকে সেই জন্য জ্ঞান-ভক্তি কহে। 

শুদ্ধ বা নিষ্কাম ভক্তি । ভগবানের অভিপ্রেত কার্য ব্যতীত, যখন অগ্ত 

কার্ধ্যে আকাজ্ষ। থাকে ন।, যে কাঁধ্য করিলে ভগবানের গ্রীতিকর হয়, যখ্ন- 

সেই কার্ধ্য করিতেই মনের একমান্র সঙ্কল্প জন্মে, তখন তাদুশ ভক্তিকে 
গুদ্ধ-ভক্ি কহা যায়। এই ভূক্কি বুন্দবনের গোপগোপিকদিগের 

ছিল। গোপ-শিশুরা৷ যখন কুষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গোচারণ করিতে 
যাইতেন, তথন খাহাতে কৃষ্ণের কোনপ্রকার অন্ুস্থতা বোধ ন। হইত, সেই- 

রূপ কার্য করিতেন। পাছে কোমল - পদকমলে কণকাদি বিদ্ধ হইলে 
কষ্জ ক্লেশানুভব করেন, এই নিমিত্ত রাখাপের। উাহাকে স্কন্ধে লইয়া 

বেড়াইতেন। পাছে প্রথর রবির করে কৃষ্ণন্মের বদন রক্তিম হয়, এইজন্ত, 

তাহাকে বৃক্ষের ছায়াতীত স্থানে যাইতে দিতেন না, যদ একান্ত যাইতেই 

হইত তাহ হইলে তাহার! বৃক্ষের পলববুক্ত শাখা ভাঙ্গিয়। হ্্য-রন্মিনিবারণ 

করিবার নিমিত্র, শ্রীকষষ্ণের মস্তকোপরি ধারণ করিতেন। পাছে তিক্ত, কষায়, 

কটু ফল ভক্ষণ করিলে কৃষ্ণের কোন প্রকার অন্ুস্থতা উপস্থিত হয়, এই 

নিমিত্ত তীহার। অগ্রে আপনার ফলগুলি আহ্বাদন পূর্বক, সুগিষ্ট, স্ুম্বাদ এবং 

স্থগন্ধাদিযুক্ত ফলগুলি বাছিয়। বাছিয়া কৃষেঃর বদনে শ্রাদান করিতেন। 

তাহার! শ্রীকষ্জকে জীবন-স্বরূপ জ্ঞান করিতেন | তাহার ভ্রদণে, উপবে- 
শনে, শয়নে স্বপনে, কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই জানতেন না। 

* গোপীকাদিগের কুক্গগত প্রাণ ছিল। তাহার কৰ ছাড়া কিছুই 
জাঁনিতেন না। গোঁপ বালকের1 পুরুষ-স্বভাব-বিধায় গোপিকাঁদিগের 

স্তায় ভক্তি করিতে পারিতেন না। কৃষ্ণ, গোপাপদিগের সহিত প্রান্তরে 

গমন করিলে, যে স্থলে মুর্তিকায় পদ প্রদান করিতেন, গেপিকার। তথ|র 

আপনাদের স্থকোঁমল-কুচধুগ-সম্বলিত বক্ষঃদেশ যেন পাতিয়। রাখিহেন । 

বাস্তবিক গোপিকাদিগের-বক্ষোপর শ্রীকঞ্জের পদচিহ্ দৃষ্ট হইত, কিন্ত 
ইহাতেও গোপিকাদিগের তৃত্তি সাধন হইভ না) তাহারা মনে মনে এই 
বলিয়। আক্ষেপ করিতেন ঘে, হে বিধাতঃ! তুমি আনাদের কুচছ্ুয় এত 
কঠিন করিয়াছু কেন? নাক্ষানি কৃষ্ণের কতই রেপ হইগাছে !! 

8৬ 
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তাহার! ক.ষর মদর্শন, এক ভিল প্রমাণ কালও সহা করিভে পারিতেন 

না, কিন্তু কেন যে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে ভাল বাসিতেন, কেন যে তাহাদের 

গৃহ ছাড়িয়! ক্ূষণের কাছে থাঁকিতে ইচ্ছ। হইত, তাহার কোন কারণ তাহারা 

জানিতেন না। তাহাদের কার্য্যকলাপ অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, 

যাহাতে জ্রীমতি রাধিকাকে নান। বেশ তুষাশ্স সজ্জিত করিয়। শ্রীরুষ্ণের বাম 

ভাগে উপবেশন করাইয়। আপনার! যুগলবূপ পরিবেষ্টন পূর্বক, কেহ চানর, 

কেহ ব। পুষ্পগুচ্ছ এবং কেহ ব। তাশ্ুনাধার ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতে 

পারিঠেন, তাহাই তাহাদের একমাত্র আকাজ্। ছিল। কৃষ্ণকে লইয়! 

আপনার! কোন প্রকারে আত্ম-ন্্খ চরিভার্থ করিবেন, গোপিকাদিগের এরূপ 
কোন কামনাই দেখা বায় নাই। 

মধুর বা প্রেম ভক্তি । ভগবানকে আত্ম ব! সর্বন্বাপর্ণ করিয়া অনুরক্তা 

স্ত্রীর স্যাম ভাল বাসাকে মধুব-ভক্তি কহে। আত্মসমর্পণ কর! নানাবিধ 
“তাবে হুইয়। থাঁকে কিন্ত মধুব বলিলে, সচরাচর স্বামী স্ত্রীর ভাবকেই বুঝাইয়! 

থাকে! এই মধুর ভাবের উপম এক শ্রীমতি শ্রীরাধিক॥ এই ভক্তিতে 
নানাবিধ ভাবের তরঙ্গ উঠিন্না থাকে এবং মহাভাবাদি প্রকাশ পাঁয়, অথব| 

মহাভাব বলিলে শ্রীমতিকেই বুঝাইয়! থাকে, অর্থাৎ অষ্ট প্রঞ্ধার ভাবের 
সমষ্টিকে মহাভাব বলে, যথ। পুলক (১) হাশ্ত (২) অশ্রু (৩) কম্প (৪) স্বেদ (৫). 

বিবর্ণ (৬) উন্মত্ত (৭) এবং যৃতবৎ হওয়] (৮) ইত্যাদ্ি। ভগবানের 

উদ্দেশে এই আট প্রকারযুগপৎ লক্ষণ, শ্রীরাধিকা ভিন্ন আর কাহার দেহে 
প্রকাশ পাইতে পারে না। ফাহাতে শর লক্ষণা্ি প্রকাশিত হয়, তাহাকে 

জ্ীষতিই জানিতে হইবে। শ্রীমতির মহাভাব বর্ণল। করিতে পারে, এমন 

কাহার সাধ্য নাই। তিনি জীব শিক্ষার জন্ত যাহা লীল। করিয়। গিয়াছেন 

তাহাও সেই রশের রনিক না হইলে বুঝনার শক্তি কোথায়! আমর! 

বামন হইয়। চাদে হস্ত প্রসারণ' করিয়াছি। মধুর-ভক্তি কিরূপে লিপিবদ্ধ 
করিব প্রভু! কি পিখিতে হইবে বলিয় দিন্। 

শ্রীমতি ভূমগুলে যখন আবিভত হইয়াছিলেন, তিনি কৃষ্ণচন্ত্রের বদন 

ভিন্ন অ:র কাহার মুখ অগ্রে দেখিবেন ন1 বলিয়া! নয়ন মুদ্রিত করিয়া 

রাখিয়াছিলেন। সকলে কহিতেন যে, এমন স্থুরূপ।! কন্াটী জন্ধ হইল। 
পরে একদিন বশোদ। ঠ1কুরাণী কষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া বৃকভান্ুরাজ- 

মহ্যীর সহিত পাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। হলাদিনী-শক্তিস্থবরূপ! শ্রীরাধা, 
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অমনি নয়ন উন্মিপিত করিয়! শ্রীকষ্ষকে দর্শন করেন। তখন সকলেই 

আশ্চর্য্য হইলেন বটে কিন্ত পরক্ষণেই মহামাঁয়ার মায়ায় আবার তাহ! বিস্বৃত 

হইয়া যাইলেন। এইরূপে শ্রীমতি সর্ব প্রথমে কষ্ণকেই দর্শন করিয়াছিলেন 
ুতরাং অন্ঠ কাহার ছ্বার। কোন প্রকার ভাব, মানস পটে অস্থিত হইবার 

পূর্বে, শ্রীকষ্ণ মুর্তভিই তথায় বিরাজ করিতে থাঁকিলেন। শ্রীরুষ যথায় উপ- 

স্তিত হন, তথায়, আর কাহার অধিকার স্থাপন হইতে পারে না; ফলে 

প্রীমতির তাহাই হইযাছিশ । 

শ্রীমতির এই ভাব ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হইতে লাগিল, তখন কৃষ্ণই তাঁহার 

সর্ধন্ব হইলেন। বাঁলিকাবস্থার ধুলাখেল! হইতে কৈশোর কাল পর্য্যস্ত 

নান! রঙ্গে কের সহিত বিহার স্তধ সম্তোগান্তে বিরহাদি নানাবিধ প্রেমের 

খেল! খেলিয়' লীল৷ রঙ্গমঞ্চের যবনিকা নিপতিত করেন। 

ভাব । ভক্তির পরিনহাবস্থার নাম ভাঁব। “যমন ভক্তি দ্বিবিধ, তেমনই 
ভাঁবও দ্বিবিধ। যথা, জ্ঞান-ভাব এবং বিজ্ঞান-ভাব। জ্ঞান, ভাবের যেরূপ 

কাধ্য, বিজ্ঞান-ভাঁবের কার্ধ্য ও তদ্রুপ, কেবল ভাবের তারতমা থাকে। যেমন 

জ্ঞান-ভক্তিতে কোন জুড় বস্তু দ্বারা দেবতাদি গঠন পৃর্ধ্বক 'মচ্চনা কর! হয়, 
বিজ্ঞান-ভক্তিতে সেই দেবদেবীর স্বরূপ-রূপ সাক্ষাৎ হইলেও তদ্রপ কার্ম্য 

হইয়। থাকে ; এই দ্বিবিধ ভাবের যদিও তারতম্য দেখা যাইতেছে কিন্ত 

উহাদের কাধ্য একই প্রকার । সেইরূপ ভাবের মধোও ঘটিয়৷ থাকে । 

১৫০। ভাব পাঁচ প্রকার ; শান্ত, দাশ্য, সখ।, বাৎসল্য 
এবৎ মধুর | | 

ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভের পূর্বে, যে সাধক যে প্রকার ভাব আশ্রয় 

করেন, তাহাকে জ্ঞান-ভাব কছে ; দর্শনের পর সেই ভাবকে বিজ্ঞান ব1 প্রেম- 

ভাব কহে প্রভূ যে পাঁচটা আদি-ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাদের পরস্পর 
সংযোগে অনংখ্যক ভাবের উৎপত্তি হই? থাকে । সচরাচর প্রত্যেক 

ভাবকে পঁঁচভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে ;খ্যথ।, শান্তের-শাস্ত, দাত, সথ্য 

বাৎসল্য এবং মধুর) দান্তের-শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর? সথ্যের 
শান্ত, গাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ; ইত্যাদি-_ 

পুজেরজ্ঞনলাভ ছুইন্চে শেষ কাল পর্যান্ত,তাহার পিতার প্রতি যে ভাবের 

কার্ধা হয়, তাহাকে শান্ত, ভাব বলে । শাস্ত-ভাবের পঞ্চভাব কথিত হইয়াছে, 

ইহ! কেবল ভাবের পুষ্টিসাধন মাত্র! 
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শাস্তের-শীস্ত । পুর যখন তাহার পিতাকে ভয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিয়। 

থাকে, তথন তাহাকে শান্তের-শাস্ত কহে। পুত্রের এই ভাব সর্ব প্রথমে 

সুত্রপাত হয়, অর্থাৎ যৎ্কালে পিতা! পুত্রকে তাড়না করেন, সেই সময়ে এই 
ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

শান্তের-দান্ত । পুক্র যখন পিতাকে পালন কর্তা বলিয়। বুঝিতে পারে, 

ভখন সেদান্তের কাঁধ্য অবাদে লম্পন্ন করিয়া] থাকে,। এই অবস্থাকে শান্তেন 

দাশ্ত বলে। 

শাস্তেরসথা। যখন কোন প্রসঙ্গ লইয়া পিচ পুজ্র পরস্পর বাঁক্যালাপ 

অথবা কোন বৈষয়িক ব্যাপার লইয়। পরামর্শ করিয়! থাকে, তখন শাস্তের- 

সখ্যভাব কহা যাঁয়। 
শাস্তের বাৎসলা। পিতার বার্ঘক্যকালে পুত্র যখন তাহাকে প্রতিপালন 

এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিয়। থাকে, তখন সেই ভাঁবকে শান্তের-বাৎসলয বলে । 

শান্তের-মধুর। পুত্র যখন পিতাকে পরমগ্ডরু এবং ইহ জগতের পথ- 
প্রদর্শক বলিয়া! জানিতে পারে ; যখন মনে মনে বিচার করিয়া দেখে যে, 
বাহার যত বিদ্যালাঁভ, বাহার ন্নেহে শরীর রক্ষিত, ধাহার আদর্শে জীবন 

গঠিত হইয়াছে-তিনি কি? ইত্যাকার চিন্তায় যে অনির্বচনীয় ভাবের 
সঞ্চার হর, তাঁহাকে শাস্তের-মধুর কছে। এই অবস্থায় শান্ত ভাবের পুর্ণ 
পুরটিসাধন হইয়। থাকে । 

দ্াণ্তভাব। প্রভুব প্রতি ভূত্যের যে প্রেমোদয় হয়, তাহাকে দাশ্তভাৰ 

বলে। 

দাশ্তের-শাস্ত। ইহা তভৃতোর প্রথম ভাব, অর্থাৎ' যেমন কোন ভৃত্য 

নৃতন নিযুক্ত হইলে ভয়ের সহিত তাহার গ্রভূর আজ্ঞ! "বহন করিয়া! থাকে। 
ভূত্যের এই সময়ের অবস্থাকে দাক্কের-শাস্ত বলে। 

দান্ডের-দাস্ত । যখন তাহার প্রভুকে আয়ত্ব করিবার মানসে ব্যাগ্রতা। 

এবং মনোযোগের সহিত কার্ধ্যাদদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তখন তাহার 
ভাবকে দাশ্চের-দান্ত বল! যায়। 

দাস্তের-সধা। তৃত্যের প্রতি প্রভুর বিশ্বাস স্থাপন হইলে তখন ভূত্যের 
সহিত সময়ে সময়ে নান। গ্রসঙ্গ হইতে পারে, এবং দে সময়ে তৃত্যও বিনা! 
সক্কোচে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া প্রভুর কথা খণ্ডন করিয়া থাকে। 

ইহা দাস্ডের-সধ্য বিয়া উন্লিখিত। 
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দাঁগের-বাৎসলা | গ্রভুব পীড়াদদি হইলে ভূতা যখন পেবা শুশ্রষ! ও 
পথাদি প্রদান করিয়া! থাকে, তখন দাশ্তের-বাৎসল্য কহ যাঁয়। 

দবান্তের-মধুর। প্রভুর দয়া ও ন্েহ স্মরণ কনিয়! পুখাতন ভাত্যের, যে 
প্রেমের সঞ্চার হয়, তাহাকে দ্বাস্তের-মধুব নলে। 

সখ্য । ভ্রাতা ভি এবং অন্থান্ত বন্ধুবগের সহিত যে ভাব স্থাপিত হয় 

তাহাকে সখা-ভাব কছে। 

সখ্যের-শাস্ত। ভ্রাতা, ভগ্নি কিন্ব1! কাহার সহিত বন্ধুত্ির প্রথম(বন্থায় 

যে তাবোদয় হয়, তাঁহাকে পখোর-শান্ত বলে। 

সখোর-দান্ত। সধ্যপ্রেমে ব। বন্ধুত্বস্থত্রে সেবা ব1 ভূত্যের হ্তায় কোন 

কাষা কনিলে, তাহাকে সথ্যের দাস্ত কে। 

সথ্যের-সখ্য । যখন কোন বিষয় লইয়া! পরস্পর পরামর্শ কর! যাঁয 
তখন ভাহাকে সখোব-সথ্য বলা যায়। 

সখ্যের-বাৎমল্য ও মধুব। ভোজনকাঁপীন সখ্যের বাৎসল্য-ভাব 
, প্রকাশিত হয় এবং যখন প্রাণে-প্রাণে সখাভাব সংবদ্ধ হুইয়া যায়, তখন 

তাহাকে সখ্যের-মধুব কহে। 

বাৎসল্য। সস্তানাদির প্রতি, পিতা মাত অথবা আন্তান্ত গুরুজনের 

যে ভাব হয়, তাহাকে বাৎসলা ভাব কহে। 

বাৎসল্যের-শাস্ত। মনে কেবল সম্তান-ভাব উপস্থিত থাকিলে বাংমলোর 

শীল্ত বলে। যেমন, এ আম।র পুক্র, অথবা এ আমার শিষা, ইত্যাদি । 
এ সময়ে মনে এক প্রকার প্রশান্ত ভাবের উদ্রেক থাকে । 

বাৎসল্ের-দান্যণ সস্তানাদির ভাবে যে পেবা করা যায়, তাহাকে 

বাৎসল্যর দাহ্য বলে। 

বাৎ্সহল্যর-সখ্য। গুরুজনের! যখন সন্তানের সহিত পরামর্শ করিয়া 

থাকেন, তখন বাৎমলের সখ্যভাব বলিয়। উল্লিখিত । 

বাৎসল্যের-বাৎসল্য | যে সময়ে সন্তানকে কোন ভ্রব্য ভক্ষণ করান যায়, 

তখন তাহাকে বীৎসল্যের-বাৎসলা বলে । 

বাঁৎসলের-মধুর। জস্তানকে জগতের সর্ব প্রকার শ্রেঠরত্র জান 
করিয়া, যে অতৃতপূর্ব ভাবাবেশ হয়। তাহাকে বাৎ্সল্যের মধুর 

কহে, 

মধুব। দম্পতী-প্রেমকে মধুরভাব বহা যাঁয়। 
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মধুর-শাস্ত। স্বামীর প্রতি গুরুভাব আপিলে, অথবা স্ত্রীর প্রতি 
সহধর্ন্িণী জ্ঞান হইলে, মধুব-শীস্ত বলিয়! কথিত হয়। 

মধুর-দাস্ত । স্ত্রীর সেবা কিন্ব! স্বামীর সেবাঁকালে মধুর-দান্ত বলে। 
মধুর-সখ্য। জ্ত্রী এবং স্বামী, যখন কোন বিষয়ে পরামর্শ করিয়। 

থাকে, তখন মধুর-সখা ভাবের কার্য হয়। 

মধুব-বাৎসল্য। অন্যান্ত যৌগিকের ন্যাক্স, ইহান্ধেও আহার কালীন 

যে ভাব লক্ষিত হয়ঃ তাহাকে মধুর-বাৎ্সল্য কহ যায়। 

মধূর-মধুর ।--অর্থাৎ বিশুদ্ধ দাম্পত্যের পূর্ণক্রিয়াকে মধুর-মধুর ভাঁব 
বলাযায়। 

ভক্তের! ভাবাবেশে বে প্রকার অবস্থা লাভ করিবে, ভগবান শ্রীকৃষঃ 

তাহ! বৃন্দাবন লীলায় প্রকটিত করিয়াছিলেন। নন্দযশোণার প্রতি 

শ্রীকৃষ্ণের যে ভাব ছিল, তাহাকে শান্ত এবং দাস্ত-ভাব কহ! যায়। 

তাহাদের তাড়ন কর্ত। বণিয়। কৃষ্ণ কত বার ভয়ের ভাব এবং পিত। 

সাত জ্ঞান করিয়া কতই শ্রদ্ধা করিয়াছেন। গো দোহন, গোপাল রক্ষা 
এবং ণন্দের পাছুক1 বহনাদি দ্বার, দান্তের কার্ধ্য করিয়াছিলেন। বাৎসল্য 

ভাবের দৃষ্টাস্ত নন্দ যশোদ।; বস্ুদেব দেবকীর বাৎসল্য ভাব ছিল কিন্ত নন্দ 

যশোদার ন্যায় নহে। যখন শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয় পরিত্যাগ পূর্বক মথুরায় কংশ 
নিধনাস্তে দেবকীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন দেবকী কৃষ্ণকে কহিয়া- 

ছিলেন, হ্যারে কৃষ্ণ ! আমি তোকে এত ভাকিয়। ছিলাম, তথাপি মা বলিয়! 

কি একবর মনে করিতে নাই! কৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়! 

ছিলেন, মা! আমি, যশোদার বাৎসল্যব্ূপ ভাবসাগরে ডুবিয়া ছিলাম 

সোমার কথ। সেইজন্ত আমর কর্ণ গোচর হয় নাই। 

যশোদার বাৎসল্য তাবের বাস্তবিকই তুলন! নাই। শ্রীকৃষ্ণ যশোদাকে 

কতবার তাহার শ্বরূপ দেখাইগ্লাছিলেন, তাহার সম্মুখে কত অলৌকিক 
কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন,কনিষ্ঠাঙ্ুলি দ্বারা গোবর্ধন পর্বত ধারণ এবং 

সুখ ব্যাদান পূর্বক ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন, এ সকল দর্শন করিয়াও যশোদার 
বিমস বাঁৎসল্য-ভাবের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই, তিনি যে দিন কঞ্চের 

মুখগহবরে ব্রন্ধাণ্ড দর্শন করেন, সেই দিনই তিনি ভগবানের নিকটে কৃষ্ণের 
কল্যাণের নিমিত্ত বাঁর বার কত আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ষশ্ঠোদার 

বৎসল্য-ভাঁবের বিবরণ, একটি দৃষ্টান্তের ছার প্রদর্শিত হইতেছে। একদ] 
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যশোদারাণী গোপালের ৰন গমন কালিন বলরামকে কহিয়াছিলেন যে, 

বলাই এই মাখন আমার গোপালকে দিস্ দেখিন্, যেন ভূলিয়। যাঁস্নে, 

বলরাম এই কথা শ্রবণ-পূর্বক বিরত হুইয়! বলিয়াছিলেন, মা! ত্োমরই 
ভালবাসা আছে, আমি কি গোপাঁলকে ভালবাসি না? যশোদা এই কথায় 

অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়। কহিলেন, কি ? আমার চেয়ে তোর ভাল বাস! ? 

তাহা৷ কখনই হুই্তে পাঁরে ন।! অতঃপর বলরাম কাহা'র অধিক ভাল বাস! 
পরীক্ষা! কগিতে চাহিয়া, উভয়ে নবনী, হস্তে গ্রহণ পূর্বক গোপালের নিকট 
গমন করিলেন কিন্তু বাৎসলোর মহিমা! অপার, যশোদ। নিকটবন্তী হইতে না 
হইতেই তাহার ্তন্তন্থধা বেগে নির্ধত হইয়া! গোপালের মুখে পতিত 

হইতে লাগিল বলরাম স্থৃতরাং লজ্জিত হইয়া রহিলন। বলরাম 

অগ্রে বুঝিষ্টে পারেন নাই যে, তাহার সখ্যের বাঁৎসলা কখন বাত্লের 

মধুর ভাবের সহিত সমান হইতে পারে না। বৃন্দাবনের সখা-ভ।বের ক্রীড়। 
অনুপমেয়। রাখাল বালকের ব্রজ-বিহারের বিবিধ বিচিত্র-বিস্ময়-জনক 

কার্ধা অবলোকন করিয়।! এক মুহূর্তের জন্যও তাহাদের মনে সখা- 

ভাবের ভাবাস্তর হয নাই। তাহার! শ্রী কর্তৃক পুত্ুনা বধ ও অকাশূর 

ৰকাশূরার্ির নিধন হওয়! দেখিয়াছিলেন। তাহারা ষে দিন জলপান 

করিয়! কালিয়ের বিষম বিষে অভিভূত হইগ্রা পড়িয়ছিলেন, সে 

দিন শ্রীকৃষ্ণের দ্বার] যে তাহাদের জীবন রক্ষা! হইয়াছিল, তাহ তাহারা 
জানিতেন। নিবীড় বনে প্রবল দাবাগ্ি প্রজ্জলিত হইয়], যে দিন তাহার! 

মৃত্যু গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, সে দিনের কথাও কেহ বিস্বৃত 

হন নাই। শ্রীরুষুকে কাননে যখন দেবদেবীরা সচন্দন তুলদীপত্র 
সহযোগে বেদমন্ত্রার্দে ছ।রা স্তব স্তবত্তি করিতেন, তদ্ৃষ্টে কাহার মনে' 

কখন সখ্য-ভাবের স্থলে শান্ত-ভাবের উদ্রেক হয় নাই। ভ্রমণকালীন 
ভাহার। যে সকল ফল মুল সংগ্রহ করিতেন, অগ্রে আপনারা €স গু'ল 

আন্বাদন করিয়! যে ফল গুলি স্ুস্বাক্থ এবং মিষ্ট বোধ ভইত সেই 
গুলি কৃষ্ণের 'জন্ত ধড়ায় রাখিয়। দিতেন এবং তিক্ত কষায় কিন্ব। কটুরস- 
যুক্ত ফপগুলি আপনার! ভক্ষণ কনিয়া ফের্সতেন। সখা ভাঙ্ষের 

কি মহিম।! কৃষ্ণের এতাদৃশ শক্কি-দর্শন করিয়া রাখাপদিগের মনে এক 
দিনও ঈশ্বর জ্ঞানে অপনীদিগের অভ্যস্ত সথা-ভাবের বিপর্যার কিয়! 

শান্ত কিন্ব। দান্তাদি ভাবের পরিচদ্ন দেন নাই। গোপিকাধিগের হত 
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মধুর-ভাবে কার্ধয হইয়াছিল । সাদার গোপিকারিগের মধুর-সখ্যঃ 
গোপিকা-প্রধানা শ্রীমতির যধুর-মধুর-ভাব ছিল। এ প্রকার ভাব 

। আর কুত্রাপি দেখা যায় নাই। গোপিকার। আপন গৃহ, পিতা মাত! 

ব1 পতি পুঞ্র পরিত্যাগ পূর্বক, লোক লজ্জা বাম পদে দলিত কায! 

প্রীকষে আস্মদমর্পণ করিয়াছিলেন; প্রাতঃকাল, প্রা, অপরাহ্ন 

প্রাদেষ কিম্বা! রজনী প্রভৃতি কালাকাঁল বিচার না করিয়া, যখনই শ্রীরষেের 
বংশি নিনাদ সাংকেতিক-শব্দ তাহাদের শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইত, 

অমনি তাহার উন্মািনীবৎ রাজপথে আসিয়া দাড়াইতেন। তাহাদের 

দেভ, মন, প্রাণ কিছুই নিজের ছিল না, সমুদয় গ্ীকষ্চচরণে সমর্পিত 

হইয়াছিল। কৃষ্ণকে তাহার! দেহের-দেহী, মনের-মন এবং প্রাণের 

ঈশ্নর জানিতেন। যৎ্কালে শ্ত্রীরুষ্জ গোকুল বিহার করিয়াছিলেন, সে 
সময়ে গোপাঙ্গনারা কষ্চকে লইয়া সর্বদা যেরূপ সম্ভোগ করিতেন, 

তাহাতে তাহাদের নিজের অভিমত ভাবের লেশমাত্র আন্াষ প্রাপ্ত 

হওয়া যাঁয় না। তাহার! যত্কাঁলে গৃহকর্ধ্য করিতেন, ততকালেও কৃষ্ণের 

ভাবে অভিভূত থাঁকিতেন। অনেক সময়ে এক কাধ্য করিতে গিয়া 

' অপর কার্ধা করিয়া ফেলিতেন, তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে সর্বদাই গুর 

গঞ্জন। শুনিতে হইত । তাহাদের বাহিক সকল কার্যেই ওদাস্তভাঁব 

দেখা যাইত এবং সর্বদাই তাহার। অন্তমনা থাকিতেন। তাহার শ্রীক- 

ফের মনরঞ্জন করিবার নিমিত্ত, আপনার! নানাবিধ অলঙ্কারাদি বেশতৃষ! 

করিতেন কিন্তু দেই বেশভৃষাঁয় প্রায় পারিপাট্য থাকিতনা। কথন 

কখন কাহার এক কর্ণে অলঙ্কার, কখন ব৷ কাহার এক চক্ষে অঞ্জন 

দেখ। যাইত। এই প্রীকার তাহাদের প্রত্যেক কার্ধেই বিশৃঙ্খল ঘট ত- 
তাহারা যখন পথে চলিয়া যাইতেন, তখন তাহাদের দেখিলে মনে হইত. 
যেন ছাঁয়াশরীরী গমন কংরতেছে।, 

গোপিকারা যে পর্যাস্ত শ্রীকাঞ্জর সহিত মিলিত হইতে ন! পারিতেন, সে 

পর্য্যন্ত তাহারা নিয়ত অস্থির গাঁকিতেন। শ্রীমতি ঠাকুবাণীর অবস্থ। 

অতিশয় শোচনীয় হইত । শিনি কষ্চ.অদর্শণে প্রতি মুহূর্তে প্রমাদ জ্ঞান 

করিতেন কিন্ত সর্বদা ইচ্ছ।ক্রমে তাহার দর্শন ঘটিক] উঠিত ন1। এই" 

জন্য সখিরা পর্ব তীহার নিকউ কৃষ্ণ-কথ।: কহিতেন। তিনি রুষ্জনাম 
অখণ পূর্বক মৃতপ্রায় দেহে অস্ত লাভ করিতেন। তিনি গৃহে থাকিতে 
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পারিতেন ন'কিস্কুকি করিবেন নিতাগ্ত অনন্থ। সংন্বও তাহাকে তথা 

থাকিতে হইত। শ্রীমতির ভাব সম্বন্ধে প্রভু একট শীত বলিতেন। 
ঘরে যাবই ন।গেো। (পাপ ঘরে) 

যে ঘরে কৃষ্ণ নামটা কর দাঁয়। 

যেতে হয় ত তোরাই যা, গিয়ে বলবি ওগে! গার রাধা! তার সঙ্গে 

গেল। (যমুনায় রাই ডুব মলো ) 

সখি! যদি কারর বাড়ী যাই, বলে এলো কলঙ্কীনী রাই । 

সখি । আমার যে ননদিশী যেন কাল ভজঙ্গিনী । 

সখি যদি পরি নীল বসন, বলে প্র কৃষ্ণের উদ্দীপন | 

সখ! যদি চাই মেঘ পানে বলে কৃষ্চকে পড়েছে মনে। 

সথি! যখন থাকি রন্ধন শালে, কষ্খচরূপ মনে হলে 

আমি কাদি সথি ধৃঁয়ার ছলে। 

এক্ষণে কথ হইতেছে যে ভগবান এপ্রকার ভাব শিক্ষার ব্যৰস্কা কি 

জন্য প্রকটিত করিয়াছিলেন এবং গোপিকাদিগের বিশেষতঃ শ্রীরাধিকাৰ 

পতি পরিত্যাগ করায় ব্যভিচার দোধ সংঘটণ কগধাইনার তাহার কি 

উদ্দেএ ছিল? তাহ] বিচার করা! আবশ্বক । 

ভাব শিক্ষার স্থান সংপার। এই স্থানে জীবের মকল ভাবের কার্য 

করতে স্থবিধা পাইয়! থাকে কিন্কু সেই সাংসাবিব ভাব চরম ভাব নহে 

যদিও শাপ্ত ভাব শিক্ষা স্থল পিতা মাতা ব। অন্তান্য গুরু জন সত্য কিন্ধু 

সেই ভাব চিরকাল, তাহাদের প্রতি রঙ করা কর্জণ্য নহছে। পিতা 

মাতা জড়-পদার্থ লন, এই আছেন এই নাই । তাহার! সে পর্য্যন্ত জীবিত 

গাকেন সরে পর্ষযস্ত ভাবের কার্য থাকিতে পানে কিন্ত তাহাদের পরলোকে 

গমন হইলে আর সেই শাস্ত ভাবের কার্ষ? সপে সম্পন্ন হইতে পারে ন। 

দন্ত, ধা, বাৎসল্য এবং মধুরাদি ভাবে অবিকল এই প্রকার দেখ। মায়। 

কারণ জড় প্রভু"নিত্য ননে, জড় সন্তান নিত্য নহে, জড় বগ্ধু নিত্য নঙ্চে 
এবং জড় পতিও নিত্য নছে। 

জীবগণ সংসারে অবস্থিতি করিয়া! যখন ভাবেব মাধুর্সয অর্থাৎ যাহার ছে 
ভাঁব তাহার পূর্ণ পুষ্টি কাল পর্যন্ত সম্ভোগ করিতে পায়, তগন কভাবতুঃই 

স্বন্ব ভাব পবিত্যাগ করিতে শদক্ত হই খাকে। এই নিমেন্ত সাংপারিক 
৪3 
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নরনারীগণ বিয়োগ জনিত শোক অন্থভব করিয়া! থাকে । মাতা পিতার 

মৃত্যুতে শাস্ত ও দান্য ভাব বিচ্ছির্ হয়, সন্তানের লোকাস্তরে বাৎসল্য, ভাই 

ভগ্মির! গণ্তান্থ হইলে সথ্য এবং স্ত্রী কিম্বা স্বামীব পরলোক যাত্রা হইলে মধুর 
ভাব এক কালে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই রূপে ভাবের হাট ভাঙ্গিয়৷ যাইলে 

স্থতরাং ভাবান্তর উপস্থিত হইয়! নরনারীগণ বিরহ শোকে অবধিভু্ত হইয়া 
প্ল়। বৃন্দাবন লীলায় সেই জন্ত ভাবের অভিনয় এক '্সছ্ুত ভাবে সমাধ| 
হইয়াছিল। কষ নন্দ মশোদার প্রতি শান্ত দাস্ত ভাব প্রয়োগ পূর্বক 
পুনর্বার তাহ1 বিচ্ছিন্ন করিয়া! মথুবায় নিশ্চিন্ত ভাবে অবশ্থিতি করিয়া 

ছিলেন । জীবগণ এতথ্থাবা এই শিক্ষা! করিবে যে জড় পদার্থে ভাবের 

সখন্ধ দীর্ঘকাল রাখ কর্ণব্য নহ্বে। সাধক মাত্রেই বিবেক বৈরাগোর সহ'- 

য়ায় এই শুদ্ধজ্ঞান তাভ করিতে সমর্থ ইমা থাকে । যথন বিবেক উপ- 

স্থিত ভয়, তথণ সাধক দিব্য চক্ষে দেখেন যে এমন সুন্দর শাস্ত ও দাশ 

ভাব জড় পদার্থে আবন্ধ রাখ! সর্বতোভাবে অবিধেয়; কারণ পিতা, মাতা 

কিন্বা অন্ত গুরুজনের গ্রতি শান্ত দাশ্ত ভাব প্রদশন কর শান্ত দাশ্তের চরম 

ভাব নহে। সেই প্রকার অন্যান্য তাবও জানিতে হইবে । এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ 

রাখালদিগের সহিত সখ্য ভানে কধেক দিন ক্রীড়। করিয়া তাহাদের নিকট 
হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। নন্দ যশোদ্দার বাৎসলা এবং গোপালদিগের 

ভাব সন্বদ্ধে ও তদ্রুপ বুঁঝতে হইবে। শ্রীকৃষ একদিকে ভাবের অভিনয় 
হার] তাহার পুষ্টি মাধন করিয়াছিলেন এবং ব্রজধাম পরিত্যাগ কালে সাধারণ 

ভাবর ধে প্রকার পরিণাম হইয়। থাকে তাহ! প্রদশন করাইয়াছিলেন। 

অভংপর এই ব্রজবাসী ত্র্ববাসিনীদিগের মনে তাহার এশ্বরীক ভাব প্রদান 

করেন। ব্রজের নরনাবীগণ অতঃপর শ্ীকৃষ্জকে ভগবান বলিয়। বুঝিতে 

পারিয়াও তাহাদের [নজ নিজ ভাবে আজীবন পর্যন্ত অবস্থিতি করিয়া- 

ছিলেন। কেহই নিজ নিন ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। 

শান্ত, দাস্ত, সথা এবং বাৎগল্য প্রভৃতি ভাব যেরূপ কথিত হইল মধুর 
ভাব সম্বদ্ধেও তদ্রুপ জানিতে হইবে। যেমন আপন পিতা াত। পরিত্যাগ 

পুর্ধবক ঈশ্বরকে পিতা বাঁ মহাশক্তিকে মাত বণিলে জীবের প্রকৃত ভাবের 
কার্য হয়, জড় পুত্রে বাৎসল্য ভাব সীমাবদ্ধ না করিয়। গোপালের প্রতি 

তাহা ন্তস্ত হইলে কন্মিনকালে বাৎসল্যের খর্ব! হয় না, রাখাল রালের 
প্রাত সখ্যভা সুত্রে গ্রন্থিত হইলে সে ভাব কখন বিলয় প্রাপ্ত হয় না সেই 
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খ্রিকার মধুর তাবে ধিনি তীঞছাকে বাধিতে পারেন, তিনি মেই ভাবে চিরকাল 
সম্ভোগ করিয়। যাইতে পারেন। 

দিও শাস্তাদি সকল ভাবকে পাচ ভাগে বিভক্ত কর। হয় এবং তাহাদের 

নিঞ্জ নিজ ধর্ম হিসাবে স্ব স্ব প্রধান কহ] যায় কিন্তু সম্ভোগের ভাব বিচার 

করিয়! দেখিলে মধুর ভাবই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়। প্রতীতি হইয়া থাকে। 
কারণ শাস্তাদি ভাবে যে মধুরতা আছে তাহা! তৎ তত ভাবের চরম ভাব 

মাত্র কিন্ত মধুর ভাবে তাহ! অপেক্ষা অধিকতর আকাঙ্ক! সম্পূর্ণ হয়! 
থাকে । 

শাস্তাদিভাবে ভাবের সঙ্কোচাবস্থা থাকিয়! যায়। পিতা মাতার নিকট 

সকল কথা বল!'বায় না, ভ্রাতা ভগ্নির নিকটেও তদ্দপ, সখ্যাধিকে তাহ! 
অগেক্গ। অধিক নছে কিন্ত মধুর ভাবে কখনই কোন প্রকার ভাবের সঙ্কেঢাবস্থ। 

হয় না। এই নিশিত্ত গ্রাভৃ বলিতেন যে এই মধুন ভাবে সকল ভাবের কার্য 
হইয়া থাকে । এই বিমল মধুর ভাবের মহিমা যখন আ্ত্রীজাতিরা অনুধাবন 

করিতে পারেন, তখন তাহার] বুঝিয়! থাকেন যে এমন পতিভাব জড় 

গতিতে রক্ষ। করা আ্বকর্তব্য। কারণ জড় পন্তি ছই দিন, পরে লোকান্তর 
প্রাপ্ত হইয়! থাকেন, তখন সে ভাব কোথার রঙ্গ! করা যায়? পতির পতি 
ধিনি, বিনি অক্ষয়, অমর অঙজ্জর, তাহার সঠিত পতি সম্বন্ধ আবচ্ছেদে 

সন্ভোগ হইয়! থাকে। এই শিক্ষা দিবার নিমিত প্রীতি জড় পতি পরিত্যাগ 

করিয় কৃষ্ণের অনুগ।সিনী হইয়াছিলেন। ভ্রীনতি য'দঞ জড় স্বানী পরিত্যাগ 

করিয়াছিলেন কিন্ত তাহাতে তাহার ব্যছিচার দোষ হয় নাই, তাহার হেতু, 

এই যে একটা জড় প্রতি পরিত্যাগ পূর্বক আর একটী জড় পতি অবলম্বন 

করিলে ব্যভিচার দোষ ঘাম! থাকে, কিন্তু জড় পতির পরিবর্তে নিত্য পতি 

ধিনি, পত়ির পতি বিশ্বপতি যিনি,তীহার অন্ুগামিনী হওয়াই প্রত্যেক নারীর 

কর্তব্য । জড় পতির সহিত কেবল জড়ভাবে কার্য্য হইয়া থাকে কারণ 

দৈহিক সম্বন্ধ ব্যতীত আত্মার কোন ভাব থাক না। সাধারণ মধুর ভাবে 

ইন্ডির-স্থথ-ম্পৃহ? পরত্তন্ত্র হইয়াই লোকে কার্য করিয়া থাকে এই নিমিত্ত 

এক্ষেত্রে যে ভাল বাস ব1 অনুরাগ জন্মিয়া থাকে তা সম্পূর্ণ জড় স্ব 

সম্ভুত বলিয়! দেখা বায়! আম্মার সহিত রমণ কাধ্য সম্পরন কর! আস্মরাম 

বাভীত অন্ত কাহার শক্তিছে ভীহ। সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই । জড়পতি 

গড় দেহে রমণ করিয়া থাকেন ত্রীকৰ আক্ষাতে বিহার করিয়া থাকেল, 
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তাহার সাহত জড় সম্বন্ধ একেবারেই হইতে গাঁরে না। যদ্যপি তাহ হইত 
তবে কিজন্ত অন্তান্স গেপি বাবা আপনাপন পতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ? 

বিশেষতঃ এক শ্রীকরঞ্জের নিকট এত অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোকের এক- 

কালীন জড় ইন্দ্রিয় সুখ চয়িতার্থ হওয়া! কখন সম্তাবনীয় নহে। গ্রভু 

কছিতেন যে, গোপিকার। ছাঁব ইন্দ্রিয় সখের দিক দৃক্পাত করিতেন না, 

অথবা তাহ তাহাদের থাকিতে পারিত না, কারণ গ্ররুষ্ণের রূপ দর্শন 

কবিবানাত্র তাহাদের কোটা রমণ স্থখ অপেক্ষা আনন্দ আপনি হইয়া 

বাইত । সাধানণ রমথেব বির।ম আছে সুতরাং তহুৎপন্ন আনন্দও সাময়িক 

কিন্ত আম্সরাম যখন আম্মাতে রমণ করিয়। থাকেন তখন সেম্ুখেব 

আর অবধি থাকে না। এই বমণের ক্ষয় নাই, যদিও ইহাব বিরাম কাল 

আছে কিন্তু তাহাতে স্পৃহ। শুন্ত ভাব থাকে ন! বলিষা রঘণেব রস নারও বৃদ্ধি 
পাইয়। থাকে । প্রভু বলিয়াছেন যে গ্রত্যেক নননারীই প্রকৃতি বা স্ত্রী, 

ভগবান একাকী পুকষ; যখন নেহতাহ্কাকে লাভ কবেন, তাগার জোতিঃ 

ছট] ণিক্জরূপে দেহেৰব লোম রন্দ্রৰপ যোনি ভিতর প্রবেশ করিয়। অপাব 

শ্ছখোত্পাদন কিয় থাকে । ইহাকে একপ্রকার বমণ কা যায়। অতএব 

মধুর ভাব কেবল নাঝাদিগেব নহে তাহা উভতন্ন শ্রেণীন জন্যই স্থ্ 
কইযা,ছ । 

১৫১ [ ভাব পাকিলে তাহাঁকেই প্রেম বলে। 

যে পঞ্চ ভাঁবেব পঞ্চনিধ যৌগিক ভাব কথিত হইমাছে তাহাদেব মধুরেব 
অবস্থায় প্রেমের সঞ্চয় হয, ফলে ভাবের পুষ্টি হইলে তাহাকে প্রেম কহ! 

যায়। 

১৫২1 প্রেম চ'রি প্রকার | সমর্থ, সমঞ্জসা, সাখরণী 
এবং একাঙ্গী | 

১৫৩। আপনার শ্থখ কিশ্বা দুঃখের প্রতি দৃষ্টি ন 
রা(খয়। প্রভূর সুখকর কাধ্যে আত্মোৎুসর্গ করার নাম সমর্থ! 
প্রেম। এই প্রেম শ্রীমতি রাধিকার ছিল। 

১৫৪। যাহাকে ভাল বাদি 'তাহাকে লাভ করিয়! 

উ5য়ের স্থুখী হওয়াকে লমপ্তুস! প্রেম কহে। 
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১৫৫। ষেপর্য্যস্ত অভিপ্রেত ভালবাসার বস্তু ন! প1ওঘ 
ষায় সেই পর্ধাস্ত তাছ। প্রাপ্ত হইবার জন্য যে অনুরাগ 
থাকে তাহাকে সাধারণী প্রেম কহে। সাধারণ গোপিক।- 
দিগের এই প্রেম দেখ। ষায়। 

১৫৬। একজন আর একজনকে ভাল বাপে কিন্তু সে 
তাহার.অনুরাগী নহে, ইহাকে একাঙ্গী প্রেম কহা যায়। 
যথা হাস পুক্ষণীকে চাহে, পুক্ষরণী হাসকে চাহে না, অথব! 
পতঙ্গ প্রদীপুকে চাছে কিন্তু প্রদীপ পভঙ্গকে চাহে না। 

মহাত্তাব | ভাবেন পুর্ণহ1 হইলে সাপের যে অবস্থা লাভ হয় 

তাহাঁকে মহাভাব কহে। মহাতাব উপরোক্ত পঞ্চ ভাব হইতেই হইবার 

সম্ভবনা! । যখন গাঁধক ভাবে তন্ময় লাভ করেন তখন বাহা জগতে তাছার্ 

কোন প্রকার মানসিক সংঅনথাকে না) হিনি একবারে ভগবানে লীৰ 

হইয়! পড়েন। এই.অনস্থার অষ্টবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়! থাকে, যাহ! 
অষ্টলাত্বিক ভাব বলিয়া মহাঁভাব বর্ণনাকাদে কথিঠ হুইয়াছে। মহাভাবে 

একবারে বাহ ঠৈতন্ থাকে নাঁ, এই শিথিন্ত ইহা মমাধি সন্দে অভিহিন্ত 
হইয়া থাকে । 

১৫৭ | ঈশ্বর লাভের যেকি? বিশবাস_গুরবাক্যে 

বিশ্বাস ব্যতীত ঈশ্বর লাভ কর। খায় না।. 

যেমন সুতার গর একটি অন্ত মধ্যে এবং আর একটি অন্ত বাহিরে 

থাকে । এই বাহিরের অন্তটি ধরিয়। টানিলে স্থৃতী খুলিরা ফেল। যায়, দে খানে 

মেখানে টানিলে তাহা হয় না, দেই প্রকার বিশ্বাসের দ্বারা ঈ্বর লা 
কর! যাঁর়। বিশ্বা সকল কার্য্যেরই মূল্য! ধখন*আ মর। ক, খ, শিক্ষা করি তখন 

গুরু মহাশয় যে প্রকার ক, থ, শিক্ষ। দেন, সেই প্রকারে শিক্ষ। না করিলে 

ক, খ, শিক্ষা হইতে পারে না1। বালক কি তখন বিচার করিবে বে তিকো 

বিশিষ্ট আকৃঠি বিশেষে একটি আক্ড়ী দিলে কিক" হয় না আমি যদি 

চত্ুক্ষেগ বিশি্ মাক্কৃতিকে 'ক। ঘলি তাহাতে দোষ কি? গুরু বলিবেন তুমি 

চহুক্ষো9ন কেন চতুষ্পদ বিশ্ঞিকে ক কছ বলির! তাহাকে তাড়াইয়া লন 
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লেই বালকের আর 'ক' শিক্ষা হইবে না। আমর সেই প্রকার শাস্ত্র ও 
মহাজন কথিত কণা 'মবশ্বাস করিয়! আপন বুদ্ধি প্রস্থত ভাবে ঈশ্বর লাভ 

করিতে চাইলে বিভ্রাট ঘটাইয1 থাকি | প্রত্তু যে ভাব বলিয়াছেন অর্থাৎ 

যাহার যে ভাব সেইভাবে তীহাকে লাভ করা যায়, এ কথার সহিত বিরুদ্ধ 

ভাব ঘটিতেছেন। | ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাহাকে ডাকিলে গাওয়! যায় এই জ্ঞানে 
বে তাহাকে ডাকে তাহার ভাবের সহিত, কাহার বিরদ্ধ ভাব ভইতে পারে 
ন1। সকলেই ঈশ্বর চান্ন তাহাকে ভাকিলে পাওয়! যায়,ডাকিবার ভাব স্বত্ত্ব 

প্রকীর হইতে পারে কিন্ত উদ্দেগ্ সম্বন্ধে কোন প্রকার ভাবান্তর হইবে ন|। 

১৫৮ | যাহার যেমন অনুরাগ বা একাগ্রতা, ঈশ্বর 

লাভ করিবার পক্ষে তাহার তেমনি স্থবিধা বা, অস্থবিধা 

হইয়। থাকে। 
১৫৯। এক ব্যক্তি কোন স্থানে পাতকুয়া খনন করিতে- 

ছিল আর এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল যে এস্থানের জল 
ভাল নহে এবং কিছু নিচের মাটি অত্যন্ত কঠিন প্রস্তরের ন্যায়। 
এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ব্যক্তি পাতকুয়। খনন বন্ধ 
করিয়। অন্য স্থানে গমন করিল। তথাঁয় সে এরূপ প্রতি 
বন্ধক পাইল । ক্রমে এস্থানি ও স্থান করিয়। তাহার ক্লেশেঘ 

আর অবধি থাকিল না। সে অতঃপর যার পর নাই বিরক্ত 

হইয়। মনে মনে স্থির করিল যে আর আমিকাহার কথায় 

কর্ণপান্ করিব না, আমার নিজের মনে যে স্থানে ইচ্ছ! 

হইবে সেই স্থানেই পাতকুয়। খনন করিব। এই কথা 
মনে মনে স্থির করিয়! সে একাগ্রতার সহিত একস্থান খনন 

করিতে আরন্ত করিল। নে বারেও মে যদিও প্রতিবন্ধক 

পাইল কিন্তু তাহার একগ্রতার খর্ব করিতে পারিল ন1। 
তাহার পাতকুয়া খনন হইলে যেজলপান করিয়। আনন্দ- 
িভে দিন যাপন করিতে লাগিল। 
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চঞ্চল চিত বিশিষ্ট দিগকে সর্বদা এইরূপ হুর্দণ! গ্রন্থ হইতে হয়। তাহার? 

অদ্য এখানে কলা সেখানে পর দন আর একস্থানে গমন করায় কোন 

গানের কোন ভাব লাভ করিতে পারে না, ফলে তাহাতের ভ্রমন কনা 

সার হইয়। থাকে। ষে স্থানেই হউক একমনে, পুর্ণ একাগ্রন্ত। সহকারে 

অবস্থিতি করিলে পরিণামে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা । আমর! গ্রভৃর 
উপদেশের দ্বার! নান। স্থানে নান। ভাবে বলিয়াছি যে গুরু বাক্যে বিশ্বাস. 

এবং আপনার অনুরাগ বা একাগ্রন্থা ব্যত্তীন্ত ঈশ্বর লাভ হইতে পারে ন|। 

অ।মর1 এক্ষণে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বার! তাহ। প্রতিপন্ন করিষ! দিতেছি। 

১ প্রস্থ কহিয়াছিলেন, যে একবাক্তি কোন অরণ্য হইতে নিত্য কাষ্ঠাদি 
আহ্রণ কারয়। বংপারে বিক্রয় করিত, এতদ্বারা নে যাহ পাইত তাহ! 
নিতান্ত অল্প গ্রবং অতি ক্লেশে তাহার গ্রাসাচ্ছর্দন সমাধ! হুইত। সে এক 

দিন কাষ্ঠ ছেদন করিতেছিল এমন সময়ে একজন মহাপুরুষের সহিত 

তাহার সাক্ষাৎ হইল। মহাপুরুষ তাহাকে দ্িজ্ঞাসা৷ করিলেন, তুমি “কেন. 
কা্ট ছেদন করিতেছ % সে কহিল, ইহাই আমার উপজীবীক।। মহাপুরুষ 
অতঃপর কহিলেন, কণ্ঠ বিক্রর কর! যদ্যপি তোমার উপজীবীক হয়, তাহ। 

হইলে এই স্থানের অপার কাষ্ঠগুপ্ি দ্বারা তোমার বিশেষ উপাজ্জন 

হইবে না, তুমি কিঞ্চিৎ “এগিয়ে যাও।” পর দিন সেই ব্যক্তি অন্ত 

অরণ্যে প্রবেশ কারয়। দেখিল যে যেস্থানটা চন্দন বুক্ষের দ্বার পরিপূর্ণ 

হইয়। রহিয়াছে! তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল ন1। সে চন্দন কাষ্ঠ 

বিক্রয় করিয় প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া লই । একদিন সে আপনার. 
ভাগ্য প্রদন্ন হইবার কারণ চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে হইল থে 

'সেই মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন “এগিয়ে যাও,” তিনি এমন কিছু নির্দিই 
করিয়া দেন্ত নাই যে এই পর্য্যস্তই থাকিতে হইবে । এগিয়ে যাইতে বলির - 

,ছেন অতএব কল্য দুরবস্তী অরণ্যে যাইত হুইবে। পরদিন সে তাহাই 
'করিল। সেই অরণ্যে নানাবিধ সারবান বৃক্ষ পাইল এবং তৎ্সমুদয় 

বিক্রর করিয়া বিপূল এশ্বব্যশালী হইয়া পড়িল। পরে সে পুনরার চিন্ত। 

করিয়।' দেখিল বে আমি অন্ত অরণ্যে না বাইন কেন? তিনি এগিয়ে 
যাইতে বলিয়াছেন অতএব এখনেও অ।মার কার্ষ্যর পরি সমাপ্তি পাইতেছে 

ন1। .এই বলিয়। অপর অরণো 'প্রবেশ করিয়! দেখিল যে তথা নানাবিধ 

রত্বের খনি রহিয়াছে, সে ক্রমে উহ! বিক্রয় করিয়া অপর 'অরণ্যে '্রবেশ 
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করিল। তথায় হীরকাদি বছ়মূলোর নানাবিধ দ্রব্য প্রাপ্ত হইল | পেই- 
রূপ আমর! এই অপার সংস!র ক্ষেতে অপার দ্রব্যেত্র বেচা কেন! করিতেছি 

জার] যদ)পি ক্রমে “এগিসে যাই তাহ! হইলে বাস্তবিকই সর্ব সারাৎসর 

ভগবান লাত করিতে পারি, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

২ কোন স্থানে বিপুল ধন সম্পন্ন একটি বারাঙ্গন। বাদ করিত। একদিন 

বেল! ছুই গ্রহরেব সময় একটি পাধু হুর্য্যোত্তাপ্ডে নিতান্ত প্রপীড়িত হইরা 

ধবারাঙ্গনার উদ্যান স্থিত মনোরম সরোধপের তীরে বৃক্ষশাখায় নিলে 

শান্ত লাভ কবিণার নিমিন্ত আনিয়া উপবেশন করিলেন। বারা- 

জনা, সহসা সাধুকে তগায় উপবেশন কগিতে দেখিয়া অপরিমিচ 

আনান্দত হুইল, কারণ তাহার উদ্যানে সাধু শান্তের আগমন কখনই 
হয় না ও হইতে পাবে না। বারাঙ্গন! অতি যত একখানি রৌপ্য পাতে 

কয়েক খণ্ড স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া সে আপনি সাধুব সমক্ষে উপস্থিত হইয়। 

'দগুবৎ গ্রনাম করিল এবং প্র খ্বর্ণ মুদ্রা গুলি তাহার চরণ প্রান্তে সংস্থাপন 
ফারয়। দিল। সাধু কামিনী-কাঞ্চন দর্শন করিয়া মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত 
হইয়। উঠিলেন কিন্ত সুখে তাহ প্রকাশ না! করিয়। -বারাঙ্গনাকে সম্বোধন 
পূর্বক ক্হলেন, মা! তুমি আমার নিকটে কেন? লক্ষণাদি দ্বার প্রতীয়মান 

হইতেছে থে কোন সন্্রান্ত ব্যক্তিব সহপন্রিনা হইবে, আমি আগন্থক সন্ধ্যাপী 

আমার সমক্ষে এপ নিন স্থানে এককিনী '্মধিকঙ্গণ অবস্থিতি কর! 

ধর্ম, যুক্তি এবং লোক বিক্দ্ধ কথ।, অতএব হন তুম প্রশ্থান করনা হয় আমি 

প্রন্থান করি। বারাঙ্গন। লজ্জি ঠা হইয। কঁচাঞ্জলীপুটে উত্তর করিল, প্রছ। 
আমি ভাগ্াযহীন!, যখন কৃপা কারয়। আমার উদ্যান আগমন করিয়'- 

ছেন তখন আমি কৃতার্থ হইযাছ, এক্ষণে এই কাঞ্চনখণগ্ড গুলি গ্রহণ 

করিলে আমার পাপের প্রায়শ্চিতট হইবে। সাধু বারাঙ্গনা গুমুখাৎ এই 

সকল কথা শ্রবণ পৃর্বক কহিলেন, দেখ বাছ! আমি উদাসীন, কাঞ্চন লইয়। 

কি করিব! আমি এক্ষণে ঠলিলাম এই বলিয়া সাধু গমন্তেদাত হুই- 
লেন। বারাঙ্গন! নিতান্ত কাতরোক্তিতে সাধুব চরণ ধারণ করিয়া বলিল 

প্রভূ আমিজানি যে মামি অতি নীচ স্বর্ণত বেশ্তা কিন্ত আপনি সাধু 
যদাপি আপনার দ্বারা আমার উপায় ন। হয় তাহ! হইণে আর কাহার 
শবণাগভ হইব! যাহা হয় একটা উপায় করিয়। যান। সাধু 
হতত্ততঃ নান! প্রকার চিন্ত! করিয়া! কহিলেন দেখ আমি একটা উপায় 
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স্থির করিয়াছি তুমি এই কাঞ্চনগুলি রঙ্গনাথনীকে প্রদান করিও তাছাতে 
তোমার সকল কামনা লিদ্ধ হইবে; এই বলিয়! সাধু প্রস্থান করিলেন। 
বারাঙ্গনা অনতিবিলঘ্ে প্রচুর পরিমাণে কাঞ্চন মুদ্রা এবং পুজার অন্তান্ত 

বিবিধ উপকরণারি আয়োজন করিয়া! রঙ্গনাথজীর মন্দিরে সমাগত হইল । 

বারাঙ্গনাকে দেখিয়। নকলেই তাহার প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিতে 

লাগিল। তাহার প্রদন্ত কাঞ্চনাদি রঙ্গনাথজীর পুজকেরা গ্রহণ করিতে 

সঙ্ুচিত হইলেন এবং এরঁই সংবাদ মহান্তকে এ্রদান করিলেন। মহান্ত 

বারাঙ্গনার নাম শ্রবণ করিয়া সেই কাঞ্চনার্দি তদ্দণ্ডে ভাছাকে প্রত্য।পপণ 

করিতে অনুমতি দিলেন। পুজারীধা যখন দেই সংবাদ বারাঙ্গনার কর্ণ 
গোচর করিলেন তখন সে আপনার শিরে করাঘাৎ ও ধীর্থ নিশ্বাস নিক্ষেপ 

করিয়। বলিক্ধ, হায় রে! আমি এমনি অভাগিনী যে রঙ্গনাথজীও আমায় 

পরিত্যাগ করিলেন । আমি এই সকল সাসগ্রী ঠাকুরের জন্ত আনিয়াছি, পুন- 
রায় কি বলির! ফিরাইয় লইব! কখনই তাহা পারিব না) আপনাদিগেরু 

যাহা ইচ্ছ। তাহাই করুণ। পুক্ষারীরা তদনন্তর পরান কারয়া বারাঙ্গনাকে 

কহিলেন যে, এই কাঞ্চন মৃদ্ধাগুলির দ্বার। রঙ্গনাথস্রীর অলঙ্কার প্রাস্তত 
করিয়! পাঠাইরা দিও তাহ1 হইলে বোধ হয় মহ্স্তজী গ্রহণ করিবেন । 
বারাঞ্গনা উপায়াস্তর ন। দেখিয়। স্বস্থানে গ্রত্াগমন করিল এবং তৎক্ষণাৎ 

স্বর্ণকার ডাকাইন্ন1 অলঙ্কার প্রস্তত করিতে আজ্ঞ। দিল। বারাঙ্গনাকে বিদায় 

দিয়া পুজারীর1 ভাবিলেন যে, সে আর এখন আমিতে পারিবে মা! কিন্তু তগঃ 
বানের কি বিচিত্র লীল।, কাহছ।কে কিরূপে উদ্ধার করেন, তাহা কাহার 

জ্ঞানগোচর হুইতে পারে না; বারাঙ্গন! অতি অন্ন দিবসের মধ্যে ল- 

স্কার প্রস্তুত করিয়া! *রঙ্গনাথের সন্ুখে উপস্থিত হুইল । পুজারীরা আনন 

কি করিবেন, এবং কিবা বলিবেন ভাঁবিয়। দিশাহারা হইলেন। বার- 

গন! অলঙ্কারের বাক্সটা রঙ্গনাথভীর সনুথে খুলিয়! পূজা রীদিগকে বলিল, 

মহাশর ! আপনার্দের আজ্ঞাক্রমে আমি এই অলঙ্ক(র 'গুলি আনিয়াছি, 

আপনার! প্রভূ শ্ীন্ঙ্গে পরাইয়! দিন, আঁমি দেখিয়া সুখী ইই। পু্।- 

রীর। তখন ম্পষ্ট বলিলেন ষে, বাছ!! আমাদের ভাব গতিকে বুঝিয়া্ 

বুঝিলে ন। যে তুমি বস্তা, তোমার উপাজ্ছিভ অর্থে এই সকল অনঙ্কার 

প্রস্তত হুইয়ছে, পাপ সংস্পর্শিজব্য কি ঠাকুরের সেবায় প্রদ(ন কর! যাইতে 

পারে? তো্ায় আমর! অধিক কি বলিব, এসকল অলঙ্কার তুথি এখনি 
৪২ 
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এন্টান হইন্তে স্থানাস্তরে লইয়া যাঁও। বারাঙ্গন! পুজারীদিগের এইই 
নিদারুণ বজলম বাক্যে মর্মাহত হইয়া! সরোধনে অলঙ্কারের বাক্স 

গ্রহণ, 'পৃর্বক নাট-মন্দিরে গমন করিল, এবং তথায় উপবেশন করিয়া! 

রঙ্গনাথজীর প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিল যে, প্রভূ! আমি ভাগ্যহীনাঃ 

অনািনী বেশ্তা, তাহ। আম জানি । আমি জানি ষে আপনার দেহ 

বিনিময়ে রণর্য) লাভ করিয়াছি । আমিজানি ঠাকুর! থে কুহকজাল 
বিস্ত।র পূর্বক কহ লোকের সর্বস্থাপহরণ করিয়াছি, কতলোক্কে পথের 
ভিখারি করিয়াছি,এবং আমার দ্বারা কত লোক অনাথ হইয়! গিয়াছে । জানি 
প্রভু জানি, আমি বিশ্বানঘাতিনী, কিন্তু ঠাকুর! বল দেখি, তুমি ন। পতিত 

পাবন? তুমি না অনাথ শরণ? তুমি না লজ্জ। নিবারণ এহরি! প্রভূ! 
তোম।র চরণে ঘদ্যপি আমি স্থান ন। পাই, বল ঠাকুর বল, তব কোথায় 

যাইব! আর কাহার নিকটে আশ্রর প্রার্থনা করিব! পতিত পাবন! 
আমি পতিত, আমাপ্ধ পবিত্র করিয়। তোমার পতিত পাবন নামের 

সার্থকতা কর। যাহার। পুথ্যময়, তাহারা আপনার কোরে পরিত্রাণ পাইয়। 

থাকে, তাহার! তোমায় পতিত পাবন বলিরা ডাকে ল!, তাহারা তোমার 

দয়াময় বলে না, তাহারা তোমায় অনাথ শরণ বলিয়। আর্তনাদ করে না। 

€তামার এই সকল নাম চিরকালের। ঠাকুর বল দেখি এই নুন্ন নাম. 

কতদিন ধারণ করিয়াছ ? ছিলে পতিত পাবন হইয়া পুণ্য পাবন, ছিলে 

অনাথ নাথ হইয়।ছ মনাথ নাথ । এ রহস্ত সামান্ত নহে । ঠাকুর! আমি 

শুনিয়াছি যে তুমি সকলের ঈশ্বর! তুমি সকলের মনের মন প্রাণের প্রাণ 
স্বরূপ? তুমি সকলের বুদ্ধি এবং জ্ঞান স্বরূপ) সকলেই জড় তুমি ঠাকুর 
এক অদ্বিতীয় চৈভন্তময় প্রভৃ। তোমার শক্তি ব্যতীত বৃক্ষের একটি 
পাতা নড়ে না, ঠাকুর তুমি যখন যাহ।কে যেমন করিয়। রাখ, যখন যাঁহাকে 

যেভাবে পরিচালিত কর, সে তখন সেই ভাবেই পরিচালিত হইতে বাধ্য 

হইয়। থাকে । ঠাকুর এ সক কথা বদ্যপি সত্য হয়, তাহ] হইলে, চোরের 
চৌর্য্য বৃত্তির উত্তেজনার কারণ যিনি, সাধুর সাধু বৃত্তির হেতু? তিনি ন1 

হইবেন কেন? সতির সতিত্ব বৃত্তির নিদান স্বরূপ যিনি, বেশ্তার বেশ্তা- 
ভাবোদ্দীপকও তিনি না বলিব কেন? ঠাকুর! অপরের দোষ গুণ কি? 
জড়ের ভাল মন্দকি? সে যাহা হউক,আমি পঙ্িত নহি, আমি শান্ত 
জান না॥ আমার কোন গুণ নাই। আমি চির অপরাধিনী, কলঙ্কিনী 
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হবার বিলাসিনী, অধিক কি বলিব! বলিবার অধিকারই বা কি আছে? 

অধিকার এই মাত্র যে আমি পতিতা তুমি পতিত পাবন এই সম্ন্ধ, 
এখন আছে। ঠাকুর! যদ্যপি তুমি এই অলস্কার গ্রহণ কর তবে গৃহে ফিরিয়! 

যাইব তাহা না হইগে আমি এইন্থানে অনশনে একাশিনে দেহ ত্যাগ করিব ॥ 

এই বপিয়া বারাননা অধোবদনে অশ্রবারি বরিষণ করিতে লাগিল। 

ক্রমে দিবা অতিবাহিত, হইয়া রজনী আসিয়। উপস্থিত হইল। নিশিগ 

স্ময়ে রঙ্ষনাথজী বারাঙ্গনার অশ্রবারিতে আদ্র হইয়। মহান্তকে স্বপনে 

কহিলেন, তুমি কি জগ্ত এঁবারাঙগনার নিগ্রহ করিতেছে? ও বেস্ট তাহা 

আমিকজ্ানি। আমি উহাকে আনিয়াছি সেই জন্য আমিয়াছে। ওমথে 

লকল অলঙ্কাবাঁ আনিয়াছে তাহ। আমার জন্য, তোমার নিমিন্ত নহে। 
তুমি উহার্কে নেশা বলিয়া স্বণ! কর কন? এ অধিকার ভোমায় কে দিয়াছে? 
আমার জন্য অলঙ্কার আনিযাছে তুমি তাহা কি জন্ত পরিভ্যাগ করিলে? 

তুমি নেশ্তার প্রদত্ত দরবা গ্রহণ করন। কর তোমার ইচ্ছা, আজি গ্রহণ 

করি না করি আমার ইচ্ছ!) আমার.সামগ্রীতে তোমার অধিকার নাই। 

তুমি আমার মোঁাস্ত হইয়াছ বলিয়! অভিমান হইয়াছে? তুমি কি জান ন| 

বে এ বারাঙ্গনা আমার পরম ভক্ত । উচ্গার রোদনে, উহার কাতারোক্কি 

শ্রবণ করিয়া! মামি অতিশয় কাতর হইয়াছি, আমি আঞজজ একবারও ণিদ্র! 

যাইতে পারি নাই, তুণি এপনি উহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস। 
ভার দেগ পুক্জারীব! পুকষ জাতি, তাহার! আমা বেশ তৃষা! করিতে 

ভাল পারে না, জানেও না। বারাঙ্গনার] বেষ ভুষা পরায়ণা, তাহার! , 

স্বভাবতঃ'৪ বিবরে*বিশেন পটু; অতএব ও নি্গ হস্তে অলঙ্কারদি দ্বার! 

আমায় স্ুলজ্জিত করিপ। দিবে । মাহান্েব শিত্র। ভঙ্গ হইয়। যাইল, তিনি 

সদবাস্তে গপুজারীদিণকে ভাকাইয়] স্বপ্ন বৃত্তান্ত আদ্ান্থ বিজ্ঞাপন করিলেন। 

পুজ্জারীরা তখন বারাঙ্গনাকে সমভিবাণহারে লইয়া রঙ্গনাথজীর মন্দিবে 

প্রবিই্ হইলেন । মগান্থ বারাঙ্গনাকে দেখিরা কৃঠাঞঙ্জনী পুটে কহিলেন 

মা! ক্ষনা করাণ, আপনি সৌভাগ্যবততী, প্রভুর পরম ভক্ত, আনার ক্কপ 

করুণ* শামি আপনার নিকটে অপরাধী হইয়াছি। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি 

বিশিষ্ট জীব বিশেষ, ভগবানের ব্যাপার কিরূপে বুঝিতে পাগিব | সামান্য 

জ্ঞান. প্রস্থত ভাল মনা দুইটি কগা, বালক কালাবধি শুনিয়! দিছি 

তন্নিমিন্ত এক গ্রকার ধারণা হইয়] গিষ্বাছে। সেই ধারণার বশবন্তী হইস্া 



৩৩২ তত্ব-গ্রকাশিকা । 

আমি তোমায় বারাঙগনা ভ্তানে ঘ্বণা করিয়াছিলাম। এখন বুঝিয়াছি যে 

আমার গ্তায় মোহাস্ত সন্ন্যাপী অপেক্ষা তোমার ভ্তাঁয় বেশ্তা কোটি কোটি 

গুথে শ্রেষ্ঠ । যাহার জন্য ভগবান কাতর হন, সেকি সাম্যন্ত জীব! মাতঃ 

এই তোমার ঠাকুর যাহা! ইচ্ছা তাহাই তুমি কর। প্রতুর ইচ্ছায় 
তুমি নিজ হত্তে বেশ ভূঘ। সমাধ। করিয়া! দাও। এই কথায় বারাজনার 

প্রাণে যে কত আনন্দ উদয় হইল তাহ! বর্ণনা করা মন্ুষা শক্তির সাধ্য 

ভীত। সে তখন দুইটি চক্ষু মুছিয়া, অঞ্চলাগ্রভাগ কটিদেশে বন্ধন পূর্বক 
প্রথমে নুপুর পরাইয়া ক্রমে রঙ্গনাথজীর উর্দাঙ্গ সমুদয় অলঙ্কার দ্বার! 
বিমপ্ডিত করিল। অতঃপর মুকুট পরাইতে অবশিষ্ট রছিল। পরম চতুর! 

বারাঙ্গন। তখন কঠিল ঠাকুর! আমার থর্ধাকৃতি, তোমার মন্তক স্পর্শ 

করিতে ক্লেণ হইতেছে; তুমি কিঞ্চিৎ মন্তকাবনত কর আমি চুড়। পরাইয়] 
দিই। প্রেমের ভগবান অঞনি তিনি তাহাই করিলেন। বারাঙ্গনার 
আনন্দের ইয়ন্ত। থাকিণ না, সে তখন চূড়া পরাইয়া মনোসাধ পূর্ণ 
করিয়া লইল। | 

কোন ভক্তের একটি গোপাল মুক্তি ছিল। ভক্ত এই গোপালের সেবাদি 

করিয়া বড়ই শ্রীতিল।ভ করিতেন। একদিন পুজা করিতে করিতে তাহার 
মনে হইল যে, গোপালের আহারের জন্ত প্রতাহ কত ভোজ্য সামগ্রী প্রদান 

করিয়া থাকি কিন্তু গোপাল ত্বাহ। স্পর্শ ও করেন না কেন? এই ভাবিয়। 

তিনি সবিনয়ে কৃতাঞ্জলী পুটে গোপালকে কহিলেন, দেখ ঠাকুর! তুমি 

আমার প্রদত্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণ কর? গোপাল সে কথা শুনিলেন না। তত্ত' 

গোপালের উপর ক্রোধান্বিত হইয়া! বলিলেন, ভ।ল,'যেমন তুমি কিছুই 

ভক্ষণ করিলে ন1 আমও তেমনি তোমাকে প্রতিফল দিতেছি; এই বলিয়! 

তখনই একটি কৃষ্টমূষ্ঠি আনিয়া! উপস্থিত করিলেন। গে।পালের পার্শে কষ্ণমুন্তি 

সংস্থাপন পুব্বক ধূপ দ্র! আরতি ফরিবার মম গোপালের নাসিক বাম 

হস্তে টিপিয়া ধরিলেন। গোপাল অমনি বলিগ়্া উঠিলেন ওরে ! আমার 
নিশ্বান বন্ধ ছইয়! যাইল শীত্ব ছাড়িয়া দে। ভক্ত কহির্শেন, ম্বামি কখন 

ছাঁড়িব না, এতক্ষণে তোমার জ্ঞান হলঃ গোপাল বলিলেন, আমার 

অপরাধ কি? তোর কি হীতপূর্বে এমন বিশ্বান ছিল থে মাটির গোপাল 

আহার করে? বলিতে হয় একটা কথ! ব্লিয়াছিণি কিন্ত এখন ভার বিশ্বাস 

বন দূর! মাটির গোপাল, এভব আর লাই তাহা থাকিলে নামক! 
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গঞ্চাপিত করিবি কেন ? এই নিমিত্ই প্রড়ূ সর্বদ] বলিতেন যে ঈশ্বর লা 
করিতে হইলে ভাঁবের ঘরে চুরি থাঁকিবে না। 

'কোন পল্লিগ্রামে একটি দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাপ করিতেন। ব্রণ 

নিশ্ব হইলেও তাহার ভিতরে ব্রহ্মতেজ ছিল । তিনি একজন নৈষট্টিক ভক্ত 

বলিয়। পরিগণিত ছিলেন। ব্রাক্ষণের সব্বমঙ্গলা নাক্প একটি কণ্ঠ সন্তান 

ছিল। কন্তাটি 'অতিশয় স্ুুন্ধপা এবং স্থুলক্ষণা বলিয়া! তদপল্লিস্থ জমিদার. 

তাহাকে পুত্রবধূ করির। লইর1 ছিলেন । ত্রাঙ্গণ [ক্ষোপজীবী ছিলেন । একদ! 

চণ্ডীপাঠ করিতে করিতে তীাহাৰধ মনে সাধ হইল মে, মা! আমি ভিক্ষুক 

বলিয়া কিআমার প্রতি দয়া হইনে নাঁ। যাহা৭। ধনী তাহারাই কি ম। 

তোর পুত্র, আমি দীন হীন বলিয়া! কফি ভাব পুল্রনই মা! ধনীরাই কিম! 

তোকে পুজা 'কবিবে আর নির্ধনীরা তোকে পাবেনা? এই বলিয়া ব্রাঙ্গৰ 

ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাল এইরূপে ভ্রন্দন করিয়া তিনি মনে 

মনে স্থির করিয়া রাখিলেন যে, অদ্যানধি যাহ] ডিক্ষ। করিয়া! আনয়ন 

“কন্সিব তাার অদ্ধেক মাতার পুক্ধার নিমিত্ত রাখিয়৷ দিব; এই সন্বক্নটা 
তখনই ব্রাঙ্গণীকে জানাইক্া রাখিলেন। সম্বংসর প্রায় অনভীত হইয়! 

আসিল। ব্রাহ্মণ তহবিল পুপিয়া দ্বাদশটা মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। তাহার 
আহলাদের "আর পরিপীম! রহিল না। ভ্িনি সে মুহূর্কে কুমরের 

নিকট গনন করিয়। নিক্গ অভিপ্রায় জ্ঞাপন কবিলেন। কুমর ত্রাক্ষণেন 

কণ] শ্রবণ পুর্বাক কহিল, মহাশয়! 'মাপনি কি বাতৃপ হইয়াছেন 

ছুর্গোংসন করিদেন এমন কি আপনার সঙ্গত আছে? ব্রাহ্মণ অতি 
বিনীতভাবে কহিলেন, বাপু! মনে বড় সাধ হইয়াছে যে মাতার পদে গঙ্গা 

জল বিনবদল প্রদান করিব, তাহাতে সঙ্গতি অপেক্ষা করে না। আমি নিজে 

দরিদ্রতিৰি দ'রদ্রের মাত। উহার কথন ভাহাতে 'অভিমাণ হইতে পারে না 

বাপু! আমাকে যেমন হয় একখানি ক্ষু্রণকুতি প্রঠিম। প্রস্তত করিয়! দাওঃ 

তোমাৰ কল্যাণ হইবে । আমার আর একটা “্মনুপ়োধ রক্ষা করিতে হইবে । 

এই অদ্ধ মুদ্র/টী*গ্রতিমার মুল্য স্বরূপ গ্রহণ কর। এই মুল দেরূপ প্রঠিম। 
হইবার সম্ভব ভুমি তাহাই করিবে, তাহাতে আমার কোন আপন্তি থাকিবে" 

না। ব্রান্ধণের 'অবস্থা দেখিয়। কুমরের হাদয় দ্রবীভূত হইয়া যাইল। সে 
খন প্রস্তিম! নির্মাণ করিবার ভার গ্রহণ করিম! অর্দঘুদ্রাটী প্রত্যার্পণ 

করিতে চাহিল কিন্ত বা্গণ তাহা কোন মৃতে স্বীকার করিলেন না। 



৫৩০ তত্ত্র-প্রকাশিক1 | 

ক্রমে পুক্জার দিন নিকট হইল । ব্রান্ষণ৪ আঁপন অবস্থা মত সমুদায় 
আয়োজন করিয়। লইলেন। ত্রান্ধণী, কন্তাটীকে আঁনিবার নিমিক অনুরোধ 

করিলেন কিন্ত ব্রাঙ্গণ তাহাছে সম্মত হইলেন না । তিনি বলিলেন, যে সে 

জমিদারে বধু তাহাদের বাঁটীন্ে পু! আমি কেমন করিয়! এ প্রকার প্রস্তাব 

ফরিব? ব্রাঙ্গণী নিরোত্তর হইয়া! রভিলেন। 

পঞ্চমীর দিন ত্রাহ্গণ প্রতিমা! আনয়ন করিলেন । ভর্ভাগাক্রমে ত্রাঙ্গণী 

আসিঙ্ল! কহিলেন দে, সর্বনাঁণ উপস্থি্ধ। আমি অদ্য অল্পর্শীয়া! হইয়া 
কি করিয়া ঠাকুরের ার্ধা করিব? ত্রান্ষণ এই কগ। অশনি পতনাপেক্ষা ও 
অধিকতর কঠিন বলিয়! জ্ঞান করিলেন। তিনি চতুদ্দিক শূগ্তময় দেখিতে 
লাগিলেন । ঠিনি একাকী কি করিবেন কোনদিক্ রক্ষা! করিবেন, ভাবিয়! 

আর কুলকিনারা গাইলেন ন1। তখন ত্রাক্মণী পুনরাগ্ন কহিলেন যে 

আর আমাদের ত্রিকুলে কেহ নাই যাঁহাকে আনিয়া কার্সা সমাধা! কর'ইয়! 

লইব। তুমি মামার কথ! শুন সর্বমন্গলাকে আানিবাৰ জনতা চেষ্টা কর; এই 

বিপদের কথা শ্রবণ করিলে অণগ্তই শ্তাহাকে পাঠাইয়। দিবে । ত্রাঙ্ণ তগন 

বিবেক শক্তি বিমুঢ় প্রায় হইয়া! গিয়াছিলেন তিনি ব্রাঙ্দণীর কথা হপরামর্শ 

জ্ঞান পূর্বক সর্বমঙ্গলাকে আনয়ন করিতে যারা কলিলেন কিন্ত 

তাহাতে ক্লৃতকার্যা হইতে পারিলেন না । সর্নপ্রথমে সর্ধমঙ্গলাব শ্বশুরকে 

অন্থরোধ করায় তিনি কহিলেন যে, বাটাতে পুঙ্জা আমার একটা বধূ 

আমি কেমন করিয়া তীহাক্কে পাঠাইতে পার? এ অনুরোধ আমায় করিবেন 

না বরং আপনার সাহাধ্যার্থ আমি কএকজন ত্রাঙ্গণ দিতেছি তাহারা আপনার 

সমুদয় কার্য্য সমাধা করিয়া দিন! আসিবে। ব্রাঙ্গণ, ত্রাহ্ধণ লইয়া কি 

করিবেন ভাবিয়া! অন্তঃপুরে কত্রী-ঠাকুর।ণীকে যাইগ্ন। সর্ধমঙ্গলাকে লইয়া 

যাইবার কখ! বলিলেন তিনিও কর্তার স্টায় আগন্তি করিলেন স্ু-তবাঁং 

সর্ধবন্ন্গলার আসা হইল না। ব্রাঙ্গণ সর্বশেষে কন্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়! 

সকল কথ! বললেন। কন্তা, পিতার সমুহ বিগদ্দের কথা শ্রবণ করিয়াও 

শ্বশুর শাগুড়ীর অমতে কিরূপেই বা আপন পিত্রালয়ে গমন করিবেন তাহা 
চিন্তা! করিয়! ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । ত্রাঙ্গণ অগত্যা কন্তাকে ক্রন্দন সম্বরণ 

করিতে অনুরোধ করিয়া তথা! হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে আঙিতে 

আলিসে শ্রবণ করিলেন যে পম্চাৎ হইতে সর্বমঙ্গলা বাবা কাবা বলিয়া 
উাঁকিতেছে। ত্বাঙ্মণ আ্চণ্যান্িত হইয়। দেখিলেন ষে বাস্তবিক নর্ববঙ্গল] 
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উত্খাদে দৌড়িয়া! আদিতেছে। ব্রাঙ্গণ ঈঈড়াইলেন, ক্রমে সর্বমঙগলা 

নিকটবন্তভী হয়া কহিল বাবা! আমি আলিয়াছি। ব্রাহ্মণের হৃদয় কন্দর 

আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, নয়নে আনন্দাগ্র বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি 
ভাব সম্বব্ণ পূর্বক কহিলেন বাছ। ! কাহাকে ন' বলিয়া! আমিলে শেষে পাছে 

কোন বিভ্রাট ঘটে? সর্বনঙ্গল! হাসিয়। কহিল, বাব! সেঙ্ন্ত তোমার চিন্ত। 

কি? 

সর্বমঙ্গলাকে বাটান্তে আনিয়া! ব্রাহ্মণ ত্রাহ্মণী পরমাননে সর্বমঙ্গলার ছুই 
দিন পুজ। সমাধ। করিলেন ।। নবমীব দিন 'প্রাতঃকাণলে সব্বমঙ্গল। কহিল বাধ! 

পূজায় ন। ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়? ব্রাঙ্গণ কহিলেন, নিয়ম বটে কিন্ত 
বাছা আমি কোগায় কি পাইব যে ত্রাহ্গণ ভোজন করাইয়া কৃতভার্থ হইব? 

মহামায়ীর স্কদ্যপি ইচ্ছ' হয তাহা হইলে আগামী বর্ষে দেখা যাইবে। 

সর্বমঙ্গলা এই কথ শ্রণণ করিয়া বলিল, বাবা! আমি তবে পাড়ার 

ব্রাঙ্মণদিগকে মহ প্রসাদ পাহবার নিযন্ত্রণ কিয়া আনসি। ব্রাহ্মণের 

উপয্যপরি নিষেধ সব্েও সর্বমঙ্গল। তাহা! ন| শুনিয়। গ্রামের যাবতীয় 

ব্রাঙ্মণ ও অন্ান্ত ব্্ণদিগকে মদ্যাহ ক'লে প্রসাদ তক্ষণেব নিমস্বণ 

করিয়। আসিল। পাড়ার লোকেবা বিশেষতঃ ভোজন গ্রিয় বাক্তির! 

সর্দঘমঙ্গলাকে দেখিয়া যার পব নাই আননিতভ হইয়া মনে মনে কহিত্তে 

লাগিল যে অদ্য ০ডাজনের দিশেষ আড়গ্বব হইবে তাহা ভূল নাই। যাহ! 
হউক বেল! ছুই প্রহবের পমন্ন পিপীতিকার শ্রেণীর হার ক্ষুধার্ত ব্রাঙ্গণাদি, 
বৃদ্ধ, প্রোঁঢা, যুব, বালক এবং শিশুর! আসিয়। উপাস্থত হইল। ব্রাঙ্গণ 
লোকের জন! দেখিয়া আতঙ্গে শিহপ্রিয়। উঠিলেন এবং সর্বমঙ্গলাকে 

নানা বিধ তিরক্কার করেতে লাগিলেন । বর্বমঙ্গলা ঈষৎ হাদ্যাননে কহিল 
বাবা, তোমার চিন্তা কি? আমি নিমন্ত্ত ব্যক্তিদিগকে প্রলাদ ভোজন 

করাইব তাহাতে তোমার চিগ্তিত হইবার হেতু নাই । তুমি ক্রঙ্গময়ির 

সন্মুখে বরিয়! নিশ্চিন্ত চিত্তে তাহার চরণযুগলঞ্দর্শন করগে। বাবা! তোমার 

বাটাতে হ্বয়ং ভগ্বতী বিরাজ কারতেছেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্গাণ্ডের জীতদিগের 

অন্ন বিধান করিষ। খাঁকেন তাহার সমক্ষে কি এই কয়েকটা ব্রাহ্মনাদির 
পরিতৃপ্ত সাধন হইবেন]? বাবা! দেখ দেখি, তুমি দরিদ্র বঝিয়। কি মাতা 

তোমার মনোসাধ অসম্পূর্ণ রাধিলেন? যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় 

করিয়া! ভগবতীর পুজ! করে সে স্থানে সেই ব্যক্তির যে গগিমাণে আব্ন 
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লাভ না হয় তাহ! অপেক্ষা তোমার কি আনন্দ হয় নাই? আহা! দেখ দেখি 
তোমার প্রেমে মাকে এই তাল পত্রের কুটীরে আসিতে হুইয়াছে। তাহার 

্থাকসস্থানের অভিমান নাই। তাহার স্থান হৃদয়ে, বাহিরের শোতা কিনব! 

অশোভাদ্স কোন প্রকার ক্ষতি বুদ্ধি হইতে পারে না। অতএব তুমি স্থির 

হও আমি নিমন্ত্রত ব)ক্কিদিগকে পরিতৃপ্ত সাধন করিয়া দিতেছি । সর্বমঙগল। 

অতঃপর বাহিরে আগমন পূর্ধাক ব্রাহ্মণদিগকে বিনীত ভাবে কহিল, 
দেখুন মামার পিতা দীন দরদ্র, ভগবস্তীর পুজ! কনিবার তাহার নিতান্ত বাসন] 
ছিল সর্বমঙ্গল! অভয়! সে সাধ পূর্ণ করিয়াছেন। সর্বমঙ্গলার সুভাগমনে, এই 

পল্লি পবিত্র হয়ছে, আপনারাও পবিত্র হইয়াছেন যে হেতু আমার পিতা 
ভক্তিতে, অর্থে নহে, মাতার পুজা! করিয়াছেন। আপনারা দয়! করিয়! 

তাহাকে আশির্বাদ করিয়া যান যেন, কার্যোর ফেলে ভক্তির 'ক্রুটী ন। হয়। 

তিনি আপনাদের চাঁতুর্বিধান্নে ভোজন করাইতে পারেন এমন কি শক্তি 
আছে, আপনার! ঝলিবেন আমি তাহার কন্তা, ধনীর পুত্রবধুঃ তাহাতে 

আমার পিতার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে? আপনাদের মহাপ্রমাদের নিমন্ত্রণ 
আছে অতএব মহাপ্রসাঁদ ধারণ করুণ, এই বলিয়। স্র্বমঙ্গলা প্রসাদ পাত্র 

বাহির করিলেন। প্রসাদ বাহির করিবামাত্র তাহার €সৌরভে দিক আমো- 
দিত হইয়া! উঠিল। প্রপাদের যে এমন সুগন্ধ হয় তাহ। ভোজন-সিদ্ধ অতি 

প্রাচীন ব্যক্তিরাও কখন আত্বাণ করেন নাই। যদ্দিও কেহ কেহ সর্ধমগলার 
গুফ কথায় বিরক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহারাঁও এই প্রসাদের সুগন্ধে বিষে? 

হিত হইয়া! পড়িলেন। সর্বামঙ্গল! কিঞ্চিৎ কিঞিৎ প্রসাদ প্রদান করিয়া বাস্ত- 
বিক সকলের এরূপ পরিতোষ সাধন করিলেন যে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা হৃদয় 

খুলিয়। ব্রাহ্মণের শুভ কামন। করিয়। বিদায় হইলেন। দরিজ্র ব্রাঁঙ্মণ এতাবৎ- 

কাল ভয়ে কাষ্ঠবৎ হইয়! একমনে দীন দয়াময়ীর পাদপদ্মে যন প্রাণ সংলগ্ন 
করিয়! স্তব করিতে ছিলেন, যখন র্ঘমঙ্গল। নিকটে আসিয়া! উপস্থিত হইল 

তখন তিনি নয়নোন্ীলিত বরিয়া কহিলেন বাছা! । ব্রাঙ্গণের! কি জামায় 

অভিশাপ দিয়! গেল? সর্বম্হ্গল৷ পুণরায় মৃদ্হান্তে বলিল, বাবা! এখনও 

' তোমা জুম যাইতেছে না। যখন সন্মুখেমাতা উপস্থিত রহিয়াছেন তদন কি 

কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খল টিতে পারে ? শী দেখ এখন এত মহাগ্রনাগ রহিয়াছে 

যে এই পন্ির সমুদয় লোক পরিতৃপ্তি 'নাভ করিতে পারে? ব্রাহ্মণের 
তখন আনন্দের, অবধি রছ্লি না। তিনি ব্রাঙ্মণীকে ডাকিয়া! কহিলেন, 
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দ্বেখ, সর্বমঙ্গল! জমীদারের পুত্রবধূ হইন্া অনেক কথ। শিখিয়াছে, তুমি 
শুনিয়াছ কি? কেমন ন্তায় সঙ্গত কথা বলিয়! ্রাঙ্মণদিগের বাকঃয়োধ 
করিয়। দ্বিল। আহা! মা আমার, তোমায় আশীর্বাদ করি তুমি দীর্ঘকাল 
জীবিত থাক। 

পরদিন বিজয়া, ব্রাহ্মণ গ্রাতঃকালের বিধি-ব্যবস্থা-বিছিত কার্ধ্যকলাপ 

সমাঁধান-পুর্ববক 'ভগবতীকে দধি কড়মা নিবেদন করিয়া দিলেন। তিনি 
তদনন্তর চাহিয়া! দেখিলেন যে, সর্বমঙ্গলা তাহ। ভক্ষণ করিতেছে। ব্রাঙ্গণ 

ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণীকে ভাকাইয়! কহিলেন, দেখ দেখ তোমার 
কন্যার বিবচেনা.দথ? কোণায় আমি ভগবতীকে নিবেদন করিয়াদিলাম, ন! 

তোমার কন্ত] তাহ! উচ্ছি করিয়! দিল! কি সর্বনাসই হছইল। আরে! 

তোর কি এখন বাচালত! গেল না? দেবতা জন নাই, ত্রাঙ্গণ জ্ঞান নাই, 

তোর উপায় কি হইবে? হায়হায়! কবে, কোন্ দিনতুই কি করিবি 
তাহ বলিতে পার নাই । গতকল্য ব্রহ্ধমশাপ হইতে ভগবতীর ক্কপায় রঙ্গ! 

পাইয়াডি, আবার একি? ভগবতীর ভোগে হস্ত প্রসারণ? ছি ছি একি 

রীতি ! স্ত্রীলোকের এপ্রকার স্বভাব হওয়া কখন উচিত নছে। ক্রাঙ্গণের 

তিরস্কারে সর্বমঙ্গলার নয়নে অশ্র ধার বহিগ্ন। পতিত হইল, কিন্ত কোন কথ! 

কহিল ন1। ত্রাঙ্গণকে স্থির হইতে কহিয়! ব্রাঙ্মনী পুনরায় দধি কড়মার্ 

আয়োজন করিয়া দিলেন; সে বারেও সর্বমঙ্গলা উচ্ছিই করিয়া দিল! 

ব্রাহ্মণীর কথায় ব্রাক্মণ শান্ত হুইয়। তৃতীয় বার দধি কড়ম। ভগবতীকে প্রদান 
করিলেন, সর্বমঙ্গল। সেবারেও তাহা উচ্ছিষ্ট করিয়। দিল। ব্রাঙ্ধণ রোষ- 

সম্বরণ করিতে ন! পারসন! সর্ধবমঙ্গলাকে তথ হইতে দূর হইয়। যাইতে বলি- 

লেন। সর্বমঙগল। অমি অধোবদনে অশ্রু বরিষণ করিতে করিতে ক্রান্মণীর 
নিকট গমন্যপুর্বক কহিল, মা! আমি চলিলাম, বাব! দূর হুইয়! যাইতে 
বশিয়াছেন। দেখ মা! আমি আজ তিন" দিন কিছুই খাই নাই, বড় ক্ষুধ! 

' পাইয়াছিল এবং এখনি আমায় যাইতে হইবে, ৫সই অন্ত আমি দধি কড়ম। 
খাইয়। ছিপাম, বাব! তাহাতে বিরক্ত হইলেন। এই বলিয়। সর্ধমঙ্গল! 

চলিয়। €গল। ত্রাঙ্গনী দধি কড়মার জন্ত পুনরায় আয়োজন করিতে ছিলেন, 

তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন তথায় সর্ধমঙ্গল। নাই। তিনি উচ্চস্বরে কত 

ডাকিলেন, কিন্ত কোন উত্তর নী! পাইক্। লেই কথা তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মণকে 
জানাইলেন। ব্রাহ্মণের প্রাণ কাদিয়া উঠিল, তিনে তদবস্থায় সর্বমলঙ্গার' 

৪৩ 
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শ্বগুরালয়ে গমন করিলেন এবং নর্বমঙ্গলাকে অনেক মিষ্ট কথা কহিস়। 

সান্তবনু; করিতে লাগিলেন। সর্বমঙ্গন। এই প্রকার সাব্বনা-বাক্যের কোন 

তাব বুবিতে না পারিয়া কহিল, বাবা! অমন করিয়। আমায় বলিতেছ 

কেনঃ আমি তোমার কাছে কখন যাইলাম, কখনই ব। দধি কড়ম? 
উচ্ছিষ্ট করিলাম এবং কথনই ব1 আমার দূর হুইয়। যাইতে বলিলে সে সকগ 

কখ। আমি কিছুই ঘানি নাই। আমি এখানে যেমন ছিপাম তেমনই 

রহিয়1ছি। ব্রাঙ্ষণ, কন্তার মুখ-নিশ্থত বাক্য গুলি যেন স্বপনের স্তায় - শ্রবণ 

করিলেন? তাহার তখন সকল কথার তাৎপর্য্য বোধ হইল। তিনি তখন 

বক্ষে করাখাত করিয়! ভূমিতে পতিত হইয়! কিন্নৎকাল হত চেতন হইয়! 

রহিলেন, পরে সন্ত! লা করিয়া! আপনি ধিক্কার দির়। বলিতে লাগিলেন। 

হায় হায়! আমি কি করিলাম ? হার হায়! পরম পদার্থ গৃহে পাইয়। চিনিতে 
পারিলপাম না। হায় না! কেন এমন করিয়! বঞ্চন। করিলে? সকল কথায় যদিও 

আভাষ দিয়াছিলে, কিন্তু আমরা মাধা-রদ্ধজীব কেমন করিয়া মহামায়ার 

সান্ল। ডেদ করিয়। যাইব 1 আ1! যদিই এত দয় করিয়। দীন দরিদ্র ত্রাঙ্গণকে 

পিতা! সন্বোধন-পুর্র্বক কৈলাশ-ভৰন পরিত্যাগ পুর্ববক পর্ণ-কু'টিরে বাঁধ করিলে 
ভবে কেন মা আম।র ভবঘোর বিদুরিত করিয়। ভোমার নিত্য ভাব দেখা 

ইয়। কৃতার্থ না করিলে? হায় হায়! আমি এখন সকল কথ! বুঝিতে পারি-. 

তেছি, কিন্ত তাহাতে আরকি ফল হইবে? ম।! গো! তোমার অপরাধ 

কি? আমার যেমন কর্ম আমার যেমন সঙ্কর তুমি তেমনি পূর্ণ করিয়াছ। 

কিন্ত আমার এখন বড় ক্ষোভ হইতেছে যে, তুমি কন্তারপে স্বয়ং আগমন 
করিয়া কেন মারা-বস্ত্র বাধিয়। দিলে? আমি তোমায় জানিতে পারিলে 

প্রাগট। ভরিয়া যে দৃধি কড়ম1 খাঁওয়াইতাম। আহ! সামান্ত দ্রব্যের জন্ত 

তোমার কটু বাক্য বলিলাম? মাগো! কোথার তুমি? আর একবার পিতা! 
ঝলিয়। নিকটে ইস, তোমাক্স ভাল করিয়। দেখিয়া মানব-জন্ম সার্থক করি। 

কোথায় ম! সর্বমঙ্গলে! এক বার দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া কর, মা আমি 

তোধাকে দধি কড়মা থাওয়াইয়। সাত্বন! লাভ করি। মাগ!! ভিন দিন 

আহার কর নাই বলিয়া, তাহ। মিথ্যা নছে। পৃথিবীতে অবতীর্ঘ কালে 

তোবার সঙ্গের সঙ্গিনী এবং ভক্তদিগের জন্ত, পাছে পিতার অপযশ হয় এই 

নিমিত্ত ভাবিতে হয়। আমি দরিদ্র ত্রান্মণ'আমার জন্তে অধিক ভাবিতে হই- 
স্সাছে। আমার'অল্প আন়োজন আপনি ভক্ষণ করিলে পাছে তাহাদের অনাটন 
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“হয়, এই ভয়ে মা] অনাহারে ছিলেন এবং আমরাও ভোজন করিতে বলি 
নাই। হায়হায়! করিলাম কি, প্রত্যক্ষ ছাড়িয়া! প্রতিম। লইয়া ব্যত্তি- 

রাস্ত রহিলাম। ব্রাহ্মণ এইরূপে রোদন করিতে করিতে শ্বগৃহে আমন 

করিলেন । 

কোন ব্যক্তি ঈশ্বর লাভ করিবার নিমিত্ত বাকুলিত হইয়াছিলেন। 
তিনি গৃহপরিত্যাগ করিয়। দেশ বিদেশ, বন উপবন, পাহাড় পর্বত, নান! 

স্থান ভ্রমন করিলেন কিন্তু কোথাও তাহার সাক্ষাৎ পাইলেন ন।। তিনি 

তখন মনে মনে বিচার করিলেন, ষে সর্বব্যাপী ভগবান্, অন্তর্যামী তিনি, 
আমার কথ। কি তাহার কর্ণগোচর হইতেছে না? অবশ্যই হইতেছে, তৰে 

আমার যনোরথ পুর্ণ করিতেছেন কেন? অবশ্তুই কোন কারণ আছে। 

সে যাহ। হউঙ্ষ, বোধ হয় এ জন্মে দেখ! হইবে ন। | অহএব এ দেহ বিনাশ 

করিয়া ফেল কর্তব্য। এই স্থির করিয়। তিনি প্রগ্নাগ-তীর্থে আগমন 

করিলেন এবং তথায় নদী-কূলে 'একখানি বিস্তীর্ণ প্রস্তর খণ্ডের সহিত 

আপনার গলদেশ রঞ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, উহা! জলে ঠেলিয়। ফেলিবার 

জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে অমুক মন্দিরে 

আইস, তোমার সাধ মিটিবে। তিন এই কগ। শ্রবণ পূর্বক গলদেশের 

রজ্জু বিচ্ছিন্ন করিয়া উদ্ধশ্বাদে মন্দিরে আনিয়া দ্বারোঘাটন করলেন এবং 

দেখিলেন যে জ্োতিশ্মরী ভগবতী তন্মধ্যে বিরাগ করিতেছেন । তিনি 

উপস্থিত হইব! মাত্র আনননরী মাতা বাহু গ্রমারণ পূর্বক কহিলেন, বাব! 

আমার ক্রোড়ে অ'ইন। ভক্ত অমনি মাতার ক্রোড়ে শয়ন পৃর্্বক ত্রন্ধমরী 

মাতার স্তন পান করিয়া লইলেন। 

একদা, কোন ুষ্চররিত্র তাহার উপপতির সহিত লীলাচলে গনন করিয়া- 

ছিণ। পথিমধে।ও তাহার। কুৎসিৎ ভাব পরিত্যাগ করিতে ন। পারায়; 

সমুদয় যাত্রী তাঙাদের উপর মন্াস্তিক বিরক্ত হইল; যাত্রীরা তদবধি থে 

স্থানে থাকিত সেস্থানে তাহাদের ছুই জনকেঞ্থাকিতে দিত না এবং সকল 

পাণ্ডাকে এমনু ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিল ধে, কেহই তাহাদের দিকে 

কিরিয়) চাহিত' না) সুতরাং সেই বিকৃত দম্পতির ক্লেশের একশেষ* 

হইয়াছিল | প্রায় বুক্ষের নিয়েই তাহাদিগকে রাত্র বাপন করিতে হইত; 

এইরূপে ছাহারা জগন্নাথ ক্ষেঞ্জর উপস্থিত হঈল। তথা কোন পাখা 
তাহাদের গৃছে স্থান না দেওয়ায় তাংাদের অগত্যা? ধোখুানে খর ভানু 
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করিয়া থাঁকিতে হইয়াছিল । মন্ধষা-স্বভাব যভই বিকৃত হউক পরীক্ষায় 
পতিত হইলে তাঁচাদের "শর এক অবস্থা লাভ হয়। এই স্ত্রী পুকষ দ্বশ্ন 
উপযুণপরি নিগৃহীত ও 'অপদস্থ হুইয়। মনে মনে আপনাদিগের নীচাবন্থা 

বুঝিতে পারিল এবং অতি সাবধানে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করিত, 

কিন্ত তাঙকাছেও তাহার! নিস্তার পাইল না। যখন তাহার! মন্দিরে প্রবেশ 
করিত, অন্তান্ত যাত্রীরা পাঁছে তাহাদের গাত্বে গাত্র সংস্পর্শ হয়ঃএই, আশ- 
স্কায় অতি ঘখ্বণিত ভাব ভঙ্গিতে কহিত "সনিয়া যা তোদের আবার 

ধন্ম কর্ম কি?” এইবপ ভিষ্কার এবং অবজ্ঞা স্চক বাক্য মনুষ্য হৃদয় 

কত দূর সহা করিতে সক্ষম হইতে পাবে? তাহারা বিশেষ মর্মাহত হইয় 

আর জগরাথ দর্শন কবিতে যাইত না। স্ত্রীলোকটাব বাস্তবিক আম্মধি- 

কার আদিল এবং উপপতিকে কহিল যে দেখ তুমিই আমার সর্বনাশের 
মূলাঁধার। ছিলাম ভাল, তুমি আমাকে কত প্রলোভন €দখাইয়। কত 

ছলন| করিয়া], ভাল বাসাব মুর্তিনান হইয়া! 'আমার কুল শীপ নষ্ট কাব 

যাছ। তখন আমি ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতাঁম না, তোমার দ্বীনত! 
আমার জন্ত তোমাৰ জীবনের অকিঞ্চিংকব ভাব দেখিষা যৌবন গর্ব 

শএভাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন কর্তব্যাকর্তব্য বোধ ছিল না? 

যাহা কিছু ছিল তাহা তোমাৰ বাক্য কৌশলে ভুলিয়। গিয়াছিলাম। 

'তখন বুবিমাছিলাঁম যে সংসাবে স্বামী সহবাস সুখ সম্ভোগ করিতে ন। 

পারিপে জীবনই বৃথা, একথা তুমি৪ আমাঘ বাব বাব বলিয়াছিলে। 
ধর্ম কণ্থ মকলই মিথা। মুনের ছ্রম ইহা বিশেষ কবিয়া 'আমায় শিক্ষা 

দিযাছিপে, কিন্ধ বল দেখি এখন কি হইল? আমর] সাধাবণেব চক্ষে 

কুক্ুব শৃগ।ল অপেক্ষা ও অধম বলিয়া পৰিগণিত ভইয়াছি। আমাঁদে এমন 

ছরখস্থা ঘটযাছে যে, বিষ্টাৰ যে স্থান আছে তাহা 'মামাদের নাষ্ই। 

বাস্তবিক কথাদ বটে। আমণ] যখন কাম মদে উন্মত্ত হইয়৷ অগ্র পশ্চাৎ, 

কর্মাকর্্ম জান দিকে দৃষ্টি না.রাখিয়া কাম-বৃত্ত চবিতার্থ করিবার নিমিত্ত 

ফলঞ্-সাগবে ঝাপ দিনাছিলাম, তখন এই প্রকার হুর্গতি হওয়া যে অবশ্ত- 

*স্তাবী, তাহার কিছুমাত্র সংশা হইতে পারে না। আমি এবকল কথ! 
তোমায় বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আম!য় তখন কি কু্কেই ফেলিয়/ছিলে 

যে তাহাতে সমুদয় বিস্মৃত হইাছিলাম। হায় ভায়! পাপের ফল ছাতে- 
হাতেই ফলিল।, যাহা হউক, আর আম'দেব এখানে থাক1 কর্ব্য নহে; 
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ক্ষিন্ত কোথায়ই ব। যাইব |! দেশে আর যাইব না; আামর। চল সমুদ্রের গর্ভে 

যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করি, এই বলিয়! তাহারা উভয়ে সমৃদ্র-তীরে 
অনতিবিলম্বে যাইয়। উপস্থিত হইল। প্রাণের মমত!। সহজে পরিত্যাগ 

কর অতিশয় কঠিন, বিপদগ্রস্ত হইলে অনেকের সামরিক বৈরাগা ঘটিয়। 
থাকে বটে, কিন্তু তাহ! যার পর নাই ক্ষণিক মাত্র। এই স্ত্রীপুরুষের সমুদ্র 
তটে আগমন করিয়। জলধির অপুর্ব শোভা সন্র্শন পুর্ধমক বিমোহিত 

হইয়া যাইল। তাহার! সমুদ্রের তরঙ্গ নিচয় দর্শন করিতে করিতে, কিং 

কাল পূর্ব ভাব বিশ্বৃত হওয়ায় কিঞ্চিৎ শাস্তি লাভ করিল। এইরূপে 
তাহাদের মনের কিয়ৎপরিমাণে স্থ্র্যা সম্পন্ন হওয়ায় তাহারা পুনরায় 

আপনাদের অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিল। দয়াময় পতিত পাবন ভগবানের 

অপর মহিয্, তাহা! কে নিজ্পণ করিতে সমর্থ হইবে? ভিনিকি 

কৌশলে যে কার্য সম্পন্ন করিয়া থাঁকেন, তাহা! তিনি ব/তীত দ্বিতীয় 
ব্ক্তির জ্ঞাতব্য বিষয় নহে । তিনি কাহাকে কখন কি অবস্থায় রাখিয়া 

দেন, কাহাকে কখন ধার্মিক করেন এবং কাহাকে কখন বর্বর চুড়ামণির' 

শ্রেণীভুক্ত করেন, তাহ! তাহার ইচ্ছাধীন মাত্র। এই স্ত্রীপুরুষটি জীবন ত্যাগ 
করিবার অভিপ্রায়ে সমুদ্রের সহায়ত! লাভ করিতে আদিয়া কি অপূর্বব 
ভাব লাভ করিল তাহ ন্মধ্নণ করিলে পাষাণবৎ হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার 

হইয়া থাকে। তাহাদের মনে হইল যে কর্মই ভাল মন্দের নিদান। 

যে যেমন কর্ম করে, তাহার ফলও সে সেইরূপ লাভ করিয়া থাকে। এই 
অগণন নর নারী জগন্নাথ দেব দর্শন করিতে আসিয়ছে তাহাদের অভি 

প্রায় তাহাকে দর্শন করা, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে আমরাও জগবন্ধু দর্শন 

করিতে আসিয়াছি বটে কিন্তু তাহা! ছাড়। আমাদের মনে অদদভিপ্রায় 

ছিল এবং তাহ। কার্ধ্যও সমাধা করিয়াছি। গৃহে বসিক্ক। প্রাণ ভরিয] 
আমর! উভয়ে আনন্দ করিছে পারিতাম না, বিদেশে সেই আনন্দ উপ- 

ভোগ কর! লীঙাচলে মাদিনার প্রান উদ্দে্ঠ ছিল এবং ঠাকুর দেখা 

আনুসঙ্গিক ভাব ব্যতীত কিছুই নহে। ঠিক তাহাই ঘটিগ্লাছে। ভগ- 
বান্স্তায়বান মে কথার কিছুই সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, যদাপি 
কার্ম্যের অনুর্প ফল হয়, তাহ! হইলে আমাদের ভয় কি? আমর। যাহ! 

করিাছি তাহ! ফুরাইয়া গিযঠছে, এখন তাহ না করিলে আমাদের 
আর. কোন বিভ্রাট ঘটিবে না। এক্ষণে অন্ত চিন্তা ন! করিম! মাইল আমুর। 
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জগরাথ গেনকে চিস্তাকরি, হগন্নাথ চিস্তা করিলে জগন্নাথই লাভ হইবে । 
তাহার! তদনন্তর সমুদ্র দলে সান করিয়া, আদ্র বন্তে বামন যৃর্ঠি ধ্যান 
কন্সিতে লাগিল। অনাথ শরণ নারায়ণ অবিলম্বে তাভাদের হৃদয়ে অপার 
আনন্দ প্রেরণ কর্িলেন। তাহারা আপনাকে আপনি ছুলিয়! গেজ। 
তখন তাহাদের জ্ঞান হইতে লাগিল ষেন চতুর্দিকে লৌকারণ্য এবং জয়- 
ধ্বনিতে শ্রবণ-বিবর পরিপূর্ণ হইতেছে ও সন্মুথে জগন্নাথ দেবের রথ, তিনি 
তাহাতে বিরাদ্ধিভ রহিয়াছেন এবং তাহারা রথের রও ধারণ-পুর্ব্ক 
আকর্ষণ করিতেছে । ইতি মধ্যে তাহাদের ভাবাবসান হুইয়। গেল। 

তখন তাহা পরস্পর নিজ নিজ স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিল এবং উভয়ে এক 

দময়ে এক প্রকার স্বপ্ন দেখিল বলিয়। আশ্চর্য্যান্িত হইল। অতঃপর 

তাহার! উভয়ে পরামর্শ করিল যে, আমাদের ভাগো কখাই জগন্নাথ 

দর্শন এবং তাহার রথের রঞ্জু ধারণ করা অদৃষ্টে ঘটিবে না, অতএব 
এই বালুক ক্ষেত্রে রণ এবং জগন্নাথ দেব অক্কিত করিয়া! মনের সাধ 

পুর্ণ কর। ভিন্ন অন্ত উপাঁর নাই। জগন্নাথ কি আমাদের ক্কপ1 করিনেন ন1? 

আমরা না হয় পাপ কার্ধ্োর অভিপ্রায়ে আমিয়াছি, কিন্ত ভগবানের 

প্রতাপ কোথায় যাইবে? প্রভু উপদেশ দিতেন যে, “অমৃত কুণ্ডে জানিয়াই 

হউক কিন্ব। ন। জানিয়ই হউক যে পড়িয়া! যায়, দেই অমর হুইয়, 

থাকে।” ইহাদের মনে সেই ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার বলিতে 

লাগিল যে প্রত! তুমিত জগম্লাথ আমরা কি জগৎছাড়! যে আমাদের 

রূপা কণ। বিতরণ করিতে পারবে না? ঠাকুর! তুমি যে দয়ার সাগর 

তোমার সীমাবদ্ধ সমু"দ্রর জলে ন্ন'ন করিয়।ছি তক তাহার কি ক্ষতি বৃদ্ধি 
হইয়াছে * আমাদের মত কোটি কোটি নরনারী এ সমুদ্রে নান করি- 

লেও, যখন কোন তারতম্য লক্ষিত হুপ্ন না, তুম নিজে অসীম সমুদ্র বিশেষ, 
তখন তোমার দয়ার সাগরে এক বিন্দুস্থান কি আমর। পাইব না? অবশ 

শ্তই পাইব। এই বলিয়া তাঁহার বালুকার উপরে রথ ও জগন্নাথ 
অহ্বিত করিল এবং রজ্জু ধারণ পুব্বক উভয়ে তাহা! আকর্ষণ কারতে 

প্লাগিন । ওদিকে মহা হুলস্থুল পড়িগন৷ গেল। জগন্নাথ দেবকে রথে সংস্থাপন 
পুর্বাক সকলে মিলিয়া টান।টানি করিয়া যখন কোন মতে এক তিল 

প্রমাণ স্থান অঞ্জসর হইতে পারিল না, তথন এক পাগ্ডার কিশোর সন্তানকে 

বন্ধুন করিল। এইবালককে-বন্ধন কৰিব মাত্র তাহাতে জগন্নাথদেবের 
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্াবাবেশ হইল এবং ভাবাঁবেশে সে কহিল যে, “দেখ তোমরা আমার পরষ 

ভক্তদ্দিগকে অপমান করিয়! পুবীর বাহুর করিয়। দিয়াছ। তাহাদের জন্ত 

আমি শিত্বান্ত কাতর আছি। আজ কয়েক দিন তাছার! অনাহারে লু 
তীরে পড়িয়। রাঁছর়াছে। আমি কেমন কর্রয়। আহার করিব, এই জন্ত আজ 

কয়েক দিন ভোগ নষ্ট হইতেছে । ভাল মন্দের বিচার কর্তী আমি, যাহাকে 

যাং! করিতে হয়,তাহ। আম করিব, তামর। নিজে কি জন্ত আমার কার্যে 
হত্তক্ষেপ কর? যা্যপি তোমর1 কল্যাণ কামন। কর, তবে এই মুহর্তে তাহাদের 

এই স্থানে লইয়া আইস।” এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে তংক্ষণাৎ 

সমুদ্রতীরে উপাস্থত হইয়। ই স্ত্রীপুরুষকে বালুকার রথ টানিতে দেখিয়া 

আশ্চর্ধ্য হইল এবং তাহাদের চরণ ধারণ পূর্বক কছিতে লাগল, “আপনার! 
আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না । আমর। ন। জানিন্ন কত কি বলি 

যাছি, কত ছূর্বাক্যবাণবরিষণ করিয়াছি তৎসমুদষ দয় করিয়া ক্ষম। করন; 

বিশেষতঃ প্রভু রথোপরি দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন আপনার ন। যাইলে 

তাহার রথ চলিবে না, অতএব আন বিলম্ব করিবেন ন।।” এই কথা শ্রবণ 
করিয়! প্র স্ত্রীপুরুষের, বাহ্জ্ঞান বিলুপ্ত প্রায় হইল। তাহারা যাহ৷ ইতিপূর্বে 

দর্শন করিয়াছিল তাহাই প্রত্যক্ষ করিল। তাহার অচিরাৎ জগন্নাথ দেবের 

সম্ুথে আসিয়! ক্কৃতাঞ্জলী পুটে সজলনয়নে কহিতে লাগিল হে প্রভূ” হে দীন 

নাথ! আপনাকে আমরা আর কি বলিয়।স্ততি করিব! আপনি তন্ত্বতির 

ঠাকুর নন। আপনাকে যেকেহযে নামেই সম্বোধন করুক, কিন্ত আমি 
আপনার লঙ্জ। নিবারণ মধুহ্দন নামটাকে বড় বাল। ঠাকুর! আমর! 

লোক লজ্জার লোকালয় হইতে বিতাড়িত হুইয়। সমুত্রগর্ভে আশ্রয় লইতে 

গিয়াছিলাম, আপনি সেই লজ্জ। বিমোচন করিয়। যে অবস্থায় প্রতিষ্টিত কনি-' 

লেন তাহ। আমর) কি বলিব? ঠাকুর ! আমরা বুঝছি যে, আপনার 

কপাই মূলাধার, তাহা ন। হইলে আমরা কি কথন আপনার সন্নিহিত 
হইতে পারিতাম ৪ রাজার সমক্ষে রাজাজ্ঞা ব্যতীত কখনই কেহ দণ্ডায়মান 
হইতে পারে ন)। এই বলিয়া! সকলের সহিত মিলিত হইয়া! রথ টানিযা 

লইয়া! গেল। 
কোন ব্যক্তির ঈশ্বর দর্শন করিবার জন্ত মনে মনে বড় বাঁসন! জন্মিয়াছিল। 

তিনি অনুসন্ধান করিয়। জানিগ্জাছিলেন যে, বিবেক বৈরাগ্য না হইলে 
তাহাকে পাওয় বায় না। তিনি তল্লিমিত্ত ঘর বাড়ী, স্ত্রী পুত পরিজ্যাগ 
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করিয়। বনবাসী হইয়াছিলেন। বনে গমন কবিয়া অধিক দিন বা 
করিতে পারেন নাই। তীহার মন প্রাণ ভগবানের পাক্ষাৎকার লাভ করি- 

বার নিমিত্ত এরূপ ব্যাকুল হুইয়! উঠিঘ্লাছিল যে, তিনি কখন এক স্থানে এক 

দিন স্থির হইয়। থাকিতে পারিতেন না। তাহাৰ মনে হইত যে,কোথাক্ 

যাইলে তাহাকে দোখতে পাইব, তাহার বচনামুৃত শ্রবণ করিতে পাইব, 
তাহার চরণ বন্দনাদি করিয়। মানব-জীবন সফল করিব) কিন্ত মে জাশ! 

কোন মতে ফলবতী হয় নাই। যদিও তিনি ভগবানের পাক্ষাৎ না পাইয়। 

উপযুঠপরি হতাশ হুইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাব অনুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হুইয়াছিল। সনয়ে সময়ে তাহাকে জ্ঞান পান্থীবা কহিতেন যে, ঈশ্বর নির।- 

কার তান্তাকে দেখ।.যায় না। সময়ে সময়ে নিরাশ্বববাদীব। বলিতেন যে, 

ঈশ্বর বলিয়া! এমন কেহ নাই ধাহাকে দেখিতে পাইবে। সময়ে সমবে যোগীব 

কহিতেন যে+ যোগাখপম্বন না কিয়া কেবল বাতুলের গ্যায়“ভগবান তোমায় 

দেখিব” এক্প ভাবে ভ্রমণ করিলে কোন ফলই হইবে না 7? যদ্যপি নারায়ণের 

সাক্ষাৎকার লাভ করিতে চাও, তাহ। হইলে [চিত্ত নিরোদ কারতে শিক্ষা কর। 

এরূপে যে সপ্রদায়ের সাধকের সহিত সাক্ষাৎ হইত তাহার] নিজ নির্জ 

ভাবের কথা কহিয়া অনুরাগী ৬ক্তের মনের চঞ্চলতা বাড়াইয়। দিতেন। 

ভক্তের মনে আর ধৈর্ধয রছিল ন1। তিনি ভাবিলেন যে, ঠাকুব! বড় 

আশায় আসির়াছিলাম, সংসারে তোমাকেই পরম সুন্দর জ্ঞান করিয়া, 

জগৎকে কাক বিষ্টাবৎ পরিত্যাগ করিগাছি, কিন্ত তথাপি তোমার দয়! হইল 

না। আমি শুনিয়াছি যে তোমার ইচ্ছা না হইলে কেহ কোন কার্য করিতে 

পাবে না, অতএব আমান সংসার ত্যাগ কর।, বনে বনে ভ্রমণ করা, তোমায় 

'দেখিবার নিমিত্ত প্রাণে আশার সঞ্চার হওয়। কি তোমাব ইচ্ছায় হয় নাই? 
সে বাহ! হউক, তৃমি আমায় এত কেপ দিয়। যদ্যপি দেখ। না দাও, তাহা 

হইলে আমি আর কি করিব? আমি এই বুঝিলাম যে তুমি অতিশয় নিষ্ঠ,র 

অতিশয় স্বার্থপর, নিশ্বম, এবং তুর । লোকে তোমাকে কি গুণে যে দর, 

ময় বলে, ভাহ। আমি অদ্যাপি বুঝিতে পারিলাম না । তোমান কার্ধ্য-কলাপ 

আ'ম!র স্বরণ হইতেছে। তুমি বাস্তবিক স্মেচ্ছাময় মহাপুরুষ । যখন রাম 
রূপ ধারণ কর, তখন তুমি বিনা অপরাধে ম! জানকীকে বনবাস দিয়া 

ছিলে, তুমি ক্ষাবভারে গোপ গোপিনীদিগের মন প্রাণ হরণ-পুর্ব্বক 
সচ্ছন্দে মথুরায় যাইয়। নিশ্চিন্ত'হইর়। রা পিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলে। 
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'হ।! সেই গোপ গোঁপিকাদিগের কখ। শ্রণ হইলে অতি কঠিল 

হৃদয়ও করুপায় আদ্র হর, কিন্ত ঠাকুর! তুমি তাহ। গণনায় স্থান দাগ 

নাই। তুমি অন্থগতদিগকে ক্লেশ দিয়া আনন্দ সম্ভোগ .করিতে 

বড় ভাল বাস। যে দিন অক্রুরের রথে তোমাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া গোঁপি- 

কারা কাতরোক্তিভে বণিয়াছেল যে, প্র! প্রাণনাথ! আমাদের 
কোথার রাখিয়া ষাইতেছ? তুমিকি জান না যেত্রিলোকে আমাদের 

আর স্থান নাই। কংশ মহারাক্ষের সহিত বিগ্রহ বাধাইয়। দিয়াছ, বৃন্দাবন 
তাঁহার অধিকাঁর। তিনি যখন শুনিবেন যে, আমর! কৃক্ঃপ্রিস্া, তিনি সেই 
মুহূর্তেই আমাদিগকে ছুর্দিশীপন্ন। করিবেন । তখন কোথায় যাইব? পাতালের 

অধিশ্বর বালুকি, তথায় আমাদের স্থান হইবে না, কারণ কলীয়ের 

সর্বনাশ বর! ভুমি ) স্বর্গরাজ্যেও আমাদের স্থান হইবে নাকারণ ইন্দ্রের 
পুর্জাও তুষি বন্ধ করিয়াছ? তথপি তুমি ফিরিয়া! দেখ নাই। অতঃপর 
যখন তোমার হৃদয় কিছুতেই কোমল হইল না, তখন তাহার! বণিয়াছিল যে, 

কৃষ্ণ ! যদি একান্তই যাইবে, যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর। তোমায় অভি- 

প্রায় হইয়! থাকে, তাহা হইলে কিঞ্িৎ অপেক্ষা! কর, আমর! বামদকে 

শবাক।র ধারণ করি, তোমার যাত্রায় শুভ ফল হইবে। তথাপি তোমার, 
হৃদয়ে কিছুমাত্র দয়ার লেশ নাত্র উদ্রেক হয় নাই। যখন গোপাঙ্গনা- 
দিগের সহিত এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলে তখন আমার হঃখে তোমার 

প্রপন্নত। লাভ করিব কিরূপে? আমি বু'বলাণ তুম ছর্্বলের কেহ ন৪, কংশ' 

তোমার সহিত শক্রত।চরণ করিয়াছিল তাহার নি'মন্ত তোমাক্স অবতীর্ণ হইতে 

হইয়াছিল, হিরণ্যকশিপু. তোমার নান শ্রবণ করিতেও ঘ্বণা করিত তাগাকে 

তুমি ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলে,রাবণের জন্ত তোমার রাধরূপ ধারণ? অতএব 
আমি অদ্যাবধি তোমার আর উপাদনা করিব ন।। তোমায় যদ্যপি 
কখন দ্লেখিতে পাই তাহা হইলে তুমি যেমন ঠাকুর আমি তোমার সেই- 

রূপ পুক্গা করিব। এই বলিয়। তিনি একটি বাশ সংগ্রহ করিয়। ক্ষন্ধে 

ধারণ পূর্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন পথিমধো তিনি আর 

এক.ব্যক্তিকে একটি বাশ লইয়া যাইতে দেখিয়া দ্িক্াপা করিলেন, তাই 
তুমি এই বাশ বহন করিয়া বেড়াইতেছ কেন? তিনি কহিলেন, কারণ 

তীত কার্ধয হইতে পারে নি 'অবন্তই হেতু আছে। তিনি বলিতে লাগিলেন, 
আম একজন সন্্রান্ত ব্যক্তি ছিলাম, আমার কিছুরই অভার ছিল ন!। শ|ঙ্ে 

৪৪ 
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গুনিলাম যে, সংসারের সুখাপেক্ষা ভগবানকে লাভ করিতে গাঞিলে আন” 

নের অবধি থাকে না। আমার কেমন মতিভ্রম হইল সের কথার 

আমি. ভগবানের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইবার মানসে সমুদয় বৈভব পরিত্যাগ 
পূর্বক বনবাসী হইলাম। বনে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া পর্বত- 
গৃঠায় প্রবেশ করিলাস, তথায় হতাশ হইয়? তীর্থাদি পর্যটন করিলাম 
কিন্ত তাহার দেখ! কোন স্থানেই পাইলাম না। তাহাকে অন্ুন্ধান করিতে 

কোন স্থান বাকী রাখি নাষঈট। তখন আমার মনে হইল যে, কে বলে তিনি 

সর্বব্যাপী? কে বলে তিনি অন্তর্ধামী ? সমুদয় মিথ্যা কগ।! শুনিয়াছি ভগবান 

নিজে শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তিনি মিথা। কাঙ্গনিক কথ! গুলি যেমন 

লিখিয়। আমার ক্লেশোৎপাদন করিয়াছেন, যদি কখন তাহাকে দেখিতে পাই 

তাঁহা হইলে তাহার গুহাদেশে এই আ-ছোল। বাশ প্রবিষ্ট করিয়া দিব। এই 

কণ। শ্রবণ পূর্বক প্রথম ব্যক্তি কহিলেন, আমি 9 এই নিমিত্ত বীশ লইয়। 

' রেড়াইতেছি ; আইস উভয়ে একত্রে মিলিত হইয়। তাহাকে অগ্সন্ধান করি। 

অনুরাগীর ভগবান্, এই সাধক দ্বয়ের একাগ্রতা দেখিয়া আর তিনি স্থির হইয়। 

থাকিতে পারিলেন না, এক ব্রাহ্মণের রূপধারণ পুর্বক তিনি উহাদের 
সমক্ষে সমাগত হুইয়। কহিণেন, বাপু! তোমরা উভয়ে বাঁশ লইয়। 

বেড়াইতেছ কেন? তাহার! নিজ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, 

বলিলেন। ব্রাহ্মণ এই কথ শ্রবণ করিয়া অতিকাতর ভাবে কহিলেন, 

তোমরা যাহ। শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছ, তাহা কিছুই মিথ্যা নহে কিন্ত 
ভাবিয়া দেখ, এপর্যস্ত কি ভগবানের নিমিত্ত তোমাদের প্রাণ ব্যাকুল 

হইয়াছিল? আনন্দ লাভের লালসায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এই 

কামনায় তোমাদের মন প্রাণ আচ্ছন করিয়া! রাখিফ়াছিল; সে কামন! 

তোমাদের পূর্ণ হইয়াছে কিনা একবার গত জীবন চিস্তা করিয়া 
দেখ? নংসারে অনস্থিতি কালে, প্রতি মুহূর্তে স্থখ এবং ছুঃংখ সম্ভোগ 

করিয়াছ, অবিচ্ছেদ সুখ সংসারে নাই তাহা এক্ষণে তোমাদের 

স্মরণ হইতেছে কিন্তু বল দেখি, এই বাশ ধরাণ করিবার পূর্বক্ষণ 
গর্যাস্ত তোমাদের মনে অবিচ্ছিন্ন আনন্দ বিরাজিহ ছিল কি না? 'সত্য 

করিয়া বল, ভগবানের দর্শনের জন্য তোমরা! যে যেস্থান ভ্রমণ করি- 
যাছ, থাক গমন করিয়া তাহাকে "ভুলিয়া গিয়া প্রবৃত্তির শোডা 

ঘর্ণন পূর্বক জ্যান্দ সম্ভোগ করিয়াছ। এক্ষণে আমি দেখিতেছি 
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যে, ঈশ্বর দর্শনের জন্ত তোমাদের স্পৃহা জন্মিয়াছে, আর এখন 
ন্ত কোন কামনাঁতে মনের আকাজ্ষ। নাই কিন্তু তোমাদের বাশের 
ভয়ে ভগবান সাহস করিয়! সম্মুখে অগ্রনর হইতে পারতেছেন.না, 

তোমরা যদাপি অভয় দান কর, তোমরা যদ্যপি বাঁশ ছুইটী ফেলিয়া দাও, 
তাহা হইলে তিনি নিয়ে আসিতে গপারেন। ব্রাঙ্গণের কথা শ্রৰণ 

করিয়া! তাহারা আর অহ নিবারণ করিতে পান্ধিলেন না! । তাহার] ত- 

ক্ষণাঁৎ বাঁশ ছুইটি দূরে নিক্ষেপ করিয়। কছিতে লাগিলেন, ঠাকুর ! আপনি 
যেই হউন, আপনাকে আমর প্রণাম করি। আমাদের প্রকৃত অবস্থাই 

বলিয়া দিয়াছেন। আমরা আনন্দের জন্যই লালার়িত হইয়া এত দিন 

ভ্রমণ করিয়। বেড়ই্য়াছি, ভগবানকে দেখা যাঁর এ কথা কন মনে 

হইত এবং কখন তাহাতে অবিশ্বাস জন্মিত। ঠাকুর! আপনাকে দেখিয়! 

আমাদের প্রাণ কেমন করিতেছে! আমাদের বলিয়। দিতে পারেন 

কোথায় যাঈলে সেই ভূবন মোহনরূপ দেখিতে পাইৰ? ব্রাঙ্গণ ঈষৎ, 

হাস্য করিয়। অমনি গ্ররুষ্খর্ূপ ধারণ করিলেন। 

ঈশ্বর লাভের পাত্র কে? 
আতা 

১৬০ 1 যাহার যেমন ভাব তাঁহার তেমনই লাভ হইয়া 
থাকে, অর্থাৎ যে তাহাকে চায়, সেই ভাহাকে পায়, যে 
তাহাকে না 'চাহিয়। তাহার এশ্বরধ্য কামন! করে, সে 

তাহাই প্রাপ্ত হয়। 
পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রামকব্গদেবের এই কথার জান্জপ্য প্রমাণ 

প্রাপ্ত হওয়া যায় । যে ব্যক্তি যে প্রকার কামনায় ফিরিতেছে, সে বাক্তির 
সে অভিপ্রাপন,কি সিদ্ধ হইত্ডেছে না? যে পণ্ডিত হইবার জন্য চেষ্টা করে, 

সে.পর্তিত হয়, যে চোর হইবার জন্য ইচ্ছা করে, সে পাহাড়েচোর হষ্টুতে 

পারে | বে সভী হুইতে চাহে, সে সতী হয় এবং যে বেশ্তা হইছে ইচ্ছা করে, 

সে বেশা। হইয়া যায়। যে ন্পন্িক হইবে বলিয় 'সাপনাকে প্রন্থত করে, 

সে'নান্তিক চুড়মনি হয়? যে ঈশ্বর দর্শনাভিগাধী হয় গাহার মনোসাধ সেই 
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রূপেই পূর্ণ হইয়া! থকে । কখন কখন মনেব সাধ মিটে না, ইচ্ছ। থাকিলেও 
তাছ। পূর্ণ হয় না, তাহ।র কারণ স্বতন্ত্র প্রকার। মনুষ্য যদ্যপি গক হইতে 
চান্গে' তবে তাহার সে সাধ পূর্ণৰপে কেমন করিম! সফল হইবে? এই প্রকার 
আন্বাভীবিক মাকাঙ্খ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখন কখন সম্পূর্ণ হয় না বটে কিন্ত 
অবস্থাত্তবে বোধ হয় তাহা হইব।র সম্ভাবনা । 

রামকুষ্ণদেবেব আজাক্রমে হুঝা যাইতেছে যে, আশ্রম বিশেষে ঈশ্বব লাভ 

ভয় এবং 'মাশ্রম বিশেষে তাহাকে প্রাপ্ত হওয। যাঁয় না, তাহ! নহে। তিনি 

বণিয়াছেন যে, মন লই কথ1--ভাব লইয়] ব্যবস্থ! । গৃহীই হউক, আর গৃহ- 

ত্য।ণী উদ্বানীনই হউক, ভাহদেব শারীরিক অবস্থাস্তর লইয়! ঈশ্ববের কার্ম্য 

হইবে না) ষংসাবেহ থাকুক স্মাৰ অব্ণ্যেই থাকুক, মন যদি ঈশ্বরে থাকে 

তাহ! হইলে ঈশ্বর লা'ভই হইবে। মনে ঈশ্বর ভাব না থাকিলে দেহের 

গতিতে ঈশ্বৰ পাঁওয়। যাইবে না । কারণ, 

১৬১। ষে ঈশ্বরের প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ পূর্বক দিন 
যাপন করে, তাহার মনে অন্য কোণ ভাব না আপায়, তাহ! 

দার অন্য কৌন প্রকার কার্ধ্য হইতে পারে না। সে যাহ! 
করে, যাঁহা বলে, ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নহে; এই নিমিত্ত 
তাহারই ঈশ্বর লাভ হয়। যেব্যক্তি অন্য বিষয়ে মন খণ্ড 

থণ্ড করিয়। ফেলে, তাঁহার মেই পরিমাণে এশ্বরিক-ভাব 

বিচ্যুত হইয়৷ যায় স্থতরাং সে হত পশ্চাৎ হইয়! পড়ে। 
১৬২। সংসারে থাকিয়া! ঈশ্বর লা করা অতি 

কঠিন, কারণ চতুদ্দিকে প্রলোভন আছে। সকল প্রলোভন 
হইতে মনকে রক্ষা করিয়। ঈহবর লাভ কর! বড়ই দুরূহ । 

১৬৩। মনুয্যের! কামিনী-কাঞ্চন রসে অভিষিক্ত হইয়! 
রহিয়ান্ছে। এই রস না৷ মরিলে তাহাকে লাভ কর। যায় না। 

সাধারণ বাক্তিদিগের প্রতে এই নিয়ম। গৃহী বা উদাসীন হত্ক, 

যাহার কামনী-কাঞ্চন রসে মন সংস্পর্ণ করিকৈ' তাহারই সর্কানাপ। ইতি- 

পু এই সহ্বগ্ধে নানাবিধ দষ্টান্ত গ্রদান কর] গিয়াছে। যাহার! ঈশ্বর পাদ- 
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পঞ্পে মনস্থির রাখিতে পারিবে, তাহাদের কফি সংসার, কি কানন, উভক্ঘবিধ 

নই সমান। 

১৬৪। কাঁমিনী-কাঁঞ্চন রসবুক্ত মন কাচ হৃপারির 
শ্যায়। শ্পারি যতদিন কাচা! থাকে, ততদিন খোসার 

সহিত.জড়িত.থাঁকে ,কিন্ত রন মরিয়া গেলে স্থুপারি 'এবং 

খোসা পৃথক হইয়। পড়ে । তখুন উহ! নাঁড়ী দিলে ঢক্ ঢক্ 
করিতে থাকে । 

এ স্থানে সুপ মনের সংহত এবং দেহ খোসার সহিত তুলনা কর! 

হইয়াছে। দেহ মন্বন্মে কানিনী-কাঞ্চন পরম্পর1 স্তরে উহাদের নহিত বনের 

সন্বগ্ধ শ্াপন হয় | মনকে যদ্যাগি দেহ হইছে স্বতনু করা যায়, তাহ] হইলে 

কামিনী-কাঞ্চনও শ্বতন্্ হইয়। পড়বে; কিন্ত এই কার্ষো কৃতকার্ধা হওয়। 

যার পর নাই কঠিন ব্যাপাঁর। উদ্বাসীনের। যখন সংসার ছাড়িয়াও হয় কামিনী 

ন। হয় কাঞ্চনের আশক্তি হইতে পরিত্রাণ পাইক্মাও পায় না, তখন তাহাতে 
ডুবিয়। থাকিলে কম্মিনকালে যে তাহা হইতে মন বিচ্ছিন্ন হুইবে তাহার 

কিছু মাত্র সম্ভবন। নাই, কিন্তু প্রভু কহিয়াছেন যে, সংসারে থাঁকিয়। যে 

তাহাকে ডাকে, ভগবান তাহাকে রঙ্গী করেন। ভগবানের ক্পা ব্যতীত 

এপ্রকার ব্যক্তি উপায় নাই। তিনি বলিতেন-_ 

১৬৫। পিদ্ধ চারি প্রকার ;: ১ম নিজভ্য-সিদ্ধ। ২য় 

সাঁধন-পিদ্ধ, ওয় সপু-সিদ্ধ, ৪র্ঘ কৃপা বা হঠাৎ-সিদ্ধ। 

অবভারুদির নিত্যপিদ্ধ। তীহীর। সাধন না করিয়] সিদ্ধ। নিবেক 

বৈরাগ্যাদি নিয়পালন দ্বার| যে ব্যক্তি সিদ্ধধ্লভ করে তাহাকে সাধন-নিদ্ধ 
বলে। এস্থানে সাধকের শক্তির প্রতি নির্ভর করিতেছে। নগ্ন সিদ্ধিতে 

সাধকের কিঞিৎ* বিবেক বৈরাগ্য এবং কিধিৎ, ঈশ্বরের কৃপা মিশ্রিত 

থাকে ।, হঠাৎ সিদ্ধে সাধক কোন কার্ধা না করিখ। তাহার কৃপায় 

একেব্!রে পরিবর্তিত হইয়। কামিনী-কাঞ্চন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দাড়ায়, 
এ স্থানে “স্বতন্ত্র অর্থে সন্যাসী হৈ । কৃপাশিদ্ধ ব্যক্তির! সংসাধে থাকিয়। 

সাংসাগিক খাব্ভীর কাঁধ্য সাংকারিক ব্যক্চির গ্যায় ফমাধা করিয়া, 
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ঈশ্বরের বিমল বদনকাঁন্তি নিরীক্ষণ করিয়া থাঁকেন। কন্ধরা এই শ্রেনীর 

ব্যক্তিদিগের নিতান্ত শত্রু । কারণ, তাহার! কামিনী-কাঞ্চন স্থুগ পণরভ্যাগ 

করিয়াগ ঈখরের সহিত সহবাস সুখ লাভ করিতে পারে না, কিন্তু গৃহীর1 তাহার 

কূপায় একদিকে ভগবৎ রস, আর একদিকে কামিনী-কাঞ্চন-রন আম্বাদন 

করিতে কৃতকার্ধয হয়। একথা কর্মীরা না বুঝিতে পারে, না বৈরীভাব 

পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়? এক ব্যক্তি মন্তকের ঘর্্ম ভূমিতে 'ফেলিয়! 

যে অর্থ আনয়ন করে, তাহাতে উদর পূর্ণ হয় না; কিন্ত আর একজন বড় 

মানুষের জামাই হুইয়! পর দিন হইতে সুখের পরাবার লাভ করে, তাহার 

অবস্থা দেখিয়! এমজীবীদিগের বঙ্গ; শৃল না জন্মিবে কেন? 
সন্নযাপী হইলেই যে কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি যাইবে তাহ! নহে, 

ইচ্ছা করিয়। না জঞ্জাগ বাড়।ইলে তাহাদের সে ভাবনা থাকিতে পাঁরে না। 

তাহাদের সহিত গৃহীদিগের তুলন। কর! উচিত নহে, অথব! সন্নানাশ্রমেই 

ঈশ্বর লাভ হয় এবং গৃহাশ্রমে তাহ। হয় না, এ কথা বল। নিতান্ত অসঙ্গত। 
গৃহীর! গৃহ ছাঁড়িয়! যাইবে কোথায়? এবং তাহাঁতেই বা ফল কি? গৃহীরা 

যেমন, তাহাদের ঠাকুর ও সেইরূপ হইয়] থাকেন? অদ্যাবধি ভগবান 

যত বার অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি ততবারই গৃহী হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর 

গৃহে কেহই জন্ম গ্রহণ করেন লাই । গৃহীদিগের জন্তই ষ়শবর্ধ্য পুর্ণ ঈশ্বর, 
সন্ন্যাদীদিগের জন্ত তাহা নহে। এই নিমিত্ত সন্নযামী(দিগের, গৃহস্থের কার্ধা- 

কলাপ পর্যালোচন। করা বা উপদেশ দেওয়া অনধিকার চর্চা এবং গৃহী 

হইয়া সন্নযাসব্রত শিক্ষাদিতে চেষ্ট। পাওয়া] যারপর নাই উপহাসের কথ|। 
প্রভু কহিয়াছেন-_- 

১৬৬। “আম্লী কর্কে করে ধ্যান্। 

গৃহী হোকে বতায়, জ্ঞান ॥ 
যোগী হোকে কুটে ভগ. । 
এ তিন আদৃমি কলিকা ঠগ.॥ 

অর্থাৎ গজ! কিম্বা হরাদি ৫ফবন পূর্বক খ্যান করাকে 
ধ্যান বলে না, ঘোর সংসারীর মুখে বৈরাগ্য কথা, সন্গ্যাপী 
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হইয়। স্ত্রী বিহার, এই ব্রিবিধ ব্যক্তি কলিকাঁলের জুয়াচোর 
বিশেষ। 

গৃহীর! নিজে ভোগী, তাগদের ঈশ্বর ও তদ্ধপ ) সন্ন্যাধীর!1 ত্যাগী, ঈ্বর ও 

নিরাকার--উপাধি শৃন্ত। ঈশ্বরোপাসনায় গৃহীদিগের যদিও কাঙ্িনী-কাঞ্চন 
ছারা কোন দোষ হয়ন! কিন্তু তাহাতে লিপ্ট থাক ণিতাস্ত অকর্তবা। 

নির্লিপ্ত অর্থে সন্ন্যাসী হওয়। নহে । তিনি কহিয়াছেন-_ 

১৬৭ । সংসার আমার নহে জ্ঞান করিবে ; এই সংসার 

ঈশ্বরের, আমি তাহার দল, তাহার আজ্ঞাপালন করিতে 

'আসিয়াছি। 

১৬৮। স্ত্রীকে আনন্দরূপিণী জ্ঞান করিবে | সর্ববদ1 রমণ 
পরিত্য।গ পুর্ববক ধৈর্্যরেত! হইতে চেষ্ট। করিবে । সর্ধবদ! 
রমণ করিলে শুক্রক্ষয় জনিত মস্তি ছুর্বল হয়। ঘ্বাদশ- 

২সর ধৈর্য্যরেতা হুইতে পারিলে, «মেধ।” নামক একটি 
নাড়ী জন্মে। এই মেধানাড়ি জদ্মিলে তাহার তন্বৃজ্ঞান 
লাভ হয়। 

১৬৯। স্ত্রীর অনুরোধে খতু রক্ষা কর! কর্তব্য 1 
যদ্যপি স্ত্রীর তাহাতে রুচি না থাকে, তাহ! হইলে তাহাতে 
লিপ্ত হইবে ন1। 

১৭০ 1 বিষয় চিন্ত! মনে স্থাঁন দিবে না। যখন যাহ! 

করিতে হুইবে, তাহ! করিয়! যাইবে । 

১৭১। পাতকোয়ার পার্শে দণ্ডায়মান থাকিলে যেমন 
অর্খবদা শশঙ্কিত থাকিতে হয়, সংসারকেও তদ্রপ জ্ঞান 

করিবে। 
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১৭২ যদ্যপি গৃহে কালসর্প থাকে, সেই গৃহে বাঁ 

করিতে হইলে যেমন মন সর্ধবদ। ভয়যুক্ত থাকে, সংসার 
£মেই প্রকার জানিৰে। 

এইরূপ অবস্থায় যদ্যপি সাংসারিক লোক সংসাঁরে অবস্থিতি করেন 
এবং হরি পাদপল্সে রতিমতি থাকে, তাহ! ছইলে সেই ভাগ্যবান ঈশ্বর 
লাভ করিয়া থাকেন। 

১৭৩। কীঠাল ভাঙ্গিবার পূর্ব, যেমন হস্তে তৈল মাখা- 
ইলে উহাতে আর কাঠালের আঠ! লাগিতে পারে না, 
তেমনি এই সংসারক্ূপ কাঠাল জ্বানরূপ তৈল লাভ করিয়] 
সস্ভেগ করিলে আর কাঁমিনী-কাঞ্চন আঠ| উহার মনে 

ংলগ্র হইতে পারিবে না। 
১৭৪। সর্প অতি বিষাক্ত, তাহাকে ধরিতে যাইলে 

তখনি ঘংশন করিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি ধুল! পড়। 
শিখিয়াছে, সে ব্যক্তি সাপ ধর! কি, সাতিট! সাঁপ গলায় 

জড়াইয়। খেল করিতে পারে। 
সংসারিক লোকেরা সংস!রে থাঁঝয়। ঈশ্বর লাঁভ করিতে গারে ন1 

কলিক়ণ কার] সংস্কারাবৃত হইয়া! থাকেন, তাহা তাহাদের সম্পূর্ণ ভূল এবং 
যাহার! লংসার না ত্যাগ করিলে. তাহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই 

বলিয়া প্র“তখোষনা করেন, তাহাও তাহাদের সম্পূর্ণ ভূল। কর্মের 
লহুত অবশ্থই ফলের সম্বন্ধ আছে, অতএব ভগবানকে ধিনি লাত করিব 
বলিয়া! মনে ধারণ। করেন, তিনি সেই কর্মের ফলে ভগবাপকে লাভ 

করিয়া! থাকেন। ইহ্তে সন্দেহের বিষয় কি আছে? কোন আশ্রম-বিশেষে 
ভগবানের লাভ পক্ষে সহারতা করে এবং কোন আশ্রষ-বিশেষে তাহা 

গ্রতিকূলতাচরণ করিয়া! থাকে, কিস্তু তাহ! বলির! যে এই কথাটি চিরসিদধান্ত 
কথ তাহার অর্থ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ সংসারে লিপ্ত হইয়া নির্লিত্তভার ভাব 
দেখাইবার নিমিত্ত পুনরায় সঙ্নযাপী হইয়াছিলেন। তিনি ছোট হরিদাসকে 
সুষ্ন্যা্ীর কঠোর নিয়ম "পালন করিতে কহিয়াছিলেন, রূপ-মনাতনদিগকে 
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উদ্জরি পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন কিন্তু অস্বৈত ও প্রীবাসাদিকে সংসারের 

বছ্ভূ্ত করেন নাই। প্রভু রামকৃষ্চদেব কি করিয়াছিলেন? তিনি 
কিগ্রকার দৃষ্টান্থ দিয়। ছিলেন, তাহাও একবার পর্যযালোচন1 করিয! 

দেখ] কর্তব্য। তিনি ব্রঙ্ষণকুলে জন্মিয়। সামান্য দিন লেখা পড়া করেন। 

পরে কিছুকাল কাজকর্ম করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাছের পর 

তাহার ভাবাস্তর হয়, (সেই নিমিত্তই হউক কিন্বা। জীব শিক্ষার্থেই হউক 
তাহার স্ত্রীর সহিত মায়িক1 সম্বন্ধ রাখিতে পারেন নাই, অথব। রাখেন নাই। 

তিনি সাধককাণে সন্নাপী হইয়'ছিলেন কিন্তুকখন সন্যাসীর বেশে থাকি- 
তেন না এবং সাধারণ গুহীদিগের ভ্তায় পরিচ্ছদও পরিধান করিতেন ন। ॥ 

এই নিমিত্ত কেহ সহসা তাহাকে চিনিতে পারিত না। তিনি গদ্দির উপর 

শয়ন করিতেন, আম্মীয়ের। নিকটে থাকিত এবং স্ত্রীগণও সময়ে সময়ে কাছে 

রাখিতেন। তিনি কাহার নিকট কিছুই গ্রহণ করিতেন না, কেহ কিছু 

প্রদান করিতে যাইলে তিনি আপত্তি করিতেন, জোর করিয়! দিয়! আদিলে 

তাহা ন্বপরকে প্রদান করিতেন। তিনি রাসমণিব ঠাকুর বাটীতে থাঁকিতেন, 

তথাপি তিনি কহিত্তেন আমি কাহার কিছুই গ্রহণ করি নাঁই। ইহার অর্ধ 

কি? রাপসমণির ত গ্রহণ করিতেন, তবে কেন এমন অন্ঠায় কথ। তাহার 

মুখে বাহির হইত? ইহার কারণ আছে। তিনি অন্য।য় কিছুই বলেন 
নাই। বর্তমান সময়াজঘায়ী তিনি শিক্ষা দিয়! গিয়াছেন। সন্যাপীর ভাব 

তাহার অন্তরের কথা ছিল । গৈরিক বসন পরিধান করা পুর্ত্বকালের সন্্যাী- 
দ্িগের পরিচ্ছদ্ধ ছিল, একালে তাহা স্থেচ্ছাধীন ভ্ইয়] দাড়াইয়াছে। গ্রহী. 

হইয়। সন্নাসীর ভাবহঅবলম্বন করাই বোধহয় তাহার ভাব ছিল ।তাঁছার কাধ, 

দেখিয়। এই বুঝ যার বৈ, প্রথমে লেখা-পড়! শিখিবে কিন্ধ অর্থকরী বিদ্ঢার 

জন্য বিশেষ লালায়িত হইবে না । এইজন্য তিনি পঠদ্দশান্তেই বলিয়াছিলেন, 

“যে বিদ্যায় কেবল চাল কল] লাভ হর, তাহা আমি শিখিব না” । পক্ষে 

কিম়ুদ্দিন ধনোপার্জখন করিয়! দেখা ইয়াঁছেন' যে, ভাহা৪ বিশেষ প্রয়োঙ্গন, 

এবং যখন নিজে কর্ম করিতে অশক্ত হইয়াছিলেন, মথুর বাঁনু তখন তাহার 
মাদিক বেন্তনটী শীসহারা'র ( পেন্সান ) হিসাবে দিবার জন্ত ব্যবস্থা করিয়! 
ড্রি্াছিলেন। তিনি এই নিমিত্ত কহিতেন, “সামি কাহার কিছুই গ্রহণ 

করি নাই” 1 রাঁমকৃষ্ণদেব ষদ্যপি মন্দিরে কর্ম না করিতেন তাহাহইলে 

রাসমণির গ্রহণ ক্র! লম্পূর্ণ দানের হিসাব হইত | পেন্পান, দান নহে, 

৪৫ 
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একথা সক্নোই বুঝিতে পাবেন । তীঙ্গাব স্ত্রী ছিল কিস্তি যেভাবে 

তাহাকে রাখিযাছিলেন, তাহ! জাবের পক্ষে সাধ্যাতীত। তিনি মেইজন্ত 

বলিতেন, «আমি বঘতণুন বলি, শ্রোষব। কি তাহ। করিতে পারিবে, তবে 

ষোল টাং খলিলে, যদ্যপি একটাং কবিতেও পাব, ত যথেষ্ট হইবে |» এইজন্ত 

বলি যে,স"সাবে থাকিযধাও হউক কিবা সংসাবেব খাহিবেই হউক, বৈবাগ্যেব 

থাবা কামিনী কাঞ্চন হহতেে সনক্ে ঈথরে মংলগ্পপুববঞ তে থাকিতে পাবিবে 
সেহ ঈশ্বব লাভ কার্খবে। 

একদা একটী শক্ত" শুভ্তিশাবে বিহ্বন হইয়। গমন কবিতেছিলেন। 

হার “খন (দিশিবাধক গান হিল পা। পাঁথমধ্যে ধোপাবা। কাপড় 

কাচিন। শুথাহতে পিয়াল, ৬ঞ এ বন্রগুলিৰ উপব পিয়াহ চলিঝ। যাইতে- 

ছালণ। ধোপাখা খাব বার নিষেধ কবিযা ++. পা।ণল কিন্তু তাহাদের 

কথা তের কর্ণ গোর হইলেও তাবে আবেশে তান উাচও মত কার্য 

কবি গাবিলেশ না। বোপাবা ৩1 পণ্ড হস্তে ড্র৩পদে আগমন 

পূর্বক ভক্তের পৃঠে উষ্ণ মধ্যম ব্যবস্থা কাবল। তোপা কণ্তক ভক্ত 

সংস্পশিত হহখামাত,। তাহ।খ ভাবের বিবাম হহয়। খাই এব* তখন তিণি 

বুঝিতে পাঁবলেন যে, পোভ বস্ত্রগাল তাহার দ্বাথা নষ্ট হইযাছে বলিষ! 

ধেপাবা নিগ্রহ কাবয়াছে। তিনি মনে কবিলেন যে, মঝ্লেই নাবাযণেব 

হচ্ছ! ধোপাদেব সহিত কোন কথা ন! কাহয়া তিশি হবিগুণানুবাদৃ- 

কার্তন কবিতে কবিতে চলিয়৷ গেলেন । 

ভক্ত নাবায়ণের প্রতি নিব ৰবিবামাত্র, মে কথ! তাহার নিকট 

পৌছিল। তিন ততৎকালে ভোজন কবিতে উপবেশন করিয়াছিলেন। 

ভক্কেব নিগ্রহ সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রেই ত'হার প্রাণ কাদিষ। উঠিল, তিনি তত" 

ক্ষণাৎ ভোজণ পাত্র ত্যাগ কবিয়। দণ্ডায়মান ইইলেন। লক্ষী তদৃষ্টে 
অতিখয় কাতবভাবে নাবাযণকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, ঠাকুব! ভোজনেৰ 

ব্যাঘাত হইল কেন? নারায়ণ দ্বিকক্তি না করিয়। প্রস্থান কবিলেন। 

লক্ষ্মী বসিয়! চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে নারায়ণ ফোবিয়। আসিলেন। 

জঙ্মী ভিক্ঞাস1! করিলেন, ঠাকুর। ভোজন না করিয়া কোথার গিয়াছিলেন, 
আবাগ এই অন্ন সময় মধ্যেই ব1 কোথ। হইতে প্রত্যাগমন করিলেন? নারাওপ 

ঈষৎ হান্তাননে কছিলেন যে, আমাৰ একটা ভক্তকে ধোপারা প্রহাৰ 

করিয়াছিল। ভক্ত তাহাদেব কোন কথ না! বলিষ1 আমাৰ উপব বিচাবের 
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ভাঁব অর্পন কবে, জ্ুতবাং আমাকে ধোপাদিগের দণ্ড দিবার জন্ত যাইতে 

হইয়াছিল কিন্তু তক্তটী কিধদা,ব গমন কবিয়| মনে মনে ন্িব করিল যে, 

নারায়ণের হস্তে বিচাবেৰ ভার না (দিয়া, আমি উহাদের দুই কথা বল্যি! 
যাই। সে আপনাব বিচার আপনি কবিতে চাহিল, সেস্থলে আম যাইয়। 

কি করিব! একট ভক্তেব এখন ধোপাব ন্বভাব হইয়ছে। 

১৭৫। , সীতারাম ভজন কর্লিজো, ভূখে অন্ন পিয়াসে 
পানি, ন্যাৎটায় বস্ত্র দ্িজে! | 

ক্ষুবাতুব ব্যক্তিকে আহাঁব, পিপাসাস্থিত বাক্তিদিগকে বারি এবং বন্ত্রহীন 

ব্যক্তিদিগর বঙ্সাপি প্রদান করিয়। যে ভগবধানেষ নাম ভজন করে, সেই 

ভগবানকে লাভ করিশ। থাকে । 

১৭৬ | যাহাঁর ভাবের ঘরে চুরি ন। থাকে, তাহারই 

অনায়াসে ঈশ্বর লাভ হুইয়। থাকে; অর্থাৎ সরল বিশ্বাসেই 
তাহাকে পাওয়। যায়। 

১৭৭। গুরু, কৃষ্ণ, বৈঞ্ণবের তিনের দয়া! হ'ল 1 একের 
দয়! না হ'তে জীব, ছারে খারে গেল ॥ 

একের 'মর্থ মনকে বুঝাইয়ং থাকে । যেমতই বলুক আব যহট চে 

করুক, আপনি তাহ] গ্রহণ না কলিলে, অগ্েব ছারা সে কার্য সম্পহ 

হইতে পারে না। 

সাধারণ উপদেশ। 

সন্গ্যাদীর প্রতি 

১৭৮। যাহ! একবার পরিত্যাগ করিঘছ, আর, 

তাহাতে আকৃষ$ হইও নাঃ একবার থুথু ফেলিগ্জা তাহ! 

পুনরায় ভক্ষণ করিও ন1? 
একখার সংদার ছাড়িয়া ফিরিয়া পুরিয়া, তাঙাতে আবার প্রবেশ ৯ 
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করাই তীহার একথ। বলিবার উদ্দেশ্ত, কালের কুটিল গতিতে সত্যকে 

অসত্য দেখায়, অসত্যকে সত্য বোধ করায়। নন্ন্যাসীরা গৈরিক পরিলেই 

মনে অভিমান করেন যে, তাহাদের সর্ব সিদ্ধি হুইয়! গিয়াছে; কিন্তু তাহা 

নহে । সন্ন্যাস একটা আশ্রম বিশেষ, তণগায় অতি সাবধানে থাকিতে হর। 

যাছাতে মনে কোন মতে কামিনী-কাঞ্চনের ভাব, ন। আদিতে পাঁরে এই 

জন তাহাদের লোকালয় পরিত্যাণ করিয়া! থাকিতে হয়।, সন্াসী হইয় 

যদ্যপি লোকালয়ে গৃহীদিগকে কৃতার্থ করিবার মনসে ঘুরিয়া বেড়ান হয় ও 

তাহাতে যাহার' অন্ন ভক্ষণ কর! হইবে, তাহাদের হইয়! ছুট? কথা কহিতে 

বাধ্য করিবে; এই জগ্ত সন্নযান এত কঠিন কিন্তু যাহাদের সন্য!স- 

ভাব স্বভাব সিদ্ধ, তাহাদের গ্ৃহ ভাল লাগে না, স্ত্রী ভাল লাগে না, তাঁহা- 

দের তিনি সেইভাৰ বদ্ধিত কারবার নিমিত্ত কহিতেন। 

১৭৯। গহীদিগের সংসর্গে থাকা উচিত নহে, গৃহী- 
দিগের অন্ধ ভক্ষণ কর। নিষিদ্ধ । 

১৮৭ । যেমন সুধ্যোদয়ের পূর্বেবে দধি মন্থন করিলে 
মাখন উঠিয়। থাকে কিন্তু রৌদ্র উন্টিলি মাখন গলিয়! যায় 
অর মাঁখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সেইপ্রকাঁর কামিনী- 

কাঞ্চন-রূপ দধি হইতে মনকে পৃথক করিয়া সচ্চিদাঁণন্দ- 
রূপ স্বচ্ছ জলে রাখিয়। দিলে স্ুন্দররূপে ভাষিতে থাকে । 

শুকদেবই তাহা করিয়াছিলেন, কেহ বা মাখন তুলিয়! 

(ঘেলের সহিত রাখিয়? দেখ । জ্ঞানীদিগের সংসারে খাঁকা! 
ডদ্রপ; মুনি খষিরাই তাহার দৃষ্টাস্ত। 

১৮১1 যাহারা বাঁল সন্ন্যাসী তাহারা নিদাগী খৈয়ের 
ম্যায়। 

১৮২। যেমন কোন ফল পাক্ষির উচ্ছি$ হইলে আর 
তাহ! ঠাকুরকে নিবেদন কর! চলে না, সেই প্রকার কামিনী- 
ক্লাঞ্চনের ভাব মন মধ্যে একবার প্রতিবিদ্ধ পড়িলেও 
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তাঁহাকে দাগি বলিতে হইবে | তাহ! দ্বারা অন্য কার্ধ্য 
হইতে পাঁরে বটে কিন্তু বিশুদ্ধ-সন্যাস-ভাঁব হইবার নহে । 

কোন বাক্তির বৈর!ণা ভাব হওয়ায় তিনি সংসার ছাড়িয়া বনধাস 
হইবার নিমিত্ত কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাহার স্ত্রী, স্বামীর ভাব 

(দখিয়1, তিনিও সন্নযাসিনী হইতে প্রস্বত হঃছলন। এই দম্পতি সন্াসাশ্রম 

অবলম্বন পুর্বক বনে বা ভ্রমণ করিয়া বেঙাইতে লাগিলেন। একদিন 

তাহারা কোন স্থানে কিঞিৎ 'অগ্র পশ্চাৎ হইয়া পড়েন। সন্যাসী পথি- 

মধ্যে কতকগুলি হীরক খণ্ড পতিত দেখিয়া মনে করিলেন যে, আমার 

স্ত্রী বদি দেখিতে পায়, গাঁহ। হইলে হয়ত তাহার লোভ জন্মিবে; এই 

বলিয়া ধুলি দ্বারা তাহ! আবৃত করিয়! রাখিলেন। সন্নাসিনী দূর হইতে 
তাহ। দেখিতে পাইলেন যে, তাহার স্বামী ধুপি লইয়া কি কগিতেছেন, 
তিনি নিকটে আপিয়! কহিলেন, যাগ! তুমি কি করিতেছিলে ? সন্গানী 

ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, পরে সন্্াসিনী বামপদে ধূ'লরাশি সরাইয়1 হীরক 

থগ্ড দেখিতে পাইয়! কহিলেন, আজও যদি হীরকে মৃত্তিকায় প্রভেদ জ্ঞান 

না হইগ্না থাকে তবে অরণ্যে আসিয়াছ কেন ? 

গুহীদিগেন্ন গ্রতি। 

১৮৩ । যেমন মাছি কখন ক্ষত স্থানে বনে এবং কখন 

-ঈ!কুরের নৈবেদ্যতেও বসে ; সংসারী জীব তদ্রুপ কখন হরি 
কথায় মনোনিবেশ করে, আবার কখন কামিশী-কাঞ্চনের রস 

পান করে। মৌমাছির স্বভাব তাহ! নহে, তাহারা ফুলেই 
বসে, মধুও তাহারই খায়। পরমহংসাশ্রমী ব্যক্তির! 

মৌমাছির ন্যায় তাহারা হরিপাদ্পদ্মেই সর্ববদ। বসিয়। 
মকরান্দ পানে বিভোর হইয়। থাকেন। 

১৮৪। কোন স্থানে মৎস্য ধরিবাঁর জন্য ঘুনি পাতিয়। 

“প্লাখিলে মৎস্তের। তাহার মধ্যে সহজে প্রবেশ করে, কিন্ত 

আর বাহির হইতে পারে ন।।যে নির্বোধ মৎস্য, লে ঘুনির 
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ভিতরে কিঞিৎ জল পাইয়! তাহাতে ঘুরিয়। কিরিয়! বেড়ায়; 
পরে যখন ঘুনির স্বামী আপিয়! তাহা উঠাইয়া লয় তখন 
তাহার প্রাণ সংহার হইয়া থাকে। ঘুনির ভিতরে পড়িলে 
প্রায় রক্ষা নাই কিন্তু দ্যপি কোন মৎস্য পলাইবার চেষ্টা 
করে তাহা হইলে পলাইবার ছিদ্র অনুসন্ধান করিলে 

কোথাও না কোথাও তাহ! মিলিতে পারে । কারণ ঘুনির 
ফ।ক গুলি সর্বত্রে সমান হয় না; কোন স্থানে বেশি কম 

থাঁকে ; সংসারও তদ্রুপ । একবার সংসার-ঘুনিতে পড়িলে 

আর জীবের রক্ষা! থাকে না। তাঁহাদের সে অবস্থা হইতে 
কখনই বাহিরে আঁসা সম্ভব নহে, তবে বিশেষ চেষউ। করিলে 

একটি দু'ইটি ব্যক্তি পলাইতে পারে কিস্তু ভগবানের কৃপা 
হইলে ঘুনি ভাঙ্গিয়। ঘাইতেও পারে » তখন সকল মাচগুলি 
বাচিয়। যায়। সেইরূপ যখন কোন অবতার আসিয়া! উপ- 
স্থত হন, তখনই সকল জীবের কল্যাণ হইয়া থাকে । 
তাহার! ভাঙ্গা ঘুনির ন্যায় কখন ভিতরেও যায় আবার 

বাহিরেও আসিতে পারে । 

১৮৫ | জীব গুটীপোকার ন্যায় । সংসার--গুটী) জীব-_ 
পোঁক। বিশেষ ; জীব মনে করিলে গুটি কাঁটিতে পারে। 
আবার মনে ন করিলে সে তাহার ভিতর বসিয়া ও থাকিতে 
পারে ।. যদ্যপি অগ্ররে গুগীর মুখ না৷ কাটীয়া রাখে, তাহ! 
হইলে কোন্ সময়ে গুটি ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইবে, তাহা! কে 
জানে ? তখন আর তাহার কল্যাঁণ থাকে না । জীব, তত্তবজ্ঞান 

লান্ত করিয়! যদ্যপি সংসার গুটিতে বসিয়। থাকে, তাহা 

হইলে ইচ্ছামত তাহাতে থাকিতেও পারে এবং ইচ্ছামত 

পল্লাইতেও পারে । 



তত্ব-প্রকাঁশিক1-। ৬৫৯, 

১৮৬1 সংসারে বলিয়। সন্গ্যামী হওয়! যায় না । কারণ 
সার শব সাধনার মড়াবিশেষ । শব সাধনায় মড়ীর উপরে 

বদিতে হয়, সাধনকালে মড়া মধ্যে মধ্যে হা করে, সেই 

সময়ে তাহার মুখে, চাউল, ছোল। ভাজ। এবং মদ, না দিলে 

সে ধড়াদড়ি ছিড়িয়া, সাধন ভ্রষ্ট করিয়! দেয় । সেই প্রকার, 
সংসারে যখন স্ত্রী আধিয়| বলিবে, “চাল নাই, ডাল নাই, 
নুন তেল নাই,” তখন তুমি চুপ করিয়। আর ধ্যান করিতে 
পারিবে ন।। তুমি ষেখানে পাও তাহ। আনিয়া! দিতেই হইবে, 
ন। আনিয়! দিলে সর্বনাশ উপস্থিত হইবে । খদ্যপি সংসারে 
থাকিয়াই কাধ্য করিতে হয়, তাহাহুইল্সে অগ্রে চাল ডালের 
ব্যবস্থা করা কর্তব্য। 

রামক্ক্ণদেবের ভাব এইজগ্তই এত সুন্দব। সংসারে সংসারীর ধশ্ব পালন 
কর এবং বৈরাগী হইলে আৰ সংমাবের সংশ্রব রাখিও না। এদিক ওগিক 
ছুই দিক কি একস্থানে হয়ঃ একদ1 তাহার কয়েকটা গৃহীভক্ক গৈরিক 
বসন, গৈরিক উত্তরীয়, একতারা বাধছাল, ইত্যাদি, সন্গ্যাসার আসবাব 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । রামকৃষ্ণদেখ তাহাদের বাটাতে আলিয়া! সে সমুদয় 
ড্রব্যগুলি বাটী হইতে ধাহির করিয়! দিয়াছিলেন। 

১৮৭। হে গৃহী অতিশয় সাবধান ! কামিনী-কাঁঞ্চনকে 
বিশ্বান করিও না। তাহার! অতি গুপ্তভাবে আপনাদের 
আধিপত্য স্থাপন করিয়। লয়। 

১৮৮ জীব যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহাদের মন 

নিক্ডির কাটার ম্যায় একস্থানে থাঁকে। নিক্তির যেমন 

ছুইটী পাল্লা আছে, তেষনি জীবের ছুই দিকে দুইটা 
অবিদ্যা এবং বিদ্যা রূপা "পাল্লা আছে। সংসারের গ্লেল। 
প্রায় সকলই অবিদ্যার ; সুতরাং ক্রমে ক্রমে অবিদ। 



৩৬৪ তত্ত-প্রকাশিকা | 

পাল্লা ভারি হইয়া মন কটা সেই দিকে ঝুঁকিয়! পড়ে, 
মনকে পূর্ববাবস্থায় আনিতে হইলে, হয় অবিদ্যার গুরুত্বকে 

ফেলিয়৷ দ্রিতে হইবে, না হয় বিদ্যার দিক বৃদ্ধি করিয়। 

মনের পুর্ববভাব স্থাপন করিতে হইবে । 

১৯। প্রকৃতির ছুই কন্যা, বিদ্যা এবং অবিদ্য।। 

বিদ্যার পুত্রবিবেক এবং বৈরাগ্য । অবিদ্যার ছয় পুভ্র, 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ এবং মাৎসধ্য | ংসারে 

আমাদের অধিদ্যার কার্য্যেই পরিপূর্ণ ; বিদ্য। শিক্ষা! অর্থের 
নিমিভই ; স্্রতরাৎ তাহ! কাম্ে কার্য । ভ্ত্রীলাভ কর! 

তাহাও কামের কাঁধ্য, অভিমানাদি অন্যান্য রিপুর কার্য 

বিশেষ। তাহাতে বিবেক, ধৈরাগ্যের লেশ মাত্রও থাকে 
ন।। হৃতরাঁং এমন মনের দ্বারা আর কি হইতে পারে ? 
এই জন্য সাংসারিক লোকেরা ধর্দকম্ম করিয়াও কিছুই 
করিয়! উঠিতে পারে না। অবিদ্যার ভার না কমাইলে 
কি হইবে? বিদ্যার কার্ষেও অবিদ্যা আসিয়। সহায়ত! 

করে ॥। যেমন ধর্ম।র৫ধে অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাতে অভিমান 

আমিলেই যে টুকু বিদ্যার দিকে গুরুত্ব হইয়াছিল তাহ। 
বিপরীত দিবের সহিত সমভার হওয়ায় কোঁন ফল হয় ন।। 

ভিতরকাঁর এই ব্যাপার অবগত হুইয়! যে ব্যক্তি সাবধানে 

কার্য করেন মেই স্থচতুর ব্যক্তিও তিনিই এই সংসারে 
জিতিয়! যান। 

১৯ | মন প্রথমে পুর্ণ থাকে; তাহার পর বিদ্য। 
শিক্ষায় ছুই আনা, স্ত্রীতে আট আনা, পুত্র কন্ায় চারি 
আনা এবং বিষয়ে ছুই আন; কালে কাহারও আর নিজ 
মন থাকে না ও তাহারা পরের মনেই কাজ করিয়। থাকে । 



তত্ব-প্রকাশিক? | ৩৬১ 

এইরপে প্রত্েকের মন খরচ হুইয়! যাঁয়। তাহার মনের স্থানে স্ত্রীর 

মন আদিয়। অধিকার করে এবং বিদ্যা ও পুক্র কন্ঠাদির ভাব দ্বার! 

ইহার পুর্ণ মন হয়। যদিও এই বাক্তির পুর্ণ মন বলাহইল কিন্ত সেযাহ। 
কিছু করে তাহা তাহার নহে। কখন কখন স্ত্রীর ষোল আন। মন 
পুরুষের ষোল আন মনকে বিচ্যুত করিয়! থাকে । স্থানে সে পুরুষকে 

পুরুষ ন1 বলিয়! শ্রী বলাই-কর্তবা। অনেক সময়ে দেখ। ধায় অনেকে স্ত্রীর 
আল্ত! ব্যতীত একটি কাধ্য করিতে সক্ষম নহে। স্বামী যদ্যপি একটি 
টাক! কাহাকে দিবে বলিয়া স্থির করে, তাহা স্ত্রীর অনভিমত হইলে আন 

তাহ! দিবার শক্তি থাকে না। যাহার বাড়ীতে স্ত্রীই কর্ত!, সেখানে পুরুষের 

মন স্ত্রীই হরণ করিয়। লইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বর লাভ 

করিতে চাঙ্েন, তাহাকে প্রত্যেকের নিকট হইতে আপন মন পুনর্ধার 

আনয়ন করিয়া পূর্ণ মন করিতে হুইবে এবং তদনস্তর তাহ! দ্বারা তাহার 
কার্য হইতে পারিবে । 

১৯১। অ্ত্রীকে সর্ববদ[ ভয় করিবে, কারণ সে তোমার 
সর্বনাশ করিবার স্থযোগ অন্বেষণ করিয়। বেড়ায় ; অতএব 

তুমি সদাসর্ধধদ! অতি সাবধানে থাকিবে । 

যেমন আমাদের শিক্ষা স্ত্রীগণগ সেই প্রকার শিক্ষ। পাইয়! থাকে। 

ংসার করাই উভয়ের মত। পিতামাতা অর্থোপাজ্নক্ষম পাত্র দেখিয়া 

জামাতা স্থির করেন এবং জামাতার পিতামাত। পুত্রবধূর রূপলাবণ্য এবং 

কি পরিমাণে অর্থ গৃহে আসিবে, তাহা রই প্রতি একমাত্র লক্ষ্য রাখেন ! এমন, 

বিবাহের ফল আর ক্ষি হইবে? অতএব যে বিবাহে কামিনীকাঞ্চনই মুখ্য 

ভাব, তাহার ফলও যে কেবল কাঁমিনী-কাঞ্চন। কন্ত।জামাতা তাহাই জানে। 
অতএব দোষ সংসারেরই। 

১৯২। যে স্ত্রী বিদ্যা অংশে জন্মে, তাহার স্বভাব 
স্বতন্ত্র ॥ তাহারা কখন স্বামীর উপর আধিপত্য স্থাপন 

করিতে চাহে ন1; এমন দম্পতীর ধর্দোপার্জন পক্ষে বিশে 
৪৬ 



৩৬২ তন্ব-গ্রকাশিকা। 

সহায়তা হইয়। থাকে । অবিদ্যা-স্ত্রী, যাহার অদৃষ্টে ঘটে, 
তাহার ছুঃখের অবধি থাকে ন1। 

বিদা।-স্ত্র'র স্বভাব ধীর, ধর্মে মতিগতি থাকে । কাম৪ লোভাদি নাই 

বলিলেই হয়, অর্থাৎ হাঁহ।র বশিভূত নহে । অবিদ্য'ন্ত্রী কটুনাধীণী, স্বামীকে 
'ক্কৃতদ(সবৎ করিয়। রাখে, তিরক্ষার করিতে গেলে রাস্ত'য় গিয়। দাড়ায়, 

তাহার বাড়াবাড়ী হইলে বেশ্া হইয়[ও যায় । সর্বদ। কলহ পটু, লোভী 

ইত্যাদি । 

আল কাল অর্থলোভে আর পাত্রীর জন্ম পত্রিক্কা! দেখিয়। বিবাহ না 

দেওয়াষ অনেক স্থলে এই প্রকার বিভ্রাট ঘটিপ়া থাকে । অবিদ্যার কার্য 

যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই অমঙ্গল হইবে, তাহার আর বিচিত্রকি? 

১৯৩। সংসারে থাকিয়া অভ্যাঁন যোগের. দ্বারা ঈশ্বর 
লাভ করা যাইতে পারে। | 

১৯৪ | দশবিধ সংস্কীরের নধ্যে বিবাহ একটি সংস্কার" 
বিশেষ । 

১৯৫। সংসারে থাকিলে. বিবাহ করাই সংসারিক নিয়ম, 
তাহ! লঙ্ঘন করা যায় না। 

১৯৬ | সকল কাধ্যেরই সময় আছে | একদিনেই বিবাহ, 
এবং পুত্রোৎপাদন কর] ও সেই পুত্রের,অন্নপ্রাশন, চুড়াকরণ 
উপবীত, বিবাহ এবং তাহার সন্তানের মুখাবলোৌকন করা 
যায় ন।। 

১৯৭। বিবাহের লময়ে বিবাহ হওয়াই উচিত। আজ-' 
কাল অসময়ে বিবাহ হইতেছে বলিয়া, তাহাদের সেই 
প্রকার হাড়হাবাতে, পেট গা্যাড় গেড়ে, লক্ষমী-ছাড়া ছেলেও 
জন্মিতেছে। 

আমাদের শান্তর মতে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ণভেদে অষ্টবিগ বিবাহের 

কবস্থা অছে | খথা)-- 



তত্ব-প্রকাঁশিক । ৪৬৩ 

“সবিশেষ বস্ত্রীলঙ্কারাদি দ্বারা বরকন্ঠার আচ্ছাদন ও পুজন পুরংসর, 
বিদ্যা ও সদাচার সম্পর, অপ্রার্থক বরকে যে কন্তাদান, তাঁদুশ দান সম্পাদ্য 

বিবাহকে ত্রাঙ্গ-বিবাঁহ বলা যায় । ১ 

অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাধি যজ্ঞারস্ত কালে, সেই যজ্ঞে ধর্মকর্তী পুবোঃ 
হিতকে সালঙ্কৃত কন্তার যে দান, উক্ত দ্রান সম্পাদ্য বিবাহকে দৈব-ধবাহ 
বলা যায়। ২. 

এক গাতী ও এক বৃষ, ইহাকে গে। মিথুন বলা যায়, ধঙ্মার্থে অর্থ;ৎ 
যাগাদির পিদ্ধির জন্ত, কন্ঠ। বিক্রয় মূল্যরূপে নহে) এইরূপ এক বা ছুই 
গে। মিথুন, বরপক্ হইতে লইয়া এ বরকে যে কণ্ঠ! দান, উক্ত দান সম্পাদ্য 

বিবাহকে আধ-ধিবা বলা যাঁয়। ৩ 
তোমরা! উভয়ে গাহৃস্থা ধর্মের আচরণ কর, বরও কন্ঠাঁকে এই কথা খলিয় 

অষ্টিন। পর্ববক শ্রী বরকে যে কন্তা দান, উক্ত দান সম্পাদ্য বিবাহকে প্রাজা- 
পত্য-বিধাহ বল] যার। ৪ 

কন্তার পিত্রাদিকে এবং কন্তাকে শক্ত্যান্ুসারে শুন্ধ দিয়া, বরের স্বেচ্ঠা- 
ঈসারে যে কন্ত! গ্রহণ, তাদৃশ কন্তা। গ্রহণ সম্পাদ্য বিবাহকে আন্ুর-বিবাহ 
বল। যায়। | 

কন্যা এবং বর উভয়ের পরস্পর অন্ন্নাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাঁহাকে 
গান্ধর্ব-বিবাহ বল। যার। এই বিবাহ কাখবশত মৈথুনেচ্ছায় ঘটিয়। 
থাকে । (৬) 

বলাকারে কণ্ঠ। হরণ করিয়া, বিবাহ করার নাঁম রাক্স-নিখ|হ | (৭) 
নিদ্রা অভিন্থত বা মদ্যপানে বিহ্বল, অথবা অনবদাণবুক্ত প্রা 

নিজ্ঞন প্রদেশে গঁমন করার নাম পৈশাচ-বিবাহ। (৮9 
এই অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে, ত্রাঙ্গণের পক্ষে ব্রঙ্গ, দৈব,আর্মা, প্রঙ্গাপ্ঠা, 

আমর ও গান্ধর্ব ; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, আন, গান্ধী, রাক্গদ ও পৈণাট এবং 
বৈশ্য ও শুদ্রর পক্ষে আন্ুর, গাক্বর্ধ ও পৈনাচ-বিবাহ ধন্মগনক বলর। কথি 5 
হয়; কিন্ত মন্্ু মহাশয়, বর্ণ বিশেষের এই প্রক্তার ব্যবস্থা পলিধর্ঘন করিস! 
ত২পরে প্র্গাপত্য, আনহুর, গান্ধনব, রাক্ষন এবং পৈণাছ, এই গঞ্চাবধ বিবাতের 
মধ্যে গ্রানাপতা, গান্ধর্ব ও রাদ্ধন, এই ভিন প্রকার বি সফল বর্ণেব 
উপযোগী এবং পৈশাচ ও আহর বিবাহ সকলেরই অকর্ঠব্য নণিয়। খুন, 
বরিয়াছিলেন। 



৩৬৪ তত্ব-প্রকাশিকা | 

শীস্্রকারকদিগের মতে সন্তানোৎ্পাদন করাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্। 

এই নিমিত্ত ষে যে বিবাহে ষে প্রকার সন্তানলাভের প্রত্যাশ। থাকে এবং 

তন্বার! মেরূপ পারিবারিক মঙ্গল সাধনের সম্ভাবন। তাহাও তাহার! খুলিয়া 

লিথিয়। গিয়াছেন। ব্রাঙ্ম-বিবাহের বিবাহিত! স্ত্রীর গর্ভজাত সস্তান যদদি 

স্থরুতিশালী হয়েন, তাহা হইলে প পুত্র পিত্রাদি দশ পূর্বপুরুষ ও পুল্রাদি দশ 
গরপুরুষ এবং আপনি, এই এক বিংশ(ি পুরুষকে পাপ হইতে যুক্ত করেন ।” 

'. দৈববিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভপাত সদমুষ্ঠান যুক্ত সন্তান পিত্রাদি সপ্ত 

পূর্বপুরুষ ও পুত্রা্দি সপ্ত অপর পুরুষ এবং আপনি এই পঞ্চদশ পুরুষকে পাপ 

হইতে মুক্ত করেন। আর্য-বিবাঁহে সাধুসন্তান পুর্ব তিন পুরুম ও পর তিন 

পুরুষ এবং আপনি, এই সপ্ত পুরুষকে পাপ হঈতে রক্ষা করেন। প্রাজাপতা 

বিবাহে, সৎকর্মাশালী সন্তান পিত্রা্দি ষট্ পুর্বপুকষ ও পুত্রাদি ষট্পর পুরুষ 
এবং আপনি, এই ত্রয়োদশ পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ত কবেন। এই চারি 

বিবাহোৎপন্ন সন্তান সুরূপ, দাদি গুণযুক্ত, প্রচুর ধনশালী, যশস্ী, ধর্্মশীল 
ও' শতবৎসর জীবিত থাকিতে পারে কিন্ত আন্মর, গান্ধর্ব, পৈশাচ ও 

রাক্ষপাদি চারি নিকৃষ্ট বিবাহে, ক্রুরকর্মাী, মিথ্যাবাদী বেদ ও যাগাদি 
দ্বেষী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে ।” 

বিবাহ্বোপধোগী কন্তাঁর লক্ষণ সম্বন্ধে সমুদায় শাস্্কারেরা একই প্রকার 

অভিপ্রায় প্রকাশ করিয় গিয়াছেন। তাহাদের মতে, সদ্বংশীয়! অদৃষ্টরোগ- 

ংশসম্ভবা, শুন্বদ্বারা অদুষিতা, সবর্ণা, অসমান প্রবরা, অলপিও, অল্প- 

বয়স্ক, গুভলক্ষণ!, বিনীতবেশা, মনোহারিণী কন্তা, বেদাধ্যয়নান্তে গুরু কর্তৃক 

অনুজ্ঞ।ত হইয়া বিবাহ করিবে । পাত্র সম্বন্ধে যদিও বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ 

করিয়৷ লেখা হয় নাই কিন্তু বেদাধ্যয়নান্তে গুরু কর্তৃক অনুজ্ঞত হইয়| 
বিবাহের কথ। উল্লেখ থাকায় এবং কন্তাদান কালে কন্তা কর্তার পাত্র বিচার 

লক্ষণে যে কুল এবং আচারে উত্কৃষ্ট, স্বরূপ, গুণবান, সজাতীয় বরকে 

সম্প্রদান করিবার উপদেশ আছে, তাহাতেই পাত্রের অবস্থাও অনায়াসে 
জ্ঞাত হওয়া! যাইতেছে । ফলে স্থপাত্র এবং স্তুপান্রীর সংযোগই বিবাহের 

উদ্দেগ্ত, তাহ হইলে সুসস্তান লাভেরই সম্ভাবনা । এই সন্তান দ্বার! কুল রক্ষা, 

ধন্মরক্ষা। এবং জাতি রক্ষা হুইয়। থাকে । | 

যে দিন হইতে হিন্দস্থান পরাধীন শৃদ্থলাবদ্ধ হইয়াছে সেই দিন হইভে 
ক্রমে ক্রমে সামজিক এবং আধ্যাত্মিক যাবতীয় কাধ্য কলাপ নানা দোষে 



তব্ব-প্রকাশিকা। ৩৬৫ 

দৃবিত ছইপ্লা আদিতেছে। দুষিত কার্ধে সুতরাং বিশুদ্ধ ফললাভের সস্তা- 
না কোথায় থাকিবে গ যেমন ধর্্মভাব বিকৃত, যেমন জাতিভেদ বিরুক্ধ, 

তেমনই জাতি বিশেষের সামাজিক রীতি নীতিও পরিবন্তিত হইয়া গিয়াছে 
এবং যাইতেছে । 

ইতিপূর্বে মামাঁদের দেশে যে বিবাহদ্বারা সুসস্তান লাভ হইত, সে 

বিবাহের পরিবর্তে, যাহাকে নিকৃষ্ট বিবাহ বলিয়। শান্ত্রকারেরা! বিশেষরূপে 
নিষেধ করিয়া! গিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই সম্যক্রূপে প্রচলিত হইতেছে 

এবং পণ্ডত মহাশয়ের নিজের পাগ্ডিত্যেব পরিচয় দিয়া আর্ধ্য-শান্ত্- 

বাকা অবাধে লঙ্বন করিষণ হিন্দুস্থানে নির্বিক্নে প্রশংসার সহিত সমায়াতি- 

বাহিত করিয়া শাইতেছেন। 

আমাদের বর্তমীন বিবাহের সহিত হিন্দুণান্ত্রের অধুনা কোঁন সংস্রব নাই 
বলিলে মত্রাক্তি হইবে না । কারণ বিবাহেব উ/দাগ্তই যাহ1,তাহ। পরিত্যাগ 

করিয়1 এক্ষণে কেবল মাত্র তাহা রই আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানের প্রাদরভাৰ হইয়াছে। 

হিন্দু বিবাহের প্রধান উদ্দেন্ঠ,কন্ত। দান । এই নিমিন্ত, শান্্র-বাক্য আছে 

যে দান বা উপভোগ দ্বার! সম্বন্ধ রহিত কণ্ঠার পাণিগ্রহণ করবে; কিন্ত 
কি উপায়ে দান নিদ্ধ হইতে পানে, তাহা তখনকার কন্তাপক্ষীয়ের! বিশেষ- 

রূপে লক্ষ্য করিতেন। এক্ষণে দান করিতে হয় এইমাত্র জান! আছে এবং 

প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইতেছে; কিন্তু কাহাঁকে দান করা হইল এবং 

সে দান শীস্ত্রমতে নিদ্ধকি না,তাহ। কেহ কি এপর্যন্ত ভাবিষা দেখিয়াছেন ? 

এই নিমিন্তই বালকের বাগাবিবাহের এত আড়ম্বর হইয়াছে। আদালতে 

সর্বদা! দেখিতে পাওয় বাঁর় যে, যে কেহ বয়োঃপ্রাপ্থ হইবার পূর্বে কোন 

প্রকার বৈষয়িক কার্যে লিপ্ত হয়,ভাহ1 বিধিমতে সধুদায় অগ্রাহ হুইয়। যায়। 

এইরূপে কত লোক অর্থ কর্জ দিয়া পরিণামে তাহাকে তাহাতে বঞ্চিত হইতে 

হইয়াছে। সামান্য বিষয়াদিতে যাহার্দের অধিকার না জন্মে, অর্থ গ্রহণ 

করিয়া! তাহাদের তাহা! আইনের হিসাবে গ্রহণ বণিক! গ্রাহথ হয় না, এমন 
বালকদিগের পাণিগ্রহণ কি বলির! বিধিমত হইবে এনং তাহ'র সম্তানেরাই 

বা কিরূপে বিময়াদির হিন্দুশাস্ত্-সঙ্গত উত্তরাধিকারী হইবে? অতএব 

অপ্রাপ্ত বরক্ক যুবকের পাঁণিগ্রহণ, হিন্দুশাস্ত্র কিন্বা বর্তমান সামাজিক বিধির 

বিরুদ্ধ হইতেছে। 
দ্বিতীয় দোষ এই যে, হিন্দুদিগের যে অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে চারি 



৩৬৬ তত্তব-প্রকাশিকা। 

প্রকাঁর বিবাহ উত্তম এবং চাধি গ্রকার নিকৃষ্ট বলিয়। কথিত আছে, তাহার 

পরিবর্তে নূতন প্রকার বিধি প্রচলিত হইয়াছে। শীস্ত্রকারের! আন্গর"বিবাহ 

বলিয়। যাহাঁকে বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বিবাহ আর এক আকারে 

-পরিপত হষ্টয়াছে। আন্্র-বিবাহে কন্ত1, শুন্ধ দিয়! অর্থাৎ ক্রয় করিয়া 

বিবাহ কর! হই কিন্তু বর্তমান কালে বরপক্ষে শুন্ধ দিয়া, কন্ঠার বিবাহ 

দেওয়! হইতেছে; সুতরাং এ বিবাহ অশাস্ত্রীয় | 

, তৃতীয় দোষ এই ঘটিয়াছে যে, সবর্ণ। স্বজাতীর। জুলক্ষণা অপ্রাপ্ত বয়স্ক 

কন্তার পরিবর্তে অর্থ প্রাপ্তির আকাজ্ষার প্রায় কুল ত্যাগ, বর্ণ ত্যাগ করিয়! 

প্রাপ্ত বয়স্ক। কন্তার সহিগ্ধ বিনাহ কার্য সম্পন হইয়। যাইতেছে এবং গুণ- 

বান ধর্মশীল ৩৬, ৩*, এবং নৃূযূন সংখ্যার ২৪ বৎসরের পাত্রে কন্তা দান ন! 

হওয়ায় অপর দোষও সংঘটিত হইতেছে। 

হিন্দুশান্ত্র বিগহিত কাণ্য দ্বার! যে অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা এক্ষণে দেখ]! 

কর্তবা । | . 

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের বিবাহ, দ্বাদশ কিন্বা ত্রয়োদশ বর্ষীর়।! বালিকার 

সহিত শত করা গ্রায় ৮* জনের হুইয়। থাকে । যে সময়ে বালকের বিবাহ 

'হয়,। খন তাহার বয়ঃক্রম উদ্ধ সংখ্যার ষেড়শ কিস্বা সপ্তদশ হইবে। 

তাঙ্ছার মস্তি * তখনও পুর্ণবিস্তৃত হয় না। বিশেষতঃ গাঠদ্দশায় মন্তি- 
. ফ্ষের অতিরিক্ত কার্ধা বর্তমান থাকায় এবং বিবাহ জনিত অসময়ে অপরিপক্ক 

শুক্র অপরিমিত পরিমাণে বহ্রগিত হুইয়|, অচিরাং সকল প্রকার কাধ্যের 

বহিভূর্তি করিয়া ফেলে। স্থৃতরাং দৃট্টিহীনতা, মস্তক ঘূর্ণন, মধুমেহ 
€719155005 ) এবং অজীর্ণ প্রভৃতি নাঁন। প্রৰার রোগ উৎপন্ন হইয়া! শরীরটী 

ব্যাধির-মন্দির-বিশেষ হইয়া উঠে । 
পপ পপ সপ এ পপ সপ শপ পাপী পিপাসা সী সপন পা জা সপ পাস শী 

* হংরাগী শরীরতন্্ববিখাদগের অিপ্রানে বালকের মস্তিফষ ৩ নৎসর 
হইতে ৭ম (কম্বা ৮ম বংসন্রে প্রান্স পূর্ণায়তন লাভ করিয়। থাকে। ২*শ 
বত্মরে এক প্রকার গুরুত্ব বৃদ্ধি হওয়ায় কাধ্যক্ষম হইতে পারে; কিস্তু ইহার 
পুর্ণবৃদ্ধি কাল ৪* বৎসর পর্যন্ত বালয়! নির্ধারিত হইয়াছে ।: খন ইহার 
গুরুত একসের নাত ছট!ক হইতে এক্সের দশ ছটাক পর্য্যন্ত দেখা যায়। 
কোন কোন স্থলে এই পরিমাণের নান ও বৃদ্ধি হইয়। থাকে, তাহ। হিসাবের 
মধ্যে পরিগণিত নহে । আমাদের দেশে আপাততঃ শবদেহ পরীক্ষা করির] 
'্খ! গিয়াছে যে, সাধারণ হিসাবে মস্তিষ্কের ও%ত্ব একসেক্ তিন ছটাক 
হইতে কিঞ্ৎ উর্ধ মাত্রা পর্যযস্ত হইয়া থাঁকে। 
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সকলেই আঁপনাপন শরীর বিচার করিতে সমর্থ। ভীহার ভাবিয়। 
দেখুন, আমাদের এই কথার অভ্যন্তরে সত্য মাছে কিনা? এবংবাহাদের 
চিন্তা করিবার মস্তি আছে, তীভারা বুঝিয়া লউন বে, মণ্তি্ষ বেক্পর্ঘয্ত 

পূর্ণরূপে আপনার শক্তিলাভ না! করিতে পারে, দে পধ্যন্ত তাহাকে অগ্ঠ 

কারণে বাধ্যহীন হইতে দেওসা1 নিতান্ত অদ্রদর্শিতার কার্য, তাহার কোন 

ভূল নাই। 

এই তরুণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকর্দিগের সাঁহত পুশ্পিতোবুগী বালিকার 

বিবাহে, কাহার কল্যাণ হইতে পারে না। 

, উন। কন্তার পিতা, আধাধ পুর্বক অপাত্রে কন্ত1 সম্প্রনান করিয়। 
দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন ন! | বিশেষ ইঃ আনব বিবাহের হায় বিবাহ 
হওয়ায় নে গভস্থ সন্তানের শ্রাদ্ধাদি তর্পণ প্রন্নতি কোন কার্ষের অধিকার 

থাকিতে পারে না এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার অধস্থাতিরিক্ত শুক্ক প্রদান 

করিতে হয় বলির19 দুঃখের অবধি প্রকাশ করিয়া বণ] বায় ন|। 
২য়। পাত্রের পিতার পুল বিক্ুয়ের গণ লাভ হয় বটে; কিন্ধু ভাহ! 

বেশ্তার ধনোপাজ্জনের স্তায় নিতান্ত ক্ষণন্থারী;) কারণ পুত্রের শুক্কও গ্রহণ 
কর] হইতেছে ক্ত তথাপি কাহার ছুঃখের৪ অবসান হইতেছে না। 

৩। পাত্রের পিতা, পুত্রের শুল্ক গ্রহণ করিয়া, অকালে উদ্বাহ শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ দ্বারা, যে প্রকার সাময়িক সচ্ছন্দত! লাভ করিয়া থাকে, পুভ্রের পার্ণাম 
হিসাব করিয়া দেখিলে, লাভের কথা দুরে যাক, ক্ষতির পরিমাণ কর! যায় 
ন1। 

চর্থ। এই ব্বাহের দ্র যে বংশবিস্তার হয়, তাহ! দ্বার। ধর্মলোপ হইয়] 
থাকে। 

৫ম»। বাল্য-বিবাহ-জনিত অকালে মন্তিফ দৌর্বল্য উপস্থিত হওয়ায় 
স্বাধীন মনোবৃত্তি সকল বিকশিত হইত্তে পারে না) সুতরাং মন্ষ্যুদিগের 
কোন কাধ্যে অধিকার জন্মে না। ফলে গুত্রণাভ করির পুত্রের দ্বারা যে 
সকল কাঁধ্য জাকাজ্ষ! কর! যাঁয়, তাহার কিছুই সুবিধা হয় ন|। পাত্রে 
ছুঃখ পূর্ণ কলায় (প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন নব-শাখা-পল্পবিত ভরুর, 
প্রত্যহ একটী করিয়। মূলোচ্ছেদ করিতে থাকিলে, অচিরাৎ বৃক্ষটী নীরস 

হইয়া! আইসে, ইহাদেরও তদ্রপ অবস্থ। উপাস্থত হয়। এক্ষণে যে বয়সে 
পুলের বিনাহ হইতেছে, ক গিত হইয়াছে যে, তখন *মন্তি্ পুর্ণতা০লাত 
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কগিতে পারে না! । বিশেষতঃ তখন বিদ্য। শিক্ষার সময় বলি! তাহার এক- 

পক্গীয় দৌর্ল্য নিতান্ত অনিবার্য । বিদ্যা শিক্ষা! হেতু, মস্তিষ্ক দৌর্ববল্যের সময় 
বীরধ্য-হাঁন হইতে থাকিলে, মণ্তিক্ষ ও একবারেই ছুর্বল হইয়1 আইসে এবং 

তদ্বতীত সাধারণ স্নাধুমগ্ডলীতেও দৌর্বপ্য ভাব উপস্থিত হ্ইয়া যায়। 
কথিত হইয়াছে মনের স্থান মস্তি । মস্তিষ্ক দুর্বল হইপে মনও হুর্বল হয়। 

বিবাঞ্ছের পৃর্ববে ষে মন-_ঘাহ। থে পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারে, বিবাহের পরে 

এক্ষণে তাহার সে শক্তি ক্রমশঃ হাস হইয়। আইসে, সুতরাং যাহার যে অবস্থা 

বিবাহ হয়, প্রায় তাহাকে সেই অবস্থায় থাকিয়। যাইতে হয়। কোন কোন 

স্থানে যর্দিও অবস্থান্তন হইতে দেখ! যায় বটে, কিন্তু তাহার অপর কারণ 

থাকবেই থাকিবে 

অনেকে দেখিতে পাইতেছেন যে, যে বালক পরীক্ষাদিতে রীতিমত 

উত্তীর্ণ হইয়। আমিতেছে কিন্তু যখনই তাহাব বিবাহ হইয়াছে, তখনি তাহার 

উন্নতির পথে অশনিপাত হুইয়। গিয়াছে : কেন না তাহার তখন ভোণ 

বিলাসের প্রতি মন ধাবিত হয়। দ্বাদশ, ত্রযোদশ ব1 চতুর্দশ বয়সের বালিকার 

সহবাসে কোন্ বালক পশুভাব প্রনমিত করিয়। রাখিতে পারে? ক্রমে 

বালকের তাহাই ধ্যান, তাহাই জ্ঞান, বন্ধুবান্ধবের নিকট তাহা রই জল্পন। 
ব্যতীত অন্য কোন কথা আর স্থান পায় না। 

এইরূপে কিয়দ্িন অতিবাহিত হুইয়। যাইলে ক্রমে সাধারণ স্নায়খীয় 

দৌর্ধল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে অর্থাৎ নানাবিধ ব্যাধির উং- 

পত্তি হইয়া যাঁয়। শরীরে সর্বদ| ব্যাধি থাকিলে তাহার দ্বারা কোন কার্যয 
স্ুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবন। থাকে ন1। সুতরাং বিদ্য। হয় না এবং 

অর্থোপাজ্ঞনের ক্লেশেরও পরিসীমা থাকে ন|। 
এদিকে বিবাহের ছয় মাপ, কোথাও 'একবৎসর উর্ধসংখ্যায় ছুই বৎ- 

সরের মধ্যে বালক, সমস্তানের পিতা হইয়া! উঠিল; অধিকাংশ স্থলে প্রথমে 

কন্তাই তৃমিষ্ট হয়। সন্তান জান্মতে আরম্ভ হইলে সমবৎসর অতিক্রম ন1 

হইতে হইতেই দ্বিতীয় সন্তান জন্মে তৎপরে প্র হিসাবে কষেক বৎসরের 
মধ্যে একটা সংসা'র স্থষ্টি করিয়া ভুলে । যে বালকের ১৭ কিন্ব1 ১৮ বৎসরের 
সময় বিবাহ হইয়াছিল, তাহার বয়স এক্ষণে ২৪২৫ বদর হইবে । এ সময়ে 
তাহার অর্থান্থকুলের কোন সম্ভাবনা থাকে না কিন্ত তাঁচাকে একটা পরিবার 
ভরণ ৬পাষণ করিবাত ভার গ্রহণ করিভে হয়। একে তরুণ বালক বিদ্যা! 
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শিক্ষায় দুর্বল তাঁহান উপব বিবাহত্বনিত দুর্বল এবং তাঁহাঁন উপর পৰিবাধেন্ 

গুপুভ।ব বিধাব একবাবে ভমিহা।হ হইজা পড়ে। 

অঢচবচব দেখা যাইচভকে ত্য) লানকে ও বীতিযত পাঠ কাল পন 

তাহার! প্রায় ১৫।১৬ বংসবে এন্টন্স, ১৭1১৮ বসবে বষ্টনসািওল্, ১৮১৯শে 

বিএ, ১৯।২০.ত বি এল, ২০৯১শে এম এ, ২১২২, ই, ডেষ্টি'সপ পৰান্গায় 

উত্তীর্ঘ হইয়! থকে ॥ অথবা সাহাবা চি-কংস! কিঘ্বা ইঞ্জিনিয়ারিং পথে 

গমন করে, তাগাবাও প্রাম ২২:২৩ বহসর বয়মেৰ নযানে পরীক্ষো তীর্ণ হইতে 

পাতে না; অর্থাৎ যে কোন উপক্গীবিধ্াই অবলম্বন কব হয়, ২২1২৩ বঙ্মন 

ব্যসেব নিয়ে, কধন বিদ্যা শিক্ষা ম্পু | হইতে পাবে না। বদ্যপি ১৭ কিন্বা! 

১৮ বংমরে খিবাহ হয়ঃ তাহ। হলে তাহাব পর এণ্ট না, ন। হয় এগএ পধান্ত 

আসিষা, বিদ্যার “এলে” দিতে ঠয়। যদিই কেহ মেঞকেল কি্ব। হঞ্ইনিযারিং 

কলেজে প্রত কবে, অধিকাংশ স্থলে ভাঁহাকে প্রা তখ-মন হুইয়! 

যাইতে হয়। ইহাদের মধ্যে শতকলা ১০ জন ব্যহীত, ধদাঁ[প পবীক্কো্তীর্ঘ 

হইতে দেখা বায় । 

মোট কথা হইঠেছে যে, মানসিক শক্তি এবং কায়িক শক্তি প্রত্যেক মন্গু- 

য্যেরই প্রাপ্ত হওয়া কর্তণ্য। যে কোন কাবণেই হউক, অকালে হীন খার্ধ্য 

হইতে থাকিলে তাহাব দ্বারা যে কোন কাধ্যই সুচাধকপে চলিতে পাগে শা, 

শাহ! এক পরমাণু মনুষ্য বুদি-ধিশিষ্ট প্যক্তিগা অবন্ই স্বীক।ব কণিবেশ। 

কন্তার ছুর্গাতর অবধি নাই। যেঞ্জাঠর অনগ্যগ তন্বাদা। খাগাদের 

ইহকাল পবকাল একদাত্র স্বামী । যাহাদের এক স্বামী ব্যতীত দিতীয 

পুকষ গমন নিষিদ্ধ, ভাঁঙাদের ভন্থ স্বামী স্থির করা ক দু ৩ ভাবিলে 

দশদিক অন্ধকার বোধ হয়। বাহারা। কন্তাৰ পাত্র প্ভির করিয়া থাকেন 

তাহাদের, যে কি দায়ী অ।ছে, তৎ্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! কধ্য কৰিলে কন্ত" 

দান করিবার সুপাত্র কে তাহ! তাহাবা খুঝিতে পারিবেন। 

এ কথ। সকলেই জানেন কিন্ত এমনি অবস্থ! ঘটিয়া। আমিতেছে যে, তাহ! 

অতিক্রম করিগা কেহ শ্াস্্রমত কার্য করিতে পারিতেছে ন এবং অনেক 

স্থলে আপনাদের ইচ্ছাক্রমে শা্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়! কার্ধ্য হইয়! থাকে । 

বর্তমান কালের বিবাহ, হিন্দুশাস্ম বিরুদ্ধ হইলেও যে দাধারণের চক্ষে 

তাহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া কি জন্য পরিগণিত হইতেছে নাঃ তাহার হেতু ির্ণ্ 

করিবার নিমিন্ত অধিক দূর গমন করিতে হইবে না। আমর] জতি বিভাগ 

9৭ 
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স্থলে বর্মন হিন্দুজাতি বিশ্লিষ্ট কিয়! দেখাইয়াছি ধে, ইহা বিশুদ্ধ মৌলিক 
(0161755215) হন্দুজাতি হইতে ত্রষ্ট হইয়া, হিন্দু, যবন এবং শ্লেচ্ছ, এই তিন 

ভাবের মিশ্রণ ( যৌগিক নহে) জাতিতে পরিণত হইয়। গিয়াছে । এপ্রকার 

অবস্থায় কাহারও বিশুদ্ধ দৃষ্টি থাকিতে পারে না। সুতরাং সর্কবিষয়ে তিনটা 

ভাব ন্যনাধিক্যরূপে কার্য করিয়া থাকে । তাই যখনই হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধীয় 
কোন কথ উখ্াপিত হয়, তখনই দশ দিক্ দিয়! তাহার অযথ? এবং অশান্ত্রী- 

যত খগুন হইয়। যায় । যেমন একটা অপ্রিক্ষলিঙ্গের উপর দশ ঝুড়ি মুত্তিক! 

নিক্ষেপ কারলে তাহার দাহিক। শক্তির কাধ্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, 

হিন্দ-ববন-গেচ্ছ ব। আধুনিক হিন্দুদিগের দ্বার প্রকৃত হিন্দৃশাস্ত্রের তত্র 

অবস্থা ঘটিয়।ছে ও ঘটিতেছে $ কিন্তু ইহাতে কাহাকে ও বিশেষ অপরাধী করা 

যায় না। কারণ যাহার যে প্রকার সংস্কার, যে প্রকার ধারণ, সে কোনও 

মতে তাহার অন্তথাচরণ করিতে পারে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, 

আমাদের স্বীয়ভাব বিকৃত হইয়া গিয়াছে) সুতরাং শুদ্ধভাব সহসা জ্ঞান- 
গোঁচর হইতেছে না। 

ছিন্্ু বিবাহের উদ্দেশ, তাহ।র উপায় এবং ফল, সংক্ষেপে এক প্রকার 

আমবা বপিয়।ছি, অর্থাৎ উদ্দেশ্য সুসস্তান, উপায় সুপাত্র ও পাত্রী এবং ফল 

জাতি, ধর্ম ও বংশ রক্ষ।) কিন্তু বর্তমান বিবাহে সে সমুদয় ভাব বিকৃত হুইয়! 

গিয়াছে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে । বথা--উদ্দেশ্ঠ, প্রায় সর্বত্রে পাত্রের 

অভিভাবকের কিঞ্চিং অর্থোপাজ্জন করা এবং কোন কোন গুলে কাষ্পুত্ত- 

'লিক। কিনব! কুকুর বিড়ালের বিবাহের ন্যায় সাময়িক নয়নানন্দকর ক্রীড়া- 
'ল্বরূপ জ্ঞান করা, অথবা কথন পাত্রপক্ষের পশুভাব' ব৷ ইন্দ্রিয় চরিতার্থের 

নিমিসত বিবাহ হইয়া থাকে । উপায়ও উদ্দেশ্যের অনুরূপ অর্থাৎ যে স্থানে 

পাত্রের পিতার অর্থ কামনাই একমাত্র বিবাহের উদ্দেশ্য, তথ+মম পাত্রীর 

বয়ঃক্রম, গণ, বর্ণ কিন্ব। দৈছিক' লক্ষণার্দি দেখিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় 

না। কন্তা, পাত্রের যোগ্য হউক বা নাই হউক, চতুর্দশ বৎসরের কন্ঠ 
এবং অষ্টাদশ বৎসরের বালক হইলেও তাহাতে বিবাহের প্রতিবন্ধক হম না । 
যথাক্স পাত্র নিজ অভিমত পাত্রী স্থির করিয়া! লয়, তথায় তাহার উদ্দেশ্ঠ 

আ্ড স্ত্রী-সহবান। তাহার ফল বং ংশলোপ, জাতি ও ধর্মের মুলচ্ছেদ এবং 

পিও তর্পণের অধিকারী হইতে ৰঞ্চিত হওয়া, তাহাই শাস্ত্রের" কথা কিন্ত এ 

কথ। অনেকে বিশ্বান করেন না। মরিয়া, যাইলে পিও দেওয়া দুরে থাক, 
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জীবতাবস্থায় পিতা মাঁতাকফে বোধ হয় আজ কাল শতকরা ২৫ জন ব্যতীত 

কেহই পিও দ্বিতে চাহে না; অনেক স্থলে কিঞিৎ অর্থের দ্বার গিণের কাঁ্ধা 

সমাধা হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিা মাত! হইতে পৃথক হইয়া তাহাদিগকে 
মালিক দাতব্য প্রদান করা ভইয়! থাকে। পুত্রের দ্বারা মে ফল কামন! 

কর1 হিন্দুধর্মের অভিপ্রায়, তাহার বিকৃতির লক্ষণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই প্রতীয়- 

মান হইতেছে। 

আঁমাদিগের বর্তমান অবস্থা প্রা অবিকল এই প্রকার, তাহার কিছুমাত্র 

অন্যগ নছে। এইজন্য হিন্দু বলিলে যে হিন্দু বুঝায়, তাহা! আমরা নহি। 
তাহাদের সহিত আমাদের কোন সংস্রব নাই বলিলেও এক প্রকার বল! 

যাইতে পারে। অনেকে এই হিন্দু বিবাহ লইয়1 নানাঁবিধ তর্ক বিতর্ক করিস 
বেড়ান ! অনেকে এই হিন্দু আচারে চলিয়। হিন্দ নাযে গ্রতিষ্ঠা শাঁভ করিতে 

ভাল বাসেন। আমরা এই প্রস্তাব লইয়। অনেকের সহিত আলাপ করিয়া 

উন্থ্িখত অবস্থার জাজ্জ্লা প্রমাণ পাঈয়াছি। তাহারা যে সকল কারণ 

উল্লেখ করেন, তদ্ধষরগুলি প্রথমে পর্ধযালোচন! করা যাইতেছে । 

১ম। হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহের উদ্দোশ্তু ও উপায় এবং ফল যাহা কথিত হই- 
যাছে, কতকগুলি বাক্তি তাহা বিশ্বাস করেন না। এই কপলিকাতার কোন 

সন্বংশীয় সভ্য বাক্তি অকপটে বলিলেন, “'মনুতে কি ন্যুন সংখ্যায় ২৪ বৎসর 

পাত্রের বিবাহ কাল লেখ। আছে? আমি তাহ বিশ্বান করি ন।।” ভিনি 

এই বলিয়া এক খণ্ড মঙ্গনংহিতা আনয়ন করাইলেন। ইহাঁতেই সেই ব্যক্তির 

“জ্ঞানের পরিচয় যথেই্ প্রাপ্ত হওষ1] যাইতেছে | যখন পাত্রের বয়ঃক্রম 

সম্বন্ধে মন্ুর নাম দিয়! প্রকাশ্ঠ ভাবে বলা হইতেছে, তখন তথ্িবয়ে সন্দেহ 

দুর করিতে কি অন্পল কাল-বিলম্ব হইতে পারে? সেজন্ত কিকেহ তর্ক 

করিয়া! আপনাকে হাস্তম্পদ করিয়া ভুলিতে চাহে? কিন্তু আমাদের দেশের 
এ প্রকার শোচনীয়াবন্থাঁও ঘটিয়৷ গিয়াছে । 

শাস্ত্র না দেখিয়! শাস্ত্রের কথা ন। শুনিয়াণ্ধ।হার। নিজের উচ্ছার বশত 

হইয়! চলিতে ইচ্ছ! করেন, তাহাদের উপাঁয় আরকি ভইবে? এই প্রকার 

স্বেচ্ছাচারী হিন্দুদ্িগকে অগত্য। মিশ্রিত হিন্দুজাতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট কর$ই 
কর্তবা? | 

২য়। কেহ কেহ শাস্ত্রের কথা স্বীকার করেন বটে, এবং বর্তম/ন কালে 

যে বিবাহ চলিতেছে তাহাও শাস্ত্রকারদিগের অতিপ্রায়াঙ্য!য়ী) এই কারা 
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নিশ্চিন্ত হইয়! পড়েন। যে কার একথা মীমাংশ। করিয়। দেন, তাহা 
শবণ করিলে, আশ্চর্য্য হইতে হয় । তাহারা বলেন যে, পুর্ব্ব পুরুষের! যাহ! 

করিম] "আমতেছেন, তাহাই আমরা করিয়। যাইতেছি। আমর! কাহার 
কোন কথ শ্রবণ কপিব ন। 

আমর যাহা! বলিতেছি, তাহার যদ্যপি একবার তদ্দিষয় মনোযোগ 

করিয়। দেখেন, তাঁহ। হইলে তাহাদের সহিত আমাদের কোন স্থানে অনৈক্য 

হইতেছে কি না অনায়াসে বুঝিতে পারেন; কিন্তু কেমন অবস্থাস্তর 

ঘটিয়াছে যে, কিছুতেই তাহা করিতে চাহেন না। মনে মনে এই আশঙ্কা 

যেপাছে কেন প্রকার বিপদ উপস্থিত হয়। এপ্রকার আশঙ্কা প্রগংশার 

বটে; কারণ যবনের অন্যাঁচারে হিন্দু-সমাজ প্রথম সস্কুচিত হয়। সেই 

সঙ্কৌচিতাঁবস্থ। অদ্যাপিও রহিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে সংক্কারকগণ যে বিভী" 

ধিকা দেখাইয়া গিধাছেন, তাহাতে কেহ কাহাকে সহসা! বিশ্বীম করিতে 

চাহেন না এবং আমাদের মতে নিজের বিশ্বীঘ অতিক্রম করিয়া! কাহার 

কথায় পথ পরিস্ত্যাগ করা উচিতও নহে; কিন্ত অন্ধবিশ্বাম করিলে চলিবে 

ন।| তাই এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে পুর্বপুরুষদিগের কাঁধ্য পদ্ধতি পর্ম্যা- 

লোচনা করিব(র জন্ত জন্ুরোধ করিতেছি । যে মতে বর্তমান বিবাহ চলি- 

তেছে, তাহ! কি পূর্ব পুরুষাদ্গের অভিমত? পুস্তকাদির সাহায্যে অথবা 

জ্ঞানী ব্যক্তিকে দিজ্ঞাসা করিলে অনায়াসে জ্ঞাত হওয়! যাইতে পারে । 

হিন্দুবিবাহ যাহা, তাহা আমর। বলিয়াছি। পরে, বল্লাল সেন তাৎকালিক 

অনস্থা দেখিয়া, নয়প্রকার গুণালঙ্কৃত বাঞ্জিদিগকে কৌলন্ত শ্রেণীতে, 

বিভক্ত করিয়া! সমাপ-সংস্কার করিয়াছিগেন। তাহার এই কার্ষ্যের দ্বার] 

'নুতন বিগির নব অবতারণা দেখা যার না। হিন্দুশান্ত্রও মন্ধর ধশবসঁ 
হইয়। তাহাকে চলিতে হইয়াছিল। কুণিন অর্থাৎ নানাগুণালঙ্কৃতু ব্যক্তি 
যখন দ্বার-পরিগ্রহ করিবেন, তখন তাহার সনাঁন পরিচয়ের অর্থাৎ তিনি 

যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশান্ুত্রমে তিনি যত পুরুষ নিয় হইবেন, 

যে কুলিন কন্ঠাঁর পাণিগ্রহণ করিবেন, তিনিও তাহার বংশান্ক্রমে অবিকল 

তত প্রক্ষষ নিম্ন হইবেন। যেমন পাত্রের বিংশতি-পরিচয় হইলে, পাত্রীরও 

পরিচয় বিংশতি হইবে, ইত্যাদি । বল্লালের এই ব্যবস্থা প্রাচীন হিন্ু-শাস্ত্রের 
অভিপ্রায়ান্যারী কি না, তাহা সংহিতাগ্রস্থ “অবলোকন করিলে তৎক্ষণাৎ 
ননলেহ তঞ্জন হইয়ু!। যায়। বর্তমান কালে সেইরূপ নয় গ্রকার গুণযুক্ 
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কুলিন মাছেন ? অবশ্ স্বীকার করি বটে যে, এখন কুলিনদিগের পরিচয়া- 
দির ছিসাব উঠিয়] বায় নাই; কিন্তু তাহ! কেবল নামে আছে এই মাত্র । 
ফলে তাহাতে কোন কাঁধ্যই হইতেছে ন1। যাহা হউক, এ কথ! সফলেই 

নতশিরে শ্বীকাঁর করিবেন যে, পূর্বের ভাব একেবারে বিলুপ্ত হুইয়' কেবল 

বাহিক কাধ্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে; তাহাও ছুঙাগ্যক্রমে আস্ুর-বিবাহের 

অন্তর্গত ভইয় [,বৈবাহের সমুদ্ায় ফলই নষ্ট করিয়া দিতেছে। 

৩য় । কেহ খলেন যে, বালকের বিবাহ ন। দিলে তাহাদের চরিত্র রক্ষা 

হ্র না। এই মত পোষকত! করিবার নিমিত্ত, তাহারা আরও বলিয়া! থাকেন 

যে, বাঙ্গ!ল। দেশ উষ্ণ গ্রগান, এই নিণিত্ত বালকের] ইন্জিয়াদি দমন করিয়! 

রাখিয়াতে পারে না, বিবাহ ন! দিলে ছুনীতি শিক্ষা করে ; বিশেষতঃ জন: 

পদাদি স্থানে প্রলোভনের আশঙ্কা অধিক থাকার অচিরাৎ কুচরিত্র'বিশিষ্ট 

হুইয়! পড়ে । 

এই কথ! বলিশা ধাহার] বালকের বাঁলা-ধিবাঙ্ছ পোষকতা করেন, 

উাহাদেন অপেক্ষ। ভ্রমান্ধ ব্যক্ত কুত্রাপি দেখ! যায় না। কারণ দেশের 

উষ্ণতা যদ্যপি ইন্ড্রির-প্রাবল্যের হেতু নির্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 

বাণ্ক এবং বালিক। উভয়ের মধ্যেই সেই লক্ষণ দেখ! যাইবে) কিন্তু 

যে বালিক1 বালা-বিবাহে শৃঙ্খলিত হইয়?, বাল্যকালেই নৈধবাদশ।য় পতিত 

হয়, সেকিরূপে বিধবার আচার ব্যবশ্তার প্রতিপাপন করিয়া, আপন চত্রিত্র 

রক্ষা করিতে পারে ? সে স্থলে কি দেশের জল বাবু কায করিতে পারেন? 

তাভাদের মনে কি কথন গশুভাবের উদ্দীপন হয় না? তাহারা কি কখন 

প্রলোভনের করগ্রন্ত, হয় না? তাহার! ইন্িয় সংসম ব্রহধাবলম্বনপুর্ববক 
সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিনা যাইতেছে; অতএন দেশের উঞ্ণতাঁকে 

বারণ ঝুলয়া কোন মতে একপক্ষীয্ন মীমাংসা কর। যাইতে পাঁরে ন। 

বারবিলাসিনীদিগের দ্বার! বালকের চরিত্র নষ্ট হয় বলিয়া যে আপত্তি করা 

হইয়! থাঁকে, তাহার মুলেও কোন সত্য আছে বলিয়া দেখ। বায় না। 

বালকের চরিক্র দোষ কোথা হইতে উপস্থিত হয়, তাহা! কেহ এ পর্য্যন্ত 

তাঁবিন্না দেখিয়াছেল কিনা বলিতে পারি না । বারাঙ্গনার দ্র বালকের 

চরিত্র বিকৃত হইবার পূর্ধে, পিতা মাতার দ্বারাই তাহার পুর্বকারণ উৎপত্তি 

হই! থাকে। যেপিত! মারতীর যেরূপ স্বভাব ও চররত্র, সম্তানদিগের ৪ 

প্রায় সেই প্রকার ন্বভাব ও চন্নিত্র হইস়্া থাকে। বর্তমান কলে অন 
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ষেমন ধরব এবং নীতি ৰিজ্ঞানাভিজ্ঞ হইয়া কেবল শ্রিশোদর পরাণ হইয়াছি 

তেমনি আমাদের সম্তানেরাও জন্মিতেছে, সুতরাং কারণ আমরাই ; দেশের 

উষ্ণতা কিছ বারাঙ্গনারা নহে । দেশের প্রত্যেক জনপদে যাইয়। প্রত্যেক 

গৃহের বৃত্বীস্ত অবগত হুইয়! দেখ হউক, কোন্ গৃহে কোন্ ব্যক্তি সন্তানকে 

ধর্দ এবং নীতিবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন % বর্তমান হিন্দু 

চরিত্র কি প্রকার হইয়াছে, তাহা পূর্বতন হিন্দুর সহিত ভুলন1.করিয়। দেখিলে 
কি ভাল হয় না? 

প্রথমতঃ বালকের চরিত্র, পিতা মাভাঁর দোষেই কলুবিত, পরে তাহাদের 
চরিত্র গঠন কিম্বা! তাহা রক্ষ। করিবাঁর জন্য কোন উপাঁয়ই নাই, বরং তাহার 

বিপরীত কার্ধ্য হইধার নিমিত্ত আপনারাই নানাবিধ স্থবিধ। প্রদান করিয়া 

থাকি। আমাদের স্বভাব মিথ্যা কহা, পরগ্রানি প্রচার ও পরদ্রব্য হরণ করা, 

তাহারাঁও তাহাই শিক্ষা করে । আমর! বাঁটাতে বসিয়! সুরাপান ও মাদক 

ড্লব্যের ধূম পান করি, সন্তানেরা তাহা শিক্ষা ন! করিয়া কি করিবে ? আমর! 

সাঁয়ংকাঁলে বারাঙ্গনার জোড়ে যারা বিশ্রাম লাঁভ করি, বালক তাহ। বাটীতে 

বসিয়াই শিক্ষা করে। আমর! সময়ে সময়ে আপন. বাটাতেই বারাঙ্গন। 
আনিয়! বালকের মনে সেই ভাঁবের বীজ বপন কনিয়া দিই । আমরা হিন্দু- 

সন্তান হইয়। নিয়মিতরূপে শ্রেচ্ছহার ভক্ষণ পূর্বক, সন্তাঁনদিগকে তার 

প্রলাদ দিয়া, হিন্দ-চরিনন বিনষ্ট করিবার কি আমরাই কারণ হইলাম না? 
এতদ্বতীত অন্তাঁন্ত কারণও আছে। এখনকার মতে, যে ঈশ্বর না মানেন 

এবং স্ত্রীকে বেগ্ত। সাজাইতে পারেন, ভাহাকেই প্রকৃ সভা কহে। যে 

বাক্তি যতদুর সত্য হইয়াছেন, তীহার সস্তানও ততদুর পর্যাস্ত হিন্দু-চরিত্র 

হইতে পরিভ্র্ট হইয়াছে । বর্তঘান পভ্যতা এবং অন্তান্য কারণে সন্তানাদি 

প্রতিপালন করা, প্রায় দাসদাসির দ্বার সমাধ1 হইয়াই থাকে । এই শ্রেণীর 

নরনারীর! নিতান্ত অসভ্য ও নিম্নশ্রণীর অন্তর্গত। তাহাদের দ্বারা বালক 

বালিকার কুৎসিত কথা, কুখসিত ভাবের উপাখ্যান এবং অনেক সময়ে 

কু-অভ্যাসাদি শিক্ষা করিয়া! থাকে। সামান্ত বা মধাবিদ্ গৃহস্থ সন্তানের! 

খিদ্যালয়ে যাইয়। ধনাঢ্য বাক্তির সস্তাঁন কর্তৃক ছুন্নীতি শিক্ষা করিয়া! থাঁকে। 

বালকেরা ইত্যাকাঁর নান! কারণে পূর্ব হইতে বিকৃত হইয়া! যায়! 

কোন্ম্থলে বারাঙ্গনারা কেবল উত্তেজক ফারণ-স্বরূপ! তাহা না হইলে 

এই কলিকাতা সরে সকলেরই বাল্য-বিবাহ্ হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্ত 
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তথাপি লক্ষ লক্ষ বাঁরাঙ্গনার! কাহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে ? ১৭ 
বৎসরের উর্ধে প্রান্ন কলকেই সম্ত্রীক দেখা যায় কিন্তু তাহারাই বেগ্া- 

লর আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। এই যেসে দিন একজন হিন্দু যুব! 

লক্ষ লক্ষটাকায় একটী বেগ্তার চরণ পুক্জা করিল, সেকি সন্ত্রীক নহে? 
ন। ভাহার বাল্য-াববাহ হয় নাই? এ যে বিংশতি বৎসরের একটা যুব! 

বারাগন। বেষ্টিত হইয়! বপিয়! রহিয়াছে, উত্থার কক্ত্রীনাই? কিন্ত গৃহস্থের 

ৰাটা অনুসন্ধান করিয়! দেখিলে, এখনও শত শত বালক প্রাপ্ত হওয়। যাইবে, 

যাহার। ভ্ত্রী-সহবান কাহাকে বলে তাহ জানে না; তথাপি তাহার! 

বারাঞ্গনার দিকে দৃষ্টিপাত করে না। কত কুমার বৈরাগী রহিয়াছেন, ষাহাদের 

বিমল চরিত্রে বারাঙ্গন। কর্তৃক বিন্দুমাত্র কালিমা কখনও সংস্পর্শিত হইতে 

পারে নাই। তাহাদের চক্ষে উপরে বারাঙগনার! নৃত্য করিতেছে, তথাপি 

কোন মতে মনাকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। ইখার হেতু কি? ধর্ম এবং 

নীতিবিজ্ঞান। ইহাই চরিত্র গঠনের, ঢরিত্র রক্ষণের "দ্বিতীয় উপায় । সেই 

উপায় বিহীন হইয়। আমর। পথের কাঙ্গালী হইয়। পড়িয়াছি। 

অতএব দেশের উষ্ণতা কিন্ব। বারাঙ্গনারাই যে চরিত্র নষ্ট করিখার 

সাধারণ কারণ তাহা নহে। ধর্ম এবং নীতি শিক্ষার অভাবই ইহার আদি 
কারণ জানিতে হইবে? 

৪র্থ। কেহ কেহ বলেন যে, এখনকার পরমায়ু অতি অন্প, বাল্যবিবাহ 

না দিলে সংলার করিবে কবে এই কথাটী শ্রবণ করলে আমাদের 
একটা রহস্তের কথ! ন্মরণ হগ্য। ম্যালেরিয়! রো গ্রন্থ দেশে দেখ! যায় যে, 
অর আমিবার পুর্বে যখন বকর ভিতর গুর্ গুর্ করিয়! সম্বাদ প্রেরণ 
করে, তখন সেই ব্যক্ষিরা তাড়াতাড়ি করিয। যে কোন প্রকারে হউক 

কিছু জ্কাহার করিয়া কফেলে। হয়ত অদ্দধেক ভোজন না হইতেই তাহাকে 
রৌদ্র বস্ত্রাবৃত হইয়। পতিত হইতে হুয় & তখন সেই ভুস্তদ্রব্য গুলি হয় আপনি 

তাহা উদগীরণ হইয়। যায়, কিন্ব। ইচ্ছা পুর্র্বক*বমন না করিলে যন্ত্রণার হাস হয় 
ন1$ যদ্যপি কেহ তাহা ন| করে, তাহ। হইলে রোগের যাতন। চতুণ্ডণে বদ্ধিত 

হইয়া! থাকে | এই ৰাক্তিরা তাহ! জানিয়া, ভূক্তভোনী হইয়া! তথাপি জল্রের 

পুর্বান্ছে ভোজন ন| করিয়া] থাকিতে পারে না। বার বার নিষেধ কর| 

হইলেও কিছুতেই মে কথা শ্রিবে না । উপরোক্ত মতে বাল্যবিবাহ পোষ- 

কতা করাও তদ্রপ। পর়মাযু অল্প, সেইজন্ত শারীরিক পরিবর্ধন ভাম্পুণ 



৩৭৬ তত্ব-প্রকাশিক! 

হইবার পূর্ব হইতেই, তাঁহাকে এরপভাবে ব্যয় করিতে হইবে, যাহাতে মৃত্যুর 
দিন নিকটবর্তী হই আপমিক্তে পারে। এমনই মূর্খতার দিন পড়িয়াছে ষে, 
শীপ্ব মরিতে হবে বলিয়!, যাহাতে তাহার আনুকুলা হয় ভাহাই করিতে 

হইবে । একে ত অর্থাভাবে, শম্যাভাবে, বিবিধ বিচিত্র রোগের আক্রমণে 

প্রায় সকলে জীর্ণ শীর্ণ হইয়। রহিয়াছে । তাহাদের শারীরিক এরং মানপিক 

পুষ্টিলাভ করিতে সময় ন দিয়1, যাহাতে হীনবীর্য্য হইবার উপায় হয়, তদ্বিষয়ে 

সহারতা করিতে হইবে। ইহাপেক্ষ। পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? 

আমাদের বর্তমান বিবাহ দ্বার থেকি অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তাহ। 

ভাবিতে গেলে বক্ষঃদেশ শুধু হইয়া উঠে, তখন মানস ক্ষেত্রে দেখিতে 

পাওয়। যায় যে, খাঙ্গাণী জাতি একেই ৩ জন্ত বিশেষ হইয়। গিক্াছে, 

কিন্ত পরে যেকি হইবে তাহা! বলা যার না। এই বিবাহে তিন কুল 
নই হইয়া থাকে। 

বালকের অকাল অর্থাৎ বাল্যবিবাহে প্রথম আনষ্ট, পান্ধের। তাহার 

গায় ইহকাল পরকাল বিনষ্ট হইয়। যাঁয়। শরীর ব্যাধির মান্দর হইলে 
মন আর কিরূপে সচ্ছন্দ থাকিবে? যে জন্ত বিবাহ, তাহাতে বিফল মনো- 

র হইয়া, পুরুষত্ব বুদ্ধির জন্য [চকিৎসকের নিকট সর্ধদা মনের আক্ষেপ 

প্রকাশ এবং সংবাদ পত্রের “পুরুযত্ব হানির” ওধপ দেখিলেই তাহ। ক্রন্ন 

করিয়। সেবন করিতে বাপ্য হইয়া থাকে। আমরা এ প্রকার ভৃরি ভূরি 

দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। অপরিপক যৌবনের প্রারস্তে দিকবিদিক বোধ থাকে 
না, সুতরাং «যৌবনে অন্থায় ব্যয়ে, বয়মে কাঙ্গালী” হইয়া দ্বারে দ্বারে 
ভ্রমণ করিতে হয়। 

.. পাত্রের দ্বিতীয় অনিষ্ট এই যে, মে বখন আপনি, অপরের মুখাপেক্ষী, 
তখন তাহার সম্ত।ন মস্ততি জন্মিপে, তাহাদের ছ;ঃখ দেখিয়। মন্াহত হইয়! 
থাকিতে হয়। 

তৃতীয় অনিষ্ঠ স্ত্রীর মনোঝ্ননা পূর্ণ করিতে অপাঁরক হইলে, তাহার 
বিরাগ ভাজন হওয়া এবং আপনাকে কাপুরুষ জ্ঞান করা। 

«* চতুর্থ অনি__বিষয় কার্ধ্যের ছরবস্থা। হেতু, উদরান্ন সংস্থানে উপর্ধপরি 
হতাশ হইয়! বিষাদ সাগরে নিমগ্র হওয়]। 

পঞ্চম অনিষ্ট_ অর্থাভাবে অপাত্র কন্ঠার ধিবাহ দিয়া তাহাকে আন্ী- 
বন্ঃার্ণৰে নিক্ষেপ করা। 
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বষ্ঠানি&--ধর্্মে বঞিত হইয়া! পশুত্ব লাভ কর1। 
পাত্রির প্রথম অনিষ্ট বিবাহের প্রথম শিক্ষা পঞুবৃত্তির উত্তেজন]। 

দ্বিতীয় অনিষ্ট_ স্বামীর ইন্দ্রিয় স্থথ সন্বর্ধনার্থ সর্বদ| বেশ ভূষাঁন্বিত 
থাকার নিমিত্ত সংগসারিক কার্যে অনাস্থা বিধায় পরিণামে কেশ 

পাওয়।। 

তৃতীয় অনিই্_সন্তানাদিকে অভিমত অলঙ্কারাদি দ্বার! সজ্জিত করিতে - 
না পারায় যনোবেদনা । 

চতুর্থ অনিষ্ট _মনবরত প্রসব হওয়ায় স্বাস্থ -ভঙ্গ তেতু কগ্াবস্থায় পতি 

হওয়]। 

পঞ্চম অনিঃ-_পিত্রালয়ের সাহাধা স্থগিত হইলে, শশুর শাঞুড়ীর তিরস্কার" 
তাঁজন হওয়া। 

ষঠানিষ্--উদারান্নের অনাটন। 

সপ্তমানিষ্ট-কটুভাধিণী হওয়!। 

অগ্টমানিই-_ধর্ম কর্ন বিবর্জিত হওরা | 
সন্তানের প্রথম অনিঃ্-_সর্বদ! পীড়িত হওয়া । 
দ্বিতীয়ানিই্-_স্পৃহা চরিতার্থ ন! হওয়]। 

তৃতীয়ানিষ্ট- উপযুক্ত বিদ্যাদ্ি উপাজ্জন করিতে না পাওয়1। 
চতুর্থানিষ্__বাল্যবিবাহ বশতঃ অকালে সংসার-পাষাণ কর্তৃক বিশিষ্ট. 

রূপে পেশিত হওয়া । 

এক্ষণে কে বণপিতে চাহেন যে, বালকের বাল্যবিবাহ দেশের মঙ্গল- 
দায়ক? কে বলিতে চাহ্েন যে, বাল্যবিবাহে বাস্তবিক বিবাহের অর্থ, 

সমাধা হইতেছে £ কৈ বলিতে চাহেন যে, বাল্যবিবাহের দ্বারা পিতা 
মাতার উদর পুর্ণ করিবার অভিপ্রায় নহে। বাঁল্যবিবাহে তিন কুল বিন 
হইয়া থাকে, তাহ! অস্বীকার করিতে ঞে চাহেন? তাহার। মূর্খ, ধাছার 
বলেন যে, বাঁল্যবিবাহে চঝিত্র রক্ষা! হয়। তাহার] বাতুল, বাহ!রা বাল্য- 
বিবাহ দিয়! বাঁরনারী-পরায়ণ পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চে। করেন ! 
তাহাদের জানা কর্তবা ধে, পিতার চরিত্র দ্বারা সন্তানের চরিত্র উৎপন্ন 

“হয়, গঠিত হয় এবং সন্বদ্ধিত হুইয়। থাকে। সেই পিতার বখন বাল্যকালে 
পঞ্চবৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছিল, তখন তাহার সন্তানের সেই সময়ে এবং 
সেইরূপে তাহ! উত্তেজিত ন! হইবার হেতু নাই। যেমন পিতা ার্তীর 

৪৮ 
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শরীরে যে কোন ভীবের রোগ থাকিলে সম্তানেরও প্রায় তজ্প রোগ 

উতপত্তি হইয়। থকে, সেইরূপ মানপিক বিকার কিন্থ! উন্নতি ক্রমে, সস্তা- 
নের মনের ভাঁবও পরিচালিত হইতে দেখা যায়। অতএব এ প্রকার 

পিত। মাতার ওরসজাত সন্তানদিগের নিকট পণশুতাবের পরিচয় ব্যতীত 

আর কি প্রাপ্ত হওয়! যাইবে» মনের মধ্যে যখন নিয়ত পশুভাব নৃত্য 

করিতেছে, তখন যে মুহূর্তে তাহার প্রতিবন্ধক জন্মিবে, জেই মুহুর্তেই স্ত্রী 
ব্যতীত অপর স্ত্রী গমনের আসক্তি নৃদ্ধি হইয়া যাইবে । এই নিমিত্ত ক্কৃত- 

বিদ্যদিগের পর্যন্ত কুচরিত্রের কাহিনী কাহার অজ্ঞাত নাই। 

দ্বিতীয় কথ । বালকের বাল্য-বিবাহ-বিরোধীদিগের ভূল এই যে, 
তাহার বালিকা-বিবাঁহের কাল বৃদ্ধি করিবার জন্ত যে প্রস্তাব করিতেছেন 

তাহ। বর্তমান দেশের অবশ্থান্থসারে আপনিই হইয়। গিয়াছে । তীহার! 

কি দেখিতেছেন না যে, ম্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয় জাহৃবীর সলিলে নিহিতা। 

হইয়া গিয়াছেন ? অষ্টম বর্ধীর! কন্যার বিবাহ হওয়! দূরে থাঁক, দ্বাদশ বর্ষ 
উত্তীর্ণ হইয়1 ত্রয়োদশ, চতুর্দশ এবং কোগাও ব। তাহারও অতিরিক্ত বয়:স্থ 
অবিবাহিত কন্তা রহিয়াছে? আজকাল সকলেই বয়ঃস্থ। কন্তার পাঁণি" 

গ্রহণ করিতে লালার়িত; দে সংস্কার সেস্প্হ1, কি কাহার কথায় নিবৃত্ত 

হইতে পারে? যাহ তাহার আন্দোলন করিতেছেন, তাহ! হইয়। গিয়াছে 
কিন্ত আন্দোলন কি--প্রাপপণে এই চেষ্ট। করিতে হইবে, যাহাতে কর্মক্ষম 

অথব। ধনাঢ্য-যুবক বাতীত, কেহ পাণিগ্রহণ করিতে না পারে কিন্ত 

এ কথ! স্বার্থপর পিতা মাতার এক্ষণে বুবিবে না। ক্রমাগত 

আন্দোলন কাঁরয়। বালকদ্দিগের চক্ষু ফুটাইয়! দিয়া (এবং আপনার ছুই 
এক জন উন্নতিশীল,__বাস্তবিক দেশ হিতৈষী ব্যক্তির স্বার্থস্ত্র বিচ্ছিন্ন 

করিয়! প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্ীয় বিধান বর্তমান অবস্থা সঙ্গত পূর্বক, কার্ষে 
পরিণত করিয়। দৃষ্ঠান্ত স্বরূপ নাঁ দেখাইলে কোন ফলই ফলিবে না । 
হায় হায়! দেশের কৃতবিদ্যাঁনের! কি কাপুরুষ! তাহার। এক দ্রিন এক 

খথার পোঁষকত1 করেন, আবার পরদিন কি বলিয়া তাহারই প্রতিবাদ 

করিয়। স্বীয় হীনচেতার পরিচয় দিয়া থাকেন 2 তাহার হেতু কেবল ধর্খের 
অভাৰ। 

বর্তমান দেশ কাল পাত্রের হিদাবে, আমাদের যুবকর্দিগের ২৫ বৎসরের 
নি বিবাহ হওয়াই অকর্তব্য। ২৫ বৎসরের উর্ধে বিবাহের কাল উল্লেখ 
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করিবাঁর হেতু এই যে, বর্তমান শিক্ষা গ্রণালীর ব্যবস্থানুসাঁরে নৃযূন সংখ্যায় 

২৩ বৎসরের নিয়ে, কোন বালক বিদ্যালম্ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম 
নহে। বিদ্যালয় পরিত্যাগপূর্বক অস্তুতঃ এক বৎসর বিশ্রামের প্রয়োজন । 
তদনস্তর ক্বীবিক1 নির্বাহের পন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য । কার্যে নিষুক্ 

হইয়। তিন বৎসর কল অতিবাহিত ন! হইলে,তাহাতে দক্ষত। লাভ হয় ন!। 

এই সময়েই »বিবাহ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। যদ্যপি ২৭ বৎসরের পাত্র, দ্বাদশ 
কিন্বা! ত্রয়োদশ বধীয়। বাপিকার পাণিগ্রহণ করে, তাহ। হইলে বাস্তবিক 

সুখের ইয়ত্তা থাকে না। শারীরিক ন্বচ্ছন্দত1 রক্ষিত হয়, অর্থের আগ্ুকুল্য 

প্রযুক্ত বলকারক আহারের অভাব হয় ন৷ এবং বীর্ধ্যবান পিতার ওরসে 

নুসস্তান জগ্মিব।র সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । এরূপ বিবাছে পিতামাতার, যদিও 

পুত্র বিক্রয়ের পণ লত ন| হউক, কিন্ত পুত্র ক্ষমনান হইলে তাহাদের কোটা 

কোটা গুণে লাভ হইবে, তাহার সংশয় শাহ । এরূপ বিবাহে পাত্র সর্ব 

বিষয়ে আনন্দিত, স্ত্রী সব্ব বিষষে আনন্দিত এবং ভদুত্পন্ন সস্তানেরাও সব্ধ 
বিষয়ে আনন্দিত থাকে । এই নিমিত্ত মন্ু মহাশয়, নান কলে ২৪ বৎসরের 
পাত্রের সহিত ৮ম বর্ধীরা বালিকার পরিণয় নির্ধারিত করিয়াছেন । 

২৪ বৎসরের যুব! ৮ম বর্ষ! বালিকার প্রতি, গমন করিতে পারে নাঃ 
(বিশেষতঃ জানোপাঞ্জনের পর বিবাহ করিলে, হ্ৃদয়েএ পশু ভাবের কখনও 

ক্লান হয় না। তাহার যখন দ্বাদশ বর্ষ বয়ংক্রম হইবে, তপন পাত্রের বস়ংক্র ম 

অষ্টবিংশতি হইবে; ফলে আমাদের প্রস্তাব অবিকল মনু মহাশয়ের মতের 

অন্ুযাধী হইতেছে। ইহা! অশাস্ত্রীয এবং বর্শ্বান অবস্থার বিরুদ্ধ:হইতেছে ন1। 

এই কার্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত একটা ল1 আবশ্যক, তাহাতে হিন্দু 
মাত্রেই সভ্য হইয়া* আপনাপন মতামত প্রকাশ করিয়া দেশের কল্য।ণার্থ 

কায়ঃমলোবাক্যে চেষ্টা কারবেন; কিন্তু ব্রাঙ্গণ বাতীত অন্ত কেহই 

সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই সভার দ্বার হিন্দুদিগের 

সদাজ এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রন্ত্যেক বিষবগুলি* হিন্দৃশান্ত্রের সাঙ্গাযো, বর্তমান 

দেশ, কাল এবং পাত্র সঙ্গত করিয়া, পুনরায় স্থির হওয়া কর্ভব্য। প্রত্যেক 

হিন্দসন্তান একগাটা ভাল করিয়! বুঁঝন। দেখুন । আবাদের অর শেট্ি- 

নীয়াবস্থ। উপস্থিত হইয়!ছে ! নকলেই বুঝিতভেছেন বে।লাজকল সংসার কণ! 

কি. ছূর্ব্বিঘহ ক্রেশের কারণ "ইইয়্াছে। আইন পাদ করিক়াই হউক কিবা 

চিকিৎসক হইয়াই হউক, হাহাকার নাই এমন স্থানই লাই! মাইনাস 
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করিতে যে অর্থ এবং সামর্থ্য ব্যয় হয়, তাহার1 কি সে টাক। জীবনে উপার্জন 

করিতে পারেন? তবে দুই দশ জনের কথা৷ কদাচ গণনার বিষয় নছে। 

যদ্যপি আমর! আপনারাই সময় থাকিতে ব্যবস্থা না করি, তবে পরিণামে 

আমাদের যে, কি হইবে তাহা বল। বাপ না। যত কিছু অনর্থপাত 

হইতেছে, তাহার আদি কারণ বিবাহ। তশ্নিমিত্ত বিবাহ বিষয়ে প্রথমে 

মনোনিবেশ কর! কর্তব্য । 

বর্তমান 'বিবাহের পন্রিণাম আমর! এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছি, 

কিন্ত বালকের বাল্যবিবাহ'স্থগিত ন! হইলে, যত দারিদ্রতা বাড়িবে, ততই 

হাহাকার উঠিবে, ততই বিবাহের ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু এক্ষণে যে প্রকার 

সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে একটা কন্তার বিবাহ হওয়া হুঃসাধাঃ 

যদিও সর্বশ্থ নিঃশেষিত হুইয়া তাহাতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, তাহার 

পরের কন্যার বিবাহ দেওয়। যার পর নাই বিভ্রাট ভইয়। দীড়ায়। এইরূপে 

কিছুদিন চলিলে বালিকাঁ-হত্যা আরম্ত হইবে ॥ বর্তমানে তাহা হইতেছে 

কি ন। এক্ষণে তাহাইবা কে বলিতে পারে? এই পাপ প্রবাহিত হইলে 

তখন সেই মহাঁপাঁতকে যে কি হইবে, তাহ! কি কেহ স্থির করিতে 
ছেন? ম্থতরাঁ সে পাপে জাতির দফা একবারে “গয়াগঙ্গা- 

হরি” হইয়া! যাইবে। গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় এ কথা বুঝিয়াছেন, তাহার 

সন্দেহ নাই। এমন আশঙ্কার স্থানে একটা আইন যে হইবে না, তাহ! 

অধিক্ক চিন্তার বিষয় নহে । আমরা চীৎকার করিলে কি হইবে, গভর্ণমেণ্ট 

তাহ! শুনিবেন না। সতী দাহকালেও আইন হুইয়। তাহ! স্থগিত হুইয়া- 

ছিল, এ কথ! অবথার্থ নহে। বাঙ্গালী জাতিও আইন ভিন্ন সহজে কোন 

' কাধ্য করিতে চাহে ন, তাহাও সত্য কথা৷ তাই বলিতেছি, এইবেল। দিন 

থ|কিতে থাকিতে আপনে একট! বন্দোবস্ত করিলে কি ভাল হয় নঃ? কিন্তু 

তাহা অতি লন্দেছের কথা 2 এ জাতি যে আর ছেমন নাই। তাহা৷ ন! হইলে 

ভ্রাতৃব্িগ্রহ বাধাইয়, যবন শ্লেচ্ছের উদর পুর্ণ করিবে সেও ভাল, তথাপি ভাই- 
জেয়ে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়। আপনাপনি মিটাইবে ন।। “সে যাহাহউক 
আমি পুনব্বার বলিতেছি যে, যদ্যপি কেহু সম্ৃদয় ব্যক্তি থাকেন, তাহার! 

এই মহান্ কার্যে স্বন্থদেশ প্রদান করুন। আমার প্রস্তাবই যে অত্রাস্ত 

হইয়াছে.তাহ। বলিতেছি না। যাহাতে সর্বসঙ্গত হয়, সকলে একত্রিত হই! 

ভা কারণ সহির্ঘত করিবার পন্য চিগ্কা করুন। কেবল কথার বিবাদ 
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করিয়! কবিত্ব এবং তর্ক বুদ্ধির পরিচয় দিলে জাতির কোন মঙ্গল হইবে না) 

জাতি যার! অন্নাভাবে--শারীরিক ত্বচ্ছন্নাভাব, মানসিক বলাভাব এবং 

আধ্যাত্মিক ধর্মাভীব। এই অভাব মোচনের সহুপাঁয় স্থির করিতে হুইবে। 
এক রাজ। তাহার রাজ্য মধ্যে আজ! প্রচার করেন যে, প্রতোক গ্রজ। এক 

পোয়! করিয়। হুদ্ধ দিয়া একটা নবখোদিত পুক্ষরণী একরাত্রি মধ পর্ণ করিয়। 
দিতে হইবে |স্মকলেই মনে মনে ভাবিল যে, আমাদের একপোয়াতে কি- 
আর ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে এবং রাজ! কিরূপেই বা জানিতে পারিবেন। এইরূপ 

সকল প্রজাই ভাবিয়। কেহ ছৃগ্ধ দিল না স্থুতরাং পরদিন প্রাতঃকালে রাজদূত 

যাইয়। দেখিল যে, পুক্রর্ণী যেমন শুদ্ষ 'তেমনই আছে। এক্ষণে আমাদের 

জাতি ও তেমনই হইয়াছে । সকলেই মনে করেন যে, আমি আর কি 

করিব! এবিষয় চিন্তা করিবার অনেকেই আছেন; কিন্তু অদৃষ্টক্রমে 

পরিশেষে শূন্য পুক্ষণীই থাকিয়। যায় । আমাদের কথায় আছে, “দেশে মিলে 
করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ |” 

আমর! বাল্যবিবাহ হইতে যে কয়েকটা অংশ উদ্ধৃত করিয়! দিলাম, তাহ! 
১২৯৪ সালে লিখিত হুইয়াছিল। সেই সময়ে আমর! দেশের প্রায় বড়লোক 

যাহারা, তাহাদের দ্বারে অনবরজ গম্নাগমন করিয়! কাহাকেও আমাদের 

কথায় মনোনিবেশ করাইতে পারি নাই। সমাজের অবস্থ। দেখিয়। আমর! 

নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম যে, বিবাহ সন্বন্ধে অচিরাঁৎ একট! আইন পাস্ 
হইবেই। গরভর্ণমেণ্ট কৌশল করিয়া! যদিও আইনটা বর্তমানে অন্তদিক দিয়া 

স্থির করিয়! দিয়াছেন কিন্তু কার্য্যকালে তাহ। বর্ধমান কালানুযায়ীই হছুইনে। 

সে যাহাহউক, এই বিবাহের আইন প্রচলিত হওয়ায় দেশের মঙ্গল সাধন 

হইয়াছে তাহার ভূল'নাই। মঙ্গল শব্দটা প্রয়োগ করিবার হেতু এই যে, 
ইহাতেওশ্দ্যপি আমাদের দেশের নিদ্র। ভঙ্গ হয়, তাহ। হইলে সমাজ-সংস্করণ 

ও শাস্ত্রাদি চচ্চ। করিব।র জন্য, লোকের মনৈ উত্তেজন! শক্তি উপস্থিত হইবে। 

শান্ত কোথায়? শ্বেচ্ছাচারী মত সর্ধত্রেই চলিতেছে । চারি বৎগর অতীত 
হইল, আমর! এই নিমিত্তই একটা সভ। স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলাম । 

আমাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সর্বস্থানের পণ্ডিতের এই সভায় 'কার্ধা 

রুরিবেন। তাহার! সকলে মিলিয়! বাহা! বাবস্থা! করিয়া দিবেন, তাহাই 

শান্সবাক্য বলিষ! সকলকে শিরোধার্যা করিতে হইবে । যে হিন্দু তাহ অশ্রু! 

করিবেন, তীহাকে সমাজচ্যুত করা যাইনে। ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের সভা ্ 
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প্রতিপালিত হইবেন। যদাপি সেইরূপ সভা স্থাপন করা যাইত, তাহ! হইলে 
অদ্য আমাদের একটা একতায় বল জন্মিত। একি সামান্ত আক্ষেপের বিষয় 1 

যে, হিন্দু-সমাজ হিন্দুধর্ম, অহিন্দু শ্নেচ্ছ এবং শূর্রার্দির অভিমতে কার্ধ্য হইতে 
লাগিল। হিন্দু সস্তানের কি ইহাতেও মোহতিমির বিদুরিত হইবে ন1? 

আমি করযোড়ে আমাদের স্বজাতীয় মহোদয়দিগকে অনুনয় করিতেছি 

'যে তাহার! কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিবাব জন্য বন্ধপরি- 
কর ভউন। দ্বেষভাবে হিন্দুগ্কানের অদা এতদূর ছুর্গতি হুইয়াছে,, স্বার্থ- 

পরতার জন্য হিন্দুদিগের স্বাধীনত। গিয়াছে এবং এনক্ষণেও ভ্রাভৃবিচ্ছেদ উপ- 

স্থিত হইয়া! কত পরিবার উৎন্নে যাইতেছে । কিঞ্িৎ অর্থের অনুরোধে 

অকালে আপন সর্বনাশকে আহ্বান করিয়া আনিয়া কি কেহ বিশেষ সমৃদ্ধিঃ 

শালী হইয়াছেন? তবে কেন এই বিভ্রাট ঘটাইতেছেন ? আমি স্বীকার 

করি, পিত। মাত! যখন বালক বালিকার বিবাহ দেন, তখন তাহাদের নয়নের 

অভিশয় আনন্দবর্ধন হইয়! থাকে, কিন্তু তাহাদের স্মরণ রাখ। কর্তব্য যে, 

ইহ! বিড়।লের কিম্বা! কুকুরের বিবাহ নহে, অগব! কাঁষ্ঠের পুভ্তলিকারও বিবাহ, 

নহে । এই বিবাহের পরিণামটা বিচার করিয়! দেখিলে, আমার প্রস্তাব 

কোন মতে অধথার্থ বলিয়া বোধ হইবে ন1। 

বিবাহ পরিবর্তন করাই হউক, কিন্বা। সমাঙ্জিক অন্য কোন নিয়মেই নৃতন 

বিধি প্রচলিত কর] হউক, পরিবারের মধ্যে বিশুদ্ধ ধর্্মভাব প্রবিষ্ট না 

হইলে কোন প্রকারে বিশেষরূপ মঙ্গল হইবে না; কিন্তু উপরোক্ত বিবাহের 

পরিবর্তনে যুবকর্দিগের নিজ নিজ কর্তব্য বোধ থাকায়, বিপদের আপগঙ্ক। 

ইহাতে যে, পরিমুক্তি লাভ হুইবে, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ. হইতে পারে নাঃ 

কিন্তু আমর] হীন্বীর্ধয পিতার ওরষে জন্মাইয়া মস্তিফ হীন হইয়া এবং 

আমাদের সমাজ দীর্ধন্ত্রতায় ও স্বার্থপরতা সুত্রে গ্রথিত হইয়া কিভৃত- 

কিমাকার হইয়াছে সুতরাং তাহীদের দ্বার কখন হ্থবিচার সম্ভবে না। 
ধাহারা তাহ! নহেন, ধীহাঁর1 অপেক্ষাকৃত বীর্যাবান, ধাহাদের ধমনীতে 
ধর্মমবারি প্রবাছিত হইতেছে তাহার! সচেষ্টিত হউন । তীহার এই সজাতির 

বিপদের কর্ণধার-স্থরূপ হইয়। দণ্ডায়মান হউন, তবে দৃষ্টান্ত দ্বারা ক্রমে ক্রমে 
সকলের মনে নৃতন ভাব প্রেরিত হইবে । 

বদ্যপি তাহারাও অদৃষ্ট ক্রমে আমাদের নৈরাশ করেন তাহ! হইলে 

তরুণ বালকদিগকে সবিনয়ে অনুরোধ কবি, তাহার! নিঙ্গে বদ্ধপরিকর' হউন। 
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কেশব বাবু প্যাড অব. হোপ” দ্বার যেমন অনেক ্ুরাঁপাকী পিতার ওরস- 

জাত সন্তানের মনোবৃত্তি সংশোধিত করিতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ সকলে 

ভগবানের শ্রীচরণে মন একান্ত সমার্পণপূর্বক আত্মোন্নতি করিতে চেষ্ট1 করুন, 

ভগবানের বল থাকিলে পিত। মাতার অবাধ্য হইলে কোন অনিষ্ট হইবে ন! 

তদনন্তর পিত1 মাতার নিকটে ও অবাধ্য দোষে দোষী হইতে হইবে ন।। 

পিতা মাতার ম্মাভ্ঞা উপেক্ষা করিয়া বদাপি অবর্্ম কার্ষোর প্রশ্রয় দেওয়া 

যায়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ পাপ হুইবে। হিন্দুশাস্ত্রে এ প্রকার অবাধ্য 

হইবার দৃষ্টান্ত আছে। 

১৯৮। বিবাহ হইলেই যে,দিন রাত্রি স্ত্রী লইয়া 
থাকিতে হুইবে তাহা নহে। পশুদিগের যে সকল নিয়ম 

আছে, এক্ষণে মনুষ্যদিগেরও তাহ। নাই। কুকুরের কার্তিক 
মাসে সহবাস করে কিন্তু মানুষের প্রত্যহই কার্তিক মাস। 

১৯৯ | স্ত্রীর খতুকালীন সহবাসের ময়; ততিন্ন 

তাহাকে স্পর্শ করা কর্তব্য নহে। 

২০"। পরদার গমনের অপেক্ষা পাপ আর নাই। 

২০১। যোনি ও লিঙ্গের মিলনকে রমণ বলে, কিন্তু 

'রমণ বিবিধ প্রকার আছে। রঙ্গরসের কথা কহা, চক্ষে 

চক্ষে ভাব বিনিময়, পরস্পর হস্তমদ্দন, পরস্পর আলিঙ্গন, 

চুম্বন, ইত্যাদি | 
২০২। যে প্রকৃত-রমণ যতই অস্প করিবে, তাহার 

সেই পরিমাণে মঙ্গল হইয়া খাকে1? রেত নির্গমণ হুইয়। 
যাইলে, ভক্তি এবং ভাব সমুদয় নষ্ট হুইয়। যায়। 

২০৩1 স্ত্রীকে ইচ্ছা করিয়া কেহ পরিত্যাগ করিবে 

ন|। যদ্যপি ভগবানের ইচ্ছা হয় তাহ! হইলে তাহার পক্ষে 

স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও হইয়া থাকে | 
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২০৪ | কথায় বলে, গরু, জর, ধানঃ-”৮ 

তিন রাখবে আপন্ বিদ্যমান । 

সাংসারিক লোকদিগের এই প্রকার কথাই বটে, কিন্তু ইচ্ছার ভাব 

স্বতন্ত্র প্রকার। ঈশ্বরের দিকে যাহার মন ধাবিত হয়, ভাঙার পক্ষে কোন 

কথাই খাটে ন1। 

২০৫1 সংসারের আকর্ষণ অতিশয় তীব্র, যেমন অস্রগ্রস্ত 

রোগী,আচার তেতুল দেখিলেই তাহার জিহ্বায় জল সরিয়! 
থাকে, তেমনি কাহার কামিনী-কাঞ্চনের প্রয়োজন ন! 
থাকিলেও তাহাদের দ্বার মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে । অত- 
এব ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত যাহার মন ছুটিবে, সে সর্ববাগ্রেই 
কামিনী-কাঞ্চনের সপ্বন্ধ অল্পই রাঁখিবে। 

২০৬। ঈশ্বরের কপায় সকলই সম্ভবে | 

২০৭| জীব তিন প্রকার ; ১ম মুক্ত; ২য় মুুক্ষ, এবং 
৩য় ব্ধ। এভতিম্ন নিত্য জীবও আছে। নিত্য জীবের 

আচাধ্যের কার্য করিয়। থাকে। 

২*৮ | মুক্ত হ'ব কবে, “আমি” যাঁঃব ঘবে। 

পৃথিবীর যবতীন্ন মনুষ্যদিগকে বিষমাঁসিত করিয়। ফেলিলে, 'তাহাদের 

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে । যথ৷ বন্ধ, মুমুক্ষু এবং মুক্ত। 
যে সকল নরনারী আত্মজ্ঞানান্ধ এবং রিপুদিগের বশীভূত হইয়া 

নিষ্বত পরিচাশিত হইয়া! থাকেন, তাহাদের বদ্ধজীব কহে। 
বন্ধজীবেরা দৈহিক কার্যযকেই পৃথিবীর একমাত্র কাঁধ্য এবং তাঁহ। 

স্চারুরূপে সাধন করাই একমাত্র উদ্দেশ্ঠ, মনে করিয়া থাকেন। তাহাদের, 
আপন পর জ্ঞান সমধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ সুতরাং স্বার্থপরতার 

পুর্বকাঁধ্য পূর্ণরূপে গ্রকাশ পাইয়! থাকে। তাহাদের নিকট অর্থই সর্বস্ব 
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রন্তু । জ্ঞান অর্থ-ধ্যান অর্থ এবং অর্থের কথাই তাহার! প্রচার করিয়। থাকেন। 

এই জীবমগুলীতে দাঁনশক্তি নিষ্ষিসাবস্থায় অবস্থিতি করে। দগ্ার বান 
উঠাইয়। সে দেশ হইতে দুরে বছিষ্ব(ত করা হয়, অতএব ক্ষমার ছায়! পতিত 
হবার কোন উপায়ই থাকিতে পারে না। তীহাদের মুখে কেবল আমি 

এবং আমার এই শব্দ ছুইটীর একাধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমি 

অমুক কুলে জুন্সগ্রহণ করিয়াছি, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র, 
আমি স্বহস্তে উপার্জন করিয়। এই বাড়ী, উদ্যান প্রভৃতি সমুদয় বিষয় 
সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছি । আমার স্ত্রী, রূপ, গুণে এবং স্বামী-ভক্তিতে 

জগতের অদ্বিতীয়া; আমার কন্তার স্তায়,স্থ শীলা, স্থবূপ। ও লাবণ্য-সম্পর। আর 

কে আছে? আমার পুত্র, আমার পুত্র বলিবারই যোগা বটে। আমার 

স্তায় ধনী কে৯৪ আমারন্তায় পণ্ডিত কে ? আমার ন্তাক্ন ধী-সম্পঙ্গ আর কে 

আছে?! আম মনুষ্য বলিয়। আর কাহাকেও দেশিতে পাই নাই। আমি 

মনে করিলে যাহ। ইচ্ছ। তাহাই করিতে পারি । 

সাধু১ দেবতা, ঈশ্বর, কাহারই প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না, কিন্তু তাহারা মে 

সাধু দ্বারা, তাত্র ও সুবর্ণ হইবার প্রলোভন প্রাপ্ত হইয়। থাকেন,তাহার প্রতিই 
অন্ধ! জন্মায়) আর যে দেবতার্চনা করিলে, যশঃ ধন ও পুর সন্তান লাভ 

হুইবার!সম্ভাবনা থাকে, তাহারই পুজ। হইলেও হুইতে পারে। যে ধর্ম কর্দে 
পারলৌকিক সুখ্যাতি, ধন ও পুত্রার্দি এবং নরপতি তুল্য মর্য্যাদাসম্পন্ন অবস্থা 

লাভ হইতে পারে, ভাহা একদিন অনুষ্ঠান করিলেও করিতে পারেন। 

এই শ্রেণীর মনুষ্যেরা, সুখের সময়ে যেমন স্ফীত হন, শোক ছুংখেও 

তেমনই বিষাদিত ও উন্মাদের প্রায় আক্কতি ধারণ করিয়া থাকেন। পর- 

কাল আছে বলিয়া ভীাহাদের বিশেষ জ্ঞান থাকে না। স্বর্গ নরক বিশ্বাস 

করেন নাঞ। ঈশ্বর আছেন কি না তাহ! ভ্রমেও তাহাদের যনোমধ্যে 
উদয় হয় না। যদ্যপি ঘটনাক্রমে কোন্স ব্যক্তি ছ।রা ধর্ম কথ! শ্রবণ 

বিবরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে বিরক্তির পরিসীমা থাকে না। মদ্যপ 

কোন বন্ধুর বাটীতে পুরাণ কিস্বা হরিকীর্তনাদির নিমন্ত্রণ হয়, তাহ! হুইলে 
ভোজনের সময় অনুমার্ন করিয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হ্ইয়ী 

থাকেন। বদ্যপি তাহার আত্মীয় শ্বব্ধন কেহ ধর্ম কার্যে অর্থব্যয় করেন, 

তাঙ্কাতে তাহার! মর্্ান্তিক' বেদন প্রাপ্ত হন এবং স্থযোগ মতে 
তাহাকে, নিবৃত্ত করিবার জন্ত নানাবিধ উপদেশ “দিয়াও থাঞ্ষেন, 

৪৯ 
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কিন্ত সংসাঁয়ের গঠন শ্বতন্ত্র; সখ বা শাস্তি এমন গুগুভাবে রক্ষিত 

হইয়াছে যে বিশেষ স্থচতুর ভিন্ন অন্তের তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইবার কোন 
উপায় নাই। বদ্ধজীবেরা যখন আমি এবং আমার জ্ঞানে সংসার ক্ষেত্রে 
উপযুপরি আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের গ্রাণে ব্যাকুলত। উপস্থিত 

হইয়। থাঁকে। যখন তাহার। দর্পের সহিত কোন কার্যে উপযুর্পিরি 

প্রবৃত্ত হইয়াও তাহাতে ক্ৃতকার্ধ্য লাভ করিতে ন1 পারে».যখন বিদ্যার 
গরিমা অন্ত কথক গ্রদমিত হইন্া। যায়, যখন আত বত্বের অর্থ, রোগে 

কিম্বা মৌকদ্দমায় অণবা বাণিজ্যের ছলনায় বিনই হইয়া যায়, যখন প্রাণ 

সর্বস্ব সহধন্মিণী কাল শব্যায় শয়ন করে, যখন সংসারক্ষেত্রের শোভনকারী 

সস্তানরভ্ব একটা একটা করিয়! খনির] পড়ে,ষখন আপনার দেহ বিরোধী হইয়! 

দাড়ায়, তখন বদ্ধজীবের মনে হয়, থে আমি এবং আমার কি? মে আমি 

এক সময়ে যাহ! মনে করিয়াছি, তাহাই অবাধে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছি, 

যেআমি ক্ষণমধ্যে কত হীনবীধ্য ব্যক্তিদিগের ভদ্রাসন পর্যাস্ত আত্ম- 
সা করিয়! লইয়াছি, যে আমি সতীত্বাভিমানিনী স্্রীদিগের সতীত্ব-গর্বব 
মুহুর্তের মধ্যে খর্ধ করিয়াছি, যে আমি বুদ্ধির কৌশলে অর্থ রাশি উপার্জন 
করিয়াছিলাম, বে আমি অশেষ গুণধুক্ত পুত্রকন্ত। উৎপাদন করিয়াছিল (ম, 

যে আমি বীর্যয-শৌর্ধাশালী ছিলাম, ৫সই আমি এখন কেন সেইরূপ কার্য্য 
করিতে পারিতেছি না? কেন ধন রক্ষায় অপারক হইলাম? কেন পুত্রের 

প্রাণ রক্ষায় অসমর্থ হইতেছি? কেন বাক্য স্বন্তি পাইতেছে না? কেন বন্ধ 

হীন হইলাম? কেন দীন দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইলাম ! কোথায় আমার 
বিষয় বৈভব কোথায় আমার আত্মীর-সজন একে একে অনৃশ্ত হইল ? 

বদ্ধজীবের৷ এইরূপে যখন আমি এবং আমার কি? বিচার করিতে 
থাকে, তখন ক্রষে ক্রমে তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে. থাকে । 

তাহার। তখন প্রতাক্ষ করে ফেে আমি এক, আমার কথ। যারপরনাই 

ভ্রমের ব্যাপার। তবে আমি এবং আমার কে? এই বিচার মানস- 

ক্ষেত্রে উত্থিত হইলেই বদ্ধজীবের। মহ্াবিত্রাটে নিপতিত হইয়! থাকে। 

অমুকের পুত্র আমি, এই কথাটা সত্য, ন! অমুক কুলে জন্মগ্রহণ কক্গিয়াছি 
তাহাই আমি ? অমুকের পিতা আমি, না অমুক পণ্ডিত ও ধনী আমি ? 

আমিই আমি, না আর কেহ আমি? যদ্যপি অমুকের পুত্র অ।মি হইতাম, 
তং হইলে পিত: পুত্রে বিচ্ছেদ হইল কেন ? 
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যদ্যপি কুলই জামি হই তাহা হইলে আর পে মর্যাদা নাই কেন? 

যদ্যপি ধনী আমি হইতাম, তাহা! হইলে সেধন কোথায় গেল? ষদাপি 
আমিই আমি হইতাম, তাহা হইলে কেন শ্বাদ রোগে এক প্রকার নির্বাক 

হুইয়াঁছি, পক্ষঘাতে চলৎ শক্তি বিহীন হুইয়াছি, এবং দর্শন শক্তির অভাবে 

জন্ধ হইয়া বসিয়া আছি? যে আমি পূর্বে ছিলাম এখন কিসেই আমি 

আছি? ন! অন্ত আমি হইয়াছি? মনে হয় সেই আমিই রহিয়াছি; 
তবে ,.এমন দুর্দীশাপনন হইলাম কেন? আমি চলিতে পারিতেছি ন1? 

কেন আম দেখিতে পাইতেছি না? কেন আমি গলাখাজী করিয়! 

শ্রোতৃবর্গের মোহ জন্মাইতে পারিতেছি না? তবে আমি কে? যে পূর্বে 

ছিলাম মে আমি কি আর নাই? অথবা ইহার অভ্যন্তরে কোন গুঢ় রছস্ত 
আছে? 

যাহা! আমার বলিয়! ধারণা ছিল, এখন আমি সঙে সে সকল কোথাস্ন 

গেল? এধন আমার স্ত্রী নাই, আমার পুভ্তর নাই, আমার ধন প্রশবর্ধঃ 

নাই, এমন কি আমার দেহ এখন যেন আমার নহে। তবে আমারই বা 
কি? বদ্ধজীবের এই অবস্থা উপস্থিত হইলে, তাহার! মুযুক্ষ-শ্রেণী মধ্যে 
পরিগণিত হইয়া থাকেন। তখন আমি এবং আমার এই প্রশ্ন মীমাংস! 

করিবার জন্য মনপ্রাণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। পৃথিবী এমনই স্থান যে, যখন 

যাহার মনে যাহ! জানিবার ব। বুঝিবার জন্য ব্যাকুলত! জন্মায়, তখনই 

তাহ! সিদ্ধান্ত হইবার উপায় উপস্থিত হইয়! যাঁয় অর্থাৎ গুরুর সহিত সাক্ষাৎ 

হইয়া থাকে। 
আমাদের দশটী, দিক আছে। এই দশদিকে যতক্ষণ যে কেহ আবদ্ধ 

থাকে ততক্ষণ ভাহার্টক বদ্ধ বল। যায়। তখন কোন দিক হইতে তাহার 

পলাইবাও শক্তি থাকে ন।। গুরুর কৃপায় এই দশটা বন্ধন ১) যথ! ১ দেহা- 

ভিমান, ২ জাত্যাভিমান, ৩ বিদ্যাভিমান, ৪ মর্ধ্যাদাভিমান, ৫ ধনাভি- 
মান, ৬ পিতা মাতার প্রতি আসক্তি, ৭ স্ত্রী অনুরক্ততা, ৮ সন্তান বিমু- 
তা, ৯ সামাজিক ভয় এবং ১০ সাম্প্রদায়িক ধর্মাভিমান একে একে 

খণ্ডিত হইয়। বদ্ধজীব পরিমুক্তি লাঁত করিয়। থাকেন। তখন তাহাদের 

জ্ঞানচক্ষে দৃষ্ট হয় যে, আমি বলিয়া বাস্তবিক কেছই নাই। আমি শব 
একটা উপাধি মাত্র। শরীরের মধ্যে আমি কোথায়? মন্তক হইতে 

চরণ পর্য্যস্ভ বাহিক এবং আভ্যন্তরিক প্রত্যেক অঙ্গ 'প্রতাঙগগ তরণতনর 
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করিয়া অস্বেষণ করিলে কুত্রাপি আমি প্রাপ্ত হওয়] যাঁয় না। যদিও জীবি- 

তাঁবস্থায় আমিত্বেব ভ্রম ঘটিয়1 থাকে কিন্ত নিদ্রাকালে সে আমিত্বের বল- 

বিক্রম অনায়ামে উপলদ্ধি করায়। জ্রাগ্রতাবস্থায় কেছ কোন প্রকাব 

মর্ধযাদ1 ভঙ্গের কথ! বলিলে, আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি 

অথবা কবিয়। থাকি ? কিন্তু নিদ্রাকালে মুখ গহ্বরে কেহ মলমুত্র পরিত্যাগ 

করিয়। যাইলেও তাহা জানিবার শক্তি থাঁকে না। অবব! *দস্থ্যতে সর্ব্ব- 

স্বাপহরণ করিয়। হইলে, তাহ! আমার কর্ণ গোচব হইতে পারে না। তখন 

কে মাতা পিত।, কেই ব। দার! শ্থৃত, কেই বা ভ্রাতা ভগ্মী, কেই বা! কুটুম, 

কেই বা শক্ত, কেই ব1 মিত্র ইহার কিছুই বোধ থাকে না। তখন রত্বাদিও 

যাহ! আর মৃর্তিক। খণ্ডও তাহ! । জীবিতাবস্থায় প্রত্যেক দিনের ২৪ ঘণ্টার 

মধ্যে নান সংখ্যায় তাহার এক তৃতীয়াংশ কাল “আমি”্র আমিত্ব বিলুপ্ত 
হইয়া যায়। এই আমির কত গৌরব! মৃত্যুর পর ত কথাই নাই। আমার 
বলিয়। যাহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনপূর্বক আঁবন্ধী হওয়া যায়, তাহার 

আমার কি না তৎসম্বন্ধেও এইরূপে দ্রিবাজ্ঞান জন্মিয়া থাকে । কোন 
আত্মীয় ব্যক্তি মরিয়া! গেল। যত্বেব দেহ, যাহা আমার জ্ঞানে এতদ্দিন 

ক্ষীর-পর-নবমী ও বহুবিধ জীব-হিংসা করিয়া পুষ্টিলাধন করা হইল, 
যাঁহার সৌন্দর্য্য বঙ্থনের নিমিত্ত নানা ছাদেব বজ্র ও বিবিধ প্রকার 
সুগন্ধী দ্রব্য সুশোভিত করা হইল, পিতা মাতা যাহাঁকে নয়নের মণি, 

বৃদ্ধকালের অবলগ্বন-ম্বরূপ ৰলিয়া পলক প্রমাণ কাল চক্ষের অন্তবাল 

হইলে প্রলয় জ্ঞান করিতেন, স্ত্রী যাহার নিমিত্ত নিমেষার্ধ অদর্শনে' 
ব্যাকুলিত হইতেন, পুত্র কন্তা যাহাকে দেখিতে ন! পাইলে বিষাদিত 

হইত, এখন সেই ব্যক্তির দেহের পরিণাম কি ভঞসানক! পিতা মাতা 

'একচক্ষে বাঁরবর্ষণ করিতেছেন, অপর চক্ষে আপনার এবং অন্তান্ত 

কন্ঠ পুত্রের মঙ্গলের জন্ত সতর্ক হইতেছেন। কন্ত! পুত্রেরাও তাহাদের স্ব স্ব 
বিরহানল অর্থের দ্বার নির্বাণ ফরিতে আরস্ত কিল। দেহ, হয় পুর্ণাগিতে 

আহৃতী-গ্বয়প প্রদত্ত হইল, ন1 হয় পৃথিবীর উদরে অনস্ত শহ্য। রচন! 
কাঁরয়া তথায় অনন্তকালের জন্য রক্ষিত হইল। ক্ষণপূর্কে যাহাকে'এত 

বন্ধন দ্বারা আবন্ধ করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাকে কেন পরিত্যাগ 
করা হইল? মনে আর একট প্রশ্ন উঠিল। “সম্বন্ধ কাহার সহিত? আবদ্ধ 
কৃতী হইয়াছিল কোহাকে ? শরীর না আম্মা? যদাপি শরীর হয় তাহা 
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হইলে সে শরীর পরিত্যক্ত হইল কেন? যদ্যপি তাহা অস্বীকার করিয়া 

আত্মাকে নির্দেশ করা যায়, তাহ! হইলে সে কথা নিতাস্ত উপহাসের বিষয় 
হইবে। আত্মার সহিত কাহার চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয় ন!। দেহের দ্বারাই 

আত্মার উপলব্ধি ব! অন্থুমান করিয়া! লইতে হয়। আনুমানিক বস্তুতে 

প্রাকৃতভ্তান করা মায়া বা ভ্রমের কার্য, সুতরাং আমি এবং আমার 

সম্বন্ধ সমুদয়ই 'অনমানের রহস্ত। 
যুখন সুমুক্ষু জীব এই রহুস্ত তেদ করিতে পারেন, তখনই তিনি সম্মুখে 

মুক্তির গ্রশস্থ পথ অবলোকন করিয়া! থাকেন । আপনাকে জড় ও চেতন 

পদার্থের একটি যৌগিক বলিয়! ধারণ! হয় কিন্তু কেন জদ্মিলাম? কে জন্ম 
দিল ? কোথায় ছিলাম ? কি ছিলাম ? কি হইব? কোথায় যাইব? তাহার 

কোন নিদর্শন পাইবার সম্ভাবন। নাই, স্থুতরাং আমি কি এবং কে? আমার 
কি এবং কে? তাহা আর বলাযায় না। যখন যে খানে অবস্থিতি করি 

তখন তাহাদের সহিত সামায়ক সম্বন্ধ স্থাপন হয়। সেই সাময়িক 

সম্বন্ধে যাহ! কিছু সামগ্নিক ভাব আইসে, তাহাতেই নির্ভর করিয়! থাকা মুক্ত 

জীবের কার্যা। 
মুক্ত জীব আপনার মছিত পৃথিবীর সমুদয় পদার্থের সাদৃশ্ত এবং 

সমলক্ষণাক্রাস্ত দেখিয়। মকলকেই আপনার জ্ঞান করিয়] থাকেন। দেহ জড় 

পদার্থ দ্বার। গঠিত হয়। মনুষ্য মাত্রেই এক জাতীয় পদার্থ গত এবং দেহীও 
তদ্রুপ, সুতরাং আমিও যাহা! সমুদয় মনুয্যগণও তাহ1। এমন অবস্থায় সকলেই 

'আপনার হুইয়। যায়। এই নিমিত্ত আত্মপর জ্ঞান আর থাকে না। এমন, 
ব্যক্তিই সংসারে সাধু বলিয়! পরিগধিত হইয়া থাকেন। মুক্ত জীবদিগের 

এই প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইলে তাহারা আমি এবং আমার এ কথ! 
উচ্চারণন্করিতে অপারক হইয়। থাকেন। কারণ দেহের উপাদান কারণ 

জড় পদার্থ,তাহ। ঈশ্বর কতক স্জিত এবং অধিকরণ কারণ আত্মাও পরমাত্মা 

প্রস্থত ১ জড় পদার্থ এবং আত্ম! বদ্যপি পরধেশ্বরের বস্তই হয়েন তাহ] হইলে 

তাহার সম্পন্ভিতে আমার বলিয়। আত্মসপ্বন্ধ স্থাপন করা যার পর লাই 

অজ্ঞনের কর্ম। এই নিমিস্ত রামকৃষ্ণ বলিতেনঃ “যে পর্যন্ত আমি এখং 

আমার জ্ঞান থাকে সে পধ্যন্ত তাহাকে অজ্ঞান বলে এবং ছে ঈশ্বর তুমি এবং 
এই ব্রদ্মাণ্ড তোমার, ইহাকেই' জ্ঞান কছে।” প্রন্কত মুক্ত পুরুষেরই এই কথ! 
বলিবার অধিকারী । 
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২০৯। অভিমান বৰ! আমি কিছুতেই যাইতে চাঁহে না। 
যাহা যাইবার নছে,_-যত চেষ্টাই হউক,যত জপতপই করা 
হউক, এক সূত্রে মা একসুত্রে তাহা গ্রথিত হইয়] থাকিবেই 
থ/কিবে। 

২১ | যেমন কেহ স্বপনে দেখিল যে, কোন ব্যদ্ভি 

তাঁহাকে কাটিতে আসিতেছে, সে ঘুমের ঘোরে গে। গে 
করিতে করিতে জাগিয়৷ উঠিল । তখন সে দেখিল যে, 
গৃহের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, বাস্তবিক তাহাকে কেহ মারিতে 

আইসে নাই, স্বপ্ন দেখিয়াছে ; এপ্রকার স্থির করিয়াও 
কিয়ৎকাল তাহার বুক টিপ. টিপ. করিতে থাকে | অভিমানও 
তদ্রপ যাইয়াও যাইতে চাহে না! । 

২১১1 ছাঁগলটা কাটিয়া ফেলিলে, তাহার ধড়, মুণ্ড 
হইভে পৃথক করা হুইলেও কিয়ৎকাল নড়িতে থাকে । 
সেইরূপ অভিমানের জড় মরিয়াঁও মরে না । 

২১২। যেমন পেঁয়াজ কিম্বা রন্ুন ছাচিয়। কোন 

পাত্রে রাখিলে, পাত্রটী শতবার ধৌত করিয়! ফেলিলেও 
তাহার গন্ধ যায় না; সেই প্রকার অভিমান, জ্ঞান-বারি 
দ্বারা বিশেষ ধৌত করিলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে শুন্য করা 
যায় ন!। 

২১৩। আমি ছুই প্রকার। কাঁচা আমি এবং পাঁক। 
আমি। আমি অমুকের পুভ্র, আমি অমুকের পৌনভ্র, আমার 
পিতা পিতামহ অমুকের বিবাহ দিয়াছেন, অমুকের প্তো! 
দিয়াছেন, অমুকৃকে দশ বিঘ! জমি দিয়াছেন, আমি কিন! 
করিতে পারি ? ইহাকেই কীচ।; এধং আমি কেহ নহি»আমি 
বিছুই নহি, আমি কি! জীতি আমি, কুল আমি, না আমিই 



তত্ব-গ্রকাশিকা । ৩৯১. 

আমি। যখন মে দেখে আমি যে কথাটাই অহস্ক র-সূচক, 
আমি যাইয়াও যায় ন। ; ভখন মনে ভাবে যে, পাজি আমি 
যাঁদ একান্তই যাবি না, তবে ঈশ্বরের “দাস-আমি” 
হইয়! থাক্; এই আমিকে পাক! আমি ঝহে। 

আমি কি কিছুই নাহ, একথ। মীমাংসা কর যাউক। আমি কেহ নহি 
তাহার প্রর্মীণ কি! আমরা বতক্ষণ জাগিয়। থাকি ততক্ষণ বলিয়া থাক 

যে, ইহা। আমি কিম্বা] আমার । নিঞ্রাগত হইলে দে কথ। বিবার আর 

অধিকার থাকে না। তখন আমি এবং আমার বিলুপ্ত হইয়া যাঁয়। এই 
ৃষ্টান্তে আমিও আমার কতদূর সত্য তাহা দৃষ্ট হইতেছে। অন্ত দৃষ্টান্তে 
দেখ! যায় যে, আমি বলিয়! এমন কোন পদার্থই নাই। একদ] কোন সাধু 

তাহার শিষ্যকে এই জ্ঞান প্রান করিবার জন্ত তাহাকে কোন উদ্যানে 

রাখিয়! আগখিলেন। কিছুদিন পরে সাধু তথায় যাইয়! শিষ্াকে জিজ্ঞাস! 

করিলেন, কি বাপু কেমন আছ? শিষ্য কহিল, আছি ভাল বিস্ত কিছু 
অভাব ঘটিতেছে।, সাধু শ্ুামা-নামি একটা স্ত্রীলোককে আনিয়। তাহাকে 
প্রদান করিলেন। কিছুদিন পরে সাধু পুনরায় প্রত্যাগগমপুর্বক জিজ্ঞানা 
করিলেন, কেমন আছ? শিষ্য কহিলেন, কিছু অতাব বোধ হইতেছে। 

সাধু মদ্য-মাংসাদি ভক্ষণ করিতে বলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে সাধু 

শিষ্যের নিকট আসিয়া কহিলেন, কেমন বাপু ! এবার ভুমি কেমন আছ ? 

শিষ্য কহিল, আর আমার কোন অভাবই নাই। তখন সাধু শ্রামাকে নিজ 

ক্রোড়ে বসাইয়! শ্ঠামার হস্ত উত্তোলনপূর্ববক, শিষাকে জিজ্ঞানা করিলেন, 
বল দেখি এ কি ? 'শিষা কহিল, শ্রামার হাত, কর্ণ নাসিক। দেখাইয়। জিজ্ঞান! 

করিলেনু, শিষ্য তাহাতেও শ্ঠামার কান শ্যামার নাক কহিল। এইরূপে যে 

স্থানটার নম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিকোন, শিষ্য সেই স্থানটা শ্তামার বলিয়। 
উত্তর প্রদান করিল। কিয়ৎকাল পরে শিুষ্যর মনে সহসা তর্ক উঠিল। 
হতি, পা, মুখ হামার বলিতেছি, তবে শ্তামা কে? সাধু কহিলেন, আমি 
জানি ন!। শিষ্য নিতাস্ত উল] হুইয়। উঠিল, প্ঠ্াম! কে শ্যামা কে” বলির 

বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগিল, তখন সাধু কহিলেন, হ্যামাকে যদি 
জানিতে একাত্তই ইচ্ছ! হয়, বে এখন তেশমাকে তাহার সন্ধান বলিয়! দিই, 

এই বলিয়। মন্ত্র প্রদান করিলেন। 



৩৯২ তত্ব-প্রকাশিকা। 

২১৪ । আমি বা অহংভাব এত অনিষউদায়ক যে, ভাহ। 
যে পর্য্যন্ত না যাইবে সে পর্য্যন্ত কোনমতেই নিস্তার নাই। 
«আমি”র কত হুর্গতি তাহা! একটী দৃষ্টান্তে ই দেখিতে পাইবে । 
বাছুরগুলে। ভূমিষ্ঠ হুইয়। হাম্হা। অর্থাৎ হাম্ হীয়, আমি 
আমি ইত্যাকার বলিতে থাকে । তাহার এই অহংকারের 

নিমিত্ত কত ছুর্গতি হম দেখ! সাঁড়গুলোকে 'চাঁষ 
করিতে হয়, কখন ব। তাহাদের দাগ দিয়! ছাড়িয়। দেয়, 

এবং কোনটাকেও বা গাড়ি টানিতে হয়। গাভি- 
গুলোকে দড়ি দিয়। বেঁধে রাখে, কাটিয়া খাইয়া! ফেলিলে 
বিষ্ঠা হইয়। যাঁয়। তাহাতেও ত তাহার অভিমানের 

যৃথেক শাস্তি হয় না । মরিয়া! গেলে তাহার চামড়ায় ঢোল 

হয়, তখন তাহাঁকে পিটিতে থাকে, সে স্থানে ও অহঙ্কার 
শেষ হয় না। পরে অন্ত্রগুলি লইয়। তাত প্ররস্তত হয়, সেই 
তীতে যখন ধুনরীর! তুল। ধুনিতে থাকে, তখন “তু তু” 
আমি নই,“আমি নই” “তুমি তুমি” শব্দ বাহির হয় 1 সেই 
প্রকার সহজে “আমি” ত্যাগ করিতে কেহ চাহে না, অস্ত্রে 
অ।ঘাত করিলে তবে তুমি বলে। ঈশ্বরের কাছে কি কেহ 
সহজে যাইতে চাছে? যখন বিষয় নাশ, পুস্র-বিয়োগ ঘটে 
তখনই তাহার আমিত্ব যাঁইয়! তুমিত্ব আসিলেও আসিতে 
পারে। 

২১৫। কোন ব্যক্তির একজন কর্মচারী ছিল। তাহাকে 

যে কেহ জিজ্ঞাসা করিত মহাশয় এ বাগানটা কাহার, সে 

বলিত আমাদের । এ বৈটকখানাটী কাহার? তখন সে আমা- 
দের বলিয়! বুক ফুলাইয়। বেড়াইত «একদিন সেই কর্মচারী 
এক্টী মাচ ধরিয়। খাইয়াছিল, বাবু তাহ! জানিতে পারিয়া 
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'এক-কাপড়ে তাহাকে দূর করিয়। দ্বিল। তখন তাঁহার একটা 
অশবকাটের সিন্দুক ছিল, তাহাঁও লইয়। যাইতে পারিল 
না। অভিমানেতে এত দূর অধোগামী হইতে হয়। 

২১৬। যেমন, হাড়িতে চাল, ডাল, আলু কিন্যা অন্য 

কোন দ্রব্য একত্রিত করিয়। রাখিলেও ইচ্ছান্রমে প্রত্যেক 
জঁব্যকেই বাহির কর! যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে উত্তাপ 
প্রদান করিলে আর কাহাকেও স্পর্শ করা বায় না। অহৃ- 
কারের দ্বারা জীবদিগকে তেমনি সর্ববদ। উগ্র করিয়। রাখে । 
জীবের (দেহটা হাঁড়ি বিশেষ, কুল, মান, জাতি, বিদ্যা, ধন 
ইত্যাদি চাল, ডালের স্বরূপ, অহঙ্কার উত্তাপের ম্যায় । 

১১৭ । ফেস করিও তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু কাহাকেও 
দংশন করিও ন!। 

কোন স্থানে একটী সর্প থাকিত। তাঁহার নিকট দিয় কাহার গমন! 
গনন করিবার সাধ্য ছিল না। যে যাইত তাহাকেই দংশন করিত। 
একদ। একজন মহাস্মা সেই পথে গমন করিতেছিলেন, তাহাকে দংশন 

করিবার মানসে সর্প ধাবিত হইল কিন্ত সাধু-প্রভাবের নিকট তাহার হিংস! 
বৃত্তি পরাজিত হুইয়1! যাইল। সাধু কহিলেন, কিরে? আমায় দংশন 

, করিবি? সর্প লঙ্জিত হইঘ! কোন উত্তর গরদ্ান করিতে পারিল ন।। 

অতঃপর পাধু কহিলেন যে শোন্, অদ্যাবধি আর কাহাকেও দংশন করিস 
নেই! সর্প যে আজ্ঞ! বলিয়া আপম-বিবরে প্রস্থান করিল, সাধুও স্থানান্তরে 
প্রশ্থান করিলেন। পরদিন হইতে সর্পের 'নিগ্রহ আরস্ত হইল। সে কাহাকেও 

কিছু বলে না স্থৃতরাং যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাকে লইয়। তাহাই করিতে 
লাগিল। কেই ইট মারি কেহ €লজ ধরিয়৷ টানাটানি করিত, এইরূপে 

তাহার দুর্দশার একশেষ হইয়। আদিল। নৌভাগ্যক্রমে নেই মহাক়্া 

তথায় পুনরায় আদিয়। উপস্থিত,হইলেন এবং সর্পের হীনাবস্থা! দেখিয়া কারণ 
জিজ্ঞাম। কগায় ঠৌঁ কহিল, ঠাকুর! আপনি যে অবধি কাহাকেও দংশন 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই অবধিই জানার নানাবিধ ভুর্ঘতি হইতেচ্ছে। 

৫৭ 
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সাধু হাঁপিয়। কহিলেন, আরে পাগল! আমি তো'কে দংশন করিতে নিষেধ 
করিয়াছি বটে, কিন্ত ফৌষ করিতে নিবারণ করি নাই। যেকেহ তো'র 
নিকটে আসিবে, তুই তখনি ফোন করিবি, তবে কেহ আর অতাচার 
করিতে পারিবে না। সেই প্রকার -- 

২১৮। সংসারে থাকিতে হইলে ফৌষ চাই। নিতাস্ত 
নিরীহ ব্যক্তিদিগের সমাজে কল্যাণ নাই । কাহারও. সর্বনাশ 
কর। উচিত নহে, কিন্তু কাহারও কর্তৃক উত্পীড়িত হওয়াও 
কর্তব্য নহে। 

২১৯ | ভূত্যকে সর্বদ। শাসনে রাখিবে। যে ভৃত্য 

মনিবের সহিত সমান উত্তর প্রত্যুত্তর করে, তাহাকে 

বাটাতে স্থান দেওয়। কর্তব্য নহে। যেমন গৃহের ভিস্ত্র 
কালনর্প বাদ করিলে পেস্থান আর বাসোৌপযোগী হয় 
না, সেইরূপ মুখর ভূত্যকেও জানিতে হইবে। 

২২০ | ভ্রষ্টা-স্ত্রী লইয়া বিশুদ্ধ শোণিত বিশিষ্ট 
ব্যক্তি কখন নহবান করিতে পারে না। ত্ত্রীভ্রষ্টা হইলে: 
তাহ্থাকে গৃহে কালসর্প জ্ঞান করিয়৷ পরিত্যাগ করিবে। 

২২১। যেমন, কামারদের “'নাই+-এর উপর কত 
হাতুড়ির আঘাত পড়ে, তথাপি তাহার স্বভাব পরিবর্তন হয় 
ন।) তেমনি সকলের সন্থ গুণ হওয়া! চাই। যে যাহাই 
বলুক, যে যাহাই করুক, সমুদায় স করিয়া লইবে । 

২২২। “যেমন, স্পীংএর গাদির উপর যতক্ষণ বসিয়। 
থাক। যায়, ততক্ষণই সঙ্কুচিত থাকে, কিস্তু উহ। পরিত্যাগ 
করিবার পরক্ষণেই আপন আঁকার ধারণ করে, মনও 
তন্রপ। ইহা সতত স্ফীত হইয়া থাকিতেই চাহে । যখন 
ইহার উপর ভ্রীহরি আসিয়া উপবৈশন করেন, তখনই 
স্বভাব চাত হইয়া লন্কুচিতা বস্থা প্রাণ্ড হয়।” 



তত্ব-একাশিকা । ৬৯৫ 

মন্থযোর1, যে পর্য্যন্ত মনের পরামর্শে, মনের আদেশে. প্রতিনিয়ত 

গ্ররিচালিত হইতে থাকে; যে পর্যান্ত মনের মীমাংসা, মনের যুক্তি দ্বার! 

মতামত স্থির করিয়! লয়; যে পর্য্যন্ত মনের আবেগে কর্তব্যাকর্তবা জ্ঞান 

করে, সে পর্যন্ত প্রক্কত পক্ষে আধ্যাত্মিক রাজ্যের একটী বর্ণগ তাহাতে 

স্কর্তি পাইতে পারে না। এই নিমিত্ত আমাদের শান্ত্রেতেঙ, ঈশ্বর মনের 
অতীত বলিয়। কথিত হুইয়াছেন। 

মনের ফ্রার্ধ্য সীমাবদ্ধ । যে সকল পদার্থ ইন্ট্রিয়াদির গোচর, মন তাহ! 

হইতে অধিক দুরে গমন করিতে অপারক হইয়। থাকে, অর্থাৎ জড় ও জড়- 

চেতন পদার্থ এবং তৎসম্বন্ধীয় ভাব ব্যতীত, অপর ভাব প্রাপ্ত বা চৈতন্তলাভ 

হইবার “উপার এব* তাহা ধারণ করিবার শক্তি জড়রাজ্যে সর্ব 
প্রথমে কুব্রাপিও লাভ করা যায় না। কারণ, জড় ও জড়-চেতন পদার্থে 

জড় ও জড়-চেতন ভাবই উদ্দীপন করিয়া দেয়। বেমন, কাঠের দ্বারা কাষ্ঠ 

বাঁতীত অন্য ফোন ভাব আপিতে পারে না ; অথব। তাহাকে যে ভাবে পরি- 
ণত কর! হইবে, যথা--নৌকা, দরজ!, জানাল কিম্বা! বাক্স, তখনই সেই 

জড়-ভাবই অবিচলিতরূপে বিরাজিত থাকিবে) অথব। মনুষ্য দ্বারা মন্ুষ্যো- 

রই নানা জাতীয় ভান জ্ঞাত হওয়া যায় । ্ 
বাহিক জড় পদার্থ ও জড়ভাব ব্যহীত আভ্যন্তরিব্ বা মানসিক ভাবও 

আছে । যথা--দয়।, ক্ষম।, প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি ;যাহাদিগকে জড়ভাব 

বলিয়াও উল্লেখ করিতে পার যায়, কিন্তু আমর] তাহাদিগকে জড়-চেতন | 

'ভাবেব মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকি । কারণ, দন, ক্ষমা, প্রীতি, প্রভৃতি, 

যাবতীয় ভাব জড়-চেতন পদার্থেই আবদ্ধ রহিয়াছে। যখন দয়ার কার্য 

হয়, তখন তাহ! জড়,চেতন পদার্থে হইয়া খাকে। যেমন দরিদ্রের ছঃখ 

বিমোচনু করিলে দয়ার কায কহ যায়; অথবা কাহার কোন অপ- 
রাধের প্রতিশোধ না! লইয়া! ক্ষমার ক্ষার্যা করা হয়, কিম্বা গুরুঞ্জনের 

প্রতি সন্মান দ্বার প্রীতি ও ভক্তির পরিচয় দেওয়া] হয়। এই নিমিত্ত 

এ সকল ভাবছ্কও আমর! জড়-চেতন সম্বন্ধীয় ব৷ মনুষ্যদিগের পার্থিব তাৰ 

খলিঘা নিরূপণ করিয়। থাকি। 

যঙক্ষণ মন এইরূপ প্রকার পার্থিব ভাবে অবস্থিতি করিয়! ঈশ্বর বিষয়ক 

মীম;ংসা করিতে থাকিবে, "ততক্ষণ পধ্যপ্ত তাহার স্বরূপতত্ব কোনমতে 
উপপন্ধি হইবে না, বরং মনকে ক্রমশঃ উদ্ধত বা প্ৰীত" করিয়া তুর্িখে। 
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ফালে, এ অবস্থায় 'অতঙ্কার অর্থাৎ পাঞ্চিত্যাভিমান আনিয়া তত্বজ্ঞান লাভ 

করিবার পক্ষে একেবারে অচলবৎ প্রাচীর হইয়। উঠে । যদ্যপি কাহার তন্ব- 

জ্ঞান লাভের প্রন্যাঁণ! হয়, যদাপি কাহার ঈশ্বর লাভ করিবার উচ্ছ জন্মে, 
তাঁহ! হইলে মানসিক সিংহাসনে শ্রীহরিকে উপবেশন করাইতে হইবে । 

তিনি তথায় অধিষ্ঠান হইলে, তাহার গুরুত্বে ম্ফীতমন একেবারে আকুঞ্চিত 

হইয়া! ভূমিসাঁৎ হইয়া] যাইবে । তখন মনের কার্য দ্বারা চলিতে হইবে না। 

ঈশ্বর যাহ! করাইবেন ভাঙাই সে করিতে বাধ্য হইবে। তিনি যেরূপে 

রাঁখিবেন সেইরূপে সে থাকিভে বাধ্য হইবে । 

এক্ষণে বুঝা যাইবে যে, মনের কর্তৃত্ব মনের প্রতি না রাখিয়া ঈশ্বরের 
প্রতি অর্গণ করিবার -হেহু কি? ঈত্বর বিহীন মন আপনাকেই দমকল কাধ্যের 

নিদান জানিয়া, অহং মিশ্রিত পার্থিব ভাবে প্রতিফলিত করিয়! থাকে, কিস্ত 

যে মুহ্র্ডে ঈশ্বর তাহার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন, সেই মুহুর্ত হইতে সক্ল 

কাধ্য ও সকল ভাব, চৈতগ্ঠ-ভাব বিমিশ্রিত হইয়। যায়। তখন সেই ব্যক্তির 

শ্রীতি ও ভক্তিকে আর জড়-ঢেতন ভাব বলা যায় না; কারণ তাহ! জড়- 

চেতন মনুষ্যে গ্রয়োগ না হুইয়। শুদ্ধ চৈতন্ত-প্রভৃতে ' অর্পিত হইতেছে। 

তন্নিমিত্বই প্রভূ বলিতেন যে, “মনের অগোচর ঈশ্বর, এ কথ! সত্য কারণ, 
সে মনযে পর্য্স্ত বিষয়াত্সক অর্থাৎ জড় ও জড়-পদার্থে অভিভূত থাকে 

সে পর্যন্ত সে মনে শ্রশ্বীকভাব প্রস্ষ,টিত হইতে পারে না। যেদন 

পু্ফরিণীর জলে কর্দমমিশ্রিত থাকিলে, হৃর্য্য কিম্বা চন্দ্রের মূর্তি দেগা যায় 
না, কিন্ত কর্দীম অধ্চগতন হইয়। পড়িলে তখন সুর্য ও চন্ত্র দেখিতে পাওয়া 

যায়; মন হইন্ধে জড় ও জড়-চেতন ভাব-রূপ কর্দম ,একেবারে পরিস্কৃত 

না হইলে চৈভগ্ দর্শন হয় না।” ৫সই জন্ই ঈশ্বর, মনোরাজ্যের ঈশ্বর ন। 
হইলে, তাহার বৃত্াস্ত অবগত হইবার আর কোন উপায়ই নাই। 

২২৩। নাপিতের যায় জমা খরচ বোধই অনেকের 

হইয় থাকে, ছুই এক জন! প্রকৃত জমা খরচ বুঝিয়! থাকে । 
” আমরা জমা খরচ শব্ষ ছুইটী অতি শৈশবাবন্থা, হইতেই শিক্ষা করিয়। 

থাকি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জমা খরচ যাহাকে বলে, তাহ! আমরা জানি 

না, আমাদের প্রভু কহিয়াছেন, “একদ! জইনক নাপিত, কোন নির্জন স্থান 

দি। গমন করিেছিল। এমন সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে কে বলিল; “ওছে 



তন্-গ্রকাশিকা | ৩৯৭ 

বাপু ! সাত ঘড়! টাক লইইবে ?” নাপিত, আশ্চর্য হইয়। দশদিক চাহিয়! 

দেখল কিন্তু কাহাকে ও দেখিতে পাইল না, তবে কে আবার বলিল যে, “সাত 

ঘড়! টাক! লইবে ? নাপিত কিঞ্ঃৎ ভীত হইল বটে কিন্তু সাত ঘড়া টাকার 

কথ। শ্রবণ পথে প্রতিধ্ন(শিত হইয়া ভাহাকে মাশ্চর্যযান্বিত করিয়। তুলিল এনং 

অপরিষ]াপ্ত টাক], সাত ঘড় ছুই এক ঘড়া নহে,--অম্নি দিতে চাছিতেছে, 

ইহাতে লোভের উদ্রেক হইয়া উঠিল। নাপিত তখন ভয়, আশ্চর্য এবং 

লোভ পরতন্ত্র হইয়! বলিল, “তায! আমি লইব |” এই কথ। বলিবামাঁর উত্তর 

আসিল, “ঘ[৪, ভোমার ঘরে টাক। রাখিয়া আসিলাম।% 

নাপিত যে কতদূব আনন্দিত হইল তাহ] বর্ণনা করাপেক্ষ] অনুমান 
করিয়া লগ্রা যাইতে পারে। সে তখন পিক বিদিক্ দৃষ্টি না করিয়! 
উদ্ধশ্বাসে কুটিরে আসিয়া দেখিল, মে সাশ্টা ঘড়! রহিয়াছে । নাপিত 

প্রথমে তাহার ভাগোর প্রতি বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার দৃষ্টি 

বৈলক্ষণা ঘটিরাছে বলিয়া! সাবস্থ করিল এবং মস্তিষ্কের স্থিরত1 সম্বদ্ষেও 

সন্দেহ জন্মিল কিন্তু এই কুচিন্তা আর অধিকক্ষণ থাঁকিল না। সে, ঘড়াগুলি 
স্পর্শ করিল এবং আনরণ মোচন করিয়া! টাক! দেখিতে পাইল ও হস্তে 

লইয়া আশা নিবৃত্ত করিল। 

সাতটা ঘড়ার মধ্যে একটা ব্যন্তীত সকলগুণিই পরিপূর্ণ ছিল। এই 
অপূর্ণ ঘড়াটী পূর্ণ করিতে তাহার মণে স্পৃহা জন্সিল। নাপিতের নিকট 
যাঃ| কিছু অর্থ ছিল তৎসমুদ্াার তন্মপ্যে নিক্ষেপ করিয়া9 তখাপি ঘড়:টী' 

পুর্ণ করিতে পারিল না । 
নাপিত রাজপরকাঁরের ভৃত্য ছিল । সে একদিন রাজার নিকট দুঃখের 

কাহিনী জ্ঞাপন করাযু, তাহার নির্দিষ্ট বেতনের দ্বিগুণ বুদ্ধি গাইল পিক্ত 
বেশুন পু'ইবামাত্র সমুদয় টাকাগুলি এঁ ঘড়ায় নিক্ষেপ করিয়া ভিক্ষা কিয়! 

দিন যাপন করিতে লাগিল । রাজা, নাপিত্ের হীনাবস্থা দেখিখা এক দিন 
তাহাকে লিজ্ঞান। করিলেন, “হ্যারে তোর, এ প্রকার ছুরবস্থা ঘটিবার হেতু 

কি? পুর্বে যে অর্থের দ্বারা দিন নির্ববাহ হইত এক্ষণে তাহার দ্বিগুণেও কি 

সন্কুলান হয় না? ইহার মধ্যে কোন কথা আছে তাহার সংশয় নাহ্।” 
নাপিত নানাবিধ কারনিক কথ! দ্বার! রাঁজার মনে অন্ত ভাবের উত্তেজন। 

করিতে চেষ্টা পাইল কিন্তুপ্কিনি তাহ1 বিশ্বাস না করিয়া বলিংলেন “তুই কি 

সান্তঘড়া টাক 'আনিয়াছিন?” নাপীন্ধের মুখ মান হই গেল, এবং 
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রুতাঞ্জপিপুটে বলিল, “ন1 মহারাঙ্গ! একথ! আপনাঁকে কে বলির! দিল ? 

রাজ। তখন সহান্তে বলিলেন, “ওরে নির্বোধ ! আমি সকল কথাই জানি। 

উর টাক। খরচের নহে, উহ1 জমার টাক1। সেই যক্ষ টাক আমার নিকট 

পাঠাইবার জন্য জিজ্ঞানা করিয়াছিল; কিন্তু আমি তাহাকে “জমা না 

খরচের, এই কথা জিজ্ঞাস করায়, সে 'জমার” কথ। বলিয়াছিল। জমার 

টাঁক। লইয়া কি করিব। তাহা আমার খরচের জন্য নহে। তবে সেটাক। 

লইয়। কেন যক্ষের কাধ্য করিয়া যাইব” নাপিত এই কথ গুনিয়া ষক্ষের 
স্থানে আসিয়। টাকাগুলি ফিরাঁইয়। লইবাঁর জন্য বলিয়া আসিল এবং গৃহে 

আপিয়৷ দেখিল যে, সে টাকা চপিয়। গিয়াছে । তখন নাপিত বুঝিল যে, 

কি কুক্ষণেই সাতঘড়া! টাক! আনয়ন কর! হইয়াছিল। এ টাকায় কোন 

ফল হইল না বরং যাহা কিছু পূর্বসঞ্চিত ছিল তাহাতেও বঞ্চিত হইতে 
হইল। 

এই দৃষ্টাস্তের বিবিধ তাৎপর্য আছে। ১ম সংসারিক হিসাবে, যাহ 

দিগকে কৃপণ বলিয়৷ উদ্নেখ কর] যাঁয়, তাহার! বাস্তবিক নির্দোধী। তাহার! 
সদ্বায়াদি না করিয়। যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহ। উপরোক্ত যক্ষের অর্থ 
রক্ষা! করার ন্যায়, তাহার সন্দেহ নাই। যক্ষ যেমন জমার টাকাকে নানাবিধ 

উপায়ে বৃদ্ধি করিয়। রাখে, তাহার খরচ করিবার অধিকার থাকে না, অথব। 

সেই অর্থ নাপিতের নিকট রক্ষা করণকাঁলীন তাঁহাকে যেমন কেবল বৃদ্ধি 

করিয়৷ দিতে হইয়াছিল কিন্তু খরচ করিতে পারে নাই ; কৃপণের1 অবিকল 

সেই কাধ্যই করিয়া যাঁয়। তাহার যদ্যপি চক্ষু খুলিয়৷ দেখে যে, যে টাক। 
মস্তকের ধর্ম ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়! সঞ্চয় কর! হইতেছে তাহ খরচের নহে, 
অনা লোকের জমামাত্র; তাহা হইলে অনর্থক ভূতগত পরিশ্রম করিয়। 

মরিতে হয় না। জমাথরচের জ্ঞান লাভ করিয়। যদ্যপি কেহ অর্থ ব)বহার 

করে, ভা] হইলে সেই স্তর ব্যক্তি কোন কালেও ক্লেশ পায় না ৷ 

জমার টাকা যেমন খরচ কর্! যায় না অথবা তাহা ব্যয় করিলে তজ্জনা 
দায়ী হইতে হয়, তেমনি খরচের টাকা জম। কর! যাগ না| এবং জমা করিলে 
তাহার জন্ত পরিতাপ করিতে হয়। যেমন কেহ দরিদ্রশালায় সহত্র মুদ্রা 

প্রদান কগিল। যাহার প্রতি উক্ত টাক ব্যয় করিবার ভার দেওয়া হয় 

সে যদ্যপি তাহা না! করিয়! নিজে জম! করিনা! লয়, তাহা হইলে তাহাকে 
পরিণুমে তহবিল ভঙ্গের অপরাধে রাঁজদণ্ড পাঁইতে হয় এবং দরিদ্রদিগের 
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ঃখের অন্ত অপরিমিত পাপ আলিয়! তাহাকে নিরয় কুণ্ডে লইয়া! যাঁয়। 

এই নিমিত্ত প্রততাকের জমাথরচ বোধ থাকা সর্ধতোভাবে বিধের। 

বিশ্যেতঃ সাংসারিক নিয়মে ইহার দ্বারা আব একটা সুফল লাভের সম্ভাবন! 

আছে। যাহার ষে পরিমাণে মাসিক আয় তদপেক্ষা অধিক ব্যয় হইতেছে 
কি না, তদ্দিষয়ে বাপি বিশেষ করিয়া! মনোযোগ রাখে, তাহা হইলে তাহাকে 

কখনই খণগ্রস্ত হইতে হয় না। ইছাও মনুষ্যদিগের আর একটা কল্যাণের 

হেতু হুইয়। থাকে | 
২য়। পারমার্থিক হিসাবের জমাখরচ এই যে, আমর! যখন পৃথিবীতে 

প্রেরিত হুই, তখন আমাদের জীবন থাগায় ছুইটী জম] এবং একটা খরচের 

বিষয় নির্দিষ্ট হুইয়াছে। একটাবিষয় জম] করিয়া, উহাকে ক্র মশঃ বৃ'দ্ধ 
করণপূর্বক তাহ! হইতেই খরচ করিয়া যাইতে হইবে। আর একটা বিষয় 
যত্বপূর্বক যাহাতে জহার স্থানে দন্নিবিষ্ট না হয়, এন্ধপ একপ্রকার সাবধানে 

হিনাব রাখিতে হইবে কিন্তু আমর! দুর্তাগ্যবশতঃ তাহার বিপরীত কার্য ' 
, করিয়া থাকি। প্রকৃত জমার বিষয় ভুলিয়। তাহাকে জীবন খাতায় না 
জম! করিয়া অপর “জমার হিসাব হইতে জমা বাড়াইয়া দিয়! পরিশেষে 
নাপিতের ন্যায় আপন জমার হিসাব হইতে খরচের টাক। আদায় দিয়! 
শেষে মূর্খতার পরিচয় দিয়! যাইতে হয়। 

আমাদের নিজ জমা ধর্ম, বাজে জম! পাপ এবং খরচ পরমাঁযু। পৃথিবীন্ডে 

পাপ বলিয়। যাহা পরিগণিত তাহ! যত্বপূর্বক গৃছে আনয়া জম! করা 

কর্তবা নহে, কারণ পাপ জম] হইলে সুতরাং ধর্ম জম] কমিয়া আইসে ॥ পাপ 
জমার জন্ত পরমায়ু খরচ.হইয়! যাইলে স্থতরাং ঢঃখের অবধি থাকে না। 

জমাখরচ বোধ হওয়া! অতি ন্ুকঠিন ব্যাপার। ইহাতে সহস| ভূল 
জন্মিয়া ঘায়। সময়ক্রমে ধর্ম জম! করিতে যাইর। পাপ জম! হইয়া পড়ে। 

পৃথিবীতে দেখ। যায়, যে ধনোপার্জন করিয়! দেই ধনের নানাবিধ ব্যবহারের 
দ্বার স্থুখ শান্তি লাভ করা যায় কিন্ত ধনরাশিঙ্গ উপরে শয়ন করিয়! থাকিলে 

সেরূপ সুখের উদ্ভাবন হওয়ার সম্ভাবন! নাই। সেই প্রকার পুণ্য উপাজ্জন 

করিয়া অজ্জিত পুণ্য ব্যয় করিয়। মন্ুষ্যের! দৈনিক মানন্দ সম্ভোগ করিল! 

থাকে । যেদিন হইতে পাপ জম! গৃহে আনির়! উপাস্থিত করে সেই দিন 
হইতেই সেই পরমাণে পুণ্য-কর্ধ স্থগিভ হইয়া! মার, সেই পরিমাণে তাহার 

অন্গখেরও কারণ হুইয়। থাকে । 
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যক্ষ যেমন দাঁত ঘড় টাকার লোভ দেখাইয়! নাপিতের খরচের টাকা 

হরণ করিয়া! লইয়াছিল, সেইরূপে অবিদাণ-পাপিনী নরনারীর সমক্ষে কামিনী- 
কাঞ্চনের প্রলোভন দেখাইয়। তাহাদের মোহ জন্মাইয়া দেয়। সেই 

মোহ বশতঃ কর্তব্যাকত্তব্য জ্ঞান বিলুপ্ত হুইয়। তাহার! অবৈধ কাধ্্যের 
অনুষ্ঠান করিয়। থাকে । ক্রমে আপন উপার্জিত পুণ্যধন ব্যয়িত হুই্য়। 

যায় এবং পরিশেষে পুণ্যম্প্হ পর্যন্ত তথায় আর স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে ন!। 
অবিদ্য। যক্ষিণীর কার্য আত কুটিল। তাহাকে ণিজ কার্য্য সিদ্ধি করিবার 

জন্য সর্বদ। নান! প্রকার স্থুযোগ অগ্বেষণ করিক1 বেড়াইতে হয়;ঃ এমন কি 

পুণ্য কার্য্যেও সুবিধা পাইলে তাহার দ্বারাও স্বীয় অভীষ্ট সম্পূর্ণ করিয়৷ লইয়! 
থাকে। কোন ধন সম্পন্ন সন্ত্াস্ত ধর্মশীল ব্যক্তি, চর্বব চোষ্য লেহা পেয় চাতু- 

ব্রিধান্নে দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইতেছিলেন। যদও দরিদ্রদ্দিগকে তৃপ্তি- 

মাধন কর! কর্মকর্তার আভগ্রায় ছিল কিন্তু কা্যক্ষেত্রে তাহ ঘটে নাই তিনি 

' মনে মনে আপনাকে শক্তিবান পুরুষ বলিয়। জ্ঞান করিতেন। এই নিমিত্ত 
সাধারন লোকের স্ায় কেবল দরিদ্রকে বাছিয়। না লইয়। যে কেহ যেরূপে 

আনিন্না ভিক্ষ৫ সমাগত হইতে ছিল তাহাদের কাহাকেই বিমুখ করেন 

নাই। সেই বাটার সন্ুখ দিয়া জনৈক কসাই একটা গাভী হুনন করিবার 
নিমিত্ত লইয়। যাইতেছিল, কিন্তু গাভী তাহার সংহার কর্তাকে চিনিতে 

পারিয়। পলায়ন করিবার মানসে প্রাণপণে চেষ্টা করায় কসাই কিঞ্চিৎ 
শ্রাস্তযুক্ত হইয়। পড়িল এবং গাভী লইয়৷ একপদর অগ্রসর হওয়া পক্ষে 

তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটিয়৷ গেল। কদাই নিকটস্থ একটা বৃক্ষে এ 
গাতীটীকে বদ্ধন পূর্ব্বক কিঞ্চিং বিশ্রাম করিবার জন্য বৃক্ষ ছায়!য় উপবেশন 

করিল; এমন সময়ে এ গৃহস্থের বাটাতে ভোজনের শংবাদ পাইল। €স 

তৎক্ষণাৎ তথায় গমনপুর্বক চাতুর্বিধান্নে উদর পুর্ণ করিয়া গ:ভীটাকে 
লইয়! যাইবার সামর্থ লাভ করিল। কসাই কর্তৃক শু গাভীর যখন মৃত্যু 

সংঘটিত হয় তখন গাভীবধের পাপ চারি অন। রকম কসাইকে এবং 

বার আনা রকম দানশীল গৃহস্থকে আক্রমণ করিল। গৃহস্থের এত 

দাংনর ফল একটা কসাই দ্বার বিনষ্ট হইয়] গেল। 
যদ্দিও দান কর! পৃণ্যকর্ম্ম বলির! পরিগণিত কিন্তু এস্থানে ্রব্যক্তির 

দানের উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত, হইয়। অর্থের 'মত্ততায় পরিচাঁণিত হওয়ার 
পর্পংমে অবিদয1 বক্ষিণীৰ করকবলিত হইতে হুইরাছিল; এই নিমিন্ত মতি 



তত্জ-গ্রকাশিকা । ৪*১ 

সাবধানে জমাথরচেন্ন গ্রতি দৃষ্টি রাখিয়। জীবনধাত্রা নির্ধাহ করা উচিত। 
ষদ্যপি ইহাতে সামান্য রূপেও অমনোযোগিতা উপস্থিত হয় তাহ] হইলে 

বিপদের ইয়ত্ত! থাকে না । 

আমর] যদ্পি জমাথরচ না বুঝিয় কার্ধা করি, অথব। দৈনিক তাহার 

বাকি কাঁটিয়! ন। দেখি যে, কি বা জম এবং কিরূপেই বা পরমাধু ব্যয় কর! 
হইতেছে, অথব ব্দ্যাপ নাপিতের ন্যায় মূর্খতা বশতঃ আমর! বাজে জমার বস্তু 

পাপরু, গৃহে আনিয়। আপন পুণ্যজম1 অপচয় করি, তাহ1 হইলে রাজার 

পরামশের স্যার গুরুকরণ ভিন্ন অন্ত উপামে এ পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ 

পাইবার সম্ভাবন1 থাকে না। নাপিতের ভাগ্যের হার অনেক স্থলে গুরু 

আপনি আপিয়। ভ্রম বিদূরিত করিয়া দেন বটে, কিস্তু পূর্ব হইতে সতব্ক 
হইলে অপর জমার টাকা অন্রতাবশত গৃহে আনিয়া! সোপার্ভিত ধন পর্যযদ্ক 
তাহার মহিত বিনর্জন দিতে হয় না। অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞানের এই লাভ ও 

ক্ষতি। 

গ্রতোক মনুষযর জীবনের জমাথরচ বোধ থাক| কর্তবা। মনুষ্যাদেজ 

ধারণপূর্বক কি হিসাবে কত জম1 এবং কত খরচ করা হইল, প্রত্যহ তাহার 
বাকী কাটিয়া দেখ! অবশ্ঠ কর্তব্য । একদিন হিসাব দাখিল করিতে হইবে 

তাহাব ভূল নাই । তখন জমা খরচের ক্রুটি হইলে তজ্জগ্ দায়ী হইতে হইবে । 
সে সময়ে মনে হইবে যে, কেন অগ্রে এ বিষয়ে সাবধান হওয়1 যায় নাই। 

অতএব সময় থাকিতে যাহাতে আপনার জম খরচের প্রতি সুচারুরূপে দৃষ্টি 

রাখিয়! দিন যাপন করিয়া! যাইতে পার! যায়, তজ্জন্ঠ গ্রস্তত হওয়া সকলেরই 
মঙ্গলের কারণ স্বরূপ,হইবে, তাহার সন্দেহ নাই ! 

এই জমা খরচের সাহায্যে আমরা আর একটা বিষয়ের সুন্দর উপদেশ 

প্রাপ্ত হইঞ্জা থাকি । অনেকেই বলিয়! থাকেন যে, ধর্ম কর্ম হয়না। হতই 

শাস্ত্র পাঠ করা হউক, যতই জপ ধ্যান কর! হউক কিন্ত কিছুতেই কিছু 
হইবার নছে, এই সকল ব্যক্তিদ্িগকে তাহাদের জীবনের জম! খরচ দেখিতে 
অনুরোধ করি।' বিষয় লাভ করিবার জন্ত বিদয। শিক্ষা হইতে অর্থোপার্জন 

কর! পর্যান্ত, যে প্রকার মানসিক ও কারিক বায় কর! হুইয়। থাকে, ধর্ো- 
পার্জনের জন্য কি সেই হিসাবে কার্ধয করা হয়? কখনই নহে। এইজন্ 
বলি যেমন ব্যবপারীর1 সন্ধ্যার সময় দৈনিক জম! খরচের বাকি কাটিদ! 

থাঁতা নিলায় এবং আগ বায় দ্বার ব্যবসার উন্নতি ও অবনতি স্থির করিতে 
৫১ 
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পারে, সেইন্ধপ প্রত্যহ কার্ধ্যাদ্দি হইতে শয়ন কালে আঁগাদের আপনাপন 

জীবন থাভায় ধর্ম এবং অধর্ম মাখরচের হিসাব দেখ! কর্তব্য ; অর্থাৎ 

সমস্ত দ্রিনে কি করা হইল। কতগুলি মিথ্য। কথা খাতে, কতগু”ল পরগ্লানি 

খাতে, কতগুলি পরানিষ্টপাতখাতে, কতগুলি পরদ্রবা হরণ থাতে, কতগুলি 

বিশ্।ালঘ।(তকতা থাতে, কতগুলি পরদার গমন ও গমনেচ্ছা খাতে, কতগুলি 

ধনাভিনান খাতে, কতগুলি বিদ্যাতিমান খাতে, কতগুলি যর্ধ্যাদাভিমান 

খাতে এবং কতগুলি ধঙ্দাভিমান থাতে জম! হইয়াছে ও বিশুদ্ধ ধর্ম ব'. প্রশ্থ" 
রীক জ্ঞানোপার্জন খাতেই বাকি জম। হইয়াছে; পরমাঁরু খরচের মহিত 

বাকি কাটিতে হইবে। পরমাযু প্রত্যহ ব্রি হইয়া যাইতেছে । ধর 

জম! হইলে ধর্মই খক্চ হইয়1 থাকে কিন্তু পাপ জমা করিলে জীবন থানার 

খ্তিক্রস ঘটিয়। যায়। গৃহে ধন থাকিলে সেই ধন ব্যন্ব করিয়। যেমন 

আহারীয় দ্রব্যের সংস্থান করা ষায় কিন্ত ধন নাশ হইগ্। যাইলে তাহাকে 
উপবাপ করিয়। থাকিতে হয়। উভয় স্থঙ্লেই দিন কাটিয়া যায় কিন্ত এক 
স্থানে স্থে এবং আর এক স্থানে মহাকষ্ে; এই মাত্র প্রভেদ দেখ! 

বাইতেছে। 

মনুষ্য জীবনের উদ্দেগ্ স্থুখ-শান্তি লাভ করা। যাহাতে অসুখ ও 

অশান্তি উপস্থিত ন। হয়, যাহাতে আপন জমায় ভুল না হয়, এরূপ সতর্কতার 

সহিত জম স্থির করিয়! লইতে হইবে। ধর্মই জমা করা আমাদের উদ্দেহা, 

তাহাই এই সংসার স্থলে প্রয়োজন। তাহাই আমাদের স্থাস্থের কারণ, 

তাহাই আমাদের কল্যাণের নিদান-ন্বরূপ। 

যে স্থানে যে কেহ এই জসা বিস্বৃত হুইয়! পাঁপ জমার প্রশ্রয় দিয়াছে 

ভাহাকেই পরিতাপ যুক্ত হইতে হইয়াছে; তাঁহাকৈই বিপদাপন্নাবস্থার 
পতিত হুইয়। অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়! যাইতে হইয়াছে; অতএব জমাখরচ 

জ্ঞান লাভ করিয়া, তবে জীবন-খাতায় অক্কপাঁত কর! প্রত্যেকেরই কর্তব্য । 

যখন কোন ব্যবসায়ী জম খরচ না মিলাইয়। বিপন্নাবস্থায় পতিত হয়, 

যখন হস দেখে যে তাহার মুল ধন খরচ হইয়। খণগ্রন্ত হইয়াঙ্থে তখন তাহার 

আর ব্যবসা চলিতে পারে না। এ অবস্থায় তাহার পরিত্রাণের একটা 
উপায় আছে। তাহার যাহ! কিছু. সম্পত্তি থাকে তাহা রাঁজার নিকটে, 
প্রদান পূর্বক খপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে 

রাঁজ। ভাহাঁকে আশ্রয় দেন। সেই দিন হইতে সে খণ মুক্ত হইয়া. থাকে। 
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ধর্ম জগতেও সেই প্রকার নিয়ম আছে। যদ্যপি বেছ ভগবানের প্রতি 

আস্মোৎ্সর্গ করিতে পারে, তবে তাঁভার সকল বিপদই কাঁটিয়। ঘাক়। 

২২৪। যেমন, ছেলের। যখন খুটি ধরিয়। ঘুরিতে থাঁকে 
তখন তাহ!র! বয়ন্তদিগের সহিত নান। প্রকার কথাবা্তী। ও 

নানাবিধ রঙ্গ-রহস্থ করিয়। থাকে কিন্তু কখনও খু'টি ছাড়িয়। 
দেয় নাং তাহার। জানে বে ছাঁড়িলেই পড়িয়া যাইবে ? 
ভেমনই সাংসারিক জীবেরা হরি-পাঁদপদ্ে দৃঢ়মতি রাখিয়। 

ংসারে কোলাহল করিয়। বেড়াইলেও তাহাদের কোন বিবর 
হইবে ন|। 

২২৫। লুকাঁচুরি খেলিবার সময় যে বুড়িকে স্পর্শ 

করিতে পারে, মে আর চোর হয় না। সংস।রে যে কেহ, 
হরিপাদপদ্মে শরণাগত ন! হুইয়। সংসার-ক্ষেত্রে ঘুরিয়া 
বেড়াইবে, তাহাকে বার বার গর্ভ যাতনায় পড়িতে হইবে । 

২২৬। জন্মিলেই মৃত্যু এবং স্বৃত্যু হইলেই জন্মগ্রহণ 
করিতে হয়। 

২২৭। যেমন, ধান পুতিলেই গাছ হয়, তদুৎপন্ন ধানে 
আবার গাছ হয়, তাহার ধানেতে পুনরায় গাছ হয়, অর্থাৎ 

অনন্তকাল পর্য্যস্ত সেই ধান পুনঃপুনঃ জন্মিয়। থাকে, কিন্ত 

যে ধনগুলি অগ্নির উত্তাপে জলের সহিত দিদ্ধ কর। যায়, 
তদ্দরা আর ধানের অস্কুরও হইতে পারে না। তেমনই যে 
জীব তত্ববিচাররূপ জ্ঞানাগ্ি দ্বার উক্তিবারি সহযোগে সিদ্ধ 

হইতে পাঁরিবে, তাহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে 
হইবে না। ্ 

২২৮। হে জীব"! দেখিও যেন ধোপাতাড়ারী হইও 
না ধোঁপারা সকলের ময়ল। কাপড় পরিক্ষার কর্ণিয়া 
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আপনার ঘর পরিপুর্ণ করে কিন্তু পরদিন আর তাহা থাকে 
ন1। পণ্ডিত হওয়াও তন্রপ। লোকের মনের ময়ল। পরি- 

ফার করিয়াই দিন কাটাইয়! যায় কিন্ত নিজের কিছুই উপ- 
কার হয় ন|, বরং অভিমান সঞ্চিত হইয়া ক্রমে আরও 
অধোগামী করিয়া ফেলে। 

২২৯1 যেমন, হাঁড় গিলা ও শকুনি উদ্ধে অনেক, দূর 
উঠিয়া যাইতে পারে কিন্তু তথায় যাঁইয়। তাহার নিনস্থ 
গো-ভাগাড়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, আমাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিতে- 
রাও তেমনি শান্রাদি অধ্যয়ন করিতে শিক্ষা করিয়। কেবল 

«কামিনী-কাঞ্চন, কামিনী-কাঞ্চন” করিয়। ঘুরিয়। বেড়ায় । 

২৩০ | যেমন, ভাঁগাড়ে গরু মরিয়া যাইলে, পালে পালে 
শকুনি আপিয়। টানাটানি করে, তেমনই কোন দাঁত কিছু 
দান করিতে চাহিলে পণ্ডিতের তাহাকে বিরক্ত করিয়। 

থাকে । 

২৩১। পণ্ডিতদ্িগের এরূপ দুর্দশা হইবার হেতুই 
ভগবান। শাস্ত্রপাঠের দ্বারা যদ্যপি তাহাদের তত্বজ্ঞান 
উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে তাহার আর কাহাকেও উপ- 
দেশ দিতে যাইবে না, আর কেহ গ্রহ-কীড়া কাটাইতে 
স্বীকার হইবে ন।। ভগবান এই নিমিত্ত তাহাদের ছুই 
চারিট। পেঁচ কঙিয়। রাখেন। 

একদ। গ্রভু কহিয়াছিলেন,--কোন রাঁজাঁকে এক পণ্ডিত যাইয়া! কহিলেন, 
'্সছারাজ ! আমার নিকটে শ্রীমস্তাগবৎ শ্রবণ করুন। রাঁজ। উত্তর করি- 

লেন, আপনি অগ্রে বুঝিতে চেষ্টা করুন, তাহার পর আমায় বুঝাইবেন।» 
ব্রাহ্মণ ফিরিয়। আসিয়া শ্রীমত্তাগবৎ খানি আঁদ্যস্ত উত্তমরূপে পাঠ করিয়! 
আতঘ্মাপনি হলিডে লাগিলেন যে, রাজা! কি নির্বোধ, ঘোর বিষয়ী এরং মূর্খ 
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ভাহা না| হইলে গুরুর নিকট যাহা! অধায়ন করিয়াছি, তাহাতে তাহার 
অমন কথ। বলায় অর্বাচিনতার পরিচয় দেওয়! হইয়াছে। রাঁজাজ্জায় 

পুনরায় পাঠ করিলাম, তাহাতে লাভ কি হইল? গুরুর মুখে যাহ? শিথি- 

য়াছি, তাহাতে কি ভ্রম জন্মিতে পারে? তিনি তদনস্তুর পুনরায় রাজার 

সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা পণ্ডিতকে দেশিব! মাত্র কহিলেন, মহা, 

শয়! এখনও আপনার ভাল করিয়া পাঠ কর! হয় নাই। প্ডিত ক্রোধে 
পরিপূর্ণ হইয়া রাজসমীপে কিছু বলিতে না পারিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক 
চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, রাজা! কিজন্য আমার উপর্ধাপরি একথ। বলিতে- 

ছেন); অবণ্তই ইহার ভিভরে কোন অর্থ মাছে। তিনি চিস্তা করিতে করিতে 

, প্রথমেই বুঝিলেন খে, শ্রীমস্তাগবৎকে “পারমহংল লংভিত।” কহে । অতএব 
এ গ্রন্থ গৃহীদিগের পাঠ্যই নহে, দ্বিতীরত্তঃ এ গ্রন্থের বক্ত। শুকদেব, যিনি 

সাক্ষাৎ নারায়ণ সর্বভ্যাগী পরমহংস এবং শ্রোতা পরীক্ষিৎ যিনি সপ্তাহ- 

কাল জীবনের পীমাজ্ঞাত হইয়! পৃ্নীবের তটে প্রাধে(পবেশন করিয়া-: 

ছিলেন। ছি! ছি! কি করিয়াছিলামঃ কিপ্চি২ অর্থের লোভে মামি 

এমন পবিত্র গ্রন্থ লইয়। বিষয়ীর নিকট গমন করিয়।ছিলাম। ব্রাঙ্গণ 

শ্রীমস্তাগবতের 'অপুর্ব্ব রস পান করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে বিভোর 

হইয়। রাজার কথা বিস্বৃত হইয়! যাইলেন। অতঃপর রাজ ব্রাহ্মণের আর 

গতিবিধি না হওয়ায় তিনি দূত প্রেরণ করিয়া তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাই- 
লেন। ব্রাহ্মণ তখন বিনীতভাবে বলিয়া! পাঠাইলেন যে, রাজ! আমার 

গুরুর কার্ধ্য করিয়াছেন, তাহাকে আর আমি কিশিক্ষাদিব। রাজাকে 

কহিবে যে, শ্রীমভাগবৎ যেকি! তাহাই আমি অদ্যাপি একবর্ণও বুঝিতে 
পারি নাই। 

২৩২। “সকল জলই এক প্রকার, কিন্তু কার্ধ্যক্ষেত্র 
তাঁহাদের.ব্যবহ।র সমান নহে | *কোন জলে ঠাকুর পুজা 
হয়, কোন জল পান কর! চলে, কোন জলে স্নানাদি হইবার 
সম্ভাবনা! এবং কোন জলে হস্ত পদ ধৌত করাও নিষিদ্ধ। 
সেইরূপ সকল ধর্ম এফ প্রকার হইলেও ইহার মধ্যে উপ- 
রোঁক্ত জলের স্তাঁয় তারতম্য আঁছে।” 
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গ্রভু জলের যে দৃষ্টান্তটী দিয়াছেন, সর্ধপ্রথমে তাহাই বিচার কর! 
হউক । জল এক পদার্থ-_সর্বত্রেই এক পদার্থ, রসায়ন শান্তর তাহ! আমাদের 

শিক্ষা দিয়াছে কিস্কু যে স্থানে ইহা? যখন অবস্থিতি করে সেই স্থানের 

ধর্ম(নুষায়ী উহারও ধর্ম পরিবর্তিত হইয়। থাকে । বৃষ্টির জল পৃথিবীর জল 

অপেক্ষ। অনিশয় পরিক্ষার, নির্মল ও দেোষশূন্ত । এই জল যখন ভূমগ্লে 
পতিত হয়, তখন তাহার ধর্ম বিচার করিরা দেখিলে, বিশুদ্ধ বৃষ্টির জলের 

সহিত কোন অংশে সাদৃশ্ত পাওয়। যায় ন।। বুষ্টির জল বদাপি সাগরের জলে 
নিপতিত হয় ভাত হইলে তাহাকে সাগরের জল কা যাইবে, গঙ্গার সাহভ 

মিশ্রিত হইলে গঙ্গাজল, কুপে কপজল এবং ছুর্গন্ধবৃক্ত খাল মালায় খাল ও 

নালার জল বলিয়। উল্লিগত হইয়া থাকে । এস্থানে, স্কান বিশেষে এক 

বিশুদ্ধ বৃষ্টির জলের ভিন্ন ভিন্ন নাখ্যা ভইয়া বাইল। এক্ষণে বিচার করিয়। 

দেখিলে, বুঝ। ঘাইবে বে, যদিও বুষ্টির জল এক "মদ্বিতীয় ভাবে, সাগর, নদী 

শ কৃপাদিতে নিশ্রিত রহিয়াছে তথাপি কার্য্যক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বৃষ্টির জলেন স্যার 
কাহার নাবহার হইতে পারে না। 

এক্ণে এই উপমার সহিত ধর্ম মিলাইয়া দেখা যাইতেছে । বৃষ্টির 

জলের ন্যায় ঈগ্রর এক অদ্বিতীর তাহার সংশয় নাই। তিনি যখন যেমন 

আধারে প্রবিষ্ট হন তখন সেই আধান গত ধন্মঙইই লাভ করিয়া থাকেন, 

গর বহিতেন,-সাপ হয়ে খাই আমি রোজা হয়ে ঝাড়ি, হাকিম, 

হ'য়ে হুকুম দিই, পেয়াদ। হ'য়ে মারি!” অর্থাৎ সাপের আধারে ব্রহ্ম জীব- 

হিংদা করেন, রোজার আধারে সর্প দংগ্রজীলেয় কল্যাণ সাধন করেন, 

হা(কগের আধারে প্রতবশ করিয়া ভ্তায়ান্তায়ের বিচার করেন এবং পেষদার 

আধাবে প্রহার কর্তার কার্য করেন।” তিনি আরও বলিতেন, “পঞ্চ ভূতের 
ধদেব্রদ্ধ পড়ে কীদে।” অর্থ'ৎ স্বয়ং রাম ও কৃষ্ণ অবতারাদিতে সময়ে সময়ে 

তাহার] সামান্ত মনুষাপ্িগের ম্তায় শ্বতাবের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। 

তাহাদের হাসা, কাদ।, যে ভাবেই হউক কিন্তু দেখিতে মন্ুষাদিগ্র ভ্তায় 

ছিল। এই নিমিত্ত ধর্মও আঁধার বা পাত্র বিশেষে পরিবর্তিত হইয়! 
থার্কে। “যেমন ছাদের জল গেরূপ নল দিয়! পতিভ হয়, তাহাকে তদাকৃন্তি 

যুক্ত দেখায় ।” 

আমাদের এ প্রদেশে যত প্রকার ধর্ম দেখ! যাঁয়, উহ! খার। স্বতন্ 

আধাবের পরিচর প্রাপ্ত হওয়া যার $ ফলে তাহার! হিন ভিন্ন সম্ভরদায় 
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বলিয়া সাধারণ ভাষায় পরিগণিত হইয়া থাকে । প্রন্তাক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ 

স্বতগ্্র প্রকার এবং বার্ধ্যও সুতরাং স্বতন্ত্র প্রকার। আমগাদের কথিত উপ" 

মায় বৃষ্টির জল, ধর্মস্বরূপ এবং স্থান উদ্দো্ঠ-স্ববপ। যেস্থানে যত বিচিত্র 

প্রকীর পদার্থ সঞ্চিত পাকে, তথাকার জল যেমন কলুষিত হুর, সেই প্রকার 

যে আধার ব| সম্প্রদায়ের যত বন্থাবদ উদ্দেগ্ত থাকে, ধর্মজলও সেই পরিমাণে 

বিকৃত হুইয়। যায়। এই নিগিত্ত হিন্দু শান্ত নিক্ষাম ধর্দের এত গৌরব. 

এই নিিশ ্ীরুঞ্জ বলিয়াছিলেন যে “মকল গ্রকাঁ কামনা বিশিষ্ট ধর্ম 

পরিত্যাগ করিয়। আমান প্র.ত একান্ত অনুশত হওঃ” 

বর্তম।ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধো বিশেষতঃ হিন্দু সম্প্রধায়ের মধো এই উদ্দে- 

,স্যান এ বাড়াবাড়ি *ড়িগ্না গিয়াছে যে, ধর্মঙগল আর তাহার! ধারণ করিয়া 

রাখিতে পারিতেছে না । যেমন, এক “সর জলে দশ সের চিনি জবীভূত 

কর1 যায না, সে স্থানে জল বিলুপ্ট হইয়া কেবল দিই দেখিতে পাওয়! 

যায়, হিন্দুধর্ম সম্প্রদায়ে সেইবপ কেবল উদ্দেগ্তই শৌহ1 পাউতেছে। 

ধর্মের উদ্দেশ ধর্ম, ধর্মের কার্য ও ধর্ম, কিন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্খের 

উদ্দেগ্ত স্বাথ চরিন্তার্থে পধ্যবদিত হওয়ায় ভীভারই কার্ধ্য হইয়। যাইতেছে। 

ইংরাজী-বিদ্যা শিক্ষা! ও থৃষ্টপর্ম প্রচারকদিগের স্বার্থপরতাপুণ এক" 

পক্ষীয় ধর্মপ্রচার দ্বার! হিন্দু উদ্দে্ঠের সণ্থ্য বৃদ্ধ হইবার পক্ষে বিশেষ 

আনুকুল্য হইয়াছে । | 

ইতি পূর্বের হিন্দুউদদে্ঠ সাংসারিক উন্নতি লাভ পক্ষে ধাবিত হইয়া" 

' ছিল। কি ধর্ম করিলে পুত্রনাভ হর, কি ধর্মে ধন প্রাপ্তির সুবিধা জনে 

এইক্প ধর্মেরই বিশেষ প্রাছাব হইয়্াছিল। ধর্মন'ধন বলিয়। ধাঁহ! ছিল 

ভাহাতে ও উদ্দেস্টের*নিতান্ত প্রাবল্য দেখা যাইভ। ৈরাগীদিগের সখিভাব 

তান্ত্রদিগের উৈরবীচক্র, এবং জ্ঞানপন্থীদিগের ঈখ্রত্ব অভিমানে বিশুদ্ধ 

হিন্দুধর্ম কিয়ৎ পারমাণে দূষিত কক্গিয়। রাখিয়াছিল। বর্তনান ইংরাী 

উদ্দে্য গুলি তাহার সহিত সংযোগ হইয়া সৃহিন্দু ধর্্মটটাকে বিশিষ্টরূপে পদ্থিল 

করিয়! তুলিয়াছে | বেদের অর্থ বিকৃত হইয়াছে, পুরাণের ভাৰ আধাত্মিক- 

তায় পরিণত হইয়াছে, যোগনাধন ভৌতিক শক্তির অন্তর্গত হইর্ীছে, 

মুনি খধির কথা উড়িয়! গিয়া শ্লেচ্ছদিগের বাকা বেদবাকা হইগা উঠি- 

যাছে। যে সকল ধর্দোপদেশে সর্বাত্যাগী ত্রঙ্বা্দিগের মতামত গ্রাহা ছইত, 

এক্ষণে তথায় মনেচ্ছ মহোদয়দিগের নাম শোভা পাইতেছে। ক্লেচ্ছের পিচ্ছিষ 
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ধন্দদ বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের সহিত মিশ্রিত কর হইয়াছে; হ্ৃতরাং বিশুদ্ধ হিন্দু- 
ধর্শে বহুবিধ আবর্জন। সন্নিবিষ্ট হইয়। গিয়াছে । এইরূপ ধরন্মসম্প্রদায়ই 

চতুর্দিকে দেদীপামান রহিয়াছে । অবোধ হিন্দু সস্তানেরা ধর্ম পিপাপ1 চরি- 
ভার্থ করিবার জন্য, যে সম্প্রদায়টা নিকটে দেখিতে পাইতেছে, তখনই তাহা 
হইতে ধর্মাবারি পান করিয়া! পিপাসা নিবারণ করিতেছে সত্য, কিন্তু সে জলে 

য়ে ্রেপাদি দবীভূত আছে, তাহা শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। নানাবিধ 

বিষয় ব্যাধির উত্তেজনা করিয়া! কত গ্রলাপই ষে দেখাইন্েছে, তাহার ইয়ত্ব। 

কেকরিবে? 

বিশুদ্ধ জল যেমন, জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, বিশুদ্ধ ধর্ম ও তন্রপ) 
তাহাতে ধর্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। বিশুদ্ধ ধর্মে যে ধর্মই হউক তাহ! 

এক । স্থান ভেদে স্বতন্ত্র দেখালেও গ্রকৃতি গত প্রভেদ হইতে পারে ন1। 
স্থতরাঁং তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও এক এবং কার্ধাও এক। এমন ধর্ম যাহা, তাহাতে 

ভেদাভেদ নাই, দ্বেষাদ্বেষী নাই, ভাল মন্দ-কোন কথাই নাই। 
যদিও কথিত হইল যে, হিন্দুধর্ম বিশিষ্ট রূপে কলুষিত হুইয়! গিয়াছে, 

কিন্তু প্রভূর জলের তুলনায় অতি স্মন্দর বৈজ্ঞানক জ্ঞান লাভ কর! 

গিয়াছে । জলের ধর্থা-__পদার্থ দ্রবীভূত করা; কিন্তু যদ্যপি সেই জলে 
উত্তাপ প্রয়োগ করা যায়, তাহ! হইলে সে জল তৎক্ষণাৎ দ্রবীভূত আবর্জন! 
পরিত্যাগ পূর্বক বাম্পাকারে পুনরায় বিশুদ্ধ জলীয়রূপ ধারণ করে। 
অবতারদিগের দ্বারা এই কার্টা সমাধা হইয়! থাকে। তাহারা জ্ঞানাগ্রি 

প্রজ্ঞলিত করিয়। দেন, সেই জ্ঞনাপ্লসিব উত্তাপে বিশুদ্ধ ধর্্মভাব, বিষয়াদি 

বিবিধ সাংসারিক উদ্দোশ্ত হইতে বিষুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন। এরূপ 
দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অপ্রতুল নাই এবং এইজস্ঠই অদ্যাপি হিচ্দু: 
ধর্ম সংরক্ষিত হইয়! রহিয়াছে । 

পরিশেষে হিন্দুনরনারীদিগকে বস্তব্য এই যে, হিন্দু সন্তানের বিজা- 
তীয় উদ্দেশ্ত হিন্দুধর্ম প্রবিষ্ট করাইয়া, যে সকল অভিনব ধর্মের গৌরব 

প্রতিলোধিত করিতেছেন তাহ। বাস্তবিক বিশুদ্ধ নহে। হিন্দুধর্ম সত্য, হে 

ধর্্ম“মুনি খবি কথিত, যে ধর্ম অবতারন্দগের হৃদয়ের সামগ্রী, তাহা! কখন 

মিথ।! নছে। হিন্দু যে কোন শ্রেণীভুক্ত হউন, ব্রাহ্মণ হইতে মুচি মেথর পর্য্যন্ত 
সকলেরই পক্ষে সেই সনাতন হিন্দৃধর্ই একমাজ পরিত্রাণের উপায়, 
তাহাতে কোন সল্ে ন!ই। 
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২৩৩ । যেমন ক্ষত স্থানের মাযৃড়ী ধরিয়। টানিলে রপ্ত 
পড়ে এবং রোগ রৃদ্ধি পায় তেমনি ইচ্ছ। করিয়। জাতি ত্যাগ 

করিলে নানাবিধ উপসর্গ জন্মিযা থাকে । 

২৩৪। যেমন আব পাকিলে আপনিই পড়িয়! যায় 
তেমনি জ্ঞান পাকিলে জাত্যাভিমান আপনিই দুর হইয! 
ষাষ,। ইচ্ছ! করিয়। জাতি ত্যাগ করায় অভিমানের কার্ধ/ই 
হইয থাকে । 

জাতি বিভাগ হও! স্বভাব সিদ্ধ কার্যয। উহ] মনু কর্ডক কখন সম্পা- 

দিত ভমনা। যেমন 'আমব! এক্ষণে জানিষাছি যে, জড জগতে ৭* প্রকাৰ 

[ভগ্ন ভিন আদীন জাতি (১16100170) বা বড পদাথ বাস কবিতেছে। ইহাব? 

পবম্পব আদান প্রদান দ্বাণ। নানা প্রকার খ্বতন্থ জাতিতে (00120190005 ) 

বাবে ক পদার্থে পরিণত হইমা গাঁকে । এই আদীম জাল্তবা খন 

একাকী বাস কব, তখন তাহাদের দেখিব! মাত্র অনাশাঁসে চিনিতে পাব 

যায় বিশ্বা ভিন্ন ভিন্ন পবিচ্ছদ পরিধানপুর্বক প্রকাশ পাইলেও স্বজাতিৰ 

ধর্ম বিলুপ্টের কোন ক্ষণ দৃষ্টিগোচবৰ হয ন| কিন্য শাহাব যখন অগ্ঠ 
জাতিব সহিত সহবাস কবে, তখন তাঙাদ্ব স্তাতিব আব কোন লক্ষণ 

থাকিহে পাবে না, এক অভিনব জাতখ ন্্টি কবিষমা দেষ। যেষন 

বৌপ্য। ইহাকে পিটিবা। গোলাকাঁব কবই হউক, কিম্বা টানিয়া তাবু 

কব হউক, অথবা নান! প্রকাব তৈশষপাত্র ও অলক্কাপাদিতে পরিণত কবাই 
হউক, কপার ধন্্ম 'কদাপি ভ্রষ্ট হয না কিন্তু যখন বপাকে গন্ধকেব 
সহবাস*করিতে দেওষা যায়, তখন বপা এব" গঞ্ধক উভয়ে উভয়েন আকৃতি, 

এবং প্রক্কাতি হইতে একবাবে বঞ্চিত হইযা থাকে । তখন বপাব ঢাক্ 

চিকাশালী শুভ্রবর্ণ এবং গন্ধকেৰ হরিদ্রাভীযুক্ত রূপ লাবণ্য কোথার অন্ত 

হত হইফা শক রঞ্চবর্ণ কিসৃত্ত কিমাকার তাবে পবিদৃপ্তমান হুইয়। থাঁকে। 
তখন তাহা! হইতে আব তৈজধ পাত্র প্রস্তুত কব! যাধ না, আর তাহাগ্ে 

অলঙ্কাব গঠিত হইতে পারে না, অথবা গন্ধকের ম্বভাবসিদ্ক যথ! বারুদ 

দেশপাই ইত্যাদি কোন কার্ধোয প্রয়োগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 

মনুষ্য সমাজেও অবিকল এর নিরম চলিতেছে। ইতিগুর্ব অনেক শ্ছলে 
৫ 
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আমর] দেখাইয়াছি যে, মন্ুঘের! জড় এবং চেতন পদার্থের যৌগিক মান্র। 
ভড় জগতের নান! জাতীয় পদার্থের একত্রিত হইয়! উপরোক্ত গন্ধক এবং 

রোপ্যের স্তাক় মনুষ্য এবং পৃথিবীর বিবিধ পদার্থ উৎপাদন করিয়াছে । এই 

সকল গঠিত পদার্থের গঠন-কপ্ঠার্দিগের সহিত কোন সংশ্রব রক্ষা করে নাই। 

তেমনই পদার্থ পরিচালনী যে শক্তি আছে তাহ আতি বিশেষে শ্ব(ভাবিক 

ধর্েৰ বিপর্ধ্যয় করিয়া! থাকে । যেমন কাষ্ঠের সহিত উত্তাপ শক্তি মিলিত 

হইগে তাহাকে দগ্ধ করিয়! অগ্নির স্থষ্টি করে ও ধাতু বিশেষ যথা বিদমথ 
(8797065) এবং র্যান্টিমনি (2077০15 ) একত্রে সংস্থাপিত হইয়া 
তন্মধ্যে উত্তাপ প্রবেশ করাইলে ভাড়িতের জন্ম হয়। মনুষ্যেরাও তজ্রূপ। 

কথিত হইল মনুষ্যেরা] নান! জাতীয় পদার্থ হইতে গঠিত হইয়াছে সুতরাং 

তাছারা জাতীয় ধর্শ বিশি। জড় জগতের শক্তির ন্যায় চৈতন্য 

অগতেও একপ্রকার শক্তি আছে, যাহা গুণ শবে অভিহিত। জড় 

জগতে যেমন এক শক্তি অবস্থাভেদে উত্তাপ (1598) তড়িৎ (515০%1010 ) 

চুক (17505176015) ও রসায়ণ শক্তি ( 01)6101500 ) বলির! কথিত 

হয়, তেমনই চৈতন্য রাঁজো একগুণ, সত্ব, রজঃ এবং তমঃ নম 

ধারণ করিয়াছে । কিন্তুস্থুল রাজ্যে যেমন রসায়ণ শক্তির কার্য কালে 

অথব। তড়িতের বিকাশ হইলে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় উল্লিখিত 

হয় তেমনই এক গুণ সচরাচর সত্ব, রজঃ এবং তমঃ বলিয়! ভ্রিবিধ শবে 

নির্দি হইয়। থাকে । যেমন কোন জড় পদার্থ শক্তির সহবাসে অনস্ত 

প্রকার অবস্থায় অনস্ত গ্রকার আকার ধারণ করিয়। অনন্ত প্রকার ধর্মের 

পরিচয় দিতেছে তেমনই এক গুণ চৈতন্ত পদার্থের স্ছত অনন্ত প্রকারে 
প্রকাশ পাইতেছে। মনুয্যেরা যে জড় পদার্থ হইতে.দেহ লাভ করিয়। 
থাকে তাহ! মনুষ্য সমাজে অধিতীয় অর্থাৎ দেহের উপাদান করণ, সম্বন্ধে 

কোন দেশের বা কোন জাতিতে কিম্বা কোন অবস্থায় কিছুমাত্র প্রভেদ 

হইতে পারে না। শোনিত কাহু;র স্বতন্ত্র নহে অস্থি কাহার স্বতস্র নহে 
এবং মাংসপেশীও কাহার স্বতম্ত্র নছে। সেই প্রকার €চতন্ত পদার্থ 

ও ৫৭ কাছার পৃথক হইবার নহে। কিন্ত পৃথিবীর কি আশ্চর্য্য 

কৌশল ! কি কুটিল মহিমা! যে এই এক জাতীয় পদার্থ সর্বাত শ্ব স্ব ধর্ছ 
রক্ষা করিয়াও কাহার সহিত কাহার কাত রক্ষা করে নাই? অর্থাৎ মন 

যোন্এক জাতীয় খদার্থ দারা সংগঠিত হুইক্স। কেন পৃথক পৃথক স্বভাবের 
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পরিচয় দিয়া থাকে তাহা! এপর্যন্ত নির্ণ্ কর! কাহারও শক্তিতে সংকুলান 

হয় নাই। 

গুগভেদে স্বভাবের সৃষ্টি হয়। এই শ্বতাব যাহার সহি যতদুর মিলিয়! 
থাকে তাহাদের ততদুর এক জাতীয় বলিয়! পরিগণিত করা যায়। যেমন 

গোলাকার পদর্থ, পদার্থ যাহাই হউক--কিস্ত গোলাকার বলিয়া! তাহাদের 
একজাতীয় কহ! যার । ত্রিকোণ কিন্ব। চতুক্ষোণ বিশিষ্ট পদার্থ এবূপে পর্ি- 

গণিত করা যায়। অথবা যে দেশে যে জাতি কিন্বা ষে পদাভিশিক্ত মনুষ্য 

ইউক, মনুষ্য বলিলে তাহাদের এক জাতিই বুধাইবে। অথবা যে পদার্থ 

সবার বিদ্যুৎ কিম্বা! উত্তাপ অনায়ানে পরিচালিত হইতে পারে তাহাদের 

এক জাতীয় ধাতু ধূল। মূর্খ মাত্রেই এক জাতি, যে যে বিষয়ে মুর্খ 
তাহারাও এক জাতি ; পণ্ডিতের এক জাতি, সাহিতোর পাগুত এক জাতি, 

গণিতের পণ্ডিত এক জাতি ; বিজ্ঞান শাস্ত্রের পণ্ডিত এক জাতি; চিকিৎম- 

কেরা এক জাতি; উন্কীলের! এক জাতি; চোরের! এক জাতি; সাধুরাও 

এক জাতি; ইত্যাদি । 

উদ্ভীদরাপ্য নিরীক্ষণ করিপেও জাতি তেদের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। 
স্থল কলেবরের উপাদান কারণ কাহারও স্বতন্ত্রনহে। যে এক জাতীক্ন 
পদার্থ-অঙ্গার আত্ম বুক্ষে, সেই এক জাতীয় পদার্থ-অঙ্গার পদ্মের মৃণালে, সেই 

অঙ্গার গোলাপ ফুলে, মেই অঙ্গার পুরীষে) কিন্তু গুণভেদদে ভিন্ন ভিন্ন 

জাতিতে পরিণত হইয়াছে। 

জান্তব রাজ্যেও এ প্রকার জাতি বিভাগ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । 
যেমন রসায়ন শাস্ত্রের উন্নত ক্রমে ৭০্টা এক জাতি পদার্থ হইতে 

পরস্পর সম্মীলন ছার অনন্ত প্রকার নূতন জাতির ৃষ্টি হইয়াছে ও 
হইতেছে, আল্কাঁতরা এক জাতি, তাহার সহিত অন্ঠান্ত জাতির 
ংযোগে সুন্দর লোহিত জাতি মেঙ্গেণ্ট! জন্মিয়াছে; পরে এই মেজেণ্ট! 

এক্ষণে অশেষ প্রকার স্বতন্ত্র জাতিতে পরিবর্তিত হইয়। গিয়াছে, যথ। 

গোলাপি, হরিজ্রা, সেগালী, বেগুণী মেজেণ্ট! ইত্যার্দি। সেইপাপ তে 

দিকে বাহার গ্রর্তি দৃষ্টিপাত কর! যায় সেই দিকেই নূতন নূতন জাতির 

সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে । - 

. অন্যা সমাজের হুত্রপান্ত হইন্ডে যে কি প্রকারে জাতি সকল পরিবদ্ধিত 

হইয়াছে তাহার এীতিহাশিক বিবরণ প্রদান করা একেবারেই অস্মধ্য। 
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ছিদ্ুখাস্ত্র মতে দেখ যায়, প্রথমে বন্ধ হইতে চারি প্রকার স্বতন্ত্র জাতির স্াটি 
হটয়াছিল, যখ। মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাছ হইতে ক্ষত্রিষ, উরু হইতে বৈধ্য এবং 
চরণ হইতে শূদ্র। এই চারি গ্রকাঁব জাতিদ্িগের মধ্যে, গুণ ভেদই প্রধান 

কারণ। ব্ত্রাঙ্গণেব গুণ ব্রদ্ধনিষ্ট হওয়া, ক্ষত্রিয়ের রাজকাধা, বৈশ্থের 

বাণিজ্য ব্যবস! এবং ইহাদের সেবা কর! শৃদ্রেব কার্য ছিল। 

স্পষ্টই দেখ। যাঁয় যে এই সকল জাতিদিগেব পরম্পর সংসর্গে নানাবিধ 

নুতন নূতন জাতির কৃষ্টি হইব! গিয়াছে । কেবল সংসর্ঘঈ জাত বিভাগে 
একমাত্র কারণ কিন্তু গুণ ভেদেব জন্য যে জ্বাত্যন্তর উৎপন্ন হয়] থাকে 

মলিয! পুর্বে কথিত হইযাছে, হাহাকে প্রঙ্কতপক্ষে ক্লাতি না বলাই উত্তম। 
কাবণ, ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত ঠিন্জাতির অগ্তঃরঘত। ব্রহ্ধণ শুদ্রে যে 

উপাপির প্রভেদ আছে তাহাই গুণ দ্বার। সাধিত হইয়া থাকে । ফলে গুণেৰ 

ঘারা বে পার্থক্য ভাব উপস্থিত কবে, তাহাকে তজ্জপগ্ত জাতি না বলির! 

-আমবা উপাধি শব প্রায়োগ করিলাম । 

গুপ ভেদের কারণে যে উপাধিব উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহ] বর্তমান 
ক্রালে নিঃসন্দেহে প্রতাক্ষ ইইবে। যে নকল [হন্দু এবং মুসলমান জাতি ছিল 

তাহা! পাশ্চাত্য বিদ্যায় গুণান্বিত হইয়া! পুনব উপাধি পবিত্যাগ পুব্বক 

এক অভিনব উপাধির অন্তর্গত হইয। মাইতেছেন। তাহা হংর।জ, হিন্দু 

কিন্বা যুনলমাঁন নছে। সুতরাং নৃতন পারি বিশিষ্ট হিন্দু কিম্বা মুসলমান 

জাতিকে জ্লাতি না বলায় কোন দোষ ঘটিবে না। 

এই গুণ ভেদের জন্ত আবার আব এক উপাধি উৎপন্ন হইতে-ছ। তাহা: 

রও পূর্বোন্লিখিত নুতন উপাধি ন্যায় অদ্যাপি বিশেষ জাতিতে অভিহিত 
হুন নাই। তীহার। গৃষ্টান, মগ, ছিণ, যনন প্রভৃতি কেন জাতির অন্তর্গত 

নহেন। 

অতএব জাতি বিভাগ যে একটা স্বাভাবিক কার্ধ্য তাহার সংশয় 
নাই। জাতি বিভাগ ঘদ্যপি "্থাভাবিক নিয়মাধীন হয়, তাহা হইলে 

তাহ। বিলুপ্ত হুইয়! যাইবার প্রসঙ্গ কর নিতান্ত উপহাসের বিষয় হুইবে। 

কিন্ত কি জানি ভগবানের কি ইচ্ছা) যে আন্বকাঁল এই মতের অনেক লোকই 
তদেখ! যাইতেছে । তহার! দেশোন্নতি লহব। যখনই ব্যতিব্যস্ত হন তখনই 

লাতিবিভাগ বিলুপ্ত না করিতে পারিলে ভারতের কল্যাথ হইবে ন! 
খ।লয়া» আ।ধনাদ 'করিয়। থাকেন। ফলে তাহারা জাতিলোপ কৃখিয়। 
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নূন একটী জাতি সংগঠত করিতে যাইয়া কেবল উপাধি বাঁড়াইয়া বসেন। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ আঁমরা ত্রাক্মদিগকে গ্রহণ করিলাম। তাহার! হিন্দুদগের 
সামাঞ্জিক এবং ধর্ম বিষয়ে সহানুভূতি করিতে অশক্ক এবং তাহাদের 
সহিত কোন কার্যে মিলিত হইতে পারেন না। পৃজাদি উৎসবে যাইলে 
পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়! হয়, শ্রাদ্ধাদিতেও পৌত্তলিকতা, ফলে হিন্দু- 
দিগের প্রায় সকল উৎ্সবাদি দেবদেবী ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না বলিয়। 

তাহাদের সংযোগ দাঁন কর নিষিদ্ধী হইয়াছে। এইরূপে জাতিলোৌপ 

করিতে যাইয়া আপনারাই অপর উপাধি স্থষ্টি করিয়া) ফেলিয়াছেন কিন্তু 

নূতন জাতির গঠন হয় নাই। 
পুর্বে কথিত হইয়াছে যে, জড় জগতে নুণ্চন জাতি উৎপন্ন করিতে হইলে 

এক পদার্থ অপর পদার্থের সহিত রাপায়নিক সংযোগ বিয়োগ করিয়। থাকে ; 

কিন্তযখন তাহারা কেবল পরস্পর মিলিভাবস্থার খাকে তখন তাহার! 

মিশ্রণ বলিয়। কথিত হয়। 

অদান প্রদান দ্বার] সমাঁঞ্জ গঠন করিলে নুতন জাতির সৃষ্টি হইতে 
পারে, কিন্ উপরোক্ত পদার্থ মিশ্রণের ভ্তায় হিন্দুবা শ্লেচ্ছ স্বভাবের 

সহিত আপনাকে সংঘুক্ত করিয়1 হিন্দু-সচ্ছ উপাধি প্রাপ্ত হইয়] থাকেন। 
তাহাদের মধ্যে ছুই ভাবেরই কার্য দেখিতে পাওয়া যাপন । তাহাকে 

জিজ্ঞাস। করিলে বলিবেন যে তাহার] হিন্দু। হিন্দুর সহত সামাজিক সকল 

কার্ধ্যই করিবেন। পিতা মাতার স্বর্গারোহণ হইলে শ্রদ্ধাদিও কারবেন, 

বাটাতে নিয়মিত দেবসেব। হইলে) কিন্তু হিন্দুজাতিয় নিষিদ্ধ আহার 
বিহার, অর্থাৎ গো, শূকর, ভক্ষণ এবং যবন ও প্লেচ্ছ গমন করান 

কোন আপত্তি হইবে ন1। হিন্দুরা! তাহ! পারেন ন| ও করেন ন। এবং শ্লেচ্ছর] 
'দেবস্রো বাহিক হইলেও তাহ! কখন করিবেন না। তখন ইধাঁদের 

মিশ্রণ জাতি ব্যতীত কোন নির্দিই জাতি বলিতে পারা যার ন|। 
আর এক মিশ্রণ জাতির কষ্ট হইয়াছে + তাহারা হিন্দু বটে। হিন্দুদিগের 

সামাজিক সকল নিয়ম ইচ্ছায় হউক, আর কার্য বাধ্য হুইগ়াই হউক, 
প্র্তপাঁলন করিয়। থাকেন, কিন্তু হিন্দু জাতির যে দেবদেবীর প্রতি 

শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব আছে, তাহ। তাহারা করেন না। সকল দেব 

দেবীকে আধ্যাত্মিক অর্থে মন্থুষ্যে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হিন্দু- 

দিগের সব্বন্ব রক্ব ধর্শান্ত্র, তাহাও কৰির করনা প্রস্থত বলিয়া! নীনতশান্্র 
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মধ্যে পরিগণিত করেন। তাহারা শ্বজাঁতি অর্থাৎ সম ধর্মাবলদ্বী ব্যত্তীত 
অপরের সহিত আহার করেন না, অপরের প্রসাদ এমন কি পিতা মাতার 

উচ্ছিষ্ই ভক্ষণ করেন না, কিন্তু সধর্্মাবলম্বী হইলে দে যে জাতিই হউক, ব্রার্মণ 
কিশ্ব। চগ্ডলাধম হউক, ধোপ। কিম্বা! নাপিতই হউক, তাহার অধরামুত মিশ্রিত 

পদার্থ অমৃত তুল্য ভক্ষণ করিবেন। হিন্দুরা তাহ। করেন না, সুতরাং 
শ্রেণীকে নৃতন মিশ্রণ জাতি বল! যাইতে পারে। মন্গষ্য সমাজ লইয়া 
এইরূপ যদ্যপি বিপ্লিই করা কর! যায়, তাহ! হইলে জাতি বিভাগের আর 

সীম। থাকিবে ন।। 

এক্ষণে কথ] হইতেছে যে, জাতি বিভাগ হয় হউক, তাহার ৰিরুদ্ধাচরণ 

কথা কাহার সাধ্য নহে, কিন্তু যে, যে জাতিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি, 

তাহারই পরিচয় দিন, তাহাতে ক্ষতি নাই। যদ্যপি এক জাতি হইয়! 

গুপ্তভ।বে অপর জাতির সহিত সর্ধদ! সহবাস করেন, তাহ। হইলে কোন 

'জাতিরই শ্বভাব রক্ষ/ হইবে না। যেমন, সুনলমান হুইয়1| হিন্দুর বেশে 
হিন্ুসমাজে প্রবেশ করিলে তাহার সন্বন্ধীয় ব্যক্তির হিন্দু যবনের মিশ্রণ 

জাতি হইবেন। তেমনই গুপ্ত ভাবের ভিতর বাহির ভাবালম্বীদেগের দ্বার! 

(যে জাতিই হউক) স্বজাতির বিলক্ষণ অনিষ্টের হেতু হইয়! থাকে । 
যখন শ্রেচ্ছের হিন্দুস্থানে প্রথমে রাজছত্র স্বাপিত করেন, তখনকার 

হিন্দু এবং এই ১৯৮৯১ সালের হিন্দু্দিগের সহিত তৃণনা। করিলে কি এক 

জাতি বলিদ্বা প্রত্যক্ষ হইবে» ( আমরা এস্থানে উন্নতি অবনতির কথা 

বলিতেছি না) যে হিন্দুব ধর্মই একমাত্র সম্বল ছিল, হিন্দুকে দেখিলেই 

ধর্শের রূপ বলিয়া! জান। যাইভ, সে হিন্দু এখন নাই | ঈশ্বর ও ধর্ম মান্য ন! 
করাই এখনকার হিন্দুর-লক্ষণ হুইয়াছে। যে হিন্দুর, পিতা ও মাতাকে 
ইহলোকে ব্রহ্গশক্তির রূপ বলিয়। ধারণ! ছিল, এবং তদনুরূপ শ্রচ়্া ভক্তি 

করিতেন, সে হিন্দু এখন কোথায় ? অধুনা পিতা মাতাঁকে বাটা হইতে 
বহিষ্কত কারয়। দিতে পারিলে পুরুত্বার্থ এবং স্বাধীন চেতার আদর্শ দেখান হয়। 

যে স্ত্রীলোকের! বাল্যাবস্থায় পিতা, যৌবনে ম্বামী এবং বার্ধক্যে পুদ্ধের 
আশ্রয় ব্যতীত আানিতেন না, সেই হিল্দুরমণী এখন স্বাধীন তাব ধারণ 

করিয্নাছেন। স্বামীকে ইন্দ্রিয় স্থখের হেতু জ্ঞান করিয়া যখনই তাহাতে পূর্ণ 
মনোরথ না হইতে পারেন, তখনই অপরের দ্বারা যে সাধ মিটাইয়! লয়েন। 

যে 'সারী চজ্জা১ন' ব্যতীত দেখিতেন না, তাহার! এক্ষণে প্রভাকরের পমঙ্গে 
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গ্রভান্লিত হইতেছেন। এ রমণীদিগের কি তখনকার মহিলাদের সমিতি 

কোন সারৃশ্ত আছে? যে হিন্ুঞজাতি, বৃথা জীবছিংসা করিতেন না, 

অদ্যকার হিন্দুরা তাহার চুড়ান্ত করিতেছেন। সুতরাং তাহাদের 
একজাতি কিরপে বল যাইবে? যদাপি তাহাই হয়, যদ্যপি বর্তমান 

ছন্ষুদিগের প্ররুত হিন্দু-ভাব শিলুণ্ত হইয়া যবন ও য়েচ্ছাদি নান! 

ভাবের মিশ্রণাবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা! হুইলে আমাদের 
একটা কাধ্য করিতে হইবে । আর পূর্বের নিয়মে এই প্রকার মিশ্রণ 

জাতিকে বিশুদ্ধ হিন্দুনামে অভিহিত করিতে পার। যায় না এবং নান! 

কারণে বাঁহা পশ্চাতে বলিব তাহাতে হিন্দু বলিয়। হিন্দু সমাজে পরিগণিত 

হইতে দেওয়া উচিত নহে। 

জড়জগতে বূঢ় পদার্থদিগের স্তায় হিন্টুজাতি, ভাব ঝগতের একটা 

রূঢ় ভাব। সুতরাং তাহা মন্ুষযোর দ্বার যৌগিক ভাবে পরিণত কর 
বাতীত কম্মিন কালে বিকৃত অথবা একেবারে বিলুপ্ু হওয়া কোনমতে 
সম্ভাবনা! নাই। ভাষানভিজ্ঞের যেমন পুস্তকের মর্য্যাদ! বুঝিতে অসক্র 

হইয়া কতই নিনা1, কতই হতাদর করেন, সেইরূপ ভাবানভিজেরা ভাবের, 

বিরুদ্ধে বাক্যব্যয় করিয়া থাকেন। সেইজন্ত যে সকল ব্যক্তিরা মিশ্রণ 

ভাবে পরিণত হইয়াছেন, তাহাদের যে ভাবটী প্রবল হুয় তখন বাহিরে তাহা- 

রই অধিক কার্য হইয়া! থাকে । যেমন মোরা এবং গন্ধক ও কয়ল! মিশ্রিত 
করিলে এক প্রকার বর্ণের উৎপত্তি হয়; কিন্তু যাহার পরিমাণ অধিক হইবে 

'তাহারই আধিক্যতা দৃষ্টিগোচর হইয়। থাকে । অথবা যেমন লবণের 

সহযোগে অল্প পদার্থের অন্রত্ব দুর হয়, কিন্তু ইহার আধিক্য হইলে লাবনিক 

বাদ প্রবল ভাবে অবস্থিত করে; কিন্বা তাহার শবল্পতা ঘটিলে অল্পতাই. 

প্রকাশ গ্রাইয়া। থাকে । জাতি ভাবের মিশ্রণ সংঘটিত হইলেও তন্্রপ হুইয়! 
থাকে। হিন্দুজাতির মধো পূর্বে যাধনিক ভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রবিষ্ট 
হইয়াছিল, কিন্ত তাহ সর্বস্থানে সমান ভাবে কার্ধযকারী হইতে পারে নাই, 

্নেচ্ছাধিকারের'পর এই হিন্দুজাতি কেমন স্বল্লে স্বপ্নে শ্নেচ্ছ ভাবে পরিণত 

হইন্না আসিতেছেন তাহা! মনোযোগ পূর্বক দেখিলে ভাবের আশ্চর্য 
মহিম! দেখিয়া বিশ্মিত হইতে হইবে। | 

হিন্ুদিগের মতে ছুই কারণে স্বভাব বিচাত হইয়া থাকে। ১ম সংব 

এবং দ্বিতীয় গ্রক্কত-কার্য। সংক্রবে কেবল মানসিক্ষ ভাবাস্তর নহয়, 
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এবং কার্ষে মানমিক এবং শারীরিক উভয় লক্ষণই প্রকাশ পাইয়! 

থাকে । যেমন কোন লম্পটকে দেখিলে লাম্পট্য অতি ভয়ানক পাপ মনে 

হইয়াই হউক, অথবা তাহা সখের প্রশস্ত পথ জ্ঞানে তাঙ্ার ভাবাস্তর 

উপস্থিত হইয়া থাকে । এই ভাব যে পর্য্যন্ত থাকে বা যখনই তাহ উদয় 

হয় গুখনই তাহার স্বশাবের পরিবর্তন ঘটিয়। যায়, তাহার সন্দেহ নাই; 

কিন্ত যে ব্যক্তি লাম্পট্য ভাব কাধ্যে পরিণত করেন, তাহার মন একেবারে 

পরিবর্তিত এবং শরীরে দূধিত রদ প্রবেশ করিয়! নানাবিধ ব্যাধির স্ত্র- 

পাত করিয়। রাখে । যেমন, চুন্ু”কর সংস্রবে লৌহে চুগুকের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইয়া! থাকে, অগ্নির সংশ্রবে কোঁন পদার্থ অশ্লিময় না হউক তথাপি 

উত্তপ্ত! প্রাপ্ত হুইয়। থাকে, তেমনই সংশরব এবং প্রকৃত কার্য দ্বারা স্বভাব, 

বিনষ্ট হয়। এই নিমিত্ত হিন্টুর। অন্ত কে!ন বিজাতীয় আহার ভক্ষণ, কিন্তা 
কোন বিজাতীয় দেশে গমন অথব। বিজাতীয় ব্যক্তির সহিত সহবাস করি- 

তেন ন।। নুতরাং তখন প্রকৃত হিন্দুজাতি দেখিতে পাওয়। যাইত কিন্ত 

বর্তমানকালে সংঅব দোষের কথাই নাই, বাস্তবিক বিজাতীয় কার্ধ্যই 

হইতেছে। সহরের প্রার প্রত্যেক ব্যক্তি বলিলে অত্ুযুক্তি'হয় ন৷ যে, শ্নেচ্ছ 
আহার, ক্নেচ্ছ বিহার, য্লেচ্ছ ঢংএ আপন স্বভাব সংগঠনপুর্বক বাদ করিতে- 

ছেন। তাহাদের পক্ষে [হন্দুজাতি অতি ত্বণিত, হিন্দুর সকল বিষয়ই 

'কুসংস্কারাবুত, সকল কার্ধযই অসভ্যতায় পরিপুর্ণ। হিন্দু রীতিনীতি ষারপর- 
নাই কলুধষিত। ধর্ম সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ভাবে গঠিত। কোন হিন্দৃপ্রন্থকর্তী 

হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার বর্ণনা করিতে গিয়া বিবাহ উল্লেখপূর্ববক 

লিখিয়াছিলেন, যে বিবাহের সময় লেখাপড়া! হয়। লিখিবার পুর্বে প্রজা- 
পতি পতঙ্গের আবির্ভাব (1০০৪,0০2, ০£0960125 ) করান হুইয়। থাকে । 

পিতা মাত। প্রভৃতি আত্মীয়ের পরলোক প্রাপ্ত হইলে উপরোক্ত গ্রন্থকর্তী 

লিখিয়াছেন, ভূতের ভয় নিবারণের 'নিমিন্ত লৌহ ব্যবহার করিবার নিয়ম 
আছে। এই প্রকার নান! প্রকার হিন্দুদিগের কুমংস্কারের কথ! লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। এ প্রকার ৫ সকল হিন্দু জন্মিয্নাছেন, তাহাদের কি বিশুদ্ধ 

হিন্দু বল! যাইবে? ন1 হিন্দু হবনাদি বিবিধ জাতির এক প্রকার মিশ্রণ 
জাতি হইম গিয়াছেন। 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতেছে ধে, দেশে কি কেহ হিন্দু নাই? কেহুকিনিজ 

মর্যযা্দী। রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন ন11? তাহাই ব। কিরূপে বলা যাইবে? 
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যাহার! প্রকাহ ক্রেচ্ছাবস্থায় রহিয়াছেন, ফাহাদের বাটীতে মুসলমান পাঁচক 
বেতন ভোগ করিতেছে, তাহার হিন্দুকুল চড়ামণী, হিন্দুসমাজ তাহাদের 

হস্তে, হিন্দুর রীতি নীতি আচার ব্যবহারের হর্তাকর্ত! তাহারাই ; স্থতরাং 

হিন্দু়ানী আর থাকিবে কিরূপে? কুক্ুট ভক্ষণ এক্ষণে যতগ্তের ভ্যায় 

নির্ব্ধরোধ আহার হইয়৷ উঠিগ্াছে. হিন্দুসস্তান গো-মাংস ভক্ষণ করিয়া 
হিন্দুপমাজে ব্পর্থ। করিয়! বেড়াইতেছেন, তথাপি টিনা যেন বধিগ 
হইয়া বসিয়া আছেন। 

ধর্ম স্বন্ধেও তক্রপ । গঞ্গা_হুগলী নদী, দেবদেবীর বিনা পৌন্ত- 
লিকতা৷ বলিদ্না উপহা'ন করা। নারায়ণ পুণ্গা! ঘোর অজ্ঞানের কাঁধ্য, গুরু- 

ভক্তি করিলে হীনবুদ্ধি মন্ুষ্য-পূজার পরিচায়ক, ইত্যাদি হিন্দুভাঁবের বিপ- 
রীত কথা শ্রবণ করিলে এ প্রকার জাতিকে হিন্দুজাতি কে বলিতে পারেন ? 

হিন্দুজাতি যে আর প্ররুতিস্থ নাই, তাহার অনেক তৃই্বান্ত প্রাপ্ত হওয়! 

যায়। ব্রাঙ্ধণেরা, ধাহার! হিন্দুসমাজের জীবন, তীহারাই হিন্দুভাব [বিকৃত 
করিয়া অশিক্ষিত ব্ক্তিদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, সুতরাং এ 

সমাজের মঙ্গল কোণায়? 
বর্তমান হিন্দুজাতি বিসমাসিত করিয়া দেখিলে অধিকাংশ স্থলে ্রেচ্ছ" 

ভাবই অধিকার করিয়াছে বলিয়া দেখিতে পাওয়! যাঁয়, কিন্ত গ্লেচ্ছ 
জাতির সহিত হিন্দু ও শ্রেচ্ছ-জ!তির ম্বাভাবিক যে কি-পর্ধ্যস্ত গ্রভেদ আছে 
তাহ! বিচার করিয়। দেখা আবশ্যক । 

পরীক্ষার নিমিত্ত একটা বিশুদ্ব-শ্নেচ্ছ এবং একটী শ্লেচ্ছ-হিন্টু পরি-, 

গৃহীত হউক। সর্ব প্রথমে কি দেখা যাইবে ? বর্ণের প্রভেদ, শারীরিক 
গঠমের প্রভেদ, পরিচ্ছদের প্রভেদ, দৈহিক শক্তির প্রভেদ, আহারের 
প্রভেদ, ,কার্য্যেব প্রভেদ, বুদ্ধির প্রভেদ, বিদ্যার প্রতেদ, অধ্যবসার 
প্রন্ডেদ, সামাজিক রীতিনীতির প্রতেদ* এবং ধর্শের প্রভেদ। হিন্দু যতই 

রূপবান হউক কিন্তু প্নেচ্ছের শ্যায় শ্বেতাঙ্গ হই€ুত পারে না।” কারণ রূপাদ্দি 
হওয়! নক্ষত্রের" অবস্থার কথ|।। তাহা! সেই জন্য ঈশ্বরাধীন কর্ম, মনুয্ের 
ইচ্ছাঁক্রমে হইবার নহে। আজকাল অনেকে যদিও ম্নেচ্ছ হইয়াছেন, বিদ্ধ 
স্বভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কে সক্ষম হইবেন? কতই সাবান 

ঘর্ষণ করিলেন, এবং চর্দেপিরিস্থিত হুশ্বাংশগুলি ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল 

তথাপি. শ্বেতাঙ্গ হইল না। কেহ বাঁস্ত্রী গর্ভবতী হুইবামাত্রঃ নেচ্্জশ 
৫৩ 
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তাঞাকে গ্রদব করাইবার নিমিত্ত পাঠাইতেছেন। তথাপি সে স্তান 

শ্লেচ্ছের স্তাঁয় বর্ণ লাভ করিতে পারিতেছে না। অতএব এ স্থানে ইচ্ছ' ক্রমে 

এক জাতি হইতে অপর জাতি হওয়া গেল না। গঠন সন্বন্ধেও তন্রপ 

যে হিন্দু সন্তানের! শ্লেচ্ছ হইয়াছেন তাহার! কি শারীরিক উন্নতি লাভ করিতে 

পারিয়াছেন? ন! পারিবার কোন সম্ভীবন। আছে? ব্যায়াম কিনা ক্রীড়া 
দ্বার কোন হিন্দু-প্নেচ্ছ বিশুদ্ব-শ্নেছ্ছের গ্ঘায় আকার ধারণ করিয়াছেন? 

কখনই না। তাহা হইবার নহে। 

পরিচ্ছদ অশ্বাভাবিক কাধ্য মুতরাং তাহ! সুচারুরূপে অন্থকরণ কর! 

য।ইতে পারে এবং কার্ষ্যেও তাহ স্থচারুরূপে পরিণত কর! হইয়াছে। 
আহার, তাহ। অস্বাভাবিক বিধায় পরিচ্ছেদের ন্তায় অনায়াসে অবলম্বন 

করা যায় এবং ফলে তাহ! হইয়। গিয়াছে। 
দৈহিক-শক্তি স্বাভাবিক কথা। তাহাতে সকলেই পরাভূত হইয়াছেন। 

উহ! মনুষ্যর আয়ত্বাধীন নছে। ূ 

কার্ে গ্রভেদ। শ্লেচ্ছেরা স্বাধীন কার্য বিশেষ দক্ষ, কিন্ত হিন্দুদিগের 
বর্তমান পরাধীন অবস্থা হেতু, তাহাদের মানসিক-ভাব এরূপে পরিবর্তিত 

হইয়াছে যে, স্বাধীন কার্যের কোন ভাব আসিবার উপায় নাই। এই 
নিমিভ হিন্দুরা শ্নেচ্ছ হইয়া ও পরাধীন ব্যবনাঁয় দীক্ষিত হুইয়। আমিতেছেন। 
সরকারী ভৃত্য হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্ত । তাহাতে বিফল হইলে আইন ব্যবস! 
শিখিয়া! একমাত্র স্বাধীন কার্ষে;র পরিচয় দিয় থাকেন, কিন্ত ইহাকে আমর! 
স্বাধীন কার্ধা বলিতে পারি না। কারণ স্বাভাবিক চিস্তাই উন্নতির একমাত্র 
উপায়। মেচ্ছের! এই আইন ব্যবসায় পৃথিবীনব্যাগী সাজাজ্য বিস্ত(র করিতে 
পারেন নাই । আইনে বারুদ প্রস্তুত হয় না, কামান পরিচালিত হয় না, 
ব্যোমজান বাম্পজান প্রস্তত হয় না। সুতরাং তাহ। স্বাধীন কার্ম্য বলিয়! 
€কমন করিয়। নির্দিষ্ট হইবে 1? জতএব হিন্দু-শ্লেচ্ছের কার্ষেয গ্রভেদ রহিল। 

বুদ্ধির প্রভেদ এই যে, থ্বে জাতি ব্যবস। করিতে আসিয়। এক্াধিপত্য 
স্থাপন করিয়া ফেলিলেন, যাহার] এই বিশাল ভারতবর্ষের অগণন প্রাণির 
বত, আহার, পাঠোপযোগী পুস্তকাদি, গৃহ নির্মাণের সামগ্রী কল, উষধ 
গ্রন্থতি দৈনিক ব্যবহারের যাবতীয় পদার্থ আপন হস্তে রাখিয়া দিয়াছেন, 
তাহারা! যদ্যপি' অদ্য বস্ত্র না দেন, সমগ্র ভারতবর্ষ উলঙ্গ হবে, যদ্যপি 
ওহ না পাঠাইয়। দেন, তাহ! হইলে হাহাকার উঠিবে, যদ্যপি তখ। হইতে 
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পুত্তকাদি না আইসে তবে আমরা মূর্খ হইব) এমন অবস্থা কোন্ জাতি 
বুদ্ধিমান হইলেন? হিন্দুর সেবুদ্ধি হয় নাই। 

বিদ্যার পরিচকন দিবার আবশ্তাক। নাই। বিদ্যাবলে ছদ মাঁসেব পণ 
একদিনে গমন, সহ যোজন ব্যবধানের সংবাদ এক মুহূর্তে প্রাপ্ত হওয়া, 
পন্ষীর গতি খর্ব করিয়| ব্যোমম!গে বিচরণ করা, নিমিষেব মধ্যে গিরি 

চূর্ণ কর! মুর্ধের কর্ম নহে। কোন্ হিন্দুশ্েচ্ছ এমন বিদ্যায় গ্রেচ্ছের সমকক্ষ ? 
অধ্যব্ম|। কোথায় শ্েচ্ছাধিকার আর কোথায় হিনবস্থান। যে মহ 

মহ অতলম্পর্শ জল অতিক্রম করিতে কত ব্যক্তির প্রাণ দংহার হইয়াছে, 

ও অদ্যাপি হইতেছে, তথাপি সে জাতির অধ্যবন1] অধিচ,লত ভাবে 
রহিয়াছে । 

শ্লেচ্ছদিগের সামাজিক রীতিনীতির সহিত হিন্দ্দিগেব একবাঁখেই সম্পক 
নাই, কিন্তু পুবাতন হিন্দুশাস্ত্রে যে গ্রকার বীতনীত দেখিতে পাওয়। 

যায়, তাহার স'হত অনেক পরিমাণে সাদৃত্ঠ আছে। বখ,বিধ্যভ্যান, 

বিবাহ, শরীর পালন, ইত্য।দি নান! বিষয়ে এক্যতা দুষ্ট হয়। 
আহার, বিহার.৪ পরিচ্ছদাদি তাহাদের দেশের অধস্থান্ুসারে নিদ্ধাবিশ 

রহিয়াছে । হীমপ্রধান দেশ বণিয়া শরীরের সমুদায় অংশ 'মাবৃত করা 
প্রয়োজন বশতঃ যে পরিচ্ছদের ব্যবহার হুইয়াছে, তাহ! অন্যাসের নিশিন্ত 
উষ্ণপ্রধান দেশেও ব্যবহার করিতে হয়। আহাবে ও সেই উচদখ আছে, 

কিন্তু হিন্দুবা উষ্ণদ্েণে বাঁ করিধ! কিজগ্ত এ প্রকার পবিচ্ছদেব প্রতি 
অনুরক্ত হইয়াছেন, তাহার অন্ত কারণ কিছুই নাই, কেবল অন্থক্ণণ করার 

পরিচয় মাত্র। ঈশ্বর লাভ কর! উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে ম্বভাবেব 

গঠনানুসারে সাধন-গ্রণালী হিন্দু হইতে পার্থক্য হইয়াছে ; কারণ ধর্মের বর্ণ- 
মালা পাঠে অবগত হওয়া যাক যে, মন স্থির করাই সাধনের প্রথম উদ্দেষ্ঠ । 
শারিরীক অবস্থাক্রমে মন পরিচালিত, হয়। যেমন, নিক্তির কাটা, উভয় 

পক্ষীয় তুলা পাত্রের লঘু গুরুর ছিসাবে স্বস্থানুচ্যুত হইয়া! থাকে । সেই প্রকার 

উষ্ণতা ও শীতলতা! প্রযুক্ত শারীরিক শ্নাধুরুন্দের কার্য পরিব্্ভন দংঘটনায়, 

স্থত্বরাং মন বিশৃঙ্খল হইয়। পড়ে £ শরীরের নচ্ছন্দতা স্থাপন করা মন 

স্থিরের প্রথম £মাপান। 

কথিত হুইপ্লাছে যে, শীত প্রধান দেশে হ্নেচ্ছদিগের বাসস্থান, তরিশিল্ত 

তাহাদের পেন্ট নেন বাবহার করিতে হয়। পেন্টল্েন পরিধানপর্ববক 



৪২৬ তত্ব-প্রকাশিকা | 

হিন্দুদিগের ন্তার আঁলমে উপবেশন করা যারপরনাই ছুরূহ ব্যাঁপার। অগতা] 
চেয়ারে অর্থাৎ উচ্চাসনে লম্ষিতপদ্দে উপবেশন করিতে হয়। প্রাঙঃক্গান 

কর! শীতল দেশে নিিদ্ধ, কিন্তু উষ্ণ-প্রধান-দেশে তাহাতে শারীরিক উত্ত।- 

পের লাঘবত। হুইয়। মনের স্্্ধ্য ভাব লাভ হইবার পক্ষে, বিশেষ আনুকুল্য 

হইয়! থাঁকে। এই নিমিত্ত হিন্দুর্দিগের ভাবের সহিত কোন মতে মিলিতে 
পারে না। তাহা স্বাভাবিক নিয়মাধীন; কিন্তু শ্লেচ্ছ-হিন্দুরা অস্বাভাবিক 
ভাবকে আরও স্বাভাবিক করিতে যাইয়। স্ুতর[ং বিকৃতাবস্থায় পতিত 
হইয়াছেন । 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতেছে, বর্তমান হিন্দু-ঞ্লেচ্ছের| কি করিতেছেন ? 

তাহার কি শ্লেচ্ছদের সমুদায় গুণ লাভ করিতে পারিয়াছেন? তাহার।, 

কি স্বাধীন চিন্তাশীল হইতে পারিয়াছেন? তীহার। কি বৈজ্ঞানিক আবি- 

ফারকের শ্রেণীতৃত হইয়াছেন? তাহার! কি স্নায়বীয়-শক্তি লাভ করিতে 
'পারিয়াছেন? তাহারা কি অধ্যবসায়ী হুইয়! স্বাধীন জাতিদিগের নায় 
আপনাদের অবস্থ! পরিবর্তনের উপায় করিতে পারিয়াছেন ? আমর! দেখি- 

তেছি যে, তাহার কিছুই হয় নাই। পে দিকে কাহার দৃষ্টিপাত নাই। পূর্বেই 
'বলিয়াছি যে, পরাধীন জাতির সে শক্তিই থাকিতে পারে না। তাই তাহারা 

দ্াস্তবৃত্তি শিক্ষার জন্ত এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং কিঞ্চিৎ উচ্চ রকমের 

 দ্বাস্তবুত্তি শিখিতেছেন ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এই গুণে আপনাদের কেমন করিয়! 
তাহার! শ্নেচ্ছের পরিচ্ছদ ও আহার বিহার দ্বারা তেই বগ্তমান উন্নত জাত- 

দিগের সমকক্ষ মনে করেন ? যেমন অভিনেতার নানাঁজাতির সাজ সাজিতে ' 

পারেন কিন্ত তাহাতে প্রকৃত পক্ষে তাহাদের প্রকৃতি লাভ করিতে পারেন 

না। সেই প্রকার হিন্দু-শ্লেচ্ছের শ্লেচ্ছদিগের অনুকরণ সুলভ পরিচ্ছদ ও 

আছাঁর অবলম্বনপূর্ধবক এক প্রকার নূতন অভিনয় আরম্ত করিয়াছেন। 

তাহাদের একথা ম্মরণ রাখ! আবশ্যক, যেমন অভিনেতার! ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র 

অভিনয় করিয়া আপনাদের স্বভাব, পরিত্যাগ করিতে পারেন না, 

তাহাদের পক্ষেও তাহাই হইতেছে ও হইবে। তাহার কারণ এই যে, দেশ 

কালু ও পাত্র বিশেষে মনুষ্যের স্বভাব উৎপন্ন হইয়! থাকে; অর্থাৎ যেম্বন 

দেশে যেমন মাতা পিতার ওরসে জন্মগ্রহণ হুইয়! থাকে, তাহার আকৃতি 

প্রকৃতি প্রায়ই তদন্গুরূপ হইয়! থাঁকে। কাকের শাবক ময়ুর হইচ্চে পারে না, 
লিংহেক শাবক েষ হইবার নহে। কেহ বলিতে পারেন, যে হুূর্বধলের 
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বলিষ্ঠ সন্তান হইয়াছে, অথব1 যক্ষা রোগীর সম্তান যক্ষা রোগ হইতে 
মুক্তিলাভ করিয়াছে? কেহ কি দেখিয়াছেন যে, বাহার সন্তান তাহার লক্ষণ 

না হইয়। আর এক জনের ভাব পাইয়াছে? হিন্দু গৃহে শ্ত্রেচ্ছ অথবা কাক্রির 

স্তায় কোন সন্তান এপর্যন্ত জন্মিয়াছে কিন্বা কাফ্রি এবং শ্লেচ্ছের বারা হিন্দুর 

লক্ষণাক্রাস্ত সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে? তাহা কখনই হয় না, হইবারও নহে। 

তাহ! স্বভাব-বিরুদ্ধ কার্ধ্য। তাই বলিতেছি, হিন্দু জ্নেচের। (ক করিতেছেন? 

তাহাদের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত্ত যে, যেমন লৌহকে কোন 
গ্রকারে পারদ কিম্ব। রৌপ্য করা যায় না, যেমন জলকে মৃত্তিকায় পরিণত 
করিবার কাহার পাধ্য নাই, সেই প্রকার একজাতি কখনই আর এক 

জাতিতে পরিবর্তিত হইনে 'একেবারেই পারে না । তাহ বিজ্ঞান-শাস্ত্রের 

সম্পূর্ণ বিরোর্ধী কথা, কিন্ত লৌহকে অন্তান্ পদার্থ ফোগে যেমন তাহার 
ধর্মের আকৃতি এবং প্রকৃতির বিপর্যয় কর। যাঁয় ; খথা, গহকাম্স (5011127110 

৪০0) সহযোগে হিরাকস প্রস্তত হয়, তখন তাহাতে লৌহ্চের কিন্বা গন্ধ-" 

কায্নের কোন লক্ষণ থাকে না, সেই প্রকার যৌগেক জাঁতিদিগের মধ্যে 

যোগোৎ্পাদদক জাতির কোন ধর্ম থাকিতে পারে না। হ্রাকসে বাস্তবিক 

লৌহও আছে এবং গন্ধকান্ও আছে, কিস্ত সে লৌহে কি অন্ত্র-শস্্র খুত্তত 
হইতে পারে, না গন্ধকায়ে তাহার নিজ ধর্মের আর কোন কার্য হুইয়। 

থাকে? 

পূর্বে আমরা মিশ্রণ এবং যৌগিক জাতির উল্লেখ করি! এই বর্তমান: 

শ্লেচ্ছভ'বাপন্ন হিন্দুদিগকে মিশ্রণ জাতির অন্তর্গত বলিয়া! বর্ণন। করিয়াছি। 

কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন যে এই শব্টা প্রয়োগ করিবার আমাদের 
উদ্দেগ্ত কি? 

রস]য়ণ শাস্ত্রের মতে যখন একজাতি-পদার্থ অপর জাতির সহিত মিশ্রিত 

হইগ। থাকে, তাহাকে মিশ্রণ'পদার্থ কহে । কারণ তাহ! হইতে সহজেই 

ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে স্বতন্ত্র করা যাইতে পরে এবং মিশ্রিত পদার্থের] অন্বা- 
তাবিক নিয়ে একত্রিত হুইয়া থাকে 1 যেমন, কাসা, পিতল, বারুদ ইত্যাি। 

কিন্ত যখন একজাতীয় পদার্থদিগের সহিত শ্বাভাবিক সংষোগ স্থাপনগ্হর 

তখন তাহার লক্ষণ আর পূর্বের পদার্থের কোন লক্ষণের সাদৃশ্ঠ থাকে ন।। 

যেমম, বারুদে অগ্নিষ্পর্শ কথ্ধিলে আর কি কেহ তাহাকে বারুদ বলিতে 

পারিবেন? তখন কয়লা, সৌরা এবং গন্ধকের ,কোন চিহক্প্রাঞ্ত 
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হওয়। যাইবে না; কিন্তু এক প্রকার শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট পদার্থ অবশিষ্ট 

থাকিবে , তাহা কয়ল1, গন্ধক প্রভৃূতিব সহিত একেবারে বিভিন্ন প্রকার 

ভাবাপন্ন তাহার সন্দেহ নাই। সেইরূপ এক জাতির সহিত অপর জাতির 
অব দ্বারা গুণাবলম্বন করিলে মিশ্রণভাব লাভ করা যায়, কিন্ত 

নূতন জাতি লাভ কর! যাঁয় না। নুতন জাতি স্থষ্টি করিতে হইলে স্বাভাবিক 
নিল্নমে যাইতে হইবে; অর্থাৎ যে জাতির ধর্ম যে জাতিতে আনয়ন করিতে 

হইবে, সেই জাতির সহিত সংযোগ হওয়। আবশ্যক । পত্রস্পর বিবাহাদি দ্বার! 

যে সন্তান জন্মিবে, তাহারা ছুই জাতির মধ্যবস্ূর্শ জাতি হইবে। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে, জাতি-_মন্ুষ্য কর্তৃক স্থষ্টি হইতে পারে না। এক্ষণে আমাদের 
হিন্দু্লেচ্ছ-মিশ্রণ জাতির! কি বলিতে চাহেন ? তীাহার। হিন্দুঙ্জাতিকে দ্বণাই 

করুন আর বিজ্রপই করুন, যখন ভগবান তীহাদের হিন্দুকুলে প্রেরণ করিয়া- 

ছেন, তখন তীাহাঁব। ম্বীয় ইচ্ছায় জাতির বিরুদ্ধে দণ্ডীয়মাঁন হইলে যে, কতদূর 
ক্কৃতকার্ধ্য হইতে পারিবেন, তাহ চিন্তা করিক্বা বুঝিষ। লউন। ইচ্ছ! করিলে 

যখন সংসাজ। ব্যতীত শ্রেচ্ছ হওয়া যায় ন1, তখন সে আশ1 কর] বৃথ! হই- 
তেছে। বদ্যপি একথা বলেন বে, তাহার! হুতন জাতিক্ষ্তি করিবেন, তাহ! 

হইলে তাহ! শ্বতন্ত্র কথা) কিন্তু যে প্রকারে বর্তমান সময় চলিতেছে, 

তাহাতে কেহই পূর্ণ মনোরথ হইতে পারিবেন না। তাহার। যে পর্য্যস্ত 

আপনাদের কন্ত। শ্লেচ্ছ কুরে সমর্পণ করিতে ন। পারিবেন এবং আপনার! 

শ্নেচ্ছের কন্তার পানিগ্রহণ করিয়। সম্তানোতৎপাদন করিতে ন1 পারিবেন, সে 

পর্য/স্ত নূতন যৌগিক-জাতি কখনই উৎপন্ন হইবে ন1। 
আমরা হিন্দুদিগকে জিজ্ঞাস! কবি, তাহারা কি এক্ষণে বুঝিলেন যে, হিন্দু- 

জাতি একটা জাতি বিশেষ? তাহ সত্য, ত্রেত, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ 
পৃথিবী বক্ষে বিরাজ করিতেছে । কত যুগান্তর দেখিল, কত রাজ্য বিপ্লব 

দেখিল, কখন পাধীন কখন বা৷ পরাধীন হইল, তথাপি অপ্রতিহত্ত প্রভাবে সে 
জাতি দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে ৮ দাড়কাক্ক ময়ুবপুচ্ছ ধারণ করিলে কখন 

তাহাতে মন্তত্ব সম্ভবে নাঁ। বিস্তর পুণ্যফলে বিশুদ্ধ জাতিতে জন্ম হুইয়] 

থারে, ভ্রমক্রমে তাহ পরিত্যাগ করিতে প্রয়াস পাওয়। নিতান্ত মুখতার কম্ধু। 

জাতিমর্ধ্যাদা সর্বস্থানেই আছে। অমুকের পুত্র, অমুক জাতিতে জন্ম 

গ্রহণ করিয়াছি বলিতে কাহারও সঙ্কোচভাব নধসিবে না, কি এনক্ষজন 

বেশ্যার পুত্র, তাহার,পরিচয় দিবার সময় যদিও উচ্চআতি এবং কুলের 
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আশ্রয় লইয়া! সাধারণের নিকট বীচিয়া যায় কিন্ত মনে মনে জানে যে কি 

ক্লেশে তাহার দিন যাঁপন হ্ইয়া থাকে । একজন উচ্চপদস্থিত কর্মচারী 

যদ্যপি নীচ জাতি কিন্বা। হীন কুলোস্তৰ হয়,তাঁহ। হইলে তাহার পরিচয় দেওয়! 

অতিশয় বিড়দ্বন! হইয়! থাঁকে। ধাহাঁর শ্নেচ্ছ হইয়াছেন তাহারাও কি 

বুঝেন না! যে, কয়জন সুজাত ইংরাঁজের সচিত তীহারা! আহার করিতে পাইয়। 

থাকেন? তাহার! বুঝিয়া থাকেন যে, যাহারা যে জীতিতে জন্মিা যে মাঁড- 

শোনিত পাঁন করিয়। লালিত পালিত হইয়াছেন, আন্ব-সুখের জন্য যাহার! 

রূতজ্ঞত1 সুত্র, সচ্ছন্দে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন, তারা আর একদিন যে, সে 

কুলেও কালি দিয়! যাঁইতে পারিবেন, তাহাও তিলাদ্ধ সন্দেহের বিষয় নছে। 

যেমন, ত্রষ্টা-স্্রী কাহারও নহে । যখন যেমন সময় উপস্থিত হয়, তখন সে 
তেমনই পরিচালিত হুইয়। থাকে । জাতিত্যাগীরাঁও তক্দরেপ স্বভাবের লোক । 
এই নিমিত্তই বোধ হয় যে, যে সকল ইংরাঁক্দিগের কুণ মর্ধযাদা। আছে, 
তাহারা হিন্দূ-শ্নেচ্ছদিগের সহিত বিশেষদ্ধগে মিলিত হইতে চাহেন নাঁ। এই 

সকল দেখিয়। শুনিয়া কি কাহার জ্ঞান-দৃষ্টি হইতেছে না? 

ইংরাজি লেখাপড়া শিখিলে যে, জাতি ত্যাগ করিতে হইবে কিন্বা পিতা! 

মাঁতাঁকে দূর করিয়া দিতে হইবে, তাহার অর্থ কি? ইংরাজেরা আজ ছুই 

দিন আনিয়া! বলিয়া দিল যে, হিন্দুদের ধর্মকর্ম নাই, অমনই যে তাহাই 

দেববাঁক্য বলির! ধারণ করিয়া লইতে হইবে, তাহার হেতু কি? জীবিকা 

নির্বাহ এবং বিজ্ঞানাদি-শান্ত্র শিক্ষার সুবিধার জন্ভ বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা? 

এ কথ বিদ্মরণ হইয়া ষাইলে কি হইবে? আমর! আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, এই 

হিন্দু-শ্লেচ্ছের! বড়ই পঞ্ডিত; বড়ই বিজ্ঞানী এবং বড়ই বুদ্ধিমান! তাঁহার কি 

এ কথা বুঝিতে পারৈন যে, যে জাতি যে জাতির উপর একাধিপতা স্থাপন 

করেন, সেই জাতিকে বিকৃত করিতে পারিলেই তাহাদের মনোরথ দর্বব- 

বিষয়ে পূর্ণ হইয়। থাকে । 

এই নিনিত ইংরাঁজের1 আমাদের সর্বরিষয়ে বিকৃত করিয়া দিতেছেন। 

আঁমরাঁও এমনই বালকবৎ অজ্ঞান যে, মাঁকাল ফল দেখিয়া! আমর পরিত্যাগ 

করিয়। যাইতেছি। তাহারা ধর্ম বিকৃত করিয়। দিতেছেন, তাহার! সামাঞ্সিক 

রীতি নীতি বিকৃদ্ত করিয়! দিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের কথাই আমাদের 

শিরোধাধর্য হইতেছে । আরা! প্রত্যক্ষ করিয়া, এ দোষ সচ্ছন্বে গ্বীকার 

করিয়। লইতেছি; তখন তাহা আমাদেরই মূর্খতার ফলদবলিতে হইকে। 
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সে যাহ! হউক, যখন ভগবান আমাদের এই অবস্থায় পতিত করিয়াছেন 
তখন ভাহাতেই নতশিরে তাঁহার আশির্বাদ বিবেচনায়,আননদ প্রকাশ করাই 
উচিত কিস্তু তাই বলিয়। স্বজাতি, শ্বকুল, ম্ব-স্বভাঁব, গ্বধর্্মন পরিত্যাগ করিব 

কেন ? তাই সবিনয়ে আমাদের হিন্ৃ-শ্নেচ্ হ্রাতাদিগকে অন্থরোধ করিতেছি 
আর হিম্দূসমাঁজে এবং হিন্দুধর্ম শ্রেচ্ছ-ভাঁব জন্গিবিষ্ট না করিয়। যাহাতে 

আপনাদের আর্ধ্য গৌরব বিস্তৃত হয়, যাহাতে পিতামহ কুলের সম্মুন 
বক্ষ! হয়, যাহাতে হিন্দুস্থানের হিন্দু-সম্তান বলিয়। দশদ্দিকে প্রতিধোধিত 

হইতে পার! যায়, তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করা কর্তব্য। কিন্ত এ কি 

পরিতাপ! এ আশা যে পুনরায় ফলবতী হইবে, তাহা অতিশয় 
নুদুববর্তী বলিয়া বোধ হইতেছে। যেমন, সুস্থ দেহে বিষ প্রয়োগ করিলে 
বিষের বিক্রমে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের হিন্দুসন্বন্ষে তেমনি 

অবস্থা ঘটিয়াছে। যদিও দেবিষ বিনাশের উপায় আছে কিন্তু প্রয়োগ 

কর্তার অভাব হইয়! পড়িয়াছে। কারণ, শিশির মধ্যে ওষধ থাকিলে কখন 
রোৌগ আরোগ্য হইতে পারে না, তাই মনে মনে আশঙ্কা হইতেছে; সে 

যাহ! হউক, আমাদের আবেদন এই ষে স্বজাতি ত্যাগ করিবার পূর্বে এক- 
বার পরিণাম পর্যযালোচন। করিয়। দেখিলে বিজ্ঞেয় স্ভাঁয় কার্য কর! 

হুইবে। 

ধাভার] এখন হিন্দু আছেন তীহাঁদের নিকট বক্তব্য এই যে, তাহারা 
এই বেল! সতর্ক হউন। আমাদের সর্বনাশ হইয়। যাইতেছে । আর রক্ষ! 

নাই, হিন্দুজাতির মিশ্রণাবস্থা বধায় প্রকৃত হিন্দুভাব বিলুপ্ত প্রায় হইয়। ' 

হিন্দুর গৌরব অন্তমিত হইতে চলিল। এখনও বদ্ধপরিকর হইয়া যদ্যপি 
চেষ্টিত হওয়। যায়, তাহা! হইলেও কিয়ংপরিমাঁণে কল্যাগ'লাভের সম্ভাবন1) 
অতএব এক্ষণে আমাদের কর্তব্য কি? 

জাতিরক্ষা কবিতে হইলে হিন্দুদিগের রীতি নীতি এবং ধর্মশান্ত্র, বর্তমান 
অবস্থান্্যাী প্রস্তত করিয়! লহাত হইবে। এইরূপ পরিবর্তন করিবার 
বিশেষ হেতু আছে। 

পুরাকালে হিন্দুরা স্বাধীন ছিলেন, মাতৃভাঁষাস্ব তাহাদের সকল কার্যাই 
নির্বাহ হইত, স্্বতরাং তখন তাহাই শিক্ষার বিষয় ছিল; এক্ষণে তাহা! 
চলিবে ন!। ইংরাজ রাঁজ্যধিকারে বাস করিতে স্টাইলে তাহাদের ডাব! শিক্ষা! 
করা ক্ননিবাধ্য। এই ভাষ। শিক্ষা করিরার দ্বিবিধ উদ্দেস্ত আছে; আমর! 
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ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, জীবিক। নির্বাহ এবং জড়-বিজ্ঞান পাঠ করিবার 
পক্ষে বিশেষ সহায়ত করিয়া! থাকে । 

যাহাতে বিশুদ্ধ* হিচ্ুভাব, হিঙ্দুমাত্রেই অবলম্বন এবং প্রতিপালন 

করিতে বাধ্য হন, তাহ। সমাজ-শাসন দ্বার সম্পার্দিত করিতে হইবে। এই 
নিমিত্ত বাঙ্গাল! দেশে যেমন নবদ্বীপ এবং ভাটপাঁড় প্রভৃতি স্থান বিশেষের 

অধ্যাপক মণ্ডলী দ্বার! এই কার্ধ্য চ্িতেছিল, সেই প্রকার বিশেষ ব্যবস্থার 

সহিত তাহা সংগঠিত হওয়। উচিত। 

সাম্্রদাক়িক কিম্বা গৌড়ামী ভাব চলিবে না; সামাজিক এবং আধা! 

ম্মিক প্রত্যেক বিষয়ের হেতু নির্ণয় পূর্বক, কার্ষ্যের ব্যবস্থা দেওয়। 

হইবে । কেবল অমুকের মতে এই কায করিতে হইবে, এ প্রকার কথার 
কোন অর্থ থাকিবে ন|। 

নীতি ও ধন্ধ বিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থ সরল ভাষায় মুদ্রিত হইয়! প্রত্যেক 

গৃছে এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকরূপে বাবহৃত হইবে। 
শরীর-রক্ষা! এবং যাহাতে সন্তানা্দি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘথগীবী হইতে পারে 

তৎসম্বন্ধে দৃঢ় সংকল্প করিতে হইবে এবং তৎকার্যে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। আমাদের দেশের লোকদিগের যে প্রকার শারীরিক অবস্থ! 
ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহার! পৃথিবীর সকল জাতি হইতে অধঃপত্তন হুইয়!] 

গিয়াছেন। হিন্দুদিগের অন্তান্ত উপাধিধরী £হইতে বাঙ্গালীর বিশেষ 

পশ্চাতে পতিত হইয়াছেন । এই হীনতাবস্থা হইতে উখ্খিভ হইতে হইলে 

সম্তানোৎ্পাদন করিবার পক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা বিবাহ 

বিষয়ক প্রস্তাবে আমরা আলোচন। করিয়াছি । 

যে সকল বিজীভীয়-ভাব হিন্দুভাবের সহিভ মিশ্রিত হট] গিয়াছে, 
ক্রমে ভাঁছ! হইতে পরিমুক্তি লাভ করিতে হইবে। স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি- 

যাহাতে পূর্ণরূপে হিন্দু-মস্তিক্ষে পুনরায় বপর্ধ্যকারী হইতে পারে। তদ্দিষয়েও 

মনোযোগী হইতে হইবে । 

** আজ কাল খিন্দুশীষ্ত্ের দোহাই দিয়! অনেকে আপনার ইচ্ছামত 
ভাবের কাঁধ্য করিতেছেন।, ,োীহার। যে সঙ্ছল ছিন্দুশীস্ত্র ভাষান্তর করি 
তেছেন, তাহাতে নানাবিধ বিদ্বাপ্তীয়-ভাব মরিবিষ্ট হইয়! গিয়াছে। 

৫৪ 
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দাগ্তবৃত্তি বা তৎসংক্রাস্ত কোন কাঁর্য্ের জন্ত কাহাকেও সাধ্য শিক্ষা! মতে 

দেওয়া হইবে ন1। ূ 
ধর্মই জীবনের পূর্ণ উদ্দেশ্ঠ, এই মর্খে সমাঁজ-বন্ধন করিতে হইবে । কারণ, 

ংসারকে ধর্ম-ভিত্তির উপর সংস্থাপন করাই হিন্দূজাতির বিশেষ চিহ্ৃ। এই 

নিমিত্ত ভোঁজনে জনার্দন, যাত্রাকালে ছর্গ!-শ্রীহরি, শয়নে পদ্মনীভ, অর্থাৎ 

খেতে, গুতে,যেতে, ঈশ্বর-স্মরণ করিবার আজিও ব্যবস্থা আছে) কিন্তু পাশ্চাত্য 

বিদয। শিক্ষায় আমাদের সে ভাব বিরুত হইয়াছে। হিন্দু-শ্নেচ্ছের। তাই 

কথায় কথায় কুসংস্কারক বলিন্ন! হিন্দুদিগকে বিন্প করেন। তাহারা যে 

সকল বিষয়ে হিন্দুদিগকে দুষি করিতে চাহেন, তাহার মর্ম বুঝিলে আপনাকে 

আপনি ধিষ্কার দিবেন । ফলে, এ প্রকার ঘটনাও সময়ে সময়ে দেখিতে, 

পাওয় যায়। 

হিন্দুদিগের শাস্ত্রাদি অতি উচ্চ এবং পুর্ণ-বৈজ্ঞানিক। বর্তমান কালে 

যদি বিজ্ঞান-শীন্ত্রের উন্নতি হইতেছে বলিয়া! সকলে স্বীকার করেন কিন্তু 

হিন্দুদিগের শানে যে প্রকার সামঞ্জন্ত ভাব লক্ষিত হয়, অর্থাৎ মচুষ্য দেহের 

সহিত, তারা, নক্ষত্র, গ্রভৃতি সকলের সম্বন্ধ ও তাহাদের কার্যের ফল, এই চূর্ণ 

বিচুর্ণিত।বস্থায় ষে প্রকার প্রতিয়মান হইতেছে, তাহাও অদ্যাপি স্্লেচ্ছ-বৈজ্ঞা- 

নিকের! অন্গধাবন করিতে অস্ত হইতেছেন। সামান্য হরণ পুরণ দ্বার! 
যে জাতি অদ্যাপি দুইবৎসর পুর্বে, কবে, কোন্ স্থানে, কিরূপে ধুমকেতু 

উঠিবে, কৃর্ধ্যগ্রহণ কিরূপে হইবে বলিয়া দিতেছেন; সেই সকল গণখন! শিক্ষার 

জন্য উন্নতিশীল জাতিরা গণিতবিদ্যায় মস্তক আলোড়িত করিয়। 

ফেলিতেছেন। যেজাতির! কুস্তকাি যোগদ্বার শ্বাসরদ্ধ করিয়! যুগাস্তক 

পর্য্যন্ত অনাহারে জীবিত থাকিবার প্রণালী বহির্গত করিয়াছিলেন, হিন্দ- 
প্লেচ্ছের বণিতে পারেন, ইহার বিজ্ঞানশান্ত্রকি উনবিংশ শতাব্দীর গগ্িতের। 

বুঝিতে পারিয়াছেন ? তাহাদের মতে না--ভৃবাযুর অ ঝাজেন, ফুস্ফুস্ মধ্যে 

প্রবিষ্ট না হইলে দুষিত শোণিত 'পরিত্দ্ধতা লাভ করিতে পারে না? বিত্ত 
হিন্দুরাকি বৈজ্ঞানিক কৌশলে এই স্বভাবিক নিয়ম আতিক্রম করিতে 
গাঁরিতেন, তাহার কি লাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ কাস্তে পারেন ? 
একথা বাস্তবিকই ঠাকুরমার গল্প নহে। ভূতকলাসের রাজাবাবুর! যে. 
সমাধিস্থ সাঁধুকে আনিম়াছিলেন, তাহার দবান্ত এ প্রদেশে অনেকেই অবগত 

আেন। এক্ষণে এমন অনেক বৃদ্ধ দেখিতে পাওয়া! বান, ধাহার| সেই মহা- 
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পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন। বর্তমান কালের পণ্ডিতেবা কি ইহার গুড়, 
রহস্ত ডেদ করিতে সমর্থ, ন। হিন্দুদিগের এই শক্ষির পরিচয় পৃথিবীর অন্ত 

কোন জাতির ইতিবৃন্তে প্রাপ্ত হওয়। যায়? 

হিন্দুঙ্াতি বিশ্লিষ্ট করিয়! দেখিলে, দয়! বৃন্তিই হিন্দুদিগের একটী বিশেষ ধর্ধ 
ভাব। তাহাদের উপাজ্জনের এক চতুর্থাংশ দরিদ্রকে দান করিবান্ 

নিয়ম ছিল। হিন্দুব নিকটে ভিক্ষুক আগিলে আপনার মুখের আহারও 
তাহাকে দিয় অতিথি সৎকার করিবেন। অতিথি বিমুখ করা আত গাঙথত 

পাপ বলিগ়া তাহাদের ধারণ! ছিল। 

ক্ষমার আশ্রয় স্থান চিন্দুজাতি । শবণাঁগত পলন এমন আব দ্িত্তীয় 

জাতি ছিপ না। অতি প্রনল শু শবখাগত হইলে তাঁছকেও খন্যাহত 

দিয়াছেন। এমন কি পালিত পশুকেও তাহারা হনন কব! মহাপাতক ব্লিয়। 

শির্দেশ করিগাছেন। 

ধর্মের তুলনা! নাই! হিন্দু্জাতিরা ভাবানের সহিত সাক্ষাৎ করিন্ে" 

পারিতেন, তাহাকে তাহার! দূপ-বিশেষে পইয়া, শান্ত, দাত্য, সখা, বাতসল্য 

ও মধুরাদি ভাবে বিহার কবিতেন। বর্তমানকালে কোন্ জাতি এ বিষয়ে 

সাক্ষ্য দিতে প্রস্ততত আছেন? এ সকল কথা কেবল উচ্চহান্তে উচ্চাইবাপ 
কঙ্দখ নহে। 

উত্তরকেন্ত্রেযে কত ববক জমিয়া আছে এবং তগাঁকাব অবস্থাই বা 

কি প্রকারঃ কলিকাতায় বগিয়!' মানচির দেশিয়! কে ছার জ্ঞান লা 

করিতে পারিবে ? ভগবানের বপাদিও তদ্রপ। 

হিন্দ্র! রাজভক্ত, তাহাদের শ্বাস এই নে, ঈখবের বিহূতি বাঁজদেছে 
বিরাজিত থাকে । 

হিন্ণা এই পবিত্র মহান ধর্মশীল বৈজ্ঞানিক বংশধর | যাহারা 
সহত্র বদর কাল বিজাতীয় শৃঙ্খলে, আবদ্ধ থাকিয়া অপ্যাপি একে- 

বারে ম্বভাবচ্যুত হইতে পারেন নাই।* যে জাতিব ধর্ণাহাব অদ্যাগ 
কি যধন, কিঃশ্লেচ্ছ কাহার দ্বার! বিনষ্ট হইল না, সে জাত নে কতদূর দৃ?সুল, 
তা কি বলিয়া! দিতে হইবে? কত লোকে কিন্দুগন্ম বিকুত করিতে 
চেষ্টা পাইলেন. তীহব। প্রকাণ্ত ভাবে হিন্দ নহেন বলিয়। নাম বাহির 

কবিলেন, কিন্তু এমনই জাতীয় ভাব যে, তাহাধাই হিন্টুধিগেণ সমুৰয় ভাৰ 

নত শিরে গ্রহণ কগিতে বাধ্য হইয়াছেন ? বিহু দোষেব*্মধ্যে এই ঘটছে, 
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থে তাহার সহিত্ধ অন্তান্ত বিজাতীয় ভাবের লক্ষণ দেখা গিয়াছে) তাঁহার 

কারণ মিশ্রজাতি বলিয়৷ আমরা পুর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। 
হিন্দুদিগের যে সকল ভাব বর্ণিত হইল, তাহাতে যে পর্ধীস্ত সকলে 

আবদ্ধ ছিলেন, তখমকার অবস্থা এবং তাহ! পরিত্যাগ পূর্বক বিজাতীয় ভাব 
ধারণে যে অবস্থা ঘ্টীয়াছে, তাহাতে যে উপকার কিম্বা অপকার হইয়াছে, 

সে বিষয় লইয়া! বিচার করিয়। দেখ! অতি প্রয়োজন; কিন্তু ছুঃথের বিষয় 

এই যে, আমা.দর সে বিচারের শক্তি নাই। আমর সে অবস্থা! দেখি ন্রাই। 
তবে শান্্রীদিতে যে প্রকার শ্রবণ কর! যায়; তাহাতে আমর! অতি 

শেচনীবস্থায় পতিত হইয়াছি ৰলিয়। জ্ঞান হইয় থাকে । হিন্দুরাজত্ব 

সময়ের কোন কথা বলিবার উপায় নাই, যবনদিগের সময়ের যৎকিঞ্চিং 

বৃত্বাস্ত ইতিহাসে এবং পুরাতন পরিবারের বংশ শ্রতিক্রমে অবগত 

হওয়া যায়। তখনকার লোকের৷ দীর্ঘজীবী ছিলেন, রীতিমত আহার 

'কৃরিতে পারিতেন। ব্যাধির আড়ম্বর ছিল না। সকলের গৃহেই অন্নের 
স্থান ছিল; সুতরাং কাহাদের স্থখশান্তির অবিরাম শ্রোত চলিত। রাজার 

অত্যাচার কিন্বা দ্যুর উতপীড়ন সময়ের কার্ধ্য, তাহা! অগত্যা সহা করিতে 

হইত, কিন্তু বর্তমান কালে সুখসচ্ছন্দত। কি কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে? 
ঘন্নের সংস্থান কাহার আছে ? বলিষ্ঠ কে? ৫০ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়। কাহার 

ভাগো ঘটে ? ব্যাধির এমন বিচিত্র গতি হইয়াছে যে, শতকর। ৫ জন 

লুম্থকায় ব্যক্ত প্রাপ্ত হওয়] যায় না ; যাহাকে জিজ্ঞাদা কর, অন্ততঃ একট। 

ব্য/ধির কথাও তিনি বলিবেন। 

তখনকার হিন্দুরা একত্রে দলবদ্ধ হুইয়! থাকিতেন। পিতা, মাতা, 

ভাই, ভন্মী, কাহাকেও পর ভাবিতেন না। সকলের অন্ত সকলেই দায়ীত্ব 
ম্বীকর করিতেন। সে ভাব আর এখন নাই, ইহ দ্বার কি লোকের 

সচ্ছুন্দ বৃদ্ধি হইয়াছে ? না অর্থ পক্ষে সাহায্য হইয়াছে? যাহার অদ্যাপি 

একত্রে আছেন, তাহাদের সুখ শাস্তি অপেক্ষা এফাকা থাকায় যে কতন্থুখ 

তাহাও অনেকের জান আছে। সংসরে একাকী থাকিলে গলিতে পারে 

মা কারণ নির্বাক হইয়।কেহছ আদেন নাই, চিরদিন সমভাবে যাইবে 

এমন কাহার ভাগ্যে বিধাতা লেখেন নাই। সময় অসময় সকলের পশ্চাৎ 
পণ্চাঁৎ ফিরিতেছে, এই মনে করিয়! হিন্দুজাঁতি একত্রে থাকিতে ভালবাসি- 

তেন, কিন্তু সেই হিন্দুভাৰ পরিত্যাগ করিয়া! দাস দাসীর সাহাষ্য 
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গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং দুরবস্থা! ঘটিলে পুনরায় আত্মীয় স্বজাতির আশ্রয় 
ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে ন।। 

'্মভাবই অশান্তির কারণ। হিন্দুরা এমন ভাবে সংসার গঠন করিতেন 

যাহাতে অধিক অভাবের সম্ভাবন! থাকিত না, কিন্ত আমর! যে পদ্ধতি 

অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে অভাব হইবে কি সর্বদাই হইয়া রহিয়াছে। 
যিনি মাসে দশ সহশ্র মুদ্রা উপার্জন করেন, তিনিও বলেন অভাব এরং 

যাহার পাঁচ টাকার অধিক সংস্থান নাই, তাহার মুখেও অভাবই শুনিতে 

পাওয়! যায়। তবে সী কে? জাতিত্যাগ করিয়! লাভ হইল কি? 
হিন্দুর-ভাব দেখিবার এখনও অনেক মহাত্সা জীবিত আছেন। দয়! 

এবং পরোপকারের অবতার-স্বরূপ পৃজনীয ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । তাহার 
অর্থের কি প্রকার ব্যবহার হইয়। থাকে, তাহ। বাঙ্গাল দেশে পরিচয় সাপেক্ষ 

নহে। তিনি এক সময়ে সংফূ-ত কালেজের প্রিন্সপ্যাল ছিলেন। মাসে 

আটশত মুদ্র। বেতন পাইগ়াছেন কিন্তু তথাপি তিনি অভাব বৃদ্ধি করেন 

নাই। বেতন ব্যতীত তাহার প্রচুর আয় ছিল। তিনি মনে করিলে কি 
গাড়ি ঘোড়। চড়িয়া বেড়াইতে পারিতেন না? ইচ্ছ। করিলে কি গোলাপ 

জলে স্নান করিতে পারিতেন ন। ? কিন্তু কেন তাহ। করেন নাই? 

তিনি জানিতেন যে, অর্থ ইথারের গ্ঠায় ক্ষণস্থায়ী পদার্থ। এই আছে, 

আর নাই, কিন্তু একবার শারীরিক কোন বিষয়ে আশক্তি জন্মাইলে 

তাহ। চিরকাল থাকিবে এবং তজ্জন্ত পরিণামে ছুঃখের অবধি থাকিবে ন1। 

এইজন্য বলি বে, হিন্দুভাব পরিত্যাগ কর! কখনই যুক্তি সঙ্গত নছে। 
হিন্দুদিগের যে সকল ভাব আছে, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। 

হিন্দস্থানে যাহ! প্রত্নোজন তাহ] সামঞ্জন্ত রূপেই নির্ধারিত আছে। বুঝিবার 

দোষে্সময়ে সময়ে প্রকৃত-ভাব লাভ কর! যায় ন।। 

হিন্দুদিগের বর্তমান অবস্থ] যে প্রকার দড়াইয়াছে, তাহাতে আত 
প্রতিকার কামন। দ্বারা কোন ফল ফলিকে না, এবং প্রতিকার কগিবারও 

উপায় নাই অমর! দশজনে যদাপি বলি যে, শুকর গরু ভক্ষণ করিও 

না, দেবদেবী অসান্ত করিও না, স্বজাতির কুৎসা করিও ন।, তাহ! হইলে 

দশহাজার ব্যক্তি মিলিয়! আমাদের গরীব! ধারণ পূর্বক সাতসমুদ্রের জলপান 
কর[ইয়া ছাড়িবেন। ম্নেষ্চের! যে্ূপে অক্ঞাতসারে আমাদের ভারত-রাজো 
প্রবেশ করিয়াছেন, সেইরূপ অজাতলারে পুনরান়্ খিন্দুভাব প্রদান কাদতে 
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হ্টবে। এই কাধ্য সাধনের জন পূর্বোক্ত মতে সমাজ সংগঠন কর 
অতীব প্রয়োজন । 

যদ্যাপি এই প্রস্তাব কাহার অনুমোদিত না! হয়, যদাপি বর্তমান শ্লেচ্ছ 

ভাঁব, হিন্দু পরিবারে ক্রমশঃ গ্রবর্কিত ক্র! যায়, তাহা হইলে যে ছূর্ঘটন! 

ঘটিবে তাহ! ইতি মধ্যেই স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে; অতএব আমাদের 

এক্ষণে ছুইটী প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইবে। 

ইতিপূর্ক্বে আমর! যে প্রকার জাতি, মিশ্রণ জাতি, এবং যৌগিক জাতির 
বর্ণন। করিয়াছি, তাহান্তে আমাদের বর্তমান অবস্থা মিশ্রণ ভাবেই চলি- 
তেছে বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়; অর্থাৎ ছুই নৌকায় পা দিয়] 

দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছে । এইজন্ত উপরোক্ত ছুইটা প্রশ্ন মীমাংসা! করা! 
বিশেষ প্রয়োজন । 

স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি লক্ষা রাখিয়া বিচার করিতে যাঁইলে, হিন্দু- 

'জাতিতে থাকাই দিদ্ধান্ত হইবে, তাঁহার কারণ আমরা বলিয়াছি; কিন্তু 
ম্নেচ্ছ ঢং কিয়ৎ পরিমাণে অভ্যান হইয়া গিয়াছে বলিয়। ঘদ্যপি দ্বিতীয় পথে 

ধাবিত হওয়া! যায়, তাহা হইলে মিশ্রণ-ভাব পরিত্যাগ পুর্ব্বক যৌগিক হইবার 

প্রয়াস পাওয়া! উচিত; কিন্তু চিন্ত! করিয়! দেখিতে হইবে থে, উচ্চবংশীয় 

শ্লেচ্ছের! তাহাতে সম্মত আছেন কি ন1? উচ্চবংশ বলিবার হেতু এই যে, 

ধোঁপা, কলু, মুচি শ্রেণীস্থ গ্রেচ্ছদিগের সহিত শোণিত সন্বন্ধ স্থাপন করিলে 

অতি নিকৃষ্ট ধরণের সন্তানই জন্মিবে, কিন্ত সে জাশ! কতদূর ফলব্তী 
হইবে তাঁহাও পূর্বে গ্রদর্শিত হইয়াছে। 

যদ্যপি হিন্দুয়ানী রাখিতে হয়, তাহা হইলে বাস্তবিক হিন্দুয়ানী যাহা 
তাঁহার মতে এবং বর্তমীন দেশ কাল পাত্র বিচারপূর্ধ্বক সমাজ সংঘটিত 
হইয়া তদনুযায়ী কার্যকলাপ প্রচলিত হউক। এ কথাও আমর! মভাষ 
দিয়! আপিয়াছি কিন্ত এখন আমাদের অভি প্রায় খুলিয়া! বলিতেছি। 

শ্লেচ্ছের আমাদের রাজা চ্ষতরাং তাহাদের সংসর্গে সর্বদাই আিতে 

হইবে, তাহ কেহই নিবারণ করিতে পারিবে ন1। যে প্রকার মময় উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহাতে বিদ্যাশিক্ষার জন্ত সন্তানদিগকে ইউরোপ খণ্ডে পাঠাইতে 

হইবে। এই সন্তানেরা যখন দেশে গ্রত্যাগমন করিবে, তখন তাঁহাদের 

সমাজচাত করা হইবে না। কারণ, সংশ্রব-দোষ এবং হিন্দু-নিধিদ্ধ ভোজ 

গদশ '5ক্সণাপরাঁপে যে দওড বিধান করা হয়, তাহ! স্বদেশে এক্ষণে গৃহে "গৃহে 
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চলিতেছে । যদ্যপি পুনর'য় সমাজ বন্ধন করা হয়, তাহা হইলে এই হিন্দু 
বহির্গত, গো১শুকরাদি ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ হইবে । যে কেহ তাহ। অমান্ত 

করিবে, তাহাদের সমাজে স্থান দেওয়া যাইচব না। আমার ভরসা আছে, 

যদ্যপি হিন্দুধর্মের গুঢ়ভাঁব ভাল করিয়া কাধ্যকারী হয়, তাহ! হইলে কেশব 

বাবুর মত অনেকে শ্রেচ্ছদেশ পরিভ্রমণ করিয়াও হিন্দুচরিত্র রক্ষা করিতে 

পারিবেন। শ্লেচ্ছ আহারাদি করা যে ইউরোপে যাইয়াই শিক্ষা করে তাহ! 

নহে বাটাতেই তাহার হাতে থড়ি হইয়া! থাকে । পিতা মাত। যদাপি 

সতর্ক হন, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানেরাও সুমস্তান হইবেন । 

হিন্দ্-সমাজকে এই পর্য্যস্ত সহ করিতে হইবে, তাহ! না করায় অধিক 
অনিষ্টের হেতু হইয়া যাইতেছে । কারণ, যে বাক্তি শ্নেচ্ছদেশে গমন 

করিতে কৃঙসঙ্কর হন, তিনি তখনই বুঝিয়! থাকেন যে, তাহার সহিত হিন্দু- 

সমাজ সেই দিন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; সুতরাং অন সমীজের অন্তর্গত 

হইবার নিমিন্ত আপনাকে তদনুব্প প্রস্তত করিতে চেষ্টা করিয়। থাকেন। 

বিদেশে গমন করিলেই যে জাতি বিনষ্ট হইয়। যাইবে, এক্ষণে তাহার 
হেতু কিছুই নাই, কারণ যে সময়ে হিন্দুদ্দিগের এই নিয়ম দেখ! যার, 

তখনকার ভারত শ্বতন্ত্র ছিল। হিন্দুস্থানে শ্নেচ্ছের বাস ছিলনা) পাছে 

শ্নেচ্ছদেশে গমন করিলে হিন্দুভাবের মলিনতা। জন্মে, সেইজন্য তাহার! 

্েচ্ছদিগের সহবাস করিতেন না, কিন্তু এক্ষণেকি আমাদের মেই অবস্থা 

আছে? স্কুল দেহের সকল বিষয়েই য্লেচ্ছভাব অধিক।র করিয়। বসিয়াছে। 

কেবল ধর্ণাভাবে ইতিপুর্ক্বে ততদূর প্রবেশ করিতে পারে ন|ই কিন্তু বেদাদি 

হিন্দুশান্ত্ ষ্নেচ্ছ-ভাষায় পরিণত হওয়াবধি দে পথও পরিষ্ণার হইয়া গিয়াছে। 

তখন ছুই এক বংলর সন্তান দেশ ছাঁড়। থাকিলে কতই বিকৃত হইবে। 

তাহার, স্বভাব কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্তিত হইতে পারে বটে, কিন্ধ শোণিত 

বিকৃত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। *হিন্দু শোণিতে হিন্দু ভাবই আমিবে, 
তাঁহার সন্দেহ নাই। হিন্দু-সমাজের জ্ঞান থাকা আবশ্যক যে, বাটার 

সম্তানদিগকে বিদেশে গমনাপরাধে পরিত্যাগ করিতে থাকিলে আতির 
উন্নতি ন। হইর়। ক্রষে অননতি হইয়! যাইবে | আজকাল অনেকে ঞচ্ছ- 

দেশ হইতে প্রত্যাগমনপূর্্বক হিন্ুভাবে দিনযাপন করিতেছেন। তাহা- 

দের প্রতি হিন্দু-সমাজ কিঞ্চিৎ সহানুভূতি করিলে, তাহারা সমাঘের 

নিকট করযোড়ে থাকিতে বাধ্য হইবেন। 
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য্লেচ্ছেরা আপন দেশ পরিত্তাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া অনেকে 

জীবনাত্ত করিয়া! যাইতেছেন, তীহার কি তাই বলিয়। ভারতবাসীদিগের 

সহিত আদান প্রদান করিতেছেন 2 না বিশ্ুদ্ধ-শ্্েচ্ছ যৌগিক-জাতির সহিত 

উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন? ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কেহ 
স্বজাতি ত্যাগ করিয়া অন্ত জাতির সহিত বিবাহাদি করিয়া থাকেন, তাহাকে 

প্রায় পরোক্ষ সম্বন্ধে সমাজচাত হইতে হয়। তীহাদের জাতিমর্য্যাদা এতণূর 

গ্রবল ধে, বিশুদ্ব-শ্ে্ছ পিতা মাতার ওরসে জন্মগ্রহণ করিলেও "স্থান মাহা- 
স্ম্ের তারতম্যে মর্যযাদার হানি হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত শ্লেচ্ছদিগের 

স্ত্রীলোকের! অন্তস্বত্তা হইলে শ্বদদেশে গমন করিয়! থাকেন। এই সামাজিক 
বৃত্তান্ত, যখন আমর সকলে বিশেষ করিয়1 বুঝিতে পারিব, তখন কে এমন 

মুর্ধ থাকিবেন, যিনি আপন জাতিমর্যয।দ পদদলিত করিয়। শ্রেচ্ছজাতির 

অতি হীন লশ্প্রদায়তৃক্ত হইতে অভিলাষ করিবেন? 
শ্নেচ্ছের৷ কখন ধর্দ্ের দ্বারা সমাজ গঠন করেন নাই সুতরাং হিন্দু- 

দিগের সহিত এই স্থানে মিলিবে ন1। তাহাদের পদমর্ধ্যদা সকল বিষয়েরই 
নিদান। 

যদ্যপ দেশের এৰং শ্বজ(তির কল্যাণ সাধন বিষয়ে বাস্তবিক অভিপ্রায় 

হয়, তাহ। হইলে আমাদের শিক্ষা-প্রণালী পরিবর্তন করিতে হুইবে। 

ভূত্যের দল পুষ্টি করিলে কম্মিনকালে জাতির উন্নতি হইবে না । ভূতের 

স্বতাবই সর্বদা আজ্ঞ। পালন করা । ন্মুচাররূপে আজ্ঞাপালন শিক্ষায় 

ষ্দ্যপি একজনের মস্তি প্রস্তত কর হয়, (সে মন্তিফে স্বাধীন চিন্তা আসিতে 

কখনই পারে ন1। 'তন্নিমিত্ত বর্তমান কাঁলের এই ভাব পরিবর্তিত করিয়! 
পুরাতন হিন্দুিগের ন্যায় স্বাধীন চিন্তা শিক্ষা করিতে হুইনর্ব । দেশে ধাহার! 

ধনী 'আছেন, তাহাদের ধনের সদ্ববহার করিতে টেষ্ট করিতে ভূইবে। 

কেবল কোম্পানীর কাগজ কিনিয়। ঘরের টাক। বাহির করিয়! দিলে সে 

টাকার কাধ্য কিছুই হইবে ন1। গে টাক থান থাকিবে, তথায় তাহার ফল 
ফলিবে। 

এই টাকার দ্বার! স্বদেশে শিল্প ও আপনাদের দৈনিক প্রয়োজনীয় পদার্থ 
প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করা উচিত। সরকার ব্যহাঁছুরের এ পক্ষে সাহায্য 

থাকুক আর নাই থাকুক, আপনারা একতা হারে গ্রথিত হইতে পাগলে 
কার্ধ্েরুকোন বিন্ন বাঁধ! না হইবারই সম্ভাবন!। 
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আমাদের দেখিতে হইবে, হিন্দুজাতির কতদূর হীনাবস্থা হইয়া যাই- 
ভেতছ। বাবস। বাণিজ্য একেবারে বিরুত হইয়া গিয়াছে। সহরের 

ব্যবপায়ীদিগের দোকানে যে সকল দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যাঁর তাহার 
প্রস্তুত কর্তী কাহার ? কাহাদের দ্রব্য আমর! বিক্রয় কপিতেছি ? ব্যবসার 

মধো আমর! পাটের কার্য্য খুব বুঝিরাছি। পাট বেচিয়া ব্যবসারী শ্রেণী- 
ভুক্ত হইক়্াছি কিন্তু এ কথা কি কেহ বুঝিতে পারেন যে, আমাদের দেশে 
পাঁট, জন্মে, তাহ শ্লেচ্ছ দেশে নইয়। গিয়! বস্থাদি রূপে পুনরায় আমাদের 
(নকটই প্রেরিত হইতেছে ৪ কিন্তু পাটের প্রথমাবস্থা। হইতে ইহার শেষ।- 

বস্তা পয্যস্ত বে সকল ভিন্ন ঠিন্ন অবস্থা ঘটে এবং তদ্দার। শত শত লোক 
কত অর্থ উপাজ্জন করি! লইয়া! থাকে, তাহা কি আমরা দেখিতেছি ন| ৪ 

এই পাট লইয়।1 যদ্যপি আমর! বস্ত্রাদি প্রস্তত কারতে পারি তাহ। হইনে 

দেশের টাক। দেশেই থাকিতে পায় কিন্তু আমাদের এশ্বনই হীন বুদ্ধি 

হইয়াছে, এমনই গরাধীন হইতে স্প্ হা! জন্মিয়াছে যে, আপনার জন্য আপন।: 
দ্রিগকে কোন চিন্ত। করিতে ন। হয় এমন ভাবে জীবন গঠন করা হইতেছে £ 

যদ্যপি হিন্দুজাতি পুনরায় স্ব-ভাব ধারণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে ব্যবদ 

বাণিজ্য এবং শিক্ষ। কার্ধযাদির প্রতি মনোনিবেশ করাই প্রথম কার্ধ; হইবে। 
এতদ্বযতীত যাহার বে ব্যবস। ব1 কার্ধ্য আছে তাহাকে তাহাই করিতে 

হইবে। ধোঁপা, কলু+ মুচি, হাড়ি কখন আপনাপন বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে 

পারিবে না । যে, বেকুলে জন্মিবে, সে তাহার কুলগত কাধ্যই রক্ষা কৰিতে 

বাধ্য হইসে । এ কথায় আজকাল অনেকের আপত্তি উঠিবেনতাহার সন্দেহ নাই! 

আমাদের মধ্যে এই ভাবে বিশেষ কার্ধ্য হইতেছে। শ্রেচ্ছ দেশে অর্থকরী 
বিদ্যার সাধারণ জাতির অধিকার হওয়ায়, কৃষকের ছেলে ব৷ স্থত্রধরের 
ছেলেও উচ্চপদ্দাভিষিক্ত হইতেছে । সেই সকল ব্যক্তিদিগের পৈত্ৃকাবস্থায় 
ভদ্র সমাজে বসিবার আমন হইত না কিন্ক বর্তমান পদমর্ষযদায় অনেক সদ্বংশ 

সন্ভত ব্যক্তির সহিত তাহাদের সব্বদা সংঅব* হইয়া যাইতেছে । তাহারাই 

কুলমর্ধ্যাদা উঠাইবার গুরুমহাশয়। এই সকল ভাব এক্ষণে আমাদের 

দেশেও আসিয়াছে এবং অবিকল তত্রপ কার্ধ্যও হুইঠে আরম্ত হইয়াছে: 

যে সকল ব্যক্তি জাতিলোপ করিতে অগ্রসর হইয়! থাকেন, তাহাদের জন্ম- 

বৃন্তাস্ত দেখিলে কাহাকে ধোর্পা, কাহাকে কলু, কাহাকে নাপিত, কাহাকে 

জেলে গ্বং কাহাকে ঘরামী ও চাষা কুলোছৰ ব'লম্না দে'ধতে পাওয়। হ্য়। 

৫৫ 
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সমাজে ইহাদের মর্ধ্যাদা কতদূর, তাহা! সমাজের চক্ষেই নৃন্ত্য করিতেছে । 
এই সকল লোকের! অর্থকরী বিদা! শিক্ষা দ্বারা শ্নেচ্ছের দাস্তবৃত্তি কার্যে 
সন্মানিত হৃইয়া তাহারাই হিন্দু সমাজের নেত! হইয়া, যাবতীয় সামাজিক 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছে । ধোপা, ব্রাহ্মণের মর্যাদা কি বুঝিবে ৪ মুচি, 

শুঁড়ি, কলু, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তের অবস্থ। কিরূপে অবগত হইবে ? তাহারা যদ্যপি 

ব্রাহ্মণ কিন্ব। ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ হইতে পারিত, তাহ। হইলে জাতি লোপ করিবার 

কথ। খলিত না। কে বলে ব্রেচ্ছদের জাতি বিভাগ নাই ? ' পদ-মর্ধ্যাদা 
নাই? ভারতেশ্বরীর পারিবারিক ঘটনা স্মরণ কারয়। দেখুন! লর্ড 

মহাত্সারা কাহাকে কন্ত। দিম থাকেন এবং কাহার গৃহেই ঝ। পাত্র পাতিয়। 

আহার কারয় থাকেন? হিন্দুজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় তদ্রপ 
সন্ত্াস্ত সম্প্রদায় বিশেষ, কিন্তু পরাধীনত। বশতঃ ব্রাঙ্মণকে ধোপ! কলুর 

পদদলিত হইতে হইতেছে! নীচ জাতির মানদিক-শক্ত অতি নাচ, 

মহত্ততা, তাহাতে স্থান পায় না। এই মহানুভবতা পিতা মাতার গুণই 

জন্মিয়া থাকে; অতএব মহত্বংশে সুসস্তানহ জন্মিবার কথ।। যাঁদও 

স্ময়ে সময়ে তাহার অন্তথাচরণ হইয়া থাকে, তাহার অগ্থান্ত কারণও আছে। 

সেইজন্য সৌনন্ততার্ধ অন্থরোধে তাহা প্রকাশ করা গেল না, সময়ান্তরে 

তাহার আভাস দেওয়। গিয়াছে। 

. ধোপ। কলু প্রভৃতিকে সামাজিক নীচক্াতি বলিয়। অমর1ঠঅবজ্ঞা করি- 

তেছি না। হিন্দুশাস্ত্রের তাহা আভগ্রায় নহে। হ্হার! হিন্দুজাতর 

রূপান্তর মাত্র। জড়জগতে কোন কোন রূঢ় পদার্থের ( সকলের নহে) 

এই ভাব দেখিতে পাওয়। যায়) অঙ্গার তাহার দৃষ্টান্ত । কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া 
যখন অঙ্গার প্রস্তুত কর! হয়, তখন তাহার এক প্রকারঅবয়ব, এক প্রকার 
কাধ্য ও এক প্রকার ধন্ম, ভূষাও বিশুদ্ধ অঙ্গার, কিন্তু কাষ্ঠের,'অন্গারের 
হ্যায় কাধ্যকরী নহে । অস্থি দ্ধ কারলে অগ্গার প্রস্তত হয়, তাহার ধন্মও 

উক্ত দ্বিবিধ অঙ্গার হইতে স্বতন্ত্ম। পাথুরিয়! কয়ল। দগ্ধ করিলে, বে কোক 
অবশিই& থাকে এবং গ্যাস প্রস্তত করিবার সময়ে পাথুরিম্না কয়লা হইতে 

নলের অভ্যন্তরে আর এক প্রকার অঙ্গার প্রাপ্ত হওর। যায়, যাহার ধর্স ও 

কার্ধ্য বিভিন্ন প্রকার । সিসকের পেন্সিল বলিয়। ষাহ1 আমর। ব্যবহার করিয়। 

থাকি তাহ। গ্রাফাইট নামক আর এক প্রকার অঙ্গার। খহার আকৃতি 

প্র্/ত এবং কাধ্য পুর্ব কথিত কোন অঙ্গারের ন্যায় নহে। হিরুকও 
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অঙ্গারের আর এক প্রকার রূপান্তর । ইহার ধর্ম আকৃতি এবং ব্যবহার 
যে কি, তাহ! আমরা সকলেই বুঝিয়! থাকি । এই বিনিধ প্রকার অঙ্গারেরা 
এক জাতি, কিন্তু উপাধি বিশেষে তাহাদের কারের তারতম্য হুইয়! 

থাকে । হীরকই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং মুল্যবান। হীরক মহারাজা ধি- 
রাজের মন্তকের উপরে অবস্থিতি করে, গ্রাফাইটের মর্যাদা তাহার নিগ্নে। 

ইহ1 পেন্দীলরূপে বক্ষঃদেশে শোভ! পান, এবং ভূষ! পায়ের জুতায় আশ্রয় 
পাইয়৷ থাকে । 

এক্ষণে বিচার করিয়! যদ্যপি অঙ্গার এক জাতি হিসাবে সকলের কার্যের 

বিপর্যয় করিতে চেষ্টা কর! যার, তাহা হুইলে কেহই ভূধাকে হীরকের 
আকারে পরিণত করিতে পারে ন1। 

হিন্দুষ্াতির উপাধি ভেদ্দও তদ্রপ জানিতে হইবে । যেমন অঙ্গারের 

শ্রেষ্ঠ হীরক, তেমনি হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণ। শ্রাফাইটেরস্তায় ক্ষত্ভরিয়ের 

দ্বিতীয় শ্রেণী পাইয়াছে। জান্তবাঙ্গার এবং অগ্ঠান্ত অঙ্গার ব্যবসার সহায়তা- 

করে। উদ্ভিজ্জবর্ণবিশিষ্ট পদার্থ বিবরণ করিবার নিমিত্ত জান্তখাঙগ।রের 

স্তায় কেহ উপযোগী নহে । বৈছ্যতিক যন্ত্র (26০15 ) উৎপাদন করিবার 

নিমিত্ত গ্যাপাঙ্গার অদ্ধিন্তীয় বস্ত। এই নিমিত্ত ইঙ্কাদ্দের বৈশ্তের সহিত 

তুলনা! কর! হৃইল। ভূষায় জুতার কালি হয় এবং কাষ্ঠের অঙ্গার দুর্গন্ধ 

যুক্ত বায়ু পরিক্ষারক বলিয়! হূর্গন্ধ স্থানে সংরক্ষিত হইয়া থাকে । যাহার! 
মেডিকেল কলেজের হানপাতাঁলে গিয়াছেন, তাহারা কয়লার অবস্থা: 

দেখিয়া আমিয়াছেন। শৃদ্রের৷ এই হেতু নিকৃষ্ট উপাধিতে সম্বন্ধ হইয়াছে। 

এই স্থানে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, হীরক অতি উচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়ান্ধে সত্য এবং ভূষা হীরকের তুলনার সর্ববাপেক্ষ। নিক্ক- 
বস্থায়, পতিত কিন্তু হীরকের দ্বারা কি ভূষার কাধ্য সম্পন্ন হইতে পারে ? 
হীরক তাহাতে একেবারে অশক্ত সুতরাং হীর। আপনার উপাধিতে যে 
প্রকার অদ্বিতীয়, ভূষাও তাহার উপাধিতে তদ্রপ অদ্বিতীয়; এই তিসাবে 

সকল উপাধি আপনাপন ভাবে শ্রেষ্ঠ । 

হিন্দুজাতির উপাধিধারীরাও এই নিমিত্ত উপেক্ষা বা মিন্দার বিসয় 
হইতে পারে না। ব্রাক্ষণেরা আপনার ভাবে যেমন অদ্ধিতীয়, শৃদ্রেরাও 
তেমনই তাহাদের নিজ নিঞ্জ'ভাবে অদ্বিতীয় । ব্রাঙ্গণ, 'ধোপা কলুর কার্ধ্য 

করিতে অবুক্ত) ধোপা! কলু? ব্রাহ্মণের কাঁশ্য করিতে সূমর্থ নহে) »মৃতগাং 
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কার্ধ্য হিসাবে সকলেই আপনাপন ভাবে বড় হইয়। যাইল। : ভাই আমরা 
জাতি এবং উপাধি ভেদ রাখিয়া কাহাকে অবজ্ঞ। করিতে পারি নাই। 

আমরা আর একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই উপাধি বিভাগ বুঝাইয়। দ্রিতেছি। 

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা উপাধি আছে। যে কেহ তাহার যোগ্য 

হন তাঁধারাই উপাৰি প্রাপ্ত হইয়। থাকে । বেমন--এম, ভি, উপাধি বিশিষ্ট 

ব্যক্তি-__-এল, মি, ই, কিন্ব(--বি, এল, উপাধির যোগ্য নহে । তাহার! বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রকার উপাধি রাজ্যে ভ্রমণ করিতে মনন্থ করিলে 
তাহাতে কৃতকাধ্য হইবার স্ম্ভাবনা; সেই প্রকার সমাজের উচ্চ উপাধি 

প্রাপ্ডিরও উপায় আছে। যেমন, বিদ্য। শিক্ষা কারলে পণ্ডিত হওয়1 যায়, 

তেমনি নীচ উপাধি হইতে কর্ণ ফলে ব্রাঙ্মণ উপাধি লাভ করিবার আঁশ 

আছে, কিন্তু কর্ম ছাঁড়িলে হইবে না। এই কর্ম্মকে ধর্মপথ কহে, 

অর্থাৎ যে যে উপাধিতে জন্মগ্রহণ করুক ন! কেন, ধর্মের পথে ভ্রমণ করিতে 

থাকিলে সময়ে ব্রাহ্মণের নিকটে উপস্থিত হওয়া যায়ঃ তথায় আর সে পুর্ব 

উপাধি রাখিতে পারে ন|। 
যেমন, উত্তাপ শক্তির বলে ভূযাঁকে হীরক করা যাইতেছে, তেমনই ধর্ম 

বলেই উপাধি, কি জাতি পর্য্যন্ত পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। হিন্দুজাি 
খৃষ্টান হইল? ধর্ম বলে জাত্যান্তর লাঁভ করিতেছে । য়বন হিন্দু হইল, ধর্ম 
বলেও ধোপা» সুচি, ব্রাহ্মণ হয়। হিন্দুনমাজের উপাধিধারীর সহিত একাসনে 

উপবেশন, একত্রে পান ভোজন করিতে পারিতেছে। কিন্তু ধন্ম 

ছাঁড়িয়া দিলে তাহাদের উত্তোলন কিম্বা পরিবর্তন কর কাহার সমর্থ 

হইবে না । 
আর সময় নাই। আমাদের যেরূপ শারীরিক এব মানসিক অবস্থা 

'সংঘটিত হইতেছে, ইহ সত্বর প্রতিবিধান করিতে প্রবৃত্ত না হইলে বোধ হয় 

অতি অন্পদিবসের মধোই আমরা এক অদ্তত জানোয়ার শ্রেণী মধ্যে পরিবন্তিত 
হইয়া যাইব। মন্ষাত্ব একেবারেই লোপ হইয়া যাইবে। জীব মত্রেই 

জন্ত শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্ত মনুষোর ধর্ম প্রবৃত্তির পরাক্রমে অন্তান্ত জন্তু 

হইসে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে । সেই ধর্মী আমাদের রুমে পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতেছে । যেমন চৈতন্ত বিশ্ীন জীব-_-জড় ; তেমনই ধর্ম বিহীন 

মনুষ্য, পশু । হিন্দুজাতির ধর্মুই জীবন, ধর্মই কর্ম, ধন্ই কল্পনা এবং 

ধর্মই প্রাণ । ক্সেচ্ছ বায়ু, সেই ধর্ভাব বিকৃত করিতে বপিয়াছে। অতএব 
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এক্ষণে হিন্দুদর্ম পুনকথান করিয়! প্রত্যেক হিন্টু জীবনে আয়ত্ত কবিতে 
পারিলে আবার বিশুদ্ধ হিম্দুজাতির জয় পতাকা পত. পত. কবিয়| ভাব জগতে 

উডভভীয়মান হইবে । আবার হিন্দু্দিগের কাঁধ্য কলাপ দ্েখিষা সবলে 

অবাঁকৃ হুইয়। এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে আবার ভারতবধের নখ 

হইবে । 

হিন্গণ আপনাকে বিস্বৃত হইও ন1। আপনার জাতি ভুলিয়া যাউ ৪ না, 
আপনার কুল বিজাতির পাদুকায় দলিত করিও ন1। বাজীকরের যা 

বিদায় দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি বিকৃত করিয়া এক পদার্থকে যেমন আর এক 
ভাঁবে প্রদর্শন করাইয়া! থাকে, অভিনেতাবা যেমন কৃত্রিম পদার্থ দ্বাবা প্রকৃত 

ভাবের আভাপ দেয়, তেমনই আমাদের বিজাতীয়দিগের নিকট বৈজাতক- 
ভাব স্থন্দর এবং আপনাদের অবস্থা সঙ্গত বলিয়। উপলব্ধি হইতেছে । এক 

বার বিশ্লেষণ প্রাক্রয়ার সাহাষা গ্রহণ করা! হউক, একবার জ্ঞান শক্তির 

মহিত পরামর্শ কর! হউক, একবার যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হউক, তখন 

দেখিতে পাঁওয়1 যাইবে যে, আমরা কি কুহকেই পতিত হইয়াছিলাম, কি 
মার়াই দর্শন করিতেছিলাঁম, কি ভ্রম তিমিরেই আবৃত করিয়াছিল । শ্নেছ্ছের 

ধর্ম হিন্দুধর্মের নিকট অতি স্থল। কারণ হিন্দুবা ঈশ্বরকে পঞ্চভাবে উপাঁ- 
সন! করেন, কিন্তু শ্ব্রেচ্ছদিগের কেবল 'একটী ভাবে কার্ধ্য হইতেছে । স্ুত- 

রাং শ্লেচ্ছভাব হিন্দু ভাবের নিকট লুকাইয়| রভিল। ঈশ্বরকে দর্শন, স্পর্ণন, 
আলিঙ্গন, য়েচ্ছৰ অসস্ভব এবং মায়ার কথ। মাত্র; কিন্তু হিন্দুব চক্ষে সব্শক্তি- 

বানের নিকট সকলই সম্ভব এবং বাস্তবিক ঘটনার বিষম । এ স্থানে ও 

হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ হইল। হিন্দু্দিগেব যোগ-লাধন শ্লেচছ্ছের কি, পৃথিবীব সকল 

ধর্ম-সাধন অপেক্ষা'উন্নত। যেমন বিদ্যাপষের নিয় শ্রেণী হইতে উচ্চতম শ্রেণী 

পর্য্যস্থ প্রস্ত্যক বালকের অবস্থা বিশেষে স্বতন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা আছে, হিন্দুধর্ম 

মতেও অধিকারী ভেদে ধর্মে? কার্্যপ্রদ্ধতি স্বতন্ত্র প্রকার নিরূপিত হইয়াছে, 

এ প্রকার বৈজ্ঞানিক বিভাগ শ্ত্রেচ্ছ অথব। অগ্ত কোন জাতিকে দেখিতে 

পাওয়। যায়:না ৪ বালক, পৌগণ্ড, যুব, প্রৌঢ় এবং বুদ্ধের যেমন বিভিন্ন 

গ্রকার ধর্মতাব তেমনই বালিক, যুবত্তী, প্রৌঢ়! এবং বৃদ্ধাৰ ও ভিন্ন ভি ভাব 
লক্ষিত হয়|! ফলে যাহার যেমন প্রয়োজন তাহার জন্য তেমনই আয়োজন, 

রহিয়াছে। কেহ বলিতে' পারেন না যে, আমার এ অভাব হিন্দ্ধর্মে পুর্ণ 

হইল না) কিন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, দময় গুণে তাহা! কেহ চক্র খুলয়] 
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দেখিতেছেন না । একবার যদ্যপি হিন্দু জাতির কি আছে এবং কি নাই 
ভাল করিয়! দেখিয়। শুনিয়া জাতিত্যাগ কর! হয়, তাহা! হইলে এত ছুঃখের 
কারণ হইনত না। বালক, বিদ্যালয় হইতে শ্রেচ্ছভাব শিক্ষা করিতে করিতে 
ছুই দশখানি পুস্তক পাঠাস্ত হইতে ন। হইতেই, এই শিক্ষ/ করিল যে 

হিন্দুলাতির কিছুই ছিল না। মার্শমেন সাহেবের স্তায় গ্লেচ্ছের মতে 
আমাদের পৃর্বপুরুষদিগকে সাঁওতাল ধাঙ্গড় বলিয়া ধারণ! হইয়া গেল 
এবং অমনি হুট, পাট, করিয়া ব্রাহ্মণ দেবতা অমান্ত করিতে আরম্ত করিল, 
শাস্ত্র সকল কবির কল্পন! প্রহ্থত, আকাশকুম্থম বলিয়া অকুতোভয়ে প্রচার 
আরম্ত করিল, হিন্ুঙ্জাতি বিগহিত গো শূকর ভক্ষণ অবাধে চলিতে 
লাগিল ; ত্রমে হিন্দুজাতি পরিত্যাগ হইয়! গেল । 

যদ্যপি কেহ হিন্দুদিগের কিছু অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে ৪ 
তাহা শ্রেচ্ছদের সাহায্যে, স্থতরাং সে ক্ষেত্রে হিন্দুভাব যে কতদূর লাভ হইবে 
তাহা হিন্দু ব্যতীত কে বুঝিবেন £ এইজন্য বলি হিন্দুরভাব না জানিয়। উর 
ভুলিয়। কি করিয়াছি এবং প্রলাপ বকিতেছি ! 

তাই সবিনয়ে আমাদের হিন্দুদ্িগকে বলিতেছি যে, আমাদের আর সময় 
নাই। আসন্ন, আমর! সকলে একত্রিত হইয়। হিন্দুর আচার ব্যবহার রীতি 
নীতি এবং ধর্ম সমিতি সভা সংস্বাপনপূর্বক কার্য আরস্ত করা যাউক! 
আমাদের পথশ্রীস্ত যুবকদিগের মোহুতিমির বিদূরিত করিয়! হিন্দূজাতিব 
জ্ঞানালোক প্রদর্শন করিয়৷ তাহাঁদের বিপথ হইতে প্রন্টযাবর্ভন করিয়া 
হিন্দুজাতির জয়পতাক প্রোথিত পূর্বক বিশ্বাপার শ্রীহরির গুণ কীর্তন 
করি। 

২৩৫। সকলই নারায়ণ, নাঁরায়ণ ছাড়া কিছুই নাই। 
সকলই নারায়ণ, এই কথা এক গুরু শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। 

একদ! তাহার জনৈক শিষা বাকপথে গমনকাঁলীন একটী প্রকাণ্ড হস্তীর 
. সম্মুখে উপস্থিত হন। মাহুত খর ব্যক্তিকে হস্তী সনুখ হইতে কিঞ্চিৎ পারে 
গমন করিতে বাঁর বার অন্তরোধ করিল, কিন্ত তিনি তাহা শুনিলেন না, 

সুতরাং তন্তী কর্তৃক তাহার বিশেষ নিগ্রহ হইল। শিষ্য, অত্যন্ত আঁশ্র্ধা 
হইয়! গুরুকে কহিলেন যে, প্রভু ! আপনি বলিয়াছিলেন যে সকলই ন'রাঁয়ণ, 
তবে হল্তী আমায় নিগ্রহ করিল কেন ৯ গুরু কহিলেন বাপু! মাহুত,.কি 
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চোমাধ কিছু বলে নাই? শিষ্য কহিলেন, আমাকে দিয়] যাইতে কহিয়াছিল। 
ও কহিলেন, তবে তুমি "মাহুত-_নারায়ণের কথা” শ্রবণ কর নাই কেন? 

এই উপদেশ সব্ব বিষয়ে প্রয়োগ হুইতে পারে | সাধাবণ হিলাবে যাহাৰ 

মঙ্গলেচ্ছায় যাহ বলিবেন, তাহার সে কথ! শিরোধাধ্য করিয়া লওয়াই" 

কর্তৃব্য। 

২৩৬ | হেমশ, সহজতর বৎসরের অন্ধকার ঘরে একবার 

প্রদীপ আনয়ন করিলেই ঘর আলোকিত হয়, তেমনি 
জীবের জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইলেই সর্ধব সংশয় বিদুরিত 
হুইয়! যায় । 

২৩৭1 যেমন, চকৃমকির পাথরকে হাঁজার বৎনর জলে 

ডুবাইয়া রাখিলে তাহার ধণ্ম বিলুপ্ত হয় ন।। যখনই উন্তো- 
লন করিয়! আঘাত কর! যায়, তখনই অগ্রিক্ষুলিক্ন বহির্গত 
হইয়| থাকে | তেমনি ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি কামিনী-কাঞ্চন 
বশে নিমগ্ন থাকিলেও তাহার আভ্যন্তরিক কৌন প্রকার 

পরিবর্তন হয় ন1। 

২৩৮। সেই ব্যক্তিই ধন্য, যে নানাবিধ গুণে অলঙ্ক-ত ! 
সে বখন যে অবস্থায় পতিত হইবে, তখন তদনুরূপ কার্য 

করিতে পারিবে । যথা, ভগবানের নিকট অকপটা বিশ্বাসী, 
বিষয়ে ঘের বিষয়ী, পণ্ডিত মণগ্ডলীতে পাগ্ডিত্যের পরিচয় 

প্রদান, ধর্্মালোচনায় সুন্সনদর্শী, পিতা মাতার নিকট 
আজ্ঞাকাঁরী, ভাই বন্ধুর নিকর্ট মিউভাষী, প্রতিবাসীর নিকট 

শিষ্টাচাপী এবং স্ত্রীর নিকট রমিকরাজ+ ইহাকেই 
স্ুচতুর বলে। 

২৩৯ | ঘোড়ার চক্ষের ছুই পার্খে ঢাকা না দিলে সে" 

ঠিক সোজা যায় না, সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি অবলম্বনপুর্ববক 
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ংসাঁর পথে চলিতে শিখিলে দিকৃভ্রম বা কুপথ-চ্যুত 
হয় ন। | 

২৪০ | যেমন, জুত। পরিধান করিয়া লোকে সচ্ছন্ে 

কণ্টকাদি সন্কুল পথে অনায়াসে চলিয়! যাইতে পারে 
তেমনি তত্ব-জ্ঞান-রূপ আবরণ দ্বারা সংসারে মন সংরক্ষিত 

হইয়! থাকে । 

২৪১। যেব্যক্তির স্বভাব যেমন তাহার কার্য্য কলাপ 

ও পরিচ্ছদাদি দেখিলেই জাঁন। যায় । 

২৪২। যাহার যে স্বভাব তাহা কিছুতেই পরিবর্তন 
কর। যায় না, এই নিমিত্ত পাত্রগত মত প্রচলিত আছে। 

২৪৩। যাহার যাহাতে আসক্তি ব| মনের বাসনা আছে 
তাহাতে তাহার বিচার কর কর্তব্য ; কিন্তু যেবস্তর জন্য 

সময়ে সময়ে অভিলাষ জন্মিয়া থাকে তাহার তাঁহ। সম্ভোগ 

কর! কর্তব্য ; কাঁরণ ভোগ বাসন] ক্ষয় না হইলে, কাহার 
তত্ব-বোধ হইতে পারে না। 

২৪৪ | মানুষ দুই প্রকার ; মানুষ এবং মানছুস। 

' সাধারণ নর নারীরা মানুষ, আর ভগবানের জন্য যাহার! 

লালায়িত তাহাদের মানহুস কহে? অর্থাৎ তাহাদের হুদ্ 
অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিয়াছে । 

২৪৫। সত্য কথা কহা। সর্বতোভাবে বিধেয়। সত্য 

লা বলিতে না শিক্ষা করিল কম্মিন্কালেও সত্যন্বরপকে 

লাভ করা যায় না। 

৬1 বিষয়ী লোকের! কুস্তীরের ন্যায় । কুভ্তীরের 
গাত্র এত কঠিন যে কোন স্থানে অস্ত্রের আঘাত লাগে না 

কিন্তু ত্বাহাৰ পেটে আঘাত করিতে পারিলেই তাহাকে 
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সংহার কর। যাঁয়। তদ্রপ বিষয়ীদিগকে উপদেশই 
দাও, কিন্ব! লাঞ্নাই কর, কিছুতেই চৈতন্যোদয় হয় 
নাঃ কারণ তাহাকে বিষয়চ্যুত না করিতে পারিলে 
কোন ফল হইবে ন1। 

২৪৭1 সংসারের সার- হরি, অসার--কামিনী-কাঞ্চন | 

হরিই নিত্য--তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাঁকিবেন ; 
কামিনী-কাঞ্চন ছিল না, থাকৃচেওনা এবং থাকিবেও ন1। 

২৪৮ । সাঁধু কাহার! ? যাহার। প্রবৃত্তি নিবৃত্ভির অতীত, 
প্রবৃতি নিবৃভির অন্তর্গত ব্যক্তিদ্দিগকে অসাধু বলে। 

২৪৯। তত্বজ্ঞান যাহাতে পাওয়। মায় তাহাকে শাস্ত্র 

বলে, তন্বজ্ঞান বিরোধী গ্রন্থ, অশান্ত্র শ্রেণীর অন্তর্গত । 
২৫০। যেমন, পিতল কি সোনা, মোন। কি পিতল 

এই বলিয়া! সোনায় ভ্রম হয়, জীবও তদ্রপ মায়ায় আপ- 
নাকে বিস্মৃত হুইয়। থাকে । 

২৫১। কষ্টিপাথবে যেমন পিতল কি সোন! সাব্যস্থ 
হয়, তেমনি ভগবানের নিকট সরল কিম্বা কপট সাধুর 
পরীক্ষ। হইয়া থাকে । 

২৫২। সিদ্ধহইলে কি হয়? বেগুণ আলু পিছ 
হইলে যেমন নরম হয়, তেমনি অভিমান যাইলেই লোকে 
নরম.হইয়! থাকে । 

২৫৩। যাহকে অনেকে জানে, মানে, গণে, তাহাতে 

ভগবানের বিভূ বা শক্তি অধিক মাছে। 

২৫৪। স্ত্রী মাজেই ভগবতীর অংশ । 
২৫৫। অবিদ্যাই হউক আর বিদ্ঠাই হউক, ফকল- 

কেই ম। আনন্দরূপ্রিণী বলিয়। জানিতে হইবে । 
৫৬ 
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২৫৬। যেমন, সাপ দেখিলে লোকে বলে, “ম! মন্সা 

মুখটি লুকিয়ে লেজটা দেখিয়ে যেওঃ” তেমনি কামিনীর 
সম্মুখে কখন যাওয়। কর্তব্য নহে; কারণ কামিনীর ন্যায় 

প্রলৌোভনের পদার্থ আর নাই। গ্রালৌছনে পতিত 

হইয়া শিক্ষা করা অপেক্ষা তাহার সংজবে না আলসাই 

কর্তব্য । 

২৫৭। অনেকে কামিনী-ত্যাগী হইয়। থাকে কিন্ত 

তাহাকে প্রকৃত ত্যাগী বল! যায় না। যে, জনশুন্য মাঠের 

মধ্যস্থলে ষোড়শী যুবতীকে ম। বলিয়। চলিয়। যাইতে পারে 

তাহাকেই প্রকৃত-ত্যাগী কহ। যায়। 

২৫৮ । বেশ্বা এবং স্ত্রীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, 
একস্থানে গোটাকত ফুল দেওয়া হইয়াছে এবং আর এক 

স্থানে তাহ! দেওয়। হয় নাই; অতএব বেশ্য! বলিয়া 

তাহাদের অবজ্ঞ। কর। উচিত নহে। 
বারাঙগনাদিগকে লইয়া চিরকালই বিশেষ হুল স্থল পড়িয়া আছে। 

তাহাদিগকে দেশের অবনতির কারণ সাব্স্থপূর্বক সকলেই কুবাক্য-ব(ণ 

বরিষণ দ্বার সমাঞ্জ হইতে দুর করিয়৷ দিবার জন্ত সাধ্যমত চেষ্ট। হইয় 

থাকে। 

২. প্রস্তাবটীর বহির্দিক দর্শন করিলে যারপরনাই সামাজিক এবং আধ্যা- 
জ্বিক মঙ্গনগ্রদ বলিয়া বোধ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই এবং যাহারা এ 
প্রকার প্রস্তাব করেন তাহা দগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ ন! দিয়! থাকিতে 

পার! যায় না। 

কিন্ত তামরা যে কোন বিষয় আন্দোলন করিতে যাই তাঁহার বাহ্ 
দৃষ্টিতে তৃপগ্তপাধন হয় না। আমর! স্ুল, সুক্ম, কারণ এবং মহাকারণ 
অর্থাৎ কাধ্যকারথ সন্ধল এই রাজ-স্ত্র দ্বারা মিলাইয়। অভিপ্রান্ম প্রকাশ 

করিয়! থাকি। সেইজগ্ত বহির্র্1 অর্থাৎ বাহারো স্থলের কাধ্যই করিয় 
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থাকেন, তাহাদের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ টনক হুইয়াবায়। আমর! 

সেইজন্ত বারাঙ্গন। সম্বন্ধে যাহ। বলিব তাহ। স্ুলের কথা নহে। 

বারাঙ্গনাদ্দিগকে স্থুলচক্ষে দর্শন করিলে প্রস্তাব কর্তারা যাহ বলিয়। 
থাকেন অর্থাৎ জগৎ বিণষ্ট করিবার একমাত্র নিদান, তাহার ভুল নাই; 

কারণ তাহার। সাজে সজ্জিত হইয়। কটাক্ষবাণ নিক্ষেপণে সবল স্থৃকুমার- 
মতি যুবকের প্রাণ সংহার করিয়া] থাকেন। তাহাদের ভূক্জা শ্রয়ে যে একবার 

আমৃশ্রর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের প্রেমকুপে যে একবার নিমজ্জিত হইয়াছে, 

তাহার আর ইহজীবনে নিস্তার নাই বরং পরকাল পধ্যস্ত সেই সংক্রাম- 
কতার প্রবাহমান থাকিতে ও দেখ! যায়। 

বারাঙ্গনার স্থলতাঁব পরিত্যাগ পূর্বক সুপ ভাবে পরীক্ষা! কৰিলে বেহা- 
বৃন্তি অর্থাৎ যে ভাব দ্বারা বারাঙ্গন।র। পরিচালিত হইয়! থাকেন তাহাই 
আলোচ্য হুইবার কথ! । কিজন্ত তাহারা বেশভুষায় বিভৃষিত। হইয়। 

থাকেন? অবশ্ঠ পুরুষদিগকে বিমুগ্ধ করিবার জন্ত । 

যে পদার্থ অনবরত অযথা! ব্যবহৃত হয়, তাহার লাবণ্য কালে ক্ষরগ্রাণ্ড 
হইয়! থাকে এবং স্বাভাবিক অবস্থাস্তর অনিতও অবস্থা সঙ্গত দৃশ্য কটু জন্মিয়! 
থাকে স্থতরাং বারাঙ্গনাদিগের এই সুত্র প্রমাণ লাবণ্যের হ্রাসতা প্রযুক্ত 
তাহারা নানাবিধ কৌশল এবং উপায় অগত্যা উদ্ভাবন করিতে বাধ্য হইর!1 
থাকেন); সেইজন্য ইহাকে আমরা সুস্মভাব বলিলীম। 

তৃহীয়াবস্থা কারণ। কি জন্য তাহার! পুরুষদিগকে ধিমুগ্ধ করিবার 
প্রয়াম পাইয়া! থাকেন? তাহার কারণ অর্থোপাঞ্জন এবং মনোবৃত্তির তৃপ্তি ' 
সাধন। 

জগতের অতি কীটাণুক্ীট হইতে বৃহোত্তম জীব জন্ত প্রভৃতি উদনরান্ন 

বা শারারিক খুুষ্টি প্রাপ্ত ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না। জীবনযাত্রা 
,নির্বধ্হের সহিত জীব, বিশেষতঃ মুনুষ্যদিগকে ঈশ্বর বর্তৃক অন্তাপ্ত বিবিধ 

মনোবৃদ্তি প্রদত্ত হইয়। থাকে । সেই বৃত্তিদ্বর। মকলেই আবহ এবং পরি- 
চালিত হইয়া থাকেন। কি যোগী বি, কি সাধু. কি অসাধু সকলেই 
ন্যুনাধিকর্ঠ পরিমাণে তাহ?দের আয়ত্বাধীন। তবে সিদ্ধ পুকবদিগের কথা 

কাহার সহিত তুলনীয় নহে। 

ঈশ্বর প্রদত্ত বা শ্বতাবাসদ্ধ প্রক্কৃতি ব মনের স্গৃহাসমূহ চরিতার্থ কর! 

স্ইেগ কারণের অস্তর্গত'গণন। করিতে হইবে। 
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চতুর্থ .বিচাঁরে মহাঁকাঁরণ আপিতেছে ; অর্থাৎ বাঁরাঙ্গনাদিগের উৎ- 

পাত্ত কোথায় ? 

এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে পুর্বোল্লিখিত রাজকীয় বিভাগ 

দ্বারা তাহ। সাধিত করা কর্তব্য । যথা,-মহাকারণ সম্বন্ধীয় সুপ, সুক্ষ, 

কারণ এবং মহাকারণ। স্ুলভাবে বিচার করিলে দেখ যায় যে, বারাঙগনার 

কন্তার দ্বার বারাম্গনার কার্ধ্য হইয়। থাকে এবং সময়ে মময়ে গৃহস্থ রমণিরা ও 

তাহাদের সহিত সংসোগ দান করিয়। দল পুষ্টি করিয়। থাকেন। 

সুক্ষ দৃষ্টি সধালন দ্বার তাহাদের সেই অবস্থায় আনয়ন করিবার হেতু 

_ বহির্গত হুইলে, বারাঙ্গনার কন্যা সম্বন্ধে এই নির্ণয় হয় যে, তাহাদের কেহ 
না কেহ, কোন সময়ে কুঙলকামিনী ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। যেমন, 

এক্ষণো বহার! গৃভ ত্যাগ করিয়া! বারবিলাসিনী হইতেছেন, তাহাদের ভাবি 

বংশ চিন্ত। করিয়া দেখিলে, বর্তমান কালের পুরাতন বারাঙ্গণাঁদের অবস্থ। 

এককালে বুঝিতে পার! যাইবে । 

তৃতীয়, কারণ অর্থাৎ গৃহস্থ কুলমহিলাগণ কি জন্ঠ গৃহ পরিত্যাগ করিয়! 
হুর্ভাগ্য শ্রেণীতে প্রবেশ করেন ? চরিত্র-দোষ সংঘটন।ই তাহার প্রত্যুত্তর । 

যে সকল স্গুণ-সম্পন্ন। হইলে কুলকামিনী কুলের বিমল ছায়ায় অব- 

স্থিতি করিতে পারেন, তাহ! ভ্রষ্ট না হইলে, তাহা। হইতে বিচ্যুত হইবার 
সম্ভাবন! নাই। 

চতুর্থ, মহাকারণ। স্বভাব ভুষ্ট হইবার হেতু কি? 
এক্ষণে বিষম সমস্ত! উপস্থিত । কেন যে কুলাঙ্গনাদ্দিগের চারত্র-দোষ 

ঘটে, কেনই ব1 তাহার] কুলে জলাঞ্জলি দিয়! ইচ্ছাক্রমে বা কার্য্যাচরোধে 
কিম্বা পরিজন কর্তৃক বিদুরিত হওয়ার, সমাজ তাড়িও, লোক ঘ্বৃণিত পন্থা 
অবলম্বন করিয়। থাকেন, তাহার তাত্পর্যয কি? 

ইহার প্রত্াত্তর সংসারে দেখিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহে ন1 হউক, 
গ্রত্যেক পল্লিতে তাহার দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে । বলিতে ক, 

পুরুষেরাই তাঞচার মূল । অতি পুরাতন কাল হইতে বর্তম!ন সময়ে যত স্ত্রীর 

সতীত্ব ধন জগহত হইয়াছে, অপহারক অন্থ্সন্ধান করিলে এই বর্ধর 
ঘাপিশীচন্ঠুপী। গুজযদিগাকে ওত হওয। যা গুরুপত্ী হরণ করিয়াছিল 
কে? ভ্রাহিঙ্জায়ায় গমন করিয়াছিপ কে? ধীবব কন্যার ধর্মনষ্ট «ইয়াছিল 

কাহার অপরাধে? এবং অবিকল ধগ্রকার পাচিক বৃত্তির দোর্দুও 
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প্রতাপ এক্ষণেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । ভগ্মি বিচার নাই, ভান্নি 

জ্ঞান নাই, কন্যা বা পুত্রবধূর এবং কখন কখন গুরুপাত্ব বিশেষ স্বন্নবয়স্থ। 

বিমাতা, মাশি, পিসি, জোষ্ঠ ভ্রাতৃজায়। এবং খুড়ী জেঠাই প্রভৃতির ধর্মনাশ 
করিয়া, নরাককৃতি পাষণ্ড কুলাঙ্খারের! নির্কিবাদে দিন যাঁপন করিতেছে । 
একথা আমর। নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে কিন্ত সত্যের অনুরোধে এবং প্রস্তাবত 

অভি প্রায়ের সম্পূর্ণ কারণ বহির্গত কর! কর্তব্য বিবেচনায় লেখনী কলঙ্কিত 
ক্দিতে বাঁধা হইলাম। 

যখন কোন পরিবারের বর্তৃপক্ষীয়ের এই প্রকার ধর্্ম-বিগর্ছিত কার্ষে 
লিপ্ত হুইয়! থাকেন, তখন তাহার গতিরোধ করিবার অধিকার কাহার 
সম্ভাবন! নাই, স্থতরাঁং ণৃহের দ্বার রুদ্ধী করিয়া সপরিবার মধে:ই বেশ্ঠাবৃত্তি 

শিক্ষ। প্রদত্ত হইয়। থাকে । 

বাটার কর্তা যে প্রণালীতে চলিবেন, তীহার অধীনস্থের| অনশ্ঠই তাহাই 
শিক্ষা করিবে। ছুই একটা নিক়মাতীত দৃষ্টাস্ত হইতেও পারে, উহা 
গণনীয় নহে। 

ক্রমে সংসার. ধর্ম বিবর্জিত হইতে থাকিলে সেই ৰাটার মকলেই সেই 
সংক্রামকতায় আকৃষ্ট হইয়! পড়ে । তখন সম্বদ্ধ বিচার একেবারে অন্ত- 
রিত হইয়া! কিভুত কিমাকার মুর্তি ধারণ করে। 

এই পরিবারের সহিত যখন আদান প্রদান সংঘটিত হয়, তখনই বেশ্তা- 
বৃত্ত বুদ্ধি গ্রাপ্ত হই অকলঙ্ক পবিত্র বংশ সমুহ সর্বদাই বিপদগ্রস্ত 
হুইয়। থাকে । 

গৃহের দৃষ্টান্ত দেখিয়৷ এবং কুত্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ওরলজাত বিধায় 

যাহাদের অবস্থাক্রমে চরিত্র দোষ ঘটিবার উপক্রম হয় তখন তাহাদের সেই 
কুপ্রনুত্তি চরিতার্থ করিবার পক্ষে কোন বিশ্ব হইলে কাদেই গৃহ ত্যাগ কবিভে 
বাধ্য হয়। এই নিয়ম উভয় পক্ষদের মধ্যে একই প্রকার। 

বারাঙ্গন! শ্রেণীর উৎপত্তি যেরূপে প্রদর্শিত হইল তাহার দৃষ্টান্ত 

অন্বেষণ পুর্ববক বহির্গত করিতে হইবে না,। আমরা ববিয়াছি যে সমাজের 
গ্রতি দৃষ্টিধাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যাঈবে এবং অনেকেরই দ্বার! 

বর বিশেরে এই কাধোর বিশেষ বহানত| হইনা থাকে । পি 2 
যেরাই বারাঙ্গনা শ্রেণীর খিশ্বক্ম। হন, তাহা হইলে কোন্ বিচারে 
অপঙায়। অনাথিনীদিগর্কে তিরস্কার করিয়। থাকি। ধাহাদের নাম 
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ভাগাহীন। তাহাদের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ব্য! 
উপস্থিত হয় না? ৰ 

একদিন এক তরুণ বাপক কোন বারাঙ্গনাকে গভীর শীত-নিশীতে 

প্রস্তর ভেদী হীমে আর হইয়। রাজপথের পার্শদেশে দণ্ডায়মান দেখি! 

জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন, “্্যাগ। তুমি দীড়ায়ে রয়েচে কেন ?” ভাগাহীন। 

বলিয়াছিলেন, “বাছ1 তোমায় বলিলে কি হইবে, আমাদের ছুঃখ তোমায় 

কি বপিব।” এইরূপ ঘটন! আমর। ভুরি ভুরি অবগত আছি। বাহ'র। 

বারাঙ্গনাদিগকে অবজ্ঞা করেন তাহার কি জন্ত মহাঁকারণের মহাকারণ, 

সমূলে উৎপাটিত করিতে চেষ্ট। না করেন £ 

যেমন কোন স্থানে বিস্চিকা রোগ উৎপত্তি হইলে কিরূপে সে 

স্থানে কার্ধয হইয়া থাকে? প্রথমতঃ সুস্থ ব্যক্তিদিগকে (রোগীকে নহে) 

স্থানাস্তর করিতে হয়, তদ্্পরে সেই দূষিত স্থানে নান! প্রকার ওষধাদি 

ঘ্বার] ক্রমে রোগ-বীজ বিনষ্ট কর। যায় অথবা আগ্নেয় বিপত্তি কালে 

অগ্রিস্থল কেহ দুরে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। ভখন প্রাণরক্ষা করিতে 

হইলে স্থানাত্তরে পলায়ন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই । তদনস্তর অগ্নি নির্বা- 

ণের ব্যবস্থা । 

বারাঙ্গনাদিগের গ্রাস হইতে যুবকদিগকে রক্ষা করিতে হইলে অবিকল 
প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে । স্বাভাবিক নিয়মে যে সকল ঘটন! 

' হুইয়' থাকে তাহা রই অনুকরণ কর] আমাদের কর্তব্য । 
এক্ষণে যে প্রকার সমাজের অবস্থা, তাহাতে আগুমঙ্গল কামনা কর! যায় 

না। যাহাদের অবস্থাস্তর ঘটিয়। গিয়াছে তাহাদের তাহা সংশোধন কর! 

সময়ের কাধ্য। 

আমাদের বিবেচনাঁয় বালকদিগ্রকে যাহাতে ধর্ম এবং নীতিৎ শিক্ষু 

বিশেষ রূপে প্রদান করিতে পারা যায় তাহার সদনুষ্ঠানের কালমাত্র বিলম্ব 

কর! উচিত নহে। বিদ্যালয় সমূহে বর্ণপরিচয় কাল হইতে উদ্ধশ্রেণী 

পর্য্যন্ত ধর্্থ ও নীতি ঘটিত শিক্ষা বিধান করা] অতি আধশ্বক এবং 

শিক্ষকের! নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বদ্ধমূল করিয়া! দিবেন । গৃহে 

পিভা মাতা বালকের ধর্ম নীতির, প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং আপন'রা কার্ধো 

তাহা দেখাইবেন। বালক বাঁপিকা যাহ! দেখিবৈ তাহাই শিখিবে এবং 
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মেমন ওরসে* জন্মিবে তাহার! তেমনিই স্বভাব প্রাপ্ত হইবে। যদাপি বালক্ক, 

বৃদ্ধ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত অর্থাৎ সমগ্র মানবকুল, ধন এবং নাতি দ্বার! 

২গঠিত হইয়। যায়, তাহা হইলে এ দিন বারাঙ্গন! শ্রেণীর ভূমি শযা? 
ভইবে, কিন্তু সে'আশা কতদূর লীল। সঙ্গত, তাহ বিনেচনা করিয়া! দেখা 

বর্তব্য। 

পৃথিবীর প্রতি তৃষ্টিপাত করিলে ত্িবিধ পদার্থ অবলোকন করা যা 
যথা, উত্তম, মধ্যম এবং অধম। কিবিবিদ্যায়, কি প্রশ্বর্যে,কি রূপলাবণ্যে, 

কি ধর্মে এবং কি অধর্থে মনুষ্যেরা তিন প্রকার অবস্থায় অবন্থিতি করি- 

হেছে। কি উপায়ে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উত্তম অবশ্থা লাভ করা যাহতে 

পারে, তাহার জন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই মনে আন্াজ্ষা থাকে । বালকের! 

যখন বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়, তখন তাহাদেব পিতা মাতা কিম্বা সেই 

পাঠা বালকগণ ভবিষ্যৎ উচ্চাতিলাষ বিরহিতচিত্তে কদাঁপি দিন যাপন 

করিয়া! থাকে। সকলেই মনে করেন যে, আমার ছেলেটাকে হাইকোর্টের" 

জজ. করিব কিন্ব। মহা রাণীর সরকারে প্রতিষ্ঠান্থিতপদে প্রবিষ্ট করিয়। দিব, 

কিন্ত সেই আশ বাস্তবিক কয়জনের সংসিদ্ধ হইয়া থাকে? বিদ্যালয়ের 
নিম্মশ্রেণী হইতে উদ্ধশ্রেণী পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে পর্য।লোচন] করিয়া দেখিলে 

ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়! থাকে । কেহ ছুই বৎসর অধ্যয়ন করিতে 
পারল, কেহ ব। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল এবং কেহ বা বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ে উচ্চতম উপাপী প্রাপ্ত হইল। এ প্রকার ঘটনার তাৎপর্য কি? 
কেন প্রত্যেক বালক সমভাবে স্থশিক্ষিত হয় না১ কেন তাহার এক 

শ্রেণীর উচ্চপদ লাভ করিতে অশক্ত ৪ 

এই প্রকার উত্তমাধম প্রত্যেক অবস্থায় পরিলক্ষিত হইর়) থাকে । কাহার্ 

ইচ্ছা! নহে যে তিনি ধনী হন, কাহার্ ইচ্ছ। নহে যে তিনি সামাজিক উচ্চ- 

তম পদ্ধমর্য্যাদ। প্রাপ্ত হন, কিন্ত কাধ্যে পরিণত ন। হইবার হেতু কি? 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা দরিদ্রের অবস্থা গৃহীত হউক। স্থুল পরীক্ষায় 

* যেব্যক্তির যেরূপ স্বভাব এখং যে প্রকার মানসিক শক্তি তাহার 
অঁপত্য দ্িগের গ্রায় সই প্রকার ম্বভাৰ হইবার বিলক্ষণ সন্ভাঁবন! । বহুবিধ 
রোগে তাহ। দেখিতে পাওয়1 যায় এবং সুক্সভাবে প্রত্যেক পরিবারের 
্বভাব পরীক্ষা! করিলে কুলগত শ্বভাবের আধিক্যত! প্রাপ্ত হওয়া! যার । এই 
সন্বন্ধে আমর। ইতিপুর্ধ শীমাংদ। করিয়াছি। 
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তাহার দারিদ্রের হেতু, নিজ আলম্ত এবং বিদ্যাদি শিক্ষ! না! করাই স্থির 
হইবে। 

কি জন্য দে অশিক্ষিতহইল? ইহ! শুল্ক বিচারকের অস্তর্শত। এই 
স্থানে নান! কথা বহির্গত হইবে। হয় ত তাহার পিতার সহসা! অবস্থাস্তর 

কিম্বা বালকেরই কোন প্রকার পীড়। উপস্থিত জনিত পাঠ হইতে নিবৃত্ত 
হইতে বাধা হইয়াছিল । 

কোন সময়ে বা অন্ত কারণও থাকিবার সম্ভাবনা! । সে যাহা হউক, 
এই পর্য্যন্ত বিচার দ্বাধাই আমাদের অভিপ্রেত প্রস্তাব সাধন হইবে । 

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, লোকের ইচ্ছ। ব। প্রয়াস ব্যতীত অন্ত 

প্রকার কারণের দ্বার। অবস্থা পরিৰর্তন হইয়া থাকে । সে কারণ কাহাকে 

নির্দেশ কর! যাইবে? আমর! ইহাকে লীল। বা ঈশ্বরের ক্রীড়। বলিয়। 

থাকি; সুতরাং মহাকারণ ঈশ্বর হইলেন। 
এক্ষণে স্কুলদ্রশী মহাশয়ের! চমকিত হইয়! বলিবেন, ঈশ্বর অণু কার্য 

করিয়। থাকেন? তিনি মঙ্গলময়, দয়াময় সৎ-ম্বরূপ, পবিত্র পুরুষ, তাহার 

দ্বার] কি অন্তায়, অধন্ম এবং বিকৃত কার্য সম্পনন হওয়। স্তায় সঙ্গত কথা। 

আমাদের স্থজন করিয়াছেন কে ? স্থলে পিতা মাতা, সুক্ষ স্পামেটেজুন 
, (59০11095290) বীর্যযস্থিত জীৰিত পদার্থ এবং ওভিউল (০1০) স্ত্রী- 

জাতির গর্ভস্থ হরদ্রা বর্ণ বিশিষ্ট ডিম্ববৎ পদার্থ। কারণে, জগদীশ্বরের শক্তি, 

শকারণে ঈশ্বর। আমরা যদাপি ঈশ্বর কর্তৃক স্থজিত হইয়াই থাকি, তাহ 
হইলে আমব! সব্ধ্ঘ বিষয়েই পবিত্র হইব; কারণ পবিত্র হইতে অপবিত্রের 

উৎপত্তি হওষ] সম্পূর্ণ ন্যায় বিরুদ্ধ কথ|। 

এক্ষণে আমাদের দেহ লইয়া! বিচার করা৷ যাইতেছে । দেহের মধো 

উৎকৃষ্ট এবং অপক্কষ্ট স্থান কোথায় ৪ যদ্যপি দৈহিক বিবিধ যন্ত্রদিগের কার্ধয 
পরম্পর] তুলনা! কর! যায় তাহা! হইঙল মুখ সর্বাপেক্ষা উৎকৃই ও গুহাদেশ্ট 

সর্বাপেক্ষা অপরৃষ্ট বলিয়। কথিত হুইবে। কিন্তু বদ্যপি গুহাদেশ কোন 

গীড়। বশতঃ অবরুদ্ধ হইয়া যায়* তাহা হইলে মুখ দিয়াই গুহের কার্য্য 
হইয়। থাকে এবং কৃত্রিম গুহাদেশ না করিয়া দিলে তাহার "্জীবন ন।শ 
হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবন]। 

এই জন্ত মুখ কিন্বা গুহদেশকে উত্তমাধম না বলিয়। প্রত্যেক যন্ত্রে 
্ব শ্ব কার্য বিচারে স্ব স্ব গ্রধান বলিতে ৰাধ্য । 
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গুকটি কীর্ধায করিতে হইলে তাহাতে ষে সকল শক্রির প্রয়োজন হইন! 

নাকে তাহাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব প্রধান বল! যায়। সেনাপতির বিদা। 

কৌশলই জয়লাভের স্থল মীমাংসা; কিন্তু সক্া্দি বিচার করিয়া দেখিলে 
সেনাগণ, তাহাদের ভৃত্য, আহার, আসবাব, শিৰিক1 বাহক, ঘোটক, ইত্যার্দি 
প্রত্যেক পদার্কেই গণন। করিতে হইবে। সেনাপতির নিজ কায়িক 

শক্তি দ্বার। তদ্সমুদয় সম্ভবে না। তিনি সিপাহীদিগের সেব। শুশ্রষ। অথব। 

বয়স্কন্কে,শিবিক1 বহুন করিয়া। আহত বাক্তিদ্িগকে স্থানান্তরে লইয়! যাইতে 

কখনই সমর্থ নহেন। 

সেইরূপ সমাজে যে সকল উত্তম এবং অধম কার্য বলিয়। পরিগণিত 

তাহার! সমাজে সথশলন পক্ষে স্ব স্ব প্রধান, তাহার বিন্দ্বমাত্র সংশম্ব হইতে 

পারে না। 

সমাজ বলিলে, উত্তম, মধ্যম এবং অধম, এই তিনের সমটিকেই নির্দেশ 
করিয়! থাকে । কেবল উত্তম এবং কেবল অধম হইলে পূর্ণ সমাজ হইতে 
পারে না। মনুষ্য বলিলে মস্তকের বেশ হইতে পদের নধ পর্যন্ত বুঝিতে 

হইবে । ইহার .মধ্যে আধার বিশেষে, বিশেষ বিশেষ প্রব্য সকলকেও 
গণন। করিতে হইবে । উদ্দরে মল, মুত্র, কর্মী আছে বলিয়। তাহ! পরিত্যাগ 

করা যায় না। 

সমাজে পগ্ডিত এবং মুর্খ চাই, ধনী এবং নির্ধনী চাই, বৃদ্ধ এবং বালক 

চাই, রূপবান্ ব1 রূপবর্তী এবং কদাকার কিম্বা! কুনূপ। চাই, মতী .এবং 
অনতী চাই, ধর্ম এবং অধর্শা চাই, বিষ এবং অমৃত চাই, আলে! এবং, 

অন্ধকার চাই, ইহা আমাদের ইচ্ছা! এবং অনিচ্ছ। দ্বা৭া সাধিত হইবার নহে 
তাহা ভগবানের লীল। ৷ 

সমানজক্ষেত্রে যাহাদের দেখিতে পাওয়! যায় অথব। যে কোন ঘটন হয়, 

তাহীদেরই কাধ্যের বিশেষ 'আবগ্তকনা। আছে । তবে আমরা সকল কার্যের 

তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারি নাই এবং পে শক্তিও ছইবাব নহে। সেই 

জন্ত নান! প্রকার মত ভেদের আ্োত চলিয়া থাকে । এই মর্দের একটী 
ৃষটাস্ত গঁদত্ত হইতেছে। 

কয়েক বৎসর অতীত হইল, কলিকাতার অন্তঃপাতি নিমতলা। ঘাটে 
অগ্নি দাহনে বিস্তর সেগুণ কাষ্টের কারখান! ভঙ্মীভৃত হইয়! ষায়। পরদিন 
গ্রাতঃকালে আমর! ই অগ্নিকাণ্ডের পরিণাম পর্ধ্যবেক্ষণ করিতে গমন 

৫% 
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করিয়াছিলাম ৷ আমর! তথায় উপস্থিত হইয়] দেখি যে, অনুমান শতাধিক 

বিঘাস্থিত গৃহাদি (ইষ্টক নির্শিত বাটা পর্য্যন্ত) জলন্ত অঙ্গারে পরিণত 
তইয়া গিয়াছে । আনন্দময়শর মন্দিরের অধিকাংশ স্থান ভূমিশায়ী হইয়াছে? 
কস্ত সেই স্থানে একটা ইষ্টক নির্মিত শুণ্তীকালয় ছিল তাহার পূর্বদিকের 
একটী জান্ল। ব্যতীত কোন স্থান অগ্সি সংস্পর্শিত হয় নাই। এমনকি 
পশ্চিনদিকের বারাগ্ায় যে সমস্ত ফুলের গাছ ছিল, তাহাদের পত্রাদিও বিবর্ণ 

হয় নাই। আমর! এই ঘটন! দেখিয়। নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম । আশ্চর্থয 

হইবার কাবণ এই যে, এ গৃহের তিন পার্থ দগ্ধ হইয়। গিয়াছে এবং ইহার 

কোন ক্ষতি হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে 

কোন স্থানে একজন লবাজরের গোরা একখানি অস্থি হস্তে লইয়! 

বিশেষ শ্রাস্তভাবে উপবিইই হইয়! রহিরাছে। তাহাকে দেখিয়া তখন স্মরণ 

হইল যে ইহার! অগ্নি নির্বাণ করিতে আদিয়াছিল এবং অগ্রযযন্তাপে অবসন্ন 
হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ চিন্তা মানসক্ষেত্রে আসিবামাত্র তৎক্ষণাৎ 

শুণীকাঁলয় রক্ষ৷ হইবার হেতু বুঝিতে পারিলাঁম। 

যখন এঁ লালবাজারের গোরারা ভীষণ অগ্নির সহিত সন্দুখে যুদ্ধ করিয়া- 
ছিল তখন তাহাদের দেহ মন উত্তেজিত রাখিয়া! কাধ্যক্ষম করিবার জন্য 
স্থবা। ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থ জগতে প্রাপ্ত হইবার পায় কিছুই ছিল ন1। 
সেই সময়ে সুরা অমৃতের স্াঁয় কার্ধ্য করিয়াছিল । আমর! পরে শুনিলাম যে 

গোরার। একবার অগ্নি সংস্পর্শিত গৃহের কিত়দংশ ভঙ্গ করিয়া যখনই 

অবসাদ্দন বোধ করিয়াছিল তৎক্ষণাৎ সুরা সেবন করিয়! পুনরায় পুর্ণ ভক্তিতে 
কার্ধ্য করিয়াছিল। এই স্থানে স্থরার অপকর্ষ এবং ঘৃণিত লালবাজারের 

গোরাদিগকে কোন শ্রেণীতে গণনা করণ যাইবে ? এই অগ্নিকাণ্ডে আযা- 
দের সাধু প্রবরেরা কিস্ব। মহ/পত স্থচরিত্র ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে ব্যবহার 

করিতে পারা যায়? এ.স্কানে কে শ্রে্,.? কে উত্তম মর্ধযাদ! প্রাপ্ত হইবৈ? 
তাহ পাঠক বুঝিয়। লউন! 

বারাগনারাও সেই প্রকার তাঁহাদের কাধ্য সন্বন্ধে তাহার সর্বাপেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠ । যদ্যপি সমাজের পূর্ণক্রিয়া আবশ্ঠক থাকে, তাহা হইলে ইহাদের ' 
কার্ধ্যকেও শরেত্ব প্রদান না করিলে লীলা ছাড়! কথ! হইবে । 

এই স্থানে জিজ্ঞান্ত হইবে যে, বারাঙ্গনার! সামাজিক কি কল্যাণ সাধ- 

নের অন্ত জগদীশ্বর কর্তৃক হাট হইয়াছে? 
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প্রথমতঃ সতীন্জ্রীর সহিত উপমাঁর জন্ত। বদ্যপি তুলনা করিবার 
পদার্থ না থাকে তাহ! হইলে উত্তমের শ্রেষ্টত্ব থাকিতে পারে না। অন্ধকার 
ন। থাকিলে আলোকের মর্যাদা কি? মূর্খ না থাকিলে পিতের সম্মান 

এক কপর্দকও নহে, দরিদ্র ব্যতীত ধনীর শ্রেষ্টত্ব কোথায়? দেই প্রকার 
অসতী দ্বার! সতীর গৌরব বিস্তার হইয়া! থাকে । 

দ্বিতীয়তঃ । আমোদপ্রিয় বিলাসীব্যক্কিদ্দিগের আনন্দ বর্ধন করিবার 
একমাত্র উপার। অনেকে এ প্রকার স্বভাব সম্পন্ন আছেন ধাঁহাঁরা বাঁর- 

বিলাসনীপধিগের নৃত্য-গীত দর্শনাদি দ্বারা স্খস্পৃহ। চরিতার্থ করিয়! থাকেন। 

এ প্রক।র ব্যক্তিদিগের অন্ত কোন প্রকার সস্ভোগের অভিপ্রায় নহে। যদিও 

পুরুষের স্ত্রীর অভাবে তাহাদের বেশ ভূষায় আপনাকে লুকায়িত করিয়া 
তাহাদের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্ট। পাইয়া! খাকেন, কিন্তু তাহ দ্বারা 

প্রকৃত তৃপ্তি লাভের সম্ভাবন! নাই । কেহ এইস্থানে বলিতে পারেন ষে 

এই প্রকার প্রবৃত্তিকে কুপ্রবৃত্তি বলে এবং ইহা! ধতই খর্ব হইয়া যায়, ততই 
মঙ্গল। আমরা তাহ! অন্বীকার করি, কারণ ম্পৃহ। চরিতার্থ করা নেই 
বাক্তির অবস্থার ফল; তাহা কাহার নিন্দা করিবার যোগ্যতা নাই। 

তাহাকে নিন্দা করিতে হইলে মহাকারণকে নিন্দা করিতে হইবে । আমরা 

এই কথ দ্বারা প্রত্যেককে বিলাসী হইতে বলিতেছি না অথবা বললেই বা 

তাহ! হইবে কেন ? ্ 
সকলেই অবস্থার দাস, অর্থাৎ যখন যে প্রকার অবস্থা উপস্থিত, হয়, 

মন্তযোর! সেই অবস্থ। সঙ্গত কার্য্য করিতে তখন বাধ্য হইয়| থাকে । অবস্থা, 
অতিক্রম করিবাঁর শক্তি কাহারও নাই। যদ্যপি এই কথা স্থির হয় তাহ। 

হইলে দোষের স্থান কোথায় ? ব্যক্তিতে ত হইতে পারেই না, অবস্থার'ও নহে ) 

কারণ তাহ স্বাভাবিক । তবে মন্দ শব্ষটা কি জন্ত গ্রচলিত রহিয়াছে ? 

, ইহ্ান্য মীমাংসা পূর্বেই করিয়াছি, যে, উপমার জন্য; এই কথায় আপঞ্তি 
হইতে পারে, যে যাহ মন্দ বলিয়! সাব্যস্ত হইল তাহ! অপনীত 

করিবার চেষ্ট। নিরর্থক নহে। আমরা বলি, কারব্োর ফলাফল সুলন।, 
করাই আমাদের কার্য) কারণ দুর করা স্বাভাবিক শক্তির অন্তর্গত। 

ধীহার। এই কারণ পরিবর্তনের জন্ত লাঁলাইত হইয়া থাকেন, তাহাদের 
তাহ! অশ্বীভাবিক প্রয়াস বপিতে হইবে। 

স্থল দর্শীর] দেখিয়। থাকেন যে, বারাঙ্গনাদিগের নৃত্য-গীত দ্বারা বিলা- 
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সীরা সময়ে সময়ে নানাবিধ বিভ্রাটে পতিত থাঁকেন। “যদপি এই 
বিপত্তির কারণ বারাঙ্গনারা হুন, তাহা হইলে তাহাদের সেস্তলে প্রবেশ 
করিতে নিবিদ্ধ হইলে, ভবিষ্যতে ওবপ ধিভ্রাটের আশঙ্কা থাকিবে না। 

আমর] ইহ! অন্ঠদিক দির] বুঝির। থাকি । ধাঁহারা বিপদে পতিত হইয়াছেন 

তাহারা অগ্ত কারণেও এ দশা! প্রাপ্ত হইতেন। ভার দৃষ্টান্ত বিবল নহে 
এবং তাহাদের সংক্র।মকতা অনেকের অঙ্গে সংস্পর্শিত ভয় লাই, তাহারও 

ভূরি তূরি প্রমাণ আছে। 

তৃতীয়ত:ঃ। কামমূণ্তি নরসাক্ষদদিগের হস্ত হইতে সতীর সতীত্ব ধর্ম রক্ষা! 

পাইবার অদ্বিতীয় ব্যবস্থা । 

সকলকে পারা যাগ কিন্তু কামৃকদিগের দোর্দগু প্রতাপেৰ নিকট সকলেই 
ভীত। কাহান্স্ত্রী কন্তা কোন্ সময়ে বিকৃত হইযা! যাইবে, তাাব স্থিব 

নাই। কামুকদিগের স্বভাবের নিকট সম্বন্ধ বিচার নাই, ধশ্মবিচাব নাই, 

কর্তব্য বিচার নাই* এমন কি অগ্র পশ্চাৎ বর্তমান ভবিষ্যৎ অবস্থ। সম্পূর্ণ 

অলক্ষিত রাখিয়া আপন মনৌবৃত্তি তৃপ্তির অন্ত, পরমাণু পরিমাঁণেও ক্ষতি 
স্বীকার করিতে প্রস্তত নহে। এপ্রকার ব্যক্তিদিগের তাঁলিক করিলে 

শতকরা পঞ্চনবতী (৯৫) জন গণনায় আসিবে । যদ্যপি বারাঙ্গনাদিগকে 

দুব করিয়! দেওয়া যাঁয়, তাহা হইলে ইহাদের শাস্তির স্থান কোথায় হইবে ? 
বাহার বারাঙ্গনাদিগকে হেয় পদার্থ মধ্যে পরিগণিত করেন, তাহাদের 

জান[|.উচিত যে, সকলেই কর্মের দাস। কর্ম ফলে সাধু অসাধু হয় এবং 

অমাধু সাঁধু হয়, সতী অসভী হয় এবং অসতী ও সতী হইয়। থাকেন। প্র 
কচিয়াছেন, একদ1 কোন সতী স্ত্রীর আসন্নকালে জাহৃবী তীরে অন্তর্জলী 
করিবাব সময় তাহার কটিদেশ গঙ্গার ঢেউ দ্বারা কয়েক বার আন্দোলিত 

হইয়াছিল, সেই জন্ত তাহাকে বেগ্তাকুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। 

কর্ম সুত্র অতি সুক্মরভাবে কাধ্য করিয়। খাকে, কোন কর্মের কোন “ফল 

কিরূপে প্রকাশিত হয়, তাহ! কাহার গোচরাধীন? প্রভূ বলিতেন, যে 
তাঁহাদের দেশে একজন অতিথয় দুবুদ নিচাশয় ব্যক্তি ছিলেন। সে কখন 

ধর্ম কর্ম কিম্বা তৎসম্বন্বীয় কোন প্রকার অনুষ্ঠানে এমন কি যোগ দানও 

করে নাই, তাহার যখন মৃত্যু হয় সেই সময়ে সে কহিয়াছিল, “ম! আমাব ! 

তোমায়”এমন নতটি কে দিলে মা?” ইত্যাকার কত কথাই বলয়] দেহ ভ্যাগ 

করিয়াছিল। এমন স্থলে বেস্তা বলিয়া গাহাকে 'ঘ্ণা করা যার পর নাই 
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অবিবেচকের* কা্ধ্য। তন্নিমিত্ত প্রভু বলিতেন যে, আমি দেখি কোখাও 

আমার সর্চিানন্দময়ী মা, গৃহস্থের বৌএবং কখন তিনি মেচবাজারের খান্কী 

সাঞিয। খেলা করিতেছেন। 

২৫৯ দেখ, সকলেই আপনাপন জমি প্রাচীর দিয়! 
ভাগ করিয়া লয়, কিন্তু কেহ আকাশকে খণ্ড খণ্ড করিতে 

প্বরে না; এক অথণ্ড আকাশ সকলের উপরে বিরাঁজ 

করিতেছে । সেই প্রকার অজ্ঞানে আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ 
বলে, জ্ঞান হইলে সকল ধর্মের উপরে এক অখণ্ড সচ্চিদা- 
নন্দকে দেখিতে পাওয়। যায়। 

২৬০। যেমন, গেড়ে ডোবায় দল বঁধে, তেমশি যাহার 
সঙ্কীর্ণ ভাব তাহারাই, অপরকে নিন্দ। করে এবৎ আপনার 
ধন্মকেই শ্রেঠ বলে। আ্রোতম্বতী নদীতে কখন দল 
বাধিতে পারে না, তেমনি বিশুদ্ধ ঈশ্বরভাঁবে দলাদলি নাই। 

২৬১। পিঠের (পৃষ্ঠক) এখথেল একপ্রকার কিন্তু 
পুরের প্রভেদ থাকে । কোন পিটের ভিতর নারিকেলের 
পুর, কাহার ভিতর ক্ষিরের পুর এবং কাহার ভিতর চাচির 
পুর। সেইরূপ মানুষ একজাতি হইয়াও গুণে স্বতন্ত্র 
হইয়] পড়ে। 

২৬২ | সাধু সঙ্গ কর] সর্বতোভাবে বিধেম্ন। 

২৬৩ | আহারাদির সঙ্গে যে মুল! খায়, তাহার মুলার 

ঢেকুরই উঠে; বিষয়ী সাধুর! ক্তব্রপ, সাধু গ্রসঙ্গেও বিষ- 

য়ের কর্থীই বেশি কহিতে দেখা যায়। 

২৬৪ । আলোর স্বভাব স্বপ্রকাশ থাক । কেহ তাহাতে 

ভ])গবৎ লিখে, কেহ'কাঁহার বিষষ জাল করে । ভগবানের 
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নাম লইলেই যে সকল সাধপুর্ণ হইবে, তাহাও নহে, তবে 
নিজের ভাবের দ্বার! বস্তু লাভ হইয়। থাকে 

২৬৫। অপরাধ নানাবিধ ) ভাবের ঘবে চুরি থাকিলেই 
অপরাধ হয়। সরলতায় যে,_-যে কাধ্য করে, তাহাতে 

তাঁহার অপরাধ হয় না। 
২৬৬ | বিশ্বসির বিশ্বাসে কথা কহাই মহাপর।ধূ । 

বিশ্বাস দিবার কর্ত। ঈশ্বর স্বতরাং তাহার বিরুদ্ধ।চারী হওয়। 

অপরাধ ভিন্ন আর কি হইবে? 
২৬৭। কাহার মনে ব্যথ1 দেওয়াই অপরাধ | সত্য 

কথ বলিলে যদ্যপি কহ ক্লেশ পায়, সে কথা না বলাই 
কর্তব্য; তবে মিথ; কথ! বলে বেড়ানও উচিৎ নয় | 

২৬৮। পরচচ্চ। যত অপ্প করিবে, ততই আপনার 

যঙ্গল হইবে; পর চর্চায় পরমাত্ম-চর্চা। ভূল "হয়। 
২৬৯। মন্ত হাতিকে জব্দ কর] সহজ কিন্তু মনকে জব্দ 

করা যায় না। ছাড়িয়। দিলেই হ।ড়ি পাড়ায় (কামিনী- 

কাঞ্চন) ছুটিয়। যায়, কিন্তু ধরিয়া রাখিলেও এমন ভাবে 
সরিয়। পালায় যে, তাহ! কিছুতেই জান! খায় না । 

২৭০ | যেমন, ঘু'ড়ী উড়াইবার সময় উহার সহিত 
স্থত। বাধিয়া রাখিতে হয়, তাহা না করিলে খুঁড়ী কোথায় 
উড়িয়। যায় আর তাহাকে ফিরিয়! পাওয়া যায় না; €সই-, 
রূপ মন যখন কোন বিষয়ে ধাবিত হয়, তখন বিবেকরূপ 

স্বত। তাহার সহিত যেন আবদ্ধ থাকে । 

২৭১ | লোক পোকৃ। অর্থাৎ লোকের ভয় করিয়া 
কেহভাল করিয়। কোন কার্য করিতে পারে না) এই 
নিমিভ লোককে পোকার ন্যায় জানিকে। 
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২৭২। মানুষে ভাল বলিতে মতক্ষণ, মন্দ বলিতেও 

ততক্ষণ, অতএব লোকের কথায় কান না দেওয়াই 
কর্তব্য । 

২৭৬ | লজ্জা, ঘৃণা, ভয়; তিন থাকৃতে নয় | 

২৭৪ | দেহ লাভ করিয়া যে ঈশ্বরকে লাভ করিতে 

না'পারে, তাহার জন্মই বৃথা | 
২৭৫। ওরে পোদে! তোর বাগান গোণার কিসের 

জরুরি ৭ ছুটে। আব খা, যে শরীর ঠাণ্ডা হোঁক। ধর্মের 
তর্ক কর। অপেক্ষা ছুটো উপদেশ শুনে নিয়ে তাহ! পালনে 

যত্র করাই কর্তব্য । 
২৭৬। যেমন, চিকিৎমকের এক রকম ওষধ খাও- 

য়ায় এবং এক রকম ওষধ মাখায়ঃ তেমনি ধর্্ম-সন্বন্ষে কিছু 
“সাধন-ভজন” করিতে হয় এবং কিছু উপদেশ” শ্রবণ করিতে: 

হয়। 
ই৭৭। যেমন, পদ্মের পাপড়ী কিন্ব! স্থপারি অথব| 

নারিকেলের পাতা খসিষ। যাইলেও সেই স্থানে একট! 
দাগ থাকে, তেমনি অহঙ্কার যাইলেও তাহাতে একটু দাগের 
চিহ্ন থাকিবেই থাকিবে, তবে মে অভিমানে কাহার'ও 

সর্বনাশ করিতে পারে ন!। 

২৭৮ যেমন লৌহের তরোয়াল পরেশ-মণি স্পর্শে 
সোন! হয় বটে কিন্তু তাহার টংট। থাকে । সে তরোয়ালে 

আর জীবহিংসা! চলে না। তন্রপ যে তত্জ্ঞানী হয়, তাহার 
যে অহঙ্কার থাকে, তাহ! বালকের আমির ন্যাঁয়। যথা)__ 
আমি খাব, আমি শোবো, আমি বাহে যাব, ইত্যাদি 

'২৭৯। মাতালের! যেমন, নেষার কোকে পৌদের 
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কাপড় কখন মাথায় বাধে এবং কখন বগলে নিয়ে যায়, সিদ্ধ 
পুরুষদিগের অবস্থা প্রায় সেইরূপই হইয়া! থাকে। 

১৮০। আহাম্মক না হইলে তত্বজ্ঞান লাভ হয় ন1। 
হয় কিছু ন! জানিয় শুনিয়াই মূর্খ হও, ন হয় সর্ববশাস্ত্ 
পড়িয়া মূর্খ হও ১ যা'তে গ্বিধ! বিবেচনা কর। 

'শান্ত্রের আংশিক শিক্ষাই প্রমাঁদের কারণ। সর্বশান্ত্র অধ্যয়ন করিলে 
তাহার অভিমান খর্ব হয় সুতরাং সে ব্যক্তি কোন বিষয়ে দৃঢ় সমর্থনকারী 
হইতে পারে না। একদ। রাজবাটীতে বিবাদ হইয়াছিল যে, শিব বড় কি 
বিষুঃ বড়। উভয় পক্ষের নানাবিধ মতামত লইন্বা বিতণ্ড] হইলে সভাপতি 

এই বলিয়া মীমাংস। করিয়াছিলেন যে, এ পর্যযস্ত হরিহরের সহিত আমার 
দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, যদি কখন দেখ! পাই, তাহা হইলে কে বড়, কে 

ছোট বলিব। এই কথায় সন্কীর্ণ-মতাবলম্বীরা হেট মস্তক হইয়া বসিলেন। 

রাজার আর আনন্দের দীম। রহিল ন।। 

২৮১। মনের কার্য ভাব, প্রাণের কার্য উচ্ছাস। 

২৮২। কাচের উপর কোন বস্তর দাগ পড়ে না, কিন্ত 

তাহাতে মসল। লাগাইলে দাগ পড়ে ॥ যেমন ফটোগ্রাফি । 

সেইরূপ শুদ্ধ মনে ভক্তি মসল। লাগাইলে, ভগবাঁনের 
প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ কর যায়; কেবল শুদ্ধ মনে ভক্তি 

'ব্যতীত রূপ ধর! যায় না । 

২৮৩। ব্রহ্ম দর্শন হয় নু), ঈশ্বর দর্শন হইয়! থাকে। 
২৮৪। যেমন, সাঁকোর জল এ মাঠ হইতে ও মাঠে 

পড়ে, সাকোর ভিতরে কিছু থাকে না। সা্ংসারিক- 
নির্লিপ্ত সাধুর অবস্থাও তেমনি | 

২৮৫ ফুলধাগানে যে সর্বদা বাস করে, সে সর্বদাই 
স্থগন্ধি-যুক্ত বায়ু আত্রাণ করিয়া থাকে, কিন্ত যে সময়ে 
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পাইখানায়"যায়, তখন তথায় ফুলের গন্ধ পাওয়। যায় না। 
সেই প্রকার, সর্ধবদ। বিষয়ে ব্যস্ত থাকিলে মন বিচ্ছিন্ন হয় ; 
তবে যতটুকু ঈশ্বরের কাছে থাঁকা যায়, ততটুকুই স্থখ। 

২৮৬। ভগবানের পার্পদ্মে নির্ভব্র করিয়। নিশ্চিন্ত 

হইতে পারিলেই জীব বাচিয়! যায়। 
২৮৭। ভগবানের কথায় যাহার গানত্রে লোমাঞ্চ হয় 

এবং চক্ষে ধার। পড়ে, তাহার মেইটী শেষ জন্ম জানিতে 
হইবে। 

২৮৮। জীব ভগবানকে বাশুবিক চাঁয় কি না, তাহ? 

জানিবার জন্য বিষয়াদি নাশ করিয়! তিনি পরীক্ষা করিয়া! 

থাকেন । বিষয়াদি নাশ হইলেও যে ব্যক্তি ধের্য্যাবলম্বন- 

পূর্বক ভগবানের প্রতি একান্তিক রতিমতি রাখিতে পারে 
দেই ভাগ্যবানই ভগবানের প্রসন্নত। ল।ভ করিয়! থাকে । 

কারণ 2-- 

«হে করে আমার আঁশ, করি তা”র সর্বনাশ । 

তবু যদি করে আশ, পুরাই তা”র অভিলাষ ॥* 
২৮৯। ভাবে বহু কিন্তু উদ্দেশ্ট এক। 
২৯০ | যে যেরূপ ভাঁবন। করে, তাহার পরিণাম তজ্র- 

পই হইয়। থাকে, যেমন আরসোল। কাচপোকাকে ভাঁবিয়। 

তদন্নস্থা লাভ করে। 

কোন এক বিচক্ষণ বাঞ্জা খণ-গ্রস্ত হইয়া পাওনাদারদিগকে বঞ্চন। 

করিবার অভিপ্রায়ে বাতুলের স্তায় ভার্লাবলন্বন করিয়া ছিলেন। তাহার 

এসই অবস্থী দর্শন পুর্ধক সকলেই ভীত হইয়! নানাবিধ চিকিৎসাদ্দি করা- 
ইতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হুইল না, বরং তাহার রোগ দিন দিন 

ক্রমশঃ বৃদ্ধি পইতে লাগিল, পরিশেষে জটনক স্ুচহুর বৈদ্য, রাজাকে দেখিম! 
কহিয়াছিলেন, “মহারাজ! নকল কর্তে করছে আদল হয়েষে দাড়াবে? 

৫৮ 
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এখনও আপনি ঠিক্ পাগল হন নাঁই, অতঃপর আপনি একটু সাবধান হউন, 
কেননা ইতিমধ্যেই কিঞ্চিৎ ছিট.ধরির়াঁছে, বিশেষ সতর্ক না হইলে একেবারে 
পুর্ণ উন্মাদ হইয়া যাইবেন।” রাজ। তখন বিশেষ বুঝিয়! সতর্ক হইলেন। 

২৯১। ইঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিদের ভোগবসান হয় বলিয়। 
পাপের ফল হাতে হাতেই ফলে; ঈশ্বর-বিমুখ ব্যক্তিদের 
তাহা হয় না, কারণ তাহাদের দীর্ঘকাল লংসার-ক্ষেত্রে 

ঘুরিয়া মরিতে হয় । 
২৯২। যেমন, বাজারের বাহিরে দীড়াইয়। থাকিলে 

কেবল একট। শব্দ শুন। যায কিন্ত ভিতরে প্রবেশ করিলে 
সেই এক শব্দই নান ভাবে পর্য্যবশিত হুইয়। থাকে ;' 

যথ।, কেহ মাচ খরিদ করিতেছে, কেহ বা অন্যান্য 

বস্ত খরিদ করিতেছে, ইত্যাদি। তেমনি দূর হইতে 
ঈশ্বর-ভাব সর্বত্রেই এক বলিয়। বুঝ। যায় কিন্ত ভাবের ঘরে 
বহু হুইয়। যায় । 

২৯৩।॥ ভ্রমর, যতক্ষণ পদ্মের মধু খাইতে না পায়, 
ততক্ষণ ভ্যান্ ভ্যান্ করিয়! বেড়ায় ঃ মধুপানের সময় চুপ, 

করিয়। থাকে ; মধুপানান্তে যখন উড়িয়। যায়, মে আবার 

ভ্যন্ ভ্যান করিয়া থাকে । তক্রপ জীবগণ, যে পধ্যন্ত 
হরিপাদপদ্মের মকরন্দ পান করিতে না পায়, সে পর্য্যন্ত 

নানাবিধ তর্ক ও যুক্তি প্রয়োগ করিয়া কত কথাই কাহয়! 

থাকে, কিন্তু যখন তাহারা* বাস্তবিকই হরিনামাৃত" পাম 
করে, তখন তাহারা চুপ করিয়া যায়, অর্থাৎ আপনাঁপনি 
আনন্দ ভোগ করে। আবার উপদেশ কালে নাহুমান্মভত। 
উপস্থিত হইলে তাহার! পুনরায় পূর্ববব কোলাহল করিয়া. 
থাকে । 

২৯৪। পঙ্লিগ্রামে ব্রাহ্মণের! যখন ছোট ছোট ছেলে- 
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দের সমভিব্যাহারে লইয়া, মাঠের আলের উপর দিয়া 
গ্রামাস্তরে ফলার করিতে যায়, তখন কোন ছেলে 
বাপের হাত ধরিয়া এবং কোন ছেলের হাত বাপে ধরিয়। 

থাকে । ছেলেদের স্বভাবই চঞ্চল, মাঠে যাইতে যাইতে 
কোন স্থানে পক্ষী কিম্বা অন্য কোন জীবজন্ত দেখিয়া 

“তাহার আনন্দে করতালি দিয়া উঠে, যে ছেলের! বাপের 
হাত ধরিয়। থাকে, তাহার! অনায়াসে হাত ছাঁড়িয়৷ দেয় এবং 

আলের রাস্ত। সঙ্কীর্ণ বিধায় তাহার! পড়িয়। যায়, কিস্ত 
যাঁদের হাত বাপ ধরিয়া থাঁকে, তাহার। পড়িয়। যায় না। 

সেই প্রকার ভগবানের প্রতি যাহার! সম্পুর্ণ নির্ভর করে 
তাহাদের কোন আশঙ্কই থাকে না) কিন্তু যাহ।রা আপনু/র 
কারধ্যের উপর আস্থা স্থাপন করে, তাহাদের কাধ্যের 

অবস্থানুলারে ফল লাভ করিতে হয়। 

২৯৫। কাঁদা ঘ'টাই ছেলের স্বডাব-সিদ্ধ কিন্তু 
মা-বপ কাহাকেও অপরিষ্কার রাখেন না। সেইরূপ 
জীব যতই পাপপন্কে পড়ুক না কেন, ভগবান তাহাদের 

অবশ্যই উপায় করিয়। থাকেন । 

২৯৬। আপনাকে অধিক চতুর মনে করাই দোষ; 
যেমন কাক, বিষ্ঠা খাইয়া মরে; তেমনি কার্ধ্যক্ষেত্রে 
যাহার অধিক চালাকি হরিতে যায়, তাহারাই অগ্রে 
ঠকিয়। থাকে । অতএব বাঁজারে ৫কনাবেচ। করিতে হইলে 
এক কুথায় ধন্মভার দিয় কাধ্য সম্পন্ন করাই উচিত । 

২৯৭। শ্রীত্মকালে কূপ, খাত নালা, ডোবা, পুক্করিণি 
শুকাইয়া যায় কিন্তু বর্ষাকালে তৎসযুদয় পরিপুণ হইয়! থাকে, 
এমন কি, উচ্চ" জমি পর্য্যস্তও জলে ডূবিয়।৷ একাকার হুইয়! 



৪৬০ তত্ব-গ্রকাঁশিকা । 

বায়; তত্রপ পৃথিবীতে যখন কুপ-খাৎ-রূপ সম্প্রদার়্ বিশেষে 
পাপের দৌর্দগ্ড উত্তাপে ধর্মবারি শুক্ক হইয়। য়ায়, সেই 
মময়ে ভগবান অবতীর্ণ হুইয়। ধর্মম-বারি ঘ্বার1! সমুদায় বর্ষ. 
কালের মত ভাসাইয়! দিয়। থাকেন। 

২৯৮। রাম, কৃ্ঝ, প্রভৃতি অবতারের। সকলেই মানুষ, 
মানুষ না হইলে মানুষের ধারণ] সম্পাদন কর] যায় না.। 

২৯৯। যখন যিনি অবতীর্ণ হন, তখন তাহার আদিষ্ট 

মতে পরিচালিত হইলে আশু মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা; 
ফলে, সকলেই মক্গলেচ্ছায় বাধ্য হইয়। থাকে। 

৩০*। হরিষে লাগি রহোরে ভাই। 
তের! বনত বনত বনি যাই ॥ 

[ তেরা ঘষড়-ফষড় মিট যাঁই। 
তের] বিগড়ি বাৎ বনি যাই ॥ ] 

অঙ্ক তাঁরে বঙ্ক। তারে, তারে স্থজন কমাই। 
স্বগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মিরাবাই। 
দৌলত দুনিয়। মাল খাঁজানা, বেনিয়। বয়েল, চরাই। 
এক্বাৎসে ঠাগু। পড়েগ।, খোঁজ্খপর না পাই ॥ 
য্যা্ি ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোঁড়, কপট চতুরাই। 
সেবা বন্দি আওর্ অধীন্ত1, সহজে মিলি রঘুরাই।॥ 

সমাপ্ত । 


